ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ং দ্বিতীয় আইন! 





ভারতবর্ষের জ্রীযুত গধর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌ- 
ম্মেলের গ্রীয়ুত প্রসীডেপ্ট লাহোর বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের 
১৭ কেন্ররআরি তারিখে শীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। হশ্রীয়ুত গবরূনর্‌ জেন- 
রল বাহাদুরের 4 সম্মতিপত্র পা; কৌন্দেলের বহীতে লেখা গেল। 

ভ্কুম হইল যে এই আইন লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়'। 


আপাীলের কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচপত্রের ৰিষয়ি আইন! 


যেহেতুক শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্দেলে আপীাল্রহওয়1! মোকদ্দমার 
কাগজপত্রের যে নকল ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রত্তত করিতে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৭৯৭ 
লালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় এব” ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় এব, 
মান্জ্াজ দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫ ধারায় এব” বোম্বাইয়ের চলিত 
১৮২৭ লালের ৪ আইনের 0 ধারার ৬ প্রুকরণে হুকুম আছে সেইং নকল প্রস্তুত 
করণের খরচ আপালকরণীয়। ব্যক্তিরদের দেওয়া উচিত ও যথার্থ? 


১» ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্যাজ ও ধোম্থাই ও আলাহী- 
বাদের সদর দেওয়ানী আদালতের করা ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমততী মহারাণীর হজুর 
কৌন্সেলে ফেলকল আপীল হয় তাহার মস্ত কুবকারীর এব আপীলহওয়া মোক- 
দমাতে যে সকল ডিক্রী ও হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহার এব সমস্ত সাক্ষ্য ও 
দলীলদন্তাবেজের নকল প্রস্তত করণের এব উক্ত কাগজপত্রে যেং ভাগ প্রথমতঃ 
দেশীয় ভাষাতে লেখা গিয়াছিল তাহা ইঙ্গরেজী ভাষাতে তরজমা করণের খরচ 
আপাীলকর্ণিয়। বাকিরা দিকে ইতি ৷ 


২ ধারা। 


এবস ইহাতে আরে! হুকুম হইল ফে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবর্দিগকে 
ক্ষমতা ও হুকুম দেওয় গেল যে তাহারা উক্ত দুই নকল প্রস্তত করণের খরচের উপযুক্ত 
টাকা আপীলের খরচের জামিনী দাখিল করণের হায়াদের মধ্য” আমানৎ করিতে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২ ছিতীয় আইন। 


আআ ক হুকুম দেন্‌ এবস লেই টাকা আমানত না হইলে আদ্পাল মুর না" 
করেন্‌ এর* তাহা আঙ্গানৎ্ হইলে আপান্ছ মগ্কুর করেন, এবপ, তাহাঙ্কা সন্থাদ জাপে- 
লাষ্ট ও রেস্পাগ্ডেন্টকে দেন্‌ ইতি | 


সমাপ্তঃ। 
টিআর ভেবিভলন | 
ভারতবর্ষের গবণমেন্টের একুটি”, লেক্রেটারী। 


০9৪টি 0 11405 1& 58821974164 44854407 


(091681181 -887160 হ6 00৫ 88785187715 010880 616585 ১০07 571 08107 


জতুধাশোধন | 


১৮৪৪ পালের ২৭ ক্ষেক্রুমারি তারিখের বাক্ষিলা গ্রবর্থমেন্ট গেকেটের প্রকাশিত 
আধক্দীলের মোকদ্থমার কাগক্গপত্রের নকল প্রন্তত করশের খরচের বিষয়ি ৯৮৪৪ 
সালের ২ আইনের ১ ধারার অশ্বদ্ধ শোধন! 


“ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্জাঙ্জ ও বোস্থাই এহ” আলাহাবাদের বছর ছেওয়ালী 
রা এই কথার পরিবর্তে “ ফোর্ট উলিয়ম ও মাম্ান্গ ও বোষাই ও আগ্রার 
দৈওয়াশী আদালত” এই কথা! পড়। 
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টিআর ডেবিভঙন। 
ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের একটি” সেক্রেটারী । 


0ম 0. 881971658 টিতে 658410, 


(05108$05 2 (৫01151৪6009 টিঞাউগ। 81017 07755 0155৬5 8 (9 0. ৩1118 ফি, 


ইঙ্গরেজী ৯৮৪৪ লাল ৩ তৃতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের শরীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে ইন্গরেজী 
১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবণং তাহা) 
সন্ত সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রুকাশ হইতেছে! 


সামান্যতঃ ক্ষুদ্ূ চুরীর অপরাধে এব কোৌমলব্য়স্ক ব্যক্তিরা সেই অপরাধ 
করিলে তাহারদের শারীরিক শান্তি দেওন আইনপিঘ্ব হইব।র বিষয়ি আইন। 


১ধারা। 


যেহেতুক কারাগারে উচিতমত উত্তম শাসন না হওয়াপর্যযন্ত কোন২ অপরাধে 
কয়েদের পরিবর্তে শারীরিক শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইয়াছে 


অতএব ১৮৩৪ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ শ্রপরিবাতে হুকুম 

হইল যে ৫০/ টাকার অনুর্ধ মূল্যের লঙ্ত্তি চুরীর অপ্ররাধ লানুদ হইলে মাজিফ্রেট 

জাতির 

তে পা ব্যক্তিকে ত্রিশ বেত্রাধাতের অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি 
২ ধারা। 


এছ. যেহেতুক কোমলবয়স্ক অপরাধিদিগের সামানতঃ ফৌজদারী আদাল- 
তের রীতিমতে দণ্ড না করিয়া বর" পাঠশীলার শাসনের ন্যায় দও করা উচিত 


বোধ হইয়াছে 


অতএব ইহাতে স্থকুম হইল যে ৫০) টাকার অনূর্থ সুল্যের সম্পত্তি চুরীর অপ- 
রাধ লাবুদ হইলে যদি মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিজ দৃষ্টির ছারা অথবা অন্য কৌন 
গুমাপক্রমে অপরাধি বাঝিসিমত কোমল বয়সের বোধ হয় যে তাহার লামান্য 
ফৌজদারী আদালতের রীতিমত দণ্ড লা করিয়া বর” পাঠিশালার শীসনের মত ও 
করণ বিহিত তবে মাজিফ্ট্রেটে লাহেব এ ব্যক্তিকে এক লহ্ঘু বেতের দ্বার! দশঘার 
অধিক না হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পরেন এব সেইমত শান্তি দিতে এই 
আইনের ছারা তাহার প্রুতি হুকুম হইল ইতি 


ইন্গরেজী ১৮৪৪ লাল ও তৃতীয় আহ 


৩ ধারা। 


এবং ইহাতে আরো। নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল হে কোন ত্ত্রাকেুশারায়কসত 
দিতে হইবেক না। এব শারীরিক শাস্তি হইলে তাহার অতিরিক্ত কোন" দণ্ড 
করিতে হইবেক না এবং এ শারীরিক শাস্তি নিয়ত মাজিস্ট্রেট সাঞ্ঠেবের সম্মুখে 
করিতে হইবেক ইতি। 


সমান্তিঃ। 
টিআর ভেহিভলন। 
ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের একটি”, লেক্রেটারী। 


01 0. 91197 01& ১ :232774166 279%51207 


শা শালী শী শিলা শীল 
091০81092-0807160 56 006 86085) 8111101) 0719875) (1৪৯৪১ &) 3০ [7 7১111) 


ই্গরেজী'১৮৪৪ লাল ৪ চতুর্থ আইন! 


ভারতধর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজের কৌক্সোলে ই্গরেজী 
৯৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহ! 
সর্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্ব প্রকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৮ লালের ৯ আইন রদ করণের আইন। 

যেহেতুক “ যেলকল লোকের! ভাকাইতী করণের লঙ্গীহয় তাহারদিগকে এব, 
বিশেষতঃ ডাকাইতের লরদারেরদিগকে ধরিবার নিনিত্ব” বাঙ্গলা দেশের চলিত 
১৮০৮ সালের ৯ আইনের বিধি অত্যন্ত কঠিন হওয়াপ্রযুক্ত প্রায় অব্যবহার হইয়াছে 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয় ইতি। 
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টি আর ডেবিতসন। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেন্টের একটি* সেক্রেটারী । 


07 0. 21505131158, 4967170126 170751607 


পাপী পপ রী 
051986051--619054 8 156 960820 5৫1100817 01655 21858, ৮7 9. 19. 84/৪8800, 


টঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন ॥ 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
লালের ২ সার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব”, তাহ] লর্জলাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


গৰর্ণমেপ্টের বিনানুমতির সকল পূর্তি নিবারণার্থ আইন! 


যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে ষে সূর্তি হওয়াপ্রুযুক্ত বড় অনিষ্ট হইতেছে 


১ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল ফে' ভারতবর্ষের কোক্নানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতির সকল পূর্তি ১৮৪৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখ- 
অবধি এব তাহার পরে সর্ঘ জনের ও লামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিকুদ্ধ জান 
হইবেক এব" ইহার দ্বারা সর্্ জনের ও লামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ 
প্রকাশ করা গেল ইতি! 


২ ধারা? 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এব তাঁহার পরে উক্ত রাজ্যের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকাশরূপে বা গোপনে গবর্পমেণ্টের বিনানুমভির কোন সূর্তির 
খেলার নিমিত্ত কোন দস্তরখীনা কি কোন স্থান রাখিবেক না অথবা সেইরূপ কোন 
সূর্তির খেলা করিবেক না অধ্ধব! জানিযাশ্রনিয়া আপনার ঘরে সেইরূপ কোন সূর্ভির 
খেল। করিতে দিবৰেক না। এব ফে কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করে তাহবর দোষ 
জুফ্িস অফ দি পীন অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপ- 
রাধের নিমিত্ত তাহার ৫০০০০) টাকার অনধিক জরীমানা। হইবেক ইতি। 


৩ ধারা। 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখঅবধি এব তাহার পর কোন 
ব্যক্তি রপ কোন নূর্তভির কোন টিকিট কি লাট কিন্া নম্বর অথব। অঙ্ক তুলিবার নিমিন্ধ 
বা তৎ্সম্পকে কোন ঘটনা বা স্ঘযোগ উপলক্ষে কোন ছল বা প্রতারণার দ্বারা কি 
কোন প্রুকারে কিছু টাকা দিবেক না ৰা কোন দুব্য অর্পণ করিবেক না কিন্থা বেতন 
লইয়া হা বেতনবিনা কোন ব্যক্তির লাভের নিমিত্ত কোন্‌ কর্ম্ম করিবেক না বা করিতে 


হ্‌ ইঙ্গর়েজী ১৮৪৪ পাল ৫ পঞ্চমশআইন । 


ক্ষান্ত হইবো ন! কিনব উক্ত কোন অভড়িপ্রায়ে কোন প্রস্তাহ ঘহোষণ। কী 
,এবস্, এই ধায়ার মধ্যের লিখিত বিষয়ে যেব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুক্টিস 


অফ দি পীলকি মাজিষ্ট্রেট পাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিত 
তাহার ১০০০ টাকার অনধিক জরীমান] হইবেক ইতি। 


৪ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যে সকল জরীমণন] 
হয় তাহার অর্ছেক সরকারে দাখিল হইবেক অপর অন্ধেক গোয়েনুক বা গোয়ে- 
দ্দারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি | 


সমাপ্ত ঃ। 


-টি আর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গরণমেণ্টের একটি, সেক্রেটারী । 


0 চাটি 0. 81109111485 86170166 7727512107, 


পাপ সা 
(09108608 ,-71100050 86 00৪70917891 11810815 010081 81855 15 0. 535 28160081708, 


ইক্সরেজী ১৮৪৪ সাল ৮ অষ্টম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌদ্দেলে ইঙ্গরেজন,১৮৪৪ 
নালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং ক্তাহা সব্্ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


এদেশীয় যে হদ্দাদার এব" সিপাহী ও সৈন্যনমভিব্যাহারি লোক কোর্ট মার্স্য 
লের হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় 
লইয়া যাইবার হুকুম দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের 
পবণমেন্টকে ক্ষমতা ছেওনের বিষয়ি আইন। 


ইহাতে হুকুম হইল বে ভারতনষের কোম্নানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্ততপাতি 
এদেশীষ কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী কি সৈন্যলমভিব্যাহারি লোক যখন কোর্ট 
মার্মটালের হুকুমক্রমে উক্ত কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন সরকারী 
জেলখানায় অথবা অন্য কোন স্থানে কয়েদ থাকে তখন ফে রাজধানীর এলাকার 
মধ্যে এ সরকারী জেলখানা অথবা অন্য কোন স্থান থাকে সেই রাজধানীর শ্রীযৃত 
গবরুনর্‌ বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এ জেলখানার 
রক্ষক অথব। অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায এ জেলখানা থাকে তাহাকে এইমত 
একটা লিখিত হুকুম দিতে পারেন্‌ যে এ হুকুম যে ব্যক্তি দেখায় তাহার হস্তে এ 
কয়েদী ব্যক্তিকে অপণি করেন্‌ এব” এ জেলরক্ষক অথবা অন্য ব্যক্তি এ কমেদীর 
কযেদ হওনের কোন সময়ে তাহার খালাস হওনের নিমিত্ত অথবা শৈন্যেবদের 
জিম্মায় তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্ধ্যন্ত অন্য যে কোন অরুকারী জেলখানা 
অধ্বা অন্য যে ল্ষোন স্থান এ শ্রীযুত গবরুনর্‌ বাহাদুর অখ্ব] শ্রীযৃতগনর্নর্ বাহাদুর 
হজুর বৌন্সেলে নির্দিষ্ট করেন্‌ সেই স্থানে কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত এ হুকুমদেখানিষা 
ব্যক্তির হাতে এ কয়েদীকে সমপণ করিবেন | পরস্ভ আবশ্যক যে এ অন্য সরকারী 
জেলখানা অথবা মন্য স্থান যে শ্রীযৃত গনর্নর্ বাহাদুর অথলা প্রীযৃত গবর্নর্‌ বাহাদুর 
হজুর কৌন্সেলে ভকুম দেন্‌ তাহার অধীন দেশের মধ্যে থাকে এব আরো| আবশ্যক 
ষে এক জেলখানীহইতে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল 
কষেদ থাকে অথবা! এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় উঠাইয়া লইয়া! যাইতে 
যত কাল সৈন্যেরদের জিম্মায় থাকে তত কাল এ কযেদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াঁদ 
নিদিষ্ট হইয়াছিল সেই মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি | 

সমাপ্ত ঃ। 
টিআর ভেৰিডসন। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেন্টের একটি” সেক্রেটারী । 
0টি 6৮৮৬1৯31258 43578004166 £7878141017 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীয়ুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হ্জুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব" তাহা সর্্ধ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত পুকাশ হইতেছে । 


প্রধান সদর আমানেরদের এব” সদর আমীনেরদের আদালতে সোকদ্দমা উপ- 
স্থিত করণের ক্ষমতা দেওনের আইন । 


»ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিঘম রাজধানীর ও মান্দ্রাজের 
এব” লোস্বাইয়ের অধীন দেশের মধ্যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন মে লকল 
মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দমা লাসানযতঃ এ২ বিচারকের 
আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক ইতি। 


২ ধার।। 


পরন্ধ উহাত্তে হুকুম হইল ঘযেজিল]কি শহরের জজ সাহেন উপযুক্ত হেতু 
দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোকদ্দম! উপস্থিভ হইবাছে সেই আদালতহইতে 
সেই সোকদ্দ্রম] তলব করিয়া আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন অথবা মোকাদ্দ- 
সার মূল্য বুঝিয়া আপনার অধীন অন্য যে কোন আদালতে তাহারা বিচার হইতে 
পারে মেই আদালতে বিচারার্থ তাহা মোপন্দ করিতে পারেন ইতি | 


৩ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ঘে কোন জিলা বা শহরের জঙ্ সাহেতেব আদাল 
তের সম্সকে সখন একের অধিক প্ুধান সদর আমীন অথনা একেব অধিক সদর 
আমীন নিযুক্ত থাকেন এব, তীহারদের কোন বিশেষ এলাকা নিদ্দিষট না! থাকে 
তখন এ জজ লাহেবের উচিত যে ষে কএক সুনসেফের এলাকার মধ্যে প্রত্যেক প্রধান 
সদর আমীন এব” সদর আমাল্নরদের বিশেষ কর্তৃত্ব হইবেক তাহা সময়ক্রমে নিরূ- 
পন করেন! এব৭ বে ভূমি বা অন্য প্ুকার স্বর সম্পত্তির বিলে সোকদ্দম) হয 
তাহা যদ্যপি এ বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্যান্য গতিকে ষদপি নালিশের 
হেতু সেই এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে অথবা মোৌকদ্দমা আরুস্তভ হওনের সময়ে মে 
এলাকার মধ্যে যাঁদ আসামী বাম করে তবে এ প্রুত্যোক প্রধান সদর আমীন এবণ, 
সদর আমীন এই আইনের ১ ধারার নিদ্দিষ্ি সকল প্রকার মোক্‌দ্দম। শুনিতে ও বিচার, 
করিতে পারেন্‌ ইতি । 


ইক্সরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন! 


৪ ধারা? 


অঃরো ইচ্ভাতে ভকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন প্রথমত 
উপস্থিতহওরা যে মৌকদ্দমার বিচার করিতে পারেন তাহা যদি অগ্নাহ্ করেন্‌ তবে 
তাহর অগ্রাহ করণের হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জদ সাথে এক সরাসরী 
আপীল লইতে পারেন এব. কোন প্রকার ভ্রটিশ্যুক্ত পুবষমত উপস্থিতছওয়া 
মোকদ্দমা ডিসমিস করণের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইলে যে সক বিধান 
খাটে সেই সকল বি্পান এই আইনক্রমে নিজপিত সরামরী আপাীলের বিষয়েও 
খাটিবেক ইতি। 


৫ ধারা] 


এপ ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আসীন যে মুল্যের মসৌকদ্দমার বিচার 
করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দমাতে যে গুলোর ইক্টা্স কাগজের ব্যাবহার সদর 


আমীনের আদালতে হইত সেই মূল্যের ইঙ্টা্স অন্য আদালতেও ব্যবহার হইঙেক 
হাতি । ঃ 


সমান্তিঃ। 
টিআর ডেবিভমন | 
ভাঁরতনষের গণ ণসেণ্টেট এ ছাটছ জেতে ঈাক্রী। 


0] 0 115 57৯] 53279 5176 17471511627, 
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গছঙ্গরেজী ১৮৪৪ লাল ১৪ চতুর্দশ আইন। 


রর শ্রীযৃত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে উক্গরেঙ্গী ১৮৪৪ 
সালের ৬ গ্লিলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এব” তাহ? সর্ব 
লাধারণ কৌক্যক জানাইবার নিমিন্ত প্রকাশ হইতেছে। 


খাবস্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের বিষয়ে ফোট্ট উলিয়ম ও সান্দ্রাজ ও বো- 
স্বাই ও আগ্নার সদর আদালতের কার্দ্যের নিয়ম করণের আইন | 


১ ধারা । 


ইহাতে হুকুম হঈল যে কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন 
সদর আদালত কোন অপরাধিকে ঘাব্তজীবন কশেদের দণ্ড করেন তখন এ অপরাধিকে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণেৰ দণ্ডেৰ হুকুম করিবেন কিন্ত ষদ্যপি কোন বিশেষ কারণ- 
প্যুক্ত এ আদালত বোধ করেন যে এ অপরাঞ্ধী দীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তৰে 
সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এব. এ নিশেষ কারণ লিখিয়! রাখিতে এ আদা 
“লতের গ্রুতি হুকুম হইল ইতি। 


২ ধারা । 


এব০, ইহাতে আরে ভকুম হঈল দে উক্ত শাসিত দেশের সপ্ন যখন প্রথমতঃ 
কোন দাযেরমামেবীর কমিস্যনর লাহের অথ্না! কোন সেশন জজ সাহেব কোন আপ- 
রাধিবে যাবহ্টীবন কমেদের হুকুম করিন। থাকেন কিন্বা দাষেরলাষেরীর কমিস্যন্র 
সাঙ্কেব কি সেশন জঙ্জ সাহেব কোন আঅপরাধিকে যাবজ্জীবন কযেদ করণের পরামর্শ 
দিঘা থাকেন তখন সদর আদালতের এক জন জজ সাহেন সেই সময়ে এ অপব্রাধিকে 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম করিতে পারেন এব এ এক জন জজ সাহেবের 
প্রতি ভকুম হইল যে তিনি সেই সসমে এ অপরাধিকে নাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাইবার 
হুকুম দেন্‌ কিন্তু দি বিশেষ কারণপ্রযুক্ত এ জঙ্গ সাহেব ৰোধ করেন্‌ দে সেই অপ- 
রী্পী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেঈরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এব", এ 
বিশেষ কারণ লিশ্ষিয়া রাখিতে এ জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল ইতি । 
সমান্তঃ। 
টি আর ডেবিডমন | 
ভারতবর্ষের গৰণমেপ্টের একটি" সেক্রেটারী। 
01] 0. 41711 85 26700166 276751৫49) 


07100108 :-৮-0170160 800৮৫ 13688] 11150 07757 11085) 0৮051). 85৮02, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪3 পাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


রৃতবর্ষের শরীয়ত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্লেলে ইক্গরেজী ১৮৪: 


লালেক্ী ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন । এব, তাহ) স্ব 
সাধারণ লৌককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


১৮৩৬ মালের 98 আইনের এব ১৮৩৮ সালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের 
। আইনের শেষ ভাগে আমদানীহওয়া দুব্যের মাসূলের যে তফশীল আছে তাহা 
শ্রধরিবার আইন | 


যেহেত্বক ইঙ্গলগ্ড দেশ কি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের অপ্লান ভান্য কোন দেশছাড়া 
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন যে কাপাশের ও রেশমের থান কাপঙ বাঙ্গলা ও 
উড়িম)। দেশের বন্দরে এবপ্ বোম্বাই ও সান্দ্রাজ রাছপানীর অর্পীন বন্দরে আমদানী 
হয ভাহার সাম্বল নিকরপিত হারানুলারে লঙঈীতে ১৮৩৬ মালের ১৪ আইনের শেম 
ভাগের লিখিত £$ চিদ্কিত তফলীলের ১৭ দফাতে এব ১৮৩৮ লালের ১ আইনের 
শেষ ভাগের লিখিত 4 চিহছ্িত অফসীলের ১৮ দফা তে এব” ১৮৪৪ মালের ৬ আই- 
নেন 4 চিহিত তফসীলের ১৯ দফাতে হুকুম আছে । এব, যেহেতুক ভিম্নাপ্রিক'র 
দেশের উৎপন্ন উক্ত প্রকার অন্যান্য দুব্যের উপর সাস়ুলের সেই হার নিরূপণ করা 
বিহিত বৌধ হইয়াছে । 


আঙ্এন ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জীনুআরি তারিখঅনধি ও 
ভাহার গরে ইঙ্গলও দেশ কিধু। ইঙ্গলগের বাদশাহের অধীন অন্য কোন দেশছাড়া 
ভিন্নাধিকার দেশের নির্মিত রেশম কি কাপান কিম্বা যে দব্য নিম্মাণ করিতে অন্যান্য 
নরঞ্জামের সঙ্গে রেশ কি কাপাস দেওয়া যায় সেই দুব্য এব ভিন্নাপিকারে উক্ত 
দূবোতে প্রস্থত কোন পোশাখ অথবা যে পোশাখের কোন ভাগ উক্ত দূবোতে প্রস্থৃত 
হইণীছে তাহা বাঙ্গুল। ও উড়িব্যা দেশের বন্দরে এব” মান্দ্াজ ও বোন্বাই রাজ- 
'ামীর অধীন বন্দরে আসদানী হইলে তাহার উপর উক্ত নানা তফসীলে উক্ত 
দুব্যেত্র উপর মাসুলের বে হার নির্দিফট হইয়াছে সেই হারের মাসুল লাগিবেক ইতি। 


সমান্তঃ। 


টিআর ডেবিডসন | 
ভারতবর্ষের গৰণমেন্টের একটি, মেক্রেটারী | 
০০11) ০, ১11১5110885 20100166 47 01১1649), 





€6100014 ,-100001000 08 0075 43671881 01111155 01008101655 10 115 1191110100771, 


উঙ্গরেজী ১৮৪৪ লাল ১৮ অফ্টাদশ আইন! 


ভারতবর্ষের প্রীয়ৃত পবরূনরু জেনর্লল বাহাদুর হ্জুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেঈী ১৮৪৪ 
লের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহ সর্ব 
সাপারণ লোককে জানাইবার্‌ নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গল) রাজধানীর অধীন দেশের সপ্যে পূব্বাপেক্ষা উত্নমরপে জেলখানার 
কর্তৃহ্ব করণ ক রঙ্গণাবেক্ষণ করণের আইন । 


৯ ধাবা । 


ই্তাতে ভকুম হইল যেবাঙ্গলা দেশেরু ফট উলিবম রাজপানীর অপীন দেশের 
লান। জেলখানার ও তাহার ঘপ্যে থাকা কষেদীদিগের এব, এ জেলখানার সয্নর্কীম 
চাকরপ্রভৃতির এস* কসেদীরা দেশান্তর কি দীপান্তর খে স্থানে পাঠান যায় সেঈ 
স্বানের বর্তৃন্ধ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা বাঙ্গলা দেশের চলিত কোন আইনের যেং 
ভাগের দ্বারা কি ভারভতবনের গৰর্ণমণ্টের ফোন আক্টের যে ভাগের দ্বারা দাশের- 
আনেরীর জঙ্গ সাছেবদিগকে কি দাখেরসাঘেরীর কসিস্যনর সাঁহেবদিগকে অথবা 
পোলীছের মুপবিপ্টেণ্ডে্ট সাহেবদিগকে কিম্বা সদর নিজামণ্ আদালতের নাহেন্‌- 
[দগকে অপণি হইবাছিল সেইং ভাগ রদ হয ইতি। 


২ ধারা। 


এন" উহাতে ভকুম হইল যে উক্ত নকল কর্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষনতা আছি 
খে আহে এ কান্ট নাজিষ্রেট সাহেবদিগকে অপণ হইবেক এবন শাহ্কার। জিলা 
ও শহরের জজ সাজেবদি:গর হুকুমমতে কাস) করিবেন এন" ভীহারদের অপীন জেল- 
শ্ানারর এবদ্, এ জেলখানার কষেদীদিগের এব*্ং তাহা সগ্পর্ধীন চাকর প্রভৃতির ব্ষষে 
ও কনেদীর1 দেশান্তর কি দ্বীপান্তর বে স্বীনে পাঠান যাষ সেই স্থানের বিষষে উত্ত 
গাজিয্টেট ও জাঈণ্ট সাজিষ্্রেট এব দিল ও শঙ্জরের জজ লাহেবেরা যে গৰণমেন্টের 
অধীন থাকেন সেই গৰ্ণমেণ্টের স্কানে যেং হকুম পান তদনুসারে কাধ্য কপিবেন ইতি! 
লমান্তঃ। 
টিআর ডেনিডসন। 
ভারতব্ষেকু গব্ণদেণ্টের এক্টিণ দেক্রেটারী। 


1011 ৮৮ 0১11১91151৮ £3607741 £7 ৫71১12107 


0718010,---12101016 1 5৮ 006 1387188] %0)11001) 09011)0000) 12868১১0007 1151 50 811017701772), 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ লাল ২১ একবি"শতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
সালের ১৬ জঁবেষবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এবং তাহা? সব্দর 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে! 


কোম্লানি বাহাদুরের শাসিত দেশনিবাসি দেশীয় লোকেরদের জামেকা! ও বরটিশ 
গৈয়ান। ও ত্রিণিদাদে গমনের নিয়ম কর্ণার্থ আইন । 


১৯ ধারা! 


ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এব” তাহার দ্বার) যে সকল 
আইন রদ হইয়াছিল সেইং আইন যেপর্স্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাঙ্গ ও বোম্বাইয়ের 
বন্দরুহইতে দেশীয় লৌকেরদের জামেক1 ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ভ্রিণিদাদে গমনের 
বিষয়ে খাটে মেইপর্য্যন্ত রদ হইবেক। কিন্তু উপরের উক্ত তিন বম্দরছাড়। ভারত- 
বর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষয়ে এব জামেকা ও বিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিপিদাদ ছাড়া 
অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পুর্ষেক্ত 
১৪ আইন পুর্সব্থ সম্পূর্ণরূপে বলব থাকিবেক ইতি! 


২ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন চলন হাওনের পর কোল্পানি বাহা- 
দুরের শাদিত দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিবার নিমিত্ত কলিকাতা ও মান্দ্াজ ও 
বোস্থাইয়ের বম্দরহইতে জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ান। ও ত্রিণিদাদে যাইতে এব" তথায় 
তাহারদিগকে লইয়] যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্ত অন্যমতে নহে ইতি! 


৩ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল জে যেং ব্যক্তিকে জামেকা ও বটিশ গৈয়াশা ও 
ত্রিণিদাদে শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিযুক্ত করেন উক্ত তিন বন্দরের প্রত্যেক বন্দর 
যে রাজধানীর মধ্যে গাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেইং ব্যক্তিকে উক্ত বন্দরে 
দেশান্তরে গমনের কার্যের এজেণ্টী কর্ম করিতে এব”, এই আইনের দ্বারা এ এজেন্টের 
প্রতি যে ক্ষমতা অপণি হইয়াছে তদনুসারে কার্ধ্য করিতে হুকুম দিতে পারেন এবছ্, 
এঁ দেশান্তরে গমনের কার্ষোর প্রত্যেক এজেপ্ট যে গব্ণদেণ্টের অধীনে থাকেন লেই 
গবর্মেণ্টের নিকটে এই আইনানুসারে করা তাহার সমন্ত কার্যের রিপোর্ট মালেং 
করিবেন ইতি । 

ক 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিণশতিতম আইন 


৪ ধারা 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বেক্ত তিন বন্দরের ষে বন্দর ষে াজধানীর 
অন্তঃপাতী থাকে সেই রাজধানীর গবর্ণমেপ্ট সেই বন্দরে দেশান্তর গমনকারিতব্যক্তি- 
রূদের রঙ্গ! করিবার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি | 


৫ধারা। 


এব ইহাতে হৃকুম হইল যে বে রাজধানীর মধ্যে বন্দর থাকে সেই রাজধানীর 


গবর্ণমেন্টের স্থানে কোন জাহাজ দেশীস্তর গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত 
পরওয়ানা না পাইলে সেই বন্দরহইতে জামেকা কি বুটিশ গৈয়ানা কিন্বা ত্রিণিদাদে 
সজুরী করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে এ জাহাজে 
লইয়। যাইতে নিমেধ হইল । এ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিত্ত দেশান্তর গমনকারি 
প্রুত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সময়েহ গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করেন সেই নিয়মানুসারে অনধিক 
১) টাকা করিয়া রসুমের দাওয়। হইতে পারিবেক এব এ বসুমের টাকা উত্তর গবর্ণ- 
মেণ্টের নামে জম! হইবেক এব গৰর্মমেন্ট আপন বিবেচনাক্রমে এ প্রকার পরওয়ানা| 
দিতে বা ন!দিতে পারেন্। এব এ পরওয়ানা পাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষহহইতে 
দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে ষে প্রত্যেক জাহাজ লইয়া! বায় বা লইয়। বাঁওনার্থ 
ভাড়া হয় এ প্রুত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বগড অর্থাৎ তমওসুক লিখিয়! দিবেন ও 
দেই বণ্ডে এইমত লেখা থাকিবেক যে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কিন্বা তাহার মালিক এই 
আইনের পশ্চা্ৎ লিখিত নানা নিয়মের মতাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাক 
জরীমান! দিবেন | এব যে স্বানে এ বণ্ডে দন্ত হয় সেই স্থানে অথবা যে দেশে এ 
বিদেশ গমনকারিরদিগকে যাইতে হইবেক সেই দেশে এ বও দৃষ্টে নালিশ হইবার 
নিমিত্ত এ প্রকার দুইখান বণ্ডে দৃন্তখৎ্। করিতে হইবেক এব, তাহার একখান এ 
উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান যাইবেক এব", তীাহীব্রা 'সেই বিষয়ে যাহা 
আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাহাই করিবেন। এব যে সকল জাহাজের বিষয়ে পুর্বোক্- 
মতে পরওয়ানা না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহীজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর 
গমনকারি ব্যক্তিকে লইয়া বান্‌ তবে এ জাহাজ জব্দ হইবেক এব জাহাজের অধ্যক্ষ 
দেশান্তর গমনকারি হত ব্যক্তিকে এরূপ বেআইনমতে লইয় যান্‌ তাহারদের জনপ্রতি 
হাজার টাকা করিয়া জরীমান1 দিবেন ইতি। 


৬ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে দেশীন্তরগমনকারি যে২ মজুরের নিকটে এ 
বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্য্যের এজেপ্ট সাহেবের দেওয়া এব রক্ষক সাহেবের 
দন্তখৎ্কর1 একখান সর্টিফিকট কিন্থা পাল না থাকে এব সে ব্যক্তি তাহ] দেখাইতে 
' না পারে এমত মজুরেরদিগকে পরওয়ানাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহাজে 
. লইতে পারিবেন না। এ সর্টিকিকটের মধ্যে এ মজুরের নাম ও তাহার বাপের 
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নাম ও তাহার বয়ঃক্রম লেখ থাঁকিবেক এব তাহাতে আরো ইহা লেখা! ধাইবেক 
যে এঁ মজুর এ এজেন্ট সাহেবের সম্মুথে উপস্থিত হইয়া এ জাহাজ যে দেশে গমন 
করিতেছে সেই দেশে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি 
জানাইয়াছে এব” এ এজেণ্ট লাহের এ দেশে যাইতে তথাকার গবর্মেষ্টের অরষে 
তাহার লঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ইতি। 


৭ ধারা। 

এব ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্রোস্তমতে দেশীন্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে 
লইয়া যাইতে যে জাহাজের বিষয়ে পর্ওয়ানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পুর্বেক্ত 
কোন বন্দরহইতে উক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে যাত্রা! করণের পৃর্দে যছ্যপি 
সেই প্রকার দেশাস্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়। থাকে তবে 
এ জাহাজের অধ্যক্ষের আবশ্যক যে এঁ বন্দরে নিযুক্তহ ওয় ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশীস্তরে 
গমনের কার্য্ের এজেন্ট সাহেবের দস্তখৎ্থকরা এই মজমুনে এক নর্টিফিকট প্রাপ্ত হন্‌ 
অর্থাৎ 


১1 যে পশ্চাৎ লিশ্বিত তফসীলের ৩ দফায় এ এজেন্টের প্রতি যাহা করিতে 
হুকুম আছে তাহা! ভিনি স্বয়ণ জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিয়াছেন। এ তফসীলে হে 
তহক্টীক করিতে হুকুম আছে তাহা? এ এজেপ্ট কোন খোলা আদালতে অথ্বা সরকারী 
যে দন্তুরে নকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দন্তরে করিবেন । 


২1 যে উক্ত তফসীলের ৪1৫1 ৬। এব ৭ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য 
ও নির্বিদ্বে থাকিবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ 
করিয়াছেন। 


৩1 যে এ তফসীলের নির্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও 
ওঁষধাদি এৰণ উপযুক্ত প্রকার বস্ত্রাদি সঙ্গে দেওনের বিষয়ে এব দেশের ব্যবহার 
বুৰিয়৷ উপযুক্ত প্রকার আহারীয় দুব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এব*২ দেশান্তর গমনকারি 
ব্যক্তিরদের সঙ্গে যত স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সণ্খ্যার বিষয়ে এব অন্যান্য বিষিয়ে 
সময়েং শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদন্েলে যে২ বিধি করেন্‌ তাহার 
গ্রুতিপালন হইয়াছে ইতি। 


৮ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এং বন্দরহইতে জামেকা! ও ব্রিটিশ গৈয়ানা। ও 
ভ্রিণিদাদে যাইতে অনুমান হত কাল লাগিবেক তাহা এই আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ 
করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরপণ হইবেক। 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ পাল ২৯ একবি*শতিতম আইন। 


কলিকাতা বন্দরহইতে কুড়ি সপ্তাহ । 

সান্দ্াজ বদ্দয়ছইতে উনিশ সপ্তাহ । 

বোম্বাইয়ের বন্দরহইতে উনিশ সপ্তাহ | 
এব, যে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি বিশ গৈয়ান। 
কিত্রিথিদাদে লইয়া যায় সেই জাহাজ সেপ্টেম্বর মানের ৩০ তারিখআহধি তৎপর 
মার্ঠ মাসের ১ তারিখপর্য্ন্ত যে সসয় তাহাছাড়। অন্য কোন সময়ে কলিকাত। অথবা 
মান্দ্রাজ কি বোস্বাইহইতে গমন করিবেক না ইতি। 


৯ ধারা। 


এব* ইহাতে হুকুম হইল যে পৃর্কোক্ত নানা বন্দরহইতে জামেক? কি ব্রিটিশ 
গৈয়ান। কিন্বা ভ্রিণিদাদছে কোন জাহাজ রক্রহওনের পূর্র্রে এ জাহাজের অধ্যক্ষের 
উচিত যে উক্জ তফপীলের ১০ দফায় যে তালিকার বিষয় লেখা! আছে তাহা এ বন্দরে 
নিযুক্তহওয়া এব” ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশান্তরে*গমনের কার্ষোর এজেন্ট সাহেবকে দেন্‌। 
এব” এ ১০ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে ত্বাহার স্থানে এ তালিকার এক 
নকল লন্‌ ইতি। 


১০ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজ রফ্তুহওনের পূর্র্বে যে সকল কার্ধয করিতে 
এই আইনের পূর্র্ধ ভাগে হুকুম আছে তাহার সমপৃর্ণরপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি 
কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পুর্র্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত প্রকার দেশান্তর গমনকারি 
মজুরকে এ জাহাজে লইয়া! জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ান। কিবা ত্রিশিদাদে গমন করেন 
তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন্‌ তাহার বিষয়ে 
মাজিক্ট্রেট অথবা জুফিস অফ দি পাসের লগ্মুথে তাহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২৯০ 
টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি | 


১৯১ ধারা । 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জাহাজের অধ্যক্ষ যদি পূর্রোক্ত কোন বন্দর- 
হইতে জামেক! কি বুটিশ গৈয়ানা কিনা ব্রিণিদাদে গমনার্থ জাহাজ রন্কুকরণের পর 
এ জাহীজে এ প্ুকার দেশীস্তর গমনকারি কোন মজুরকে লল্‌ এব” যদি জাহাজ রুঙ্ক 
হওনের পূর্বে দেশান্তর গমনকারি এ মজুরের নাম পুর্রোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা 
না। িয়া থাকে কিস্বা যদি এ অধ্যক্ষ এ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার 
নকল পূর্রোক্ষমতে না! লইয়া থাকেন্‌ তবে এ জাহাজাধ্যক্ষের এ অপরাধ কোন্‌ 
আাজিক্রেট অধরা জুফিস অফ দি পীসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে 
যত মজুরকে লন্‌ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০) টাকা করিয়া জরীমানা হইবেক 
ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ মাল ২১ একবি"শতিতগ আইন! € 


১২ ধারা। 

এব" ইহীতে হুকুম হইল যে পৃর্রণোক্তমতে জামেকা কি বুটিশ গৈবানা কিন্বা 
ত্রিণিদাদে রম্তৃহওযা কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পূর্র্বোক্তমত স্টিফকিকট পাইলে পর 
প্রুবঞ্চনা করিয়া এমত কোন কর্ম স্বয়ণ করেন্‌ বা অন্যকে করিতে দেন যে তাহার 
বারা এ জাহাজের বা চড়নদারের কি এ স্টিফিকটসম্নর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের অন্যাবস্থা 
হওয়াতে এ সর্টিফিকট আর তাহাতে খাটিতে না পারে তবে এ জাহাজের অপ্নযঙ্গের 
অপরাধ প্রমাণ হইলে ৫০০০ টাকার উর্দ নাহয় তিনি এমত জরীমানার যোগ্য 
হইবেন এব. তদ্‌তিরিক্ত এ জাহাজে বিষয়ে পূর্বের নির্দিষ্ট যে পরওয়ানা পাইয়। 
থাকেন তাহার সম্পর্কে যে গু লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহার মধ্যের লিখিত জরীমান। 
দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি | 


১৩ ধারা? 


এব ইহীতে হুকুম হইল ঘে এই আসনের বিধির বিরুদ্ধে জামেকা। কি ব্্টিশ 
গৈয়ান। কিন্বা ত্রিণিদাদে দেশান্তর গমনকারি সজুরেরদিগকে লইয়1 যাইবার যথাসাধ্য 
নিবারণ করিবার জন্য জাহাজে মাসুল ন। দিয় জিনিল উঠাওনের নিবারণার্থে 
জাহাঙের তালাশী লণ্ন এব আটক করণের বিষয়ে হাসিলের কার্য্যকারকদিগকে 
আইনমতে ফে সকল ক্ষমতা দেওয1 গিঘাছে জীমেকা কি বরটিশ গৈয়ানী কিম্বা ত্রিণি- 
দাদে গমনশীল জাহাজের উপর উক্ত প্রকার দেশান্তর গদনকারি ব্যক্জিদিগকে 
বেআইনরূপে জাহাজ আরোহণের নিবারণজন্য এব এই আইনের নিষিদ্ধ ক্ষ 
নিধার্শার্থ শহ কার্যাকারক সেই ক্ষমতানুলারে কার্ধ্য করিতে পারেন এব. আরো? 
হুকুম হইল যে এই বিষয়ে হাসিলের কার্য্কারকেরদের প্লুতি হে কার্য্যের ভারাপণ 
হইল এবং তীহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া! গেল কোম্নানি বাহাদুরের নকল 
আড়কাটিরও সেইরূপ ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি। 


১৪ ধারা ॥ 


আরো ইহাতে হৃকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা অথ্ব! 
বেআইনী কযেদ করণের দ্বারা কি অন্যায়রূপে যুটিয়া দেওনের দ্বারা এই আইনের 
বিরুদ্ধে কোন এদেশীব লোককে জাহাজে রক্ত করিতে উদ্যোগ করে তবে তাহার 
প্রমান হইলে সেহ অপরাধি ব্যক্তির মাজিষ্রেট লাহেৰ ৫০০/ টাকার অনূর্থ জরীমানা 
করিতে পারেন অথ্ৰ] ছয় মাসের অনূষ্থ মিয়াদে করেদ করিতে পারেন্‌। কিন্ত এ 
অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ কদ্িতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বার! 
প্রতিবন্ধক নাহি পরন্ত এ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত ছুই প্লুকার কার্যের কেবল 
এক প্রকার কার্্য হইতে পারে ইভি। 

৯৫ ধারা। 
এবণ্ ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমতে আোহণহওয়া দেশান্তর গমন'কারি 
নথ 


৬ ইন্গরেদী ১৮৪৪ সাল ২১ একবি"শতিতম আইন । 


মজুরেরিদিগকে লইয়ণ যদি কোন জাহাজ কলিকাতাহতে জামেক। কি ব্রিটিশ গৈয়ান। 
কিন্থা ত্রিণিদাদে যাইতে রক্ত হয় তবে এ জাহাজে নিযুক্ত হাসিলের কার্ধ্যকারকের 
উচিত যে & বিদেশ গমনকারি মন্্রর যে পান অথ্বা সার্টফিকট লইয়া জাহাজে 
আইনে তাহাতে দন্ত করেন এব এব্ূপ দেশান্তর গমনকারি যত মজুর জাহাজে 
উঠে তাহারদের এক রেজিষউর রাখেন এব” এ জাহাজ সাগরে না পঁছছনপর্য্যন্ত 
এ হালিলের কার্ধ্যকারক জাহাঙ্গে থাকিবেন এব” আপনার দ্মুখে ও জাহাজের 
আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের মল্লাপ্রুভৃতি ও চড়নদারেরদের ও বিদেশগমনকারি মজু- 
রেরদের গণ্তি না! হওযাপর্ষ্যন্ত জাহাঁজহইতে চলিয়া আসিবেন ন! এব” হাসিলের 
কার্ধ্যকারক এ গণ্তি করিয়া জাহাজ ছাড়িবার পরে আড়কাটি এই আইনের ১৩ 
ধারার নির্দিষ্ট কার্ধয নিব্রপহ করিতে থাকিবেন | এব ভাহার এমত ক্ষমতা থাকিবেক 
ফে আবশ্যক বোধ করিলে এ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত মজুর থাকে তাহার- 
দের এব মল্লাপ্রডৃতি ও চড়নদারেরদের গণ্তি করিতে জাহাজের অধ্যক্ষকে হুকুম 
করেন এব” এ গণ্তির তালিকায় দন্তখৎ্ করেন। এন হাসিলের এইমত প্রত্যেক 
কার্ধ্যকারক ও আড়কাটি যে সময়ে জাহাজ ছাড়িয়া আসিবেন সেই সময়ে এ জাহাজের 
উপর দেশান্তর গমনকারি যত মজুর ছিল তাঁহারদের বিষয়ের সমপুর্ণ রিপোর্ট 
করিবেন এব এ রিপোর্টে এমত কথা লিখিবেন ঘে আমার জ্ঞাতসারপর্য্যন্ত আমি 
কহিতে পারি যে সটিফিকট প্রাপ্ত হওনের পর জাহাজে অহিন্বিক্ত কৌন বিদেশ গমন- 
শীল সভ্ুর লওয়া যায় নাই এব” এই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্য করা 
যায় নাই কিম্বা! যাহা করিতে হুকুস আছে তাহার ক্রটি হয় নাই এবণ এইমত রিপোট 
এব্‌ৎ গণ্ুতি হইলে মেই গণ্তির তালিক। এ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্যের 
এজেণ্ট দাহেবের নিকটে অবিলম্বে পাঠাইতে হইবেক | এব. হাসিলের যে কোন 
কার্ধযকারক কিন্থা আড়কাটি জানিযাশুনিয়া এ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি 
মজুরেরদের মিথ্যা বা অশ্তদ্ধ কিম্বা অসমপুর্ণ রিপোর্ট করেন্‌ অথবা বেআইনমতে 
দেশান্তর গমনকারি মজুরেরদিগের আরোহণকরণের বিষয় জানিয়াশ্রনিয়া! চুপ করির] 
থাকেন্‌ সেই কার্ধ্যকারক বা আড়কাটি কর্মহইঈতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেন 
এবং তদ্তিরিক্ত ৫০০) টাকা জরীসানা দেওনের যোগ্য হইবেন এব যদি এ জরী- 
মানার টাকা না দেওয়। যার তবে কলিকাতার জেলখানায় ছষ মান মিয়াদে ক়েদের 
যোগ্য হইবেন এব, হাসিলের রাজস্বের বিষয়ে অপরাধ হইলে যেরূপ দণ্ড নিরূপণ 
হয় সেইরূপে এই অপরাধের বিষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি | 


১৬ ধারা। 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের হুকুমকরণ কোন 
দলীলদন্তীবেজ জাল করে অথ্বা জীল হইয়াছে জানিয়া তাহা লইয়া! ব্যবহার 


করে তবে সে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্যযন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক 
ইতি। 


ইন্জরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবি*শতিতম আইন। ধ 


১৭ ধারা? 

এছ ইহাঁতে হুকুম হইস ষে দেশীন্তর গমনের কার্স্যের এজেণ্ট সাহোব অথবা 
তথন্থানের কি রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট সেই কর্মের নিমিত্তে যে কোন কম্কারককে 
নিযুক্ত করেন তিনি কোন জুষ্টি অফ দি পাসের নিকটে এজহার দিলে জাহাজের 
অধ্যক্ষের] এই আইনের দ্বারা যেং দণ্ডের যোগ্য হন্‌ সেইং দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক 
অথবা এ জাহীজাপ্যক্ষ যে বও লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহা যদি জাহাজকে দেওয়া 
পরওয়ানার নিমিত্ত লেখ] গিয়া থাকে তবে সেই বণ ধরিয়া! নালিশ করণের দ্বার! 
এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম কারী হইবেক ইতি । 


তফমীল। 


১। জামেকা ও বুটিশ গৈয়ানা ও ত্রিশিদাদের গবর্নর্‌ সাহেবের ফে ব্যক্ষির- 
দিগকে উচিত বৌধ করেন্‌ উীাহারদিগকে কলিকাতা ও মান্দ্রাগ ও বোস্বাইয়ে দেশীভ্তর 
গমনের কার্ষ্যের এজেণ্টী কর্মে সময়েহ নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি । 


২। ভারতবর্ষের মধ্যে মেহ ব্যক্তি এইরূপে এজেণ্টী কর্মে নিযুক্ত হন তাহারা 
গামনকারি ব্যক্তিরদের নণ্থযানুসারে মেহনভানা পাইবেন না কিন্ত সালিয়ানা। বেতন 
পাইবেন ইতি | 


৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদের প্ুত্যেক এজেন্ট সাহেৰ যে বম্দরে 
বা স্থানে নিযুক্ত হন্‌ সেই বন্দর বা স্থানহইতে গসনকারি প্লুত্যেক পুরুষ বাসীর সঙ্গে 
নিজে কথাবার্তার দ্বারা এই নিশ্চয় করিবেন যে এ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিকে ছল 
চক্রান্তে কিছ্বা সিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দেশান্তরে গমনের প্রুবোধ দেওয়া যায় 
নাহি এব” এ পুরুষ বাঁ স্ত্রী ষেস্তানে গমন করিতে উদ্যত আছে লেই স্বান তাহারদের 
জাহাজারোহণ করিবার স্বানহইতে কত দূর ইহী নিতান্ত অবগত আছে। এব, এ 
গমনকারি ব্যক্িরদের এ দেশে গমনে বেং উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা! এ 
এজেপ্ট সাহেব তাহারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন এব” এ গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে অসঙ্গত 
এব্০২ মিথ্যা গ্রুত্যাশ। করিতে নিবারণ করিবেন এবং এ গমনকারি ব্যক্তি বিলক্ষণ 
সুস্থ এব বান্ধক্যপ্রযুক্ক কিন্থা শারীরিক দৌর্দবল্য অথব৷ পাঁড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে 
“অক্ষম নহে ইহা তিনি নিশ্চর অবগত হইবেন ইতি | 


৪1 এব, ভারতবর্যহইতে উক্ত কোন দেশে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া 
যাইবার নিমিত্ত যে জাহাজ ভাড়া হয় এ জাহাজের রেজিউরীহওয়া পরিমাণদৃষ্টে 


৮ ইঙ্গরের্জী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিৎশতিতম আইন 


দুইং টনের হিলাবে একং ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষ্ধে হই'ল। 
এব গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ফে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত 
হয সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে ভবে দুই তালার মধ্যে ছয় ফুট 
অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এব য্দি এ জাহাজের কেনল 
এক তালা থাকে তবে এ তালার নীচে এক কাঞঙ্জের মেজ করিতে হইবেক এব এ 
মেজগাঅহধি তালাপর্ধ্যন্ত ছয় ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না। এবং এ মেজযা। এসত 
তৈয়ার করিতে হইবেক না যে তাহার তালার কড়িকান্ঠ তাহার উপর রাশ যায়| 
এব* এইমত কোন জাহাজে শ্রইবার নিমিত দুই থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না 
এব, জাহীঙ্গের নীচের তাল! অথবা মেজযার উপর যে শীচস্ত থাক্‌ থাকে সেই থাক 
এব» এ মেজ্যা কিন্বা তালার মধ্যে সমস্ত জাহাঙ্গ ব্যাপিবা ছয় বুরুল ব্যবধান না 
থাকিলে কোন জাহাজ চড়নদাীরেরাদগকে উক্ত কোন দেশে লইয়া যাইতে পায়িবেক 
না। এব জাহাজের যত পরিমাণ হউক তাহার নীচের তালা অথবা! সেজযার 
চতুরসু বারো ফুট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্তির নিমিত্ত নির্দিষ্ট করিতে হইবেক এব, 
সেই স্থানের মধ্যে এ চড়নদার ব্যক্তির লওয়াজেমা দুব্যস্থাড়; কোন মাল কি দুব্যাদি 
থাঁকিবেক না এব, এ বারো ফুট হিনাব কারিয! যত চড়নদ্ারের স্থান হয় তাহার 
অধিক চড়নদার সেই জাহাজে যাইবেক না ইতি | 


৫| এই বিধানের অর্থের মধ্যে চড়নদারেরদের সম্খ্যার হিসাৰ করুণেতে 
দশ বৎসরের ন্যন দুই বালক এক পুরুষের তুল্য গণ্য করা যাইবেক ইতি | 


৬। যেজাহীজ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কোন স্থানে 
লইয়া ফায যে বন্দর বা স্থানে এ মঞ্্ররের! জাহাজে আরোহণ করে সেই বন্দর বা 
স্থানহইতে এ জাহাজের রন্তু হওনের সময়ে জাহীজীয় ব্যক্তিরদের আহারের অতি- 
রিক্ত চড়নদারেরদের ব্যবহার ও ব্য়ের কারণ মীচের লিখিত নিরিধ অনুনারে উত্তম 
এরৎ স্বাস্থ্যজনক আহারীয দৃব্য এ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাৎ এ জাহাজের লমুদ্র- 
পথে থাকনের আন্দাজী সময় হিলাৰ করিয়া এ জাহাজের প্লুত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত 
প্ুত্যেক সপ্তাহে পাঁচহ গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি মের করিয়া জল এব” এ জল জলাশয়েতে 
অথবা উত্তম পীপাতে রাখিতে হইবেক এব” আন্দাজী সমুদ্রুপথে থাকনের প্রত্যেক 
লন্তাহের হিসাবে গ্রুত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌও্ড অখাৎ সাড়ে তিন সেরের 
হিসাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোম কিম্া ওটমিল অথবা অন্য আহারীয় 
দুব্য জাহাজে লইতে হইবেক | কিন্ত বদি এ জাহাজের পথিমধে; কোন বন্দর ব1 
স্বানে আপনার জলের পীপা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তবে 
এ বন্দর বাস্ানে গমন করিতে আন্দীজী যত কাল লাগে তাহার প্রত্যেক সপ্তাহের: 
নিমিত্ত উপরের উত্ত নিরিখ অনুমারে জল লইলে এই বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল 
জ্ঞান করিতে হইবেক। এব, যদ্তপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবর্ষের প্রীযুত 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিশতিতম আইন । ৯ 


গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হবু কৌন্সেলে বিশেষ অনুমতিক্রমে উপরের, উক্ত 
আহারিগ্রজ্্্। পবিবর্তে দেইং পরিমাণের অন্য কোন প্রকার আহারীয় দুব্য 
নিরূপণ হয় তবে 'আহারীয় দ্বুত্যের বিষয়ে উক্ত বিধানে যে হুকুম আছে তাহার 
অিপুণায় সিদ্ধ হইল বৌধ করিতে হইবেক হীতি। 


৭1. এইরূপ কোন জাহাজ বন্দরহইতে রঙ্ভুহঙনের পূর্বে যে বন্দর ব1 
স্বানহইতে এ জাহাজ এইরূপে রষ্তু হয় সে বন্দর বাঁ স্থানে মে এজে্ট সাহেব নিযুক্ত 
হন্‌ তাহার উচিত "ঘ এ জাহাজের চড়নদারের নিমিন্ত পূর্বোক্ত দফায় যে আহানীয় 
ব্য এব”. জল জাহাঙ্গে লইতে ছকুম আছে সেই ছুন্য ও জলের তদারক আপনি 
করেন্‌ অথৰ1 কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বার। তদারক করান্‌ এব এ দুব্য যে উত্তম ও 
স্বাস্্জনক ইহা নিশ্চয় অবগত হন্‌ এবপ চড়নদারেবদের এ দুব্যাদির অতিরিক্ত 
জাহাজীয় লোকেরদের নিমিত্ত যথোচিত জল ও আহারীয দুব্য আঙ্ছে এব, এ 
জাহাজ সামান্যভঃ সমুদ্ূপথে যাইবার যোগ্য এব” চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নিখিছ্ধে 
থাকনের বিষয়ে পূর্বোক্ত বিধানে যে সকল নিয়ম আছে তাহার মভাচরণ হইয়াছে 
কিনা ইহা নিশ্য় করিয়া জানেন এব", তদ্িষয়ে আপনার দস্তথৎ্কর। এক সর্টিফিকট 
এ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন ইতি। 


৮1 যেসকল জাহাজ এইরপে দেশান্তর গমনকারি ন্যক্তিরদিগকে জামেক। 
কি ব্রিটিশ গৈর়ানা কিম্বা ত্রিণিদাদে লইয়া বাধ তাহার অধ্যক্ষের প্রতি হৃকুম হইল 
যে যাত্রাকালে এব* ল্গিত স্ানে জাহাজ পঁহছিলে পর ৪৮ ছণ্টাপপ্যন্ত গমনকারি 
প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার ভ্ত্রীও সন্তানকে দৈনিক আহারের নিমিন্ত উত্তম ও স্বাস্থ্য নক 
ভক্ষ্য দুব্য প্ুচুরমতে যোগাইয়। দেন ইতি। 


৯।| ঘে বন্দর বা! স্থানে এরূপ দেশান্্র গমনকারি ব্যক্তিরা জাহাহগারোৌহণ 
করে সেঈ স্থানের এজেন্ট সাহেব এই বিধানের দুইখীন নকলে দস্তখৎ করিয়! জাহাজ 
রন্তহওনের সমযে তাহার অধ্যক্ষ চাহিলে তাহাকে দিবেন এব. এ দুই নকল 
দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরা যে জাহাজে গমন করে সেই জাহাজে খাকিবেক এবং 
এ জাহাজের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সমশে এ জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে 
এ বিধির একখান নকল পাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাহা তাহাকে দিবেন 
ইতি। 


১০1 যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে 
পূর্রোক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে লইয়1 যায় তাহার অধ্যক্ষের উচিত মে এ 
জাহাজের রক্কৃহণগনের পুর্বে যে বন্দর বৰা স্বানহইতে রস্তু হয় সেই বন্দর ৰা স্থানের 
এজেপ্ট সাহেবকে এ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও 

গ 


১০ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবি"অতিতম আইন । 


ন্রয়ন.ও ব্যবসায়ের দুইখান তালিকা যথাসাধ্য চিক করিয়া লিখিয়া দেনা এরদ্, ও 
এজেন্ট লাহেবের উচিত যে তাহার এক তালিকাতে আপনি দুজন তাহ? 
এ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেন! এব এ জাহাজ লক্ষিত স্থানে পহুছিলে এব এ 
জাহালহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পুর্বে এ জাহাজাধ্যক্ষ এ 
জাহাজের পঁছছনের স্বাদ এব” এ এজেণ্ট নাহেবের দন্তখৎ্করণ পৃক্বেক্ত তালিকা 
জাহাজ বে স্থানে পঁভছে সেই স্বানে আগত বিদেশীয়েরদের যে রক্ষক মাহেব নিধুক্ত 
আছেন কি হইবেন তাহাকে দিবেন ইতি | 


১১। কিন্তু আদমিরাল্টির শ্রীযুক্ত লার্ড কসিস্যনর সাহেবেরদের অধ্ধীন 
নিযুক্ত কোন জাহী্ ভথব] শ্রীগ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষষে এই 
বিধানের কোন কথা খাটিবেক না ইতি। 


সমান্তঃ। 


টিআর ডেবিডসন । 
ভাব্তবর্ষের গৰণমেণ্টের একুটি« সেঞ্ছেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল্‌ ২২ দ্বাবিণখতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ুনর্‌ ছেনরল বাহাদুর হঞজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
লালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এব তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


,কোন্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে টাকশালের তামার মুদ্রার নিয়ম 
করণের বিষয়ি আইন । 


১৯ ধারা? 


উহাতে হকুজ হইল হে এই আইন জারী হওনত্হর্ধি একস তাহার পর 
কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন্‌ টাকশালহইতে কেবল নীচের 
লিখিত তামার মুদ্রা বাহির হইয়া চলন হইবেক। 


১1 এক পয়সা ওজন ০০*০০*০০*০০০৮০০০০* ১০৩ গ্রেন টুষ ॥ 

২। একটা দ্বিপ্তণ পযনা ওজন ০****০***** ২০০ গ্রেন টুয়। 

৩1 এক ইঙ্গরেজী পাই অর্থাৎ এক আনা মুদ্রার বারো ভাগের এক ভাগ 
তাহার ওজন ১, ০০ তত তত ৮৮ ৩৩ গ্রেন উুয় ও তিন ভাগের 
এক ভাগ। 


এবং শ্রীযৃত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজ্ুর কৌন্সলে যে নকৃশা নিরূপণ 
করেন্‌ তাহাই সেই পয়লার উপর দেওয়1 বাইবেক ইতি। 


২ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনআবধি এব তাহার পর 
কাম্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এ পরা কোন্সানির টাকার চৌষ্উ 
ভাগের এক ভাগের এব এ দ্বিপ্তণ পযসা কোসম্নানির টাকার বত্রিশ ভাগের এক 
ভাগের এব*্, এ পাই কোম্নানির টাকার এক শত বিরানব্দই ভাগের এক ভাগের 
তুল্য দেনাপাওনার আইনদিদ্ধ চলন হইবেক ইতি। 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১ ধারার নির্দিষ্ট ওজনের যে সকল 
তামার মুদ্র! ১৮৩৫ লালের ২৯ আইন জারী হওনের পর বোস্বাই রাজধানীর অধীন 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবি্খতিতম আইন । 


দেশেঘ্স কৌন টীকশীলহইতে বাহির হইয়াছে তাহা এ রাজধানীর নই 
আইনের ২ ধারার লিখিত মূল্য দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি | 


৪ ধারা) 


কিন্ত ইহাতে আরো ইকুম হইল যে উক্ত কৌন তামার মুদ কেবল টাকার 
ডাঙ্জা হইলে আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি! 


সমাপ্তঃ। 


জি এ বুশৰি 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী | 


০ম 0, 70/73]1৮5236100166 72771512107 


0818015 :-70770150 50 005 857851 815)71575 07887 ৮৮6৪৪ ৮৮ 0০041 নি ৪0708, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১ প্রুখম আইন? 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৫ সালের ১১ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন। এব তাহা সর 


লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে! 


(4মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি বীলামের বিষয়ি বাঙ্গল! দেশের 
চলিত আইন শ্রধরিবার আইন” এই নামে বিখ্যাত ১৮৪১ সালের ১২ আইন 
সণ্শোধনের আইন। ১ 

যেহেতুক ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্ত এক্ষণে যে আইন চলন 
আছে তাহা স"শোধন করিতে উচিত বোধ হইয়াছে 


১ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের শেষ তারি- 
থের পর ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এব তৎপরের লিখিত ধারা সকল 
রদ হইল ইতি । 


২ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রুকার সনে কোন মহালের বন্দোবস্ত ও 
কিন্তীবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মালের লমুদয় কিন্তী অথবা কিন্তীর কতক 
অপ দেই মনের তৎপর মানের প্রথম তারিখে যদি না! দেওয়া গিয়া থাকে তবে এ 
ন। দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৩ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর 
বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের তাবে ইস্ভমরারী জমা ধার্যহওয়1 প্রত্যেক প্রদেশ 
কিজিলার মধ্যে সমস্ত বাকী মালপগ্তজারী এব” যে নকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে 
বাকী মালগুজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেইং দাওয়ার টাকা যে২ং 
তারিখে দাখিল করিতে হইবেক মেইং তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেৰিলিউরু 
লাছেবের। নিরূপণ করিবেন। এব এ টাক না দেওয়া] গেলে পশ্চাৎ লিখিত বজিত 
বিষয়ছাড়া এ২ জিলায় বাকীপড়ী জমীদ্বারীর নীলাম হইবেক এব যে ব্যক্তি অধিক 
ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় কর] ফাইবেক | এব এ বোর্ডের লাছেবেরা সরকারী 
নান। গেজেটে আপনারদের এইরূপে নিরপিত তারিখের সম্বাদ দিবেন এব, প্রত্যেক 

কৃ 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথস আইন! 


জিলার কালেক্টর লাহেবের অথবা ডেপুটী কালেক্টর লাহেবের স্অথবা অঙ্াক্ট্ছ 
কার্ধ্যকারক এই আইনের নির্দিট নীলাম করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন্‌ উহার 
কাছারীতে এব জজ ও মাজিষ্্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিষ্র্ট সাহেবের কাহার 
এব, প্রধান মদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের কাছারীতে এব”, প্রত্যের 
থানায় এ বোর্ডের সাহেবের মেই তারিখের সম্থাদ মেই জিলার চলিত ভাষা 
ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন | এবং যেং তারিখ উক্তরূপে নিব্বপণ হয় মেইং 
তারিখ উক্ত বোর্ডের সাহেবের উক্ত প্রকারে ইশৃতিহার ও এত্বেল। দেওনের দ্বারা 
যাব পরিবর্ না করেন্‌ তাবু তাহার পরিবর্ত হইবেক না এব মে বঙ্দরে এ 
নৃতন তারিখ বা তারিখসকল চলন হইবেক তাহার পুর সরকারী বৎসরের অন্যুন 
তিন মান থাকিতে এ ইশতিহার ও এত্েলানামা জারী করিতে হইবেক ইতি! 


৪ ধারা? 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে যেং জ্দিলাতে ইস্তমরারী জম1 ধার্স্য হয নাহি 
সেঈং জিলা এব স্ববে বারাণসে প্রত্যেক নীলামের বিষে সদর বোর্ড রেবিনিউর 
বিশেষ অনুমতি পূর্বে না পাওয়া গেলে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের 
আন্য দাওয়ার নিমিত্ত কোন নিলাম হইবেক না! কিন্তু উক্ত বোডের সাহেবেরা 
এনত নিলাম করিবার হুকুম দেওন ননবে ফে শেষ তারিখে উক্ত রাজত্বের বাকী 
অথন1 সরকারের অন্য দাওয়ার টাকা লওয়া বাইবেক নেই তারিখ প্রত্যেক গতিকে 
নিত নিরূপণ করিবেন ইতি । 


৫ ধান] 


কিন্ত জান! কর্তব্য এব ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত প্রকার বাকী 
বৰা দাওয়া আদীয় করণার্থ জমীদারীনীলাম করিতে হইলে এইং২বূপে কার্য করিতে 
হইবেক বিশেষতঃ বিষয় বুঝিয়? এই আইনের ৩ অথবা 9 ধারানুসারে টাক] দিবার 
যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনের পূর্ধ অন্যন সমপুর্ণ পনের দিনপর্ধ্যন্ত কালেক্টর 
সাহেবের অথব। এই আইনক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যযকারকের 
কাছারীতে এব ইশ্তিহারহওয়1 ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই 
জজ লাচ্গেবের কাছারীতে এব” সেই জিলার প্রধান লদর আমীন ও সদর আমীনের 
কাছারীতে এবং ষে ভাগে এন্েলালল্পর্কীয় জমীদারী কিন্বা তাহার কোন অণ্শ থাকে 
সেই ভাগের মুনমেফের কাছারীতে ও পোলীসের থানায় সেই জিলার চলিত ভাষায় 
লিখিত এক এত্বেলানাম লট্কাইতে হইবেক এব যে কার্ধ্যকারকের কর্মস্ানে এ 
এত্েলানামা লট্কান' যায় তিনি এ এত্তেলানামা পাঁওনের এক সর্টিফিকট দিবেন এব 
আরো এ এত্বেলানামা এ জমীদারীর সালপ্তজারের কাছারীতে অথবা এ জমীদারীর 
মধ্যে নকল লোকের দু্টিগোচয় কোন স্থানে লট্কান যাইবেক এবং যে পেয়াদা 
অধ্বী অন্য বে ব্যক্তি মেই কর্মে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি তাহার বিষয়ের এক সর্টি- 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন। ৩ 


ফিকট দিবেক । এব" এ এত্বেলানামার মধ্যে এ বাকী টাকা অথবা দাওয়ার প্রকার 
এব তাহার সস্খ্যা এবং যে শেহ তারিখে এ টাকা লওয়া যাইবেক তাহা! লেখা। 
খাকিবেক এব. এইরূপ এন্তেলা না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী ব| 
দাওয়ার নিমিত্ত কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না ইতি। 


বিশেষতঃ প্রথম | সুবে বারাণসের জমীদারীর বাকী । 

দ্বিতীয় । ইস্তমরারী জম] ধার্য না হওয়া! জমীদারীর বাকী। 

তৃত্তীয়। হালের অথবা তাহার পুর্ষ বৎসরের ছাড়া অন্য ব্সরের বাকী। 

চতুর্থ। ফে জমীদারী বিক্রর হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী। 

পঞ্চম। আদালতের কার্ধযকারকেরদের হুকুমক্রমে যে জমীদারী ক্রোক হই- 
য়াছে তাহার বাকী। 

ষ্ঠ] তাগাবী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথব। অন্য যে কোন 
দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজদ্থের বাকী আদায় করণের নিয়- 
মানুমারে আদায় হইতে পারে তাহ1। 


৬ধার।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কার্যকারক 
এই আইনানুসারে নালাম করিতে রীতি মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইযাছেন তিনি এই আই- 
নের ৩ কিম্বা ৪ ধারানুসলারে টাক দাখিল করিনার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইযাঁছে 
মেই দিবসের পর্‌ যত শাঘ্‌ হইতে পারে তত শীঘ্‌ সেই জিলার চলন ভাষায় লিখিত 
এন্ভেল।নানম! প্রুকীশ করিবেন এব তাহা আপনার কাছারীতে এব” জিলার জজ 
সাহেবের কাছারীতে লটকাইবেন এব. এ এন্বেলামাস1 সরকারী গেজেটে প্রকাশ 
করাউবেন । এব্ং যে জমীদারী বা জমীদারীনকল পূর্রোক্তমতে নীলাম হইবেক 
তাহার বৃত্তান্ত এব” যে দিবসে এ নীলাম আরন্ত হইবেক তাহা! এ এত্তেলানামার মধ্যে 
লেখা থাকিবেক। এব যে তারিখে এন্তেলানামা কালেক্টর লাহেবের অথবা পৃক্ছোক্ত 
প্রুকার অন্য কার্ধ্যকারকের কাছারীতে লট্কান যায সেই তারিখের পর সম্পুর্ণ 
পনের দিনের কম না হয় ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত কাল গত না হইলে এ 
নীলাম আরপ্ত হইবেক না| এব পশ্চাৎ লিখিত হকুমচছাড়া উক্ত প্রকারে নির্দিষ্ট 
সকল জমীদারী নীলামের নিক্লপিত দিবসে অথবা তৎপর দিবস বা দিবলসকলে কালে” 
কটর্‌ সাহেব অখব] পূর্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা এব তাহার সাক্ষাৎ নীলামে 
ধরা যাইবেক এব যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবছ, 
টাকা দেওনের উক্ত যে শেষ দিবস নিক্বপণ আছে সেই শেষ দিবস নূর্স্যাম্তের পর 
টাকা দেওয়া গেলে অঞ্থহ! দিবার প্রস্তাব হইলেও তাহাতে নীলামের সময়ে অথবা 
নীলাম হওনের পর এ নীলামের নিবারণ অথ সেই' নীলামের কিছু ব্যাঘাত হ্ইবেক 
নাইতি। 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১ প্রথম আইন! 
৭ ধারা! 

আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারীর 
নীলামের এত্বেল হইলে কালেক্টর লাহেব অথ্থব। উক্ত প্রকার অন্য কোন কার্্য- 
কারক আপন দন্তরখীনায় এব” তৎ্পরে যত শাঘু হইতে পারে যে মুনসেফের 
কাছারী ও পৌলীমের থানার লীমার মধ্যে এ জগীদারী কি তাহার কোন অণ্পশ 
থাকে তাহারদের কাছাঁরীতে ও থানায় এব. এ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে 
অপ্ধবা এ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এ জিলার চলিত 
ভাষায় লেখ এক ইশ্তিহারনামা লটকাইয়া দেওয়াইবেন। এ ইশ্তিহারনামাতে 
এ জমীদারীর রাইয়ত ও পাউরীদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে মালপ্ত- 
জারী দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পরঅবধি তাহার? 
বাকীদার জমীদার বা জমীদারাদগকে আর খাজান? না দেয় এব” এ তারিখের পর 
তাহার যত খাঁজান। দেয় তাহা জমীদারীর খরীদারের হিলাবে তাহারদের নামে জমা! 
হইবেক না ইতি! 


৮ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে মালগ্রজারীর কমী বা গাফহওনের বিষয়ে যে 
কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হৃকুমানুসারে মঞ্জ্রর না হইয়া ধাকে তবে 
এ দাওয়ার দ্বারা অথ্বা সরকারের স্বানে বাকীদারের কোন নিজ দাওয়ার দ্বার! 
কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কার- 
শের দ্বারা এ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রুযুক্ত এই আইনানুসারে 
হওয়) নীলাম অসিদ্ধ হইবেক নী কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক নাঁ। এব, 
যাহাতে বাকী টাক অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে 
বাকীদারের এত টাকা কালেকটর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ 
হইতে পারিবেক ন। কিম্বা এই আইনানুপারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অলিদ্ধ হইবার 
যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্ত যদি এ টাকা বিন বিরোধে কেবল বাকাদারের 
নামে জম গাকে এব* য্দি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পরও 
কালেকটর সাহেব এ টাকা এ মহালের হিসাবে জম করিতে ক্রটি করিয়াছিলেন 
অথব1 অপ্রুচুর কারণেতে তাহ অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ 
হইতে পারে এব এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা! রদ হইবার যোগ্য 
হইতে পারে ইতি। 


৯ধারা। 


এব* ইহাতে হুকুম হইল যে জমা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবস 
ূর্ধ্যান্তের পূর্বে কোন লময়ে বাঁকীপড়া! জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ক অন্য কোন 
ব্যক্তির স্থানে এ জমীদারীর মালপ্তজ্ারীর বাকী টাকা কালেকুটর সাহেহ আমানৎস্বরূপ 


ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ১ পথম আইন। ৫ 


লইতে পারেন্‌ এব* যদি সূর্য্যাস্তের পুন্ছে এ জমীদারীর মালিক এ বাকী টাকা পরি” 
শোধ না করিয়া থাকে তবে এ আমানতী টাকা! সূর্ধ্যান্ত লময়ে এ জমীদগারীর হিসাবে 
কালেকুটর সাহেবজম করিবেন] এব” যে ব্যক্তির এ আমানৎকরা টাকা পৃর্র্বোক্তমতে 
জমীদারীর হিসাবে জম] করা যায় সেই ব্যক্তি যদি এ জমীদারী কি তাহার কোন 
অণ্শৈর দখল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাক কোন মোকদ্দমায় 
ফরিয়াঁদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে এ জমীদারী থাঁকে তাহার জজ সাহেব আপেলান্ট 
ও আনামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া! কিছু কালের নিমিত্ত 
উক্ত ব্যক্তিকে এ জমীদারীর দখল দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারেন | এব. যে 
ব্যক্তির এ আমানৎকরা টাকা পুর্র্বোক্তমতে জম কর] গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি 
কোন হ্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রসাণ দিতে পারে যে এ জরীদারীতে 
আমার যে সম্পক তাহা নীলামের দ্বার! বিদ্বু বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহ] 
বঙ্গায় রাখবার লিমিস্ত আমি টাকা আমানৎ করিযাছি তবে সে ব্যক্তি এ আমানত্তী 
টাকা সুদলমেত এ জমীদারীর সালিকেরদের স্থানে উসুল করিতে পারিবেক ইতি! 


১০ ধারা? 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জরমীদারী 
থাকন সময়ে যে মালপ্জারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত এ জমীদারী নীলা- 
মের যোগ্য হইনেক না| এব” যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালক" 
মাত্রেরি সম্স্তি হয় এব উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি কা তাহারদেরি অর্শিযাছে 
এন্‌ তাহার বিষষ কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত 
কর] গিষাছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডমের সাহেনের। তাহার 
মরবরাহের ভার লন নাহি এ জমীদারী তাহার বা! তাহারদের উত্তরাধিকারিস্বক্রমে 
হওনের পর তাহাতে যে মালগ্তজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত এ এক কি 
ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কোন এক জন সমপুর্ণ অধ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না 
হওয়াপর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না! এব রাজস্বের কার্স্যকারকেরা আদালতের হুকুম 
ব্যতিরেকে অনা কোন প্রুকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্‌ তাহা ক্রোক থাকন 
সময়ে বাকী মালপ্তজারীর নিমিত্ত নীলামের যোগ্য হইবেক না| এব যে জমীদারী 
আদালতের হুকুসক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে 
ক্রোক থাঁকন সময়ে যে মালপ্তজারী বাকী পড়ে তাহা! আদায়ের নিমিত্ব যে বৎসরে 
এ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে এ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি। 


১৯ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে জমীদারীর নীলাম আর্স্ত হওনের পূর্বে কোন 

সময়ে কালেফটর লাছেৰ এ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন্‌। এৰণ্. লেই 

প্রকারে-জমীদারীর নীলাম আরন্ভ হওনের পূর্বে কোন সম্জে রাজস্বের কমিস্যনর 
খ 


ঙ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন। 


সাহেব কান্ধলকৃটর সাহেবকে প্রুত্যক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া এ জমীদারীর নীলা 
ক্ষমা করিতে পারেন্‌। এব" কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্তহওনের পর 
যদি সেই জমীদারী নীলাম হয় তবে তাহা বেআইনী হইবেক। কিন্তু এই ধারাক্রঙগে 
হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমাকরণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা ঞমিপ্যনর সাহেব 
রীতিমত এক রূবকারীতে লিখিবেন | কিন্তু নীলাম ্গমাকরণের যে হুকুম কমিল্যানর 
সাহেব দেন্‌ তাহা কালেকুটর সাহেবের নিকটে পঁছছছনের পৃব্দে যদি নীলা হ ইল 
গিয়া] থাকে তবে ক্ষমাকরণের এ হুকুমের দ্বীরা এ নালাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি । 


১২ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে কালেকৃটর সাহেব অথব) সর্কীরহইতে নীলাম- 
করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্ধ্যকারক জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্থের কাছা- 
রীতে লামান্যতঃ নীলাম করিবেন কিন্তু বখন ভূমিসম্নর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকাঁরক বোধ 
হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবের! এ কাচছ্ারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের 
হুকুম দিতে পানেন্‌ ইতি। 


১৩ ধার।। 


আরে? ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত মতে নীলানের নিরূপিত দিন উপস্থিত 
হইলে যদ্যপি কালেকটর সাহেৰ কি উক্তপ্রকার অন্য কার্স্যকারক পীড়া! কি পর 
অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন কিম্বা আর্ম্ত করিয! 
যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন তবে তাহার পর দিবল 
রবিবার না হইলে অথ্ব। অন্য কোন পব্বধনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিন- 
গার্য্যন্ত এ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন। এব এব্নপ বিলম্বকরণের কারণ রুবকারীতে 
লিখিয়৷ তাহার নকল রেবিনিউর কমিম্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও এ বিলম্ব 
করণের সমাচার ইশ্তিহীরনামাতে লেশখাইয়া আপন কাছারীতে লটকাইয়! সকলকে 
জানাইবেন। এবং মেইরূপে যেপপ্যন্ত এ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ 
করিতে না পারেন সেইপর্স্যন্ত দিনদিন এ প্রকার কর্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম 
বিলম্ব না হয় ও তাহ) ক্ুবকারীতে না! লেখা যায় এব তাহার রিপোর্ট না করা যায় 
তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য হইবেক ইতি। 


৯৪ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারানুলারে নিরূপিত নীলামের 
দিনে মীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া ফে জমীদারী এ 
জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর নাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিউরের পুর্ব 
নরে থকে তাহা নালামে প্রথম ধরা যাইবেক এব এ মতে একাদিক্রমে নীলাম 
হইবেক। এব” এ নম্বর অর্থাৎ সম্খ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী 


ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন । ৭ 


মীলামে ধরিয়া দিতে কোন' কালেকুটর সাহেবের কি উক্তপ্রকার কোন কার্য্যকখর্রকের 
ক্ষমতা নাহি। কিন্তু এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বাঁয়নার টাকা দিবার ক্রুটি 
হওয়াতে আবশ্যক হইলে কালেকুটর সাহেব নম্র ব্যতিক্রম করিয়া জমীদারী নীলামে 
ধরিতে পারেন ইতি। 


১৫ ধারা। 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্রোক্তমতে জর্মীদাক্রী নীলাস হইলে যে ব্যক্তি 
এ জমীদারীর খরীদার নিদ্ধারিত হয় লেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা জর্মীদারীর নীলাম 
শেষহওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্ঘ আবশ্যক বোধ করেন তাহার মধ্যে 
আপন ডাকের জৎ্খ্যার চতুর্থা"শ টাক নগদ কিবাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা এ 
ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিন্া। দাড়ামত দপ্তথ্কর1 কোন্লানির প্রোমিসরি নোট বায়ন!" 
স্বরূপ দিবেক এব এ বায়নার টাকা না দিলে এ জমিদারী আগোৌণে নীলামে ধরা 
গিয় বিক্রয় হইবেক ইতি। 


৯৬ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদার যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই 
দিবসের পর ত্রিণ্শত্তম দিন মূর্যাস্তের পূর্র্বে খরীদের সমুদয় টাকা এ খরীদারের 
দিতে হইবেক এব যে দিবসে শীলাম হইয়াছিল তাহা এ ব্রি"ঘশত্তম দিনের এক দিন 
গণ্য হইবেক। যদি এঁত্রি"শত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্র্নিমিত্তক বন্দের 
দিন হয তবে ত্রিৎশস্তম দিবসের পর বে প্রথম দিবসে কাছ্ছারীতে কার্ধয হয মেই 
দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক। এব, যদি পৃর্রেক্তমতে নিরূপিত মিয়াদে টাক! 
দিতে ক্রুটি হয় তবে সেই সময়ে এব তৎপরে যতবার ক্রটি হয় ততবার বায়নার 
টাকা সরকারে দগুস্বরপ জব্খ হইবেক এব”. এ জর্মাদারী পুনব্ধার নীলাম হইবেক 
এবণ এ জমীদ্গারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা বত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন 
অদশের উপর ক্রটিকারি শখ্বরীদীরের কোন দাওয়া খাকিবেক না। এব ফে নীলা 
শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পুর্দোক্ত ক্রটিকারি ভাকনিয়! যে মূল্য ডাকিয়ান্ছিল 
তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী বাকী মালপ্তজারী আদী- 
য়ের নিমিত্ত যে২ হুকুম নির্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে 
আদায় হইবেক এব” এ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়। বিক্রয়হওয়! জমীদারীর 
বাকীদার মালিকের নামে জম! হইবেক | এব. যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা 
ছেওনে ক্রটি হয় তবে ক্রটিকারি ডাকনিয়ারা প্রুত্যেক জন যত ডাকিযাছিল তাহার 
হিলাবমতে এ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এব. একে দায়ী হইবেক॥ 
কিন্ত এইরূপ প্রত্যেক পুননালীম এই আইনের ৬ ধারার লিখিত এন্েলানাম! দেও- 
নের পর এব এঁ ধারার নির্দিষ্ট রীতিমতে করা যাইবেক এব নিরূপিত যে'দিনে 
টাক! দিতে ত্রুটি হয় সেই দিনের পর লমপুর্ণ তিন দিন গত না হইলে এ এত্েলানাম] 


৮ উক্সরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথস আইন । 


ঘোঁষণণ করা যাইবেক না। কিন্তু যে বাকী টাকার নিমিত্তে প্রথমে জর্দীদীরী মীলাম 
হইয়াছিল তাহা এব* তৎপরে যাহ? বাকী পড়িয়াছে সেই টাকা হদি পুনর্নণালামের 
এত্তেল৷ দেওনের দিবসের পুর্র্ধ দিবস নূর্ধাস্তের পূর্বে এব". এই আইনের ১৫ ধারার 
নিরূপিত বাঁয়নীর টাকা বাকীদার খরীদারের দাখিলহওনের পর জমীদারীর সাবেক 
মালিকের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে দাখিল হয় অথবা! দাখিল হইলার প্রস্তাব হয় তবে 
পুননর্ঁলাম নিবারণ হউবেক ইতি | 


১৭ ধারা! 


এবণ ইহাতে হুকুম হউল যে এই আইনানুপারে যে কোন নীলাম হয় তাহার 
উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব 
করিযা নীলামের তারিখআবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্র্বে করা যায় অথ্ৰা 
ঘদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর 
দশম দিবসে বা তাহার পূর্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বেক্ 
কমিস্যনর লাহেব এ আপীল লইতে পারেন নতুবা লইতে পারেন্‌ না । এবৎ, এঈব্বপে 
আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোঁধ করেন হে এই আইনানুসারে হওয়া কোন 
জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ধাহ হয় নাহি তবে দেই মলাম রদ 
করিতে পারেন্‌ এব যদি ভূস)ধিকারির ক্রটিপুযুক্ত নীলাম হইয়] থাকে তবে খরী- 
দারের ক্গতিপূরণের নিমিত্ব তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভম্যধিকারিকে হকুম করিতে 
পারেন্‌| এব” কালেনটর লাহেবের কাচ্ছারীতে আমান তী টাকা! কিস্বা খরীদের 
অবশিষ্ট টাক থাকনসময়ে তাহার উপর গবণমেন্টের চলিত প্লোমিলরি নোটের যে 
সুদ হয় সেই সুদ অপেক্ষা অধিক টাকা এ ক্ষতিপূরাণর নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক লা 
ইতি। 


১৮ ধারা? 


এব*্. ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কসিস্যনর লাহে যদ্যপি এইসত বোধ 
করেন্‌ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যাষ হইয়াছে তবে নীলামের, 
উপর আপীল হইলে চূড়ান্ত হুকুস দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন এব”, সেই' বিষ 
সদর বো রেবিনিউর লাহেবদিগকে জালাইতে পারেন্‌ এব" তাহারা উপযুক্ধ কারণ 
দেখিলে তথাকার গধর্ণমেন্টকে নীলাম অন্যথ! করিতে পরামর্শ দিতে পারেন. এব, 
তথ্াকার গৰর্ণমেন্ট এমত গতিকে এ নীলা রহিত করিতে এব” যেং নিয়ম ভাহার 
বার্থ ও উচিত বোধ হয় সেই২ নিয়মে এ জম্ীদারী মালিককে ফিরিয়। দেওয়াইতে 
পারেন ইতি । 


১৯ ধারা। 
আরো ইহাতে হুকুম হইস যে যেসকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন! ৮ 


১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয1 গিয়াছে এব তাহার উপর আপালের কোন 
প্রস্তাব হয় নাহি সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রি"্পশত্তম দিবসে দুই 
প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এব এ নীলামের দিবস ত্রি"্শত্তম দিবলের 
প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপাল হইয়াছে এবণ এ 
আপাঁল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে বদি নীলামের দিবসের পর জ্িশ 
দিবসের অধিক হইলে তাহা! ডিসমিস হয় তবে এ ভিসমিসের তারিখ অবধি এ নীলাম 
চূড়ান্ত ও নিদ্ধ হইবেক এব” যদি ত্রিশ দিবসের কমে ভিসমিস হয় তবে পূর্বোস্তমতে 
ত্রিপ্শত্বম দিবস দুই প্রহারের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও নিদ্ধ হইবেক ইতি! 


২০ ধারা!। 


এব ইহাশতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এব”. সিদ্ধ হইবামাত্র কালে- 
কটর লাহেৰ অথবা পূর্রোক্তমত অন্য কোন কার্যযকাঁরক নীচের লিখিত পাঠানুসারে 
খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদশনপত্র দিবেন । 

আমি জানাঈতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে অমুক মহাল 
নীলামে খরীদ করিয়াছে এব তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি 
আমলে আনিবেক।--(অর্থীৎ টাঁকা দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসের 
পর দিবসে |) অমুক কালেক্টর । 
এব, এ নির্দিষ্ট তারিখআঅবধি বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি 
ৰা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচূর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত সর্টিফি- 
কটের দ্বার জ্ঞান হইবেক এব কালেকৃটর সাহেব এ জমীদারীর খীরিজ দাখ্িল- 
হওনের লম্বা এক লিখিত ইশ্তিহারের দ্বারা আপনকার কাছারীতে এবং 
যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ 
থাকে ভাহারদের কখছারিতে এব” জমীদারীর মালপ্ুঙ্গারের কাছ্ছারীতে অথবা 
জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্তানে প্রকাশ করিবেন। এব 
এ খরীদের টাকা লইয়া! সালগুজারী দাখিল করিবার নিরূপিত শেষ দিবসেষে 
সকল জম বাকী ছিল তাহ প্রথমে পরিশোধ করিবেন । দ্বিতীয়তঃ এ জিলার 
সরকারী হিসাবে এ মহালের খাতায় যে সকল পাঁওন1 টাকা লেখা থাকে তাহা 
পরিশোধ করিবেন ॥ যাদ কিছু টাক! অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্ীত জমীদারীর 
রেজিষটরহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকদিগের নিমিত্ব আমান রাখ্িবেন ও 
তাহারা দাওয়! করিলে তাহারদের রুদীদ লইয়া নীচের লিখিতমতে এ টাকা তাহার- 
দিগফে দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিতীত জমীদারীর অণ্পশ ভিন্নং লেখা! গিয়া থাকে 
তবে এ লিখিত অণ্পশের হিসাবঅনুসারে তাহারদের মধ্যে টাকা ৰাঁটিয়। দিবেন কিন্তু 
ফদ্যপি তাহার প্রত্যেক অণ্পশ ভিন্নরপে না! লেখা গিয়! থাকে তবে তাহারদের 
সকলের দস্তখৎ্কর। একি রূলীদ লইয়া মোট টাকা! সমন্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন | 
কিন্ত ঘরকারের সমস্ত বাকী এব পাওনা পরিশোধকরণের পর যদ্যপি খরীদের 

গ 
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টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা] বিক্রয় হওয়। মহালের মালিককে অথবা তাহার 
প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্বে মহাজনের অথবা কোন এক মহাজন এ মালিকের 
স্কানে আপনার পাওনা আছে বলিয়! তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ 
আদালতের হুকুমভিন্ন এব”. এ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিত্রম জারীকরণভিন্ন এ 
অবশিষ্ট টাকা এ াওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এব”, ক্রোক করিয়া তাহা এ 
ভূম্যধিকারির হাতছাড়া রাখী যাইবেক না। এন্প* যদ্যপি এ খরীদের অবশিষ্ট 
টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের হুকুমক্রমে ভূম্যধিকারির বথার্থ দেন পরিশো- 
ধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এব. যদি তাহার পর এ নীলাম অন্যথাকরণের ' 
ভিত হয় তবে এইরূপ দেওয়] টাকা ভূম্যধিকারী যাব সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় 
তাবৎ সে আপনার এঁ ভূমির দখল পুনরায় পাইবেক না ইতি। 


২১ ধারা। 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বেস্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল 
করিবার নিমিত্ত বদি এই বাবতে নালিশ করাযায় যে এ সর্টিফিকটপ্রান্ত খরীদারভিন্ন অন) 
ব্াক্ষির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্ত আপোসের দ্বারা এ সর্টিফিকটপ্রান্ত 
ব্যক্তির খরীদারের নাম দেওয়। গেল তবে এ নালিশ খরচাসমেত ডিনমিস হইবেক ইতি | 


২২ ধার] 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন্‌ 
তবে এই আইনের ২০ ধারায় যেরূপ লীলাম লিন্ধ ও চূড়ান্তহওনের স্বাদ দিবার 
হুকুম আছে সেইরূপ কালেকটর সাহেৰ কি উক্তমত অন্য কার্ষ্যকারক অনিন্ধহওনের 
সম্পবাদ সব্দরত্র দিবেন। এব খরীদার হে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও 
খরীদের যে অবশিষ্ট টাক! দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়! 
যাইবেক এব” এ টাক! দাথিলকরণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ 
পর্ধ্যন্ত গবণমেন্টের গলিত প্রোমিসরি নোটের লকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে 
সুদ খরিদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি । 


২৩ ধারা। 


এব, ইহাতে হকুম হইল হে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত শীলামহওয়া 
জমীদারী ষে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকীয় সর্টিফিকট পাইয়াছে নে ব্যক্তি টাক! 
দেওনের পুক্োক্তমতে নিরপিত শেষ দিবসের পর নরকারী মালপগ্জজারীর যে সকল 
কিন্তী দেয় হয় তাহার দীয়ী হইবেক ইতি | 


২৪ ধারা। 
এবপ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর 
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বাকীর নিমিত্ত অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে 
তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন দেওয়ানী আদালতে 
অন্যথা হইতে পারে যে এ নীলাম এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইয়াছিল। এব” 
যদি এ বিরুদ্ধ কর্ম এই আইনের ১৭ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা 
আপীলেতে বিশেষরূপে লেখ ও নির্দিষ্ট না হইয়াছিল এব" এই আইনের ১৯ ধারার 
নির্দিষ্ট প্রুকীরে যদি ীলাম চূড়ান্ত ও লিদ্হওনের তারিখের পর এক বছসরের মধ্যে 
মোকদ্দম! দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন্‌ দেওয়ানী আদালত 
মীলাস অসিদ্ধ করিতে পারেন্‌ না। এব” কোন ব্যক্তি খরীদের টাকার কিছু গৃহণ 
করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে ৰলিয় নালিশ করিতে পারিবেক না। এব 
আরে। এই ধারাক্রমে হকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে 
হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম ঘটিত কোন কার্য বা ব্যাপারে যদি 
কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গুস্ত বোধ করে তবে যেব্যক্তির কার্যেোতে অথব) 
ক্রটিতে আপনাকে ক্ষতিগুন্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দীওয়ায় 
নালিশ করণের ছারা প্লুতিকারের চেষ্টা করিতে তাহার প্রতি নিষেধ আছে ইতি। 


২৫ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে আদালতের চূড়ান্ত ডিত্রীক্রমে কোন নীলাম 
অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাক এব গবর্ণমেন্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে 
উচ্চ সুদের হারানুপারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি। 


২৬ ধারা । 


এব ইহাতে ছাকুম হইল যে বাজল। ও বেহার ও উড়িষ্যার এব* বারাণসের 
ইস্তমরারী জমা ধার্ধযহওয়া জিলার কোন জমীদারীর মালগুজারী বাকী আদায়ের 
নিমিত্ত এ জমীদারী এই আইনক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যক্তি ভাহ। খরীদ করে সে 
ব্যক্তি বন্দেবস্তের সময়ের পর এ জমীদারীতে যে সকল দায় সণযোগ করা গিয়া 
থাকে দে নকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক। এব ১৮৯২ মালের ৫ 
আইনের ১০ ধারার নির্দিষ্ট এত্েল! দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত 
বর্জিত ভূমিক্যতিরেকে এ জমীদারীর সমন্ভ পাউাদার প্রজাদিগের খাজান] বাড়াঈটতে 
পারে এব সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এব” চলিত আইনের মধ্যে ইহার 
বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না। 


প্রথম! ইস্তমরারী বন্দৌবদ্তহওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্র্রে যে ভূমি ইন্তম- 
ঘারী কি মোকররী পাউাক্রমে নির্ধারিত খাজানাতে ধার্ধ্য ছিল তাহা। 


দ্বিভীয়। দশলনী বন্দোবস্তের সময়ে থাকা যে পাউার বিষয়ে এমত গ্রুসাণ 


১২ ইন্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১ প্রথম আইন । 


দেওয়া যুঁয় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ 
আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী শ্াঙ্তানার যোগ্য মে পাউ়ী। 

তৃতীয়। যেং শৌদ্কস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানীয় অখবা। 
চলিত আইনক্রমে নিশ্চিত নিয়সানুসারে নিরূপণীয় খাজানায় ভূমির ভোগদখল 
করণের অধিকার আছে তাহাদের ভূমি! 


চতুর্থ। যে২ ভূমি বসতবাঢী বা কারখান? নির্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা- 
প্ুভ়তি আকরের নিমিত্ত কিন্বা বাগান কি পুস্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের 
আরাধনার কি গোরক্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা অন্যহ সেইরূপ 
উপকারক কার্ধের নিমিত্ত প্রুকৃতার্থে মিয়াদী বা চির কালের পাউীক্রমে ওযাজীকী 
খাজানায় দেওয়া] গিয়াছে এব পাউার নির্দিষ্ট কার্যে এইপর্যযন্ত ব্যবহার হইয়া 
আমিতেছে সেই২ ভূমি) 


পঞ্চম! জমীদারীর সাবেক মালিক নির্দিষ্ট ভূমির যে২ ইজারা প্রকৃতার্থে 
ওয়াজীবী খাজানায় ২০ ব্সরের অনধিক মিয়্াদে লিখিত পাউরীক্রমে দিয়াছিলেন 
এব. তাহার তারিখের পর এক মাসের সধ্যে তাহা রেক্িউরী হইযাছিল সেইং 
ইঞ্জারা। কিন্তু সেই সময়ে ইগারাদারের' প্রত্যেক গতিকে কালেক্টর সাহেবকে এক 
লিখিত এত্বেলা দিবেন এব” এ এত্তেলানামাতে এ ভূমি যে স্বানে আছে তাহার 
ঠিকানা ও সেই ভূমির খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাউার নিয়ম ও ইজারাদারের* 
দের নাম লেখা থাকিবেক | এব যদ্যপি কালেক্টর লাহেবের এমত বোধ হয় 
যেএঁ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে তিমি তাহার 
বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন। এব. কালেকুটর সাহেৰ ইজারদারের স্থানে 
সেইরূপ এত্েল! পাওনের তারিখের পর তিন মানের মধ্যে কসিস্যনর সাহেবের 
লম্মতিক্রমে যে ইজারার বিষষে আপনার আপত্তি আপন কাচ্ারীতে এক ইশ্তিহার- 
নামা লট্কানের দ্বারা জানান্‌ সেই ইজার; এই প্রুকরণের দ্বারা বজিত হইবেক না। 
কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষটরীহওয়! পাউীক্রমে ধার্য 
হইলেও এব. পুব্দোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্েলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহ? 
প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের 
নিমিত্ত নীলাম হওয়। কোন জমীদারীর শখরীদ্ার আদালতে নালিশ করিয়া এ২ ইজার। 
অন্যথা করিতে পারে ঈতি। 


২৭ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে২৬ ধারার লিখিত জিলাভিন অন্য কোন জিলায় 
যে জমীদারীর সালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে 
মেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায় 


ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ১ পুধম আইন! ১৩ 


তাহাতে সযোগ হইয়া থাকে তাহা! রহিত হইয়া সেই জঙীদারী পাউবেকু এব, 
বাকীদার কিছ্বা তাহার পূর্রবর্তি ব্যজ্ি আদৌ বন্দোবন্তকারির স্থলাভিষিক্ত বা 
আসৈনি হইয়া যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছিল তাহা! এব. শেষ বন্দৌবস্তের পরে 
মেই আদৌ বদ্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রুজাইত্যাদিরদিগকে ঘে২ 
পাউা দিয়! থাকে কিন্বা। বহাল রাখিয়া থাকে তাহী এব আদৌ বন্দোবস্তকারী 
আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মান্ুসারে যেং পাউ্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে 
অধ্ৰা পুনপৃতন করিয়া দিতে পারিত তাহা এ খরীদার রহিত ও রদ করিতে 
পারিবেক। কিন্তু বলতবাচী কিন্তা তৎসম্নব্বীয় কার্যযার্ে অন্য গৃহ কিন্থা বাগান অথবা 
পৃষ্কুরিণী কি খোদা খাল কিস্থা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যে২ পাউী। 
হইয়া থাকে যাব এ ভূমি এ২ কার্ধ্ে ব্যবহার হয় ও তাহার নির্থারিত খাজান। 
দেওয়া যায় তাবৎ কখন সেইং পাউী রদ করিতে পারিবেক না। কিন্ত এই অখইনের 
তাৎপর্য এমত নহে যে নীলামে যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে সে ব্যক্তি পাউীদারের 
পান্তী বা! বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত করিলে সেই পাউাদার রাইয়তের স্থানে পূর্বের 
মালওজার ষে খাজানা লঈতে পারিত তাহার বেশী লইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা 
বোধ হয় বে বিশেষ অনুগুহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদির নিমিত্ব পূর্ের মালপ্ত- 
জারের! প্াীন নিরূপিত জমার কিছু কর্মী করাতে পাউাদার পুজার ওয়াজীকী জস1 
হইতে কম জমার বন্দোবস্তঅনুলারে ভূমি ভোগ করিয়াছে কিম্বা যদি এমত প্রমাণ হয় 
বেএ ভূমি যে পরগনার কি্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিলমতের মধ্যগত হয় 
তথাকার যে দস্তর থাকে তদনুসারে সেই পাউাদার প্রজারদিগের স্থানে লরকারের 
আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী খীজান!। তলব হইতে পারে কিম্বা আর কিছু দাওয়া 
করা ষাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি । 


২৮ ধারা। 


এবপ, ইহাতে হুকুম হইল ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুষিলে মালগজারীর 
বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পুর্বে কোন লময়ে এ ভূমির দখীলকার 
অধিকারী কিন্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অখব1 তাহার পূর্ধবর্তি লোকের! 
সেই ভূমির যেং পাউ। দিয়াছিল বা তাহার উপর যে বরাছ দিয়াছিল কিন্থা এ 
ভূমিতে আর ঘে কোন দায় লসবোগ করিয়াছিল সে লমন্ত কিন্থা তাহার মধ্যে 
যাহাং উপযুক্ত বোধ হয় তাহা। বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন। 
এমত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট এ ভূমিতে যেং নিয়ম রাখণের হুকুম করেন সেই 
ভূমির লাট নীলামে ধরিয়া দেওন সময়ে কালেকুটর সাহেব সেইং নিয়মের লম্থাছ 
সকল লোককে জানাইবেন এ, স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট এ ভূমির বিষয়ে আর যে হুকুম 
করেন তাহাঁও প্রচার করাইবেন | কিন্তু এইরূপে পাউাআদি বহাল রাশিয়া যে 
নীলাম হয় তাহাতে নীলামের সময়ের তুল্য বাকী টাকা যদি না পাওয়া যার অঞ্থবা 
দি বোধ হয় বে এরপ পাউীনাাদি বহাল র্শ্িলে লরকারী মালগুজারী আদায় 

দ্ব 


১৪ ইঙ্গরেজী ৯৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন! 


করিতে উত্তর কালে বিদ্বু হইতে পাষে ভবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ষে নীলামেতে এ পাতা, 
আদি প্বহাল রাখ! গিয়াছিল তাহ] এই আইনের ১৯ ধারার নিরূপিতমতে চূড়ান্ত 
ও লিদ্ধ হওনের পুর্রেরদ করিবার হুকুম করিতে পারেন্‌। এব”. এই আইনের 
২৬ ধারার ১। ২1৩ ৪1৫ প্রকরণের নিদ্দিষট বজিতি থাকার মধ্যে যে নিষেধ 
আছে কেবল সেইং নিষেধ আমলে আনিয়া এ জমীদারী পুলব্রধার নীলাম করিতে 
পারেন্‌ এব. এ নীলাম চুড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পর যে জমীদরী পৃর্থোক্তমতে 
পাউাআদি বহাল রাখিয়া খরীদ হইয়াছিল সেই জমীদারী যদি বাকীর নিমিত্তে 
পুনব্ৰার নীলাম করিতে হয তবে স্থানীয় গবমেন্ট সব্দ্দা এইমত হুকুম দিতে পারেন্‌ 
যে এই আইনের ২৬ ধারার ১1 ২1 ৩1৪৫ প্রকরণের নিদিষ্ট বজিত থাকায় যে 
নিষেধ আছে কেবল সেই নিষেধ আমলে আনিয়) মহাল নীলাম হইবেক অগ্বা 
পূর্র্বেবে পাউাআদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা আমলে আনিয়া! শীলাম হইপ্কে 
এই দুই কল্পলের প্রথম কল্প হইলে পাউ্টাআাদি রদ করিযা যে ব্রীলাস হইযাছিল 
তাহাতে যে খরীদের টাকা পাওয়া গেল সেই টাকা ষদি পারউ্টাম্াদি বহাল রাখণের 
নীলামে প্রাপ্ত টাকাঅপেক্ষা অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট এ অধিক 
টাকার কোন অপ কিস্থা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের বিষয় বহশল 
ব্লাখা গিয়াও দ্বিতীয় নালামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিণকে দিতে আজ্ঞা? 
করিতে পারেন ইতি | 


২৯ ধারা। 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বধীটওযারা হইতেছে তাহার ফে 
অৎ্উশিরা ১৮৯৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এব, ৩৪ ধারানুলারে আপন২ অ্পশ 
মীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অ্ঘশিভিন্ন যদি কোন রেজিষরিহওয়া বা রেজি- 
ইরী না) হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্‌ 
সেই জমীদাঁরী আপন নামে অথবা বিনাদে খরীদ করেন্‌ অথবা এই আঈনক্রমে 
বাকীর নিমিত্ত জমীদারী নীলামহওনের পর পুনব্ধীর খরীদের দ্বার] অথব। অন্য 
প্রুক।রে পুনর্ধার তাহার দখল পান্‌ তবে নেই ভৃম্যপ্রিকারী এব" আরো! জর্মীদারীর 
উপর যে বাকী পড়ে বায়ে দাওষা ঘটে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার 
নিমিদ্ত জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার এ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে 
জমীদারীর উপর যে সকল দায় স"যোগ ছিল সেই দাঁয়সমেত ভাহা। পাইবেন এব 
নীলামের সময়ে রাইয়ত এব৭, পাউাঁদীর প্লুজদিগের উপর উক্ত জ্মীদারীর সাবেক 
মালিকের যে স্বত্ব ছিল না এমত স্বত্ব খ খরীদার পাইবেন না ইতি। 


৩০ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ছে মালগুজারী দাখিল করণের শেষ তারিখে আপন 
রাইয়তের স্বানে বাধীবারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে দেই জমীদারী নীল1ন 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন। ১৫ 


হইলে লেইবজ ভান! যে কোন রাতিত্রমে শেষ দিবসে কি এ দিবসের পূর্বে 
বাকীদা দায় করিতে পারিতেন দেই বীতিক্রমে উক্ত শেষ দিবমের পর তিনি আদায় 
করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি। 


৩২ ধারা। 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের 
বিষয়ি কালেকটরা সাহেবের ক্মতাপ্রযাপ্ত কোন কার্যাকারক খোল কাছারীতে 
আথবা যে দরে কোন সনম কার্ধা করেন তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ কোন অবজ্ঞা 
হইলে তাহার ২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা। করিতে পারেন্‌ এবং 
যদি তাহা না দেওরা। যায় তলে তাহার পরিবন্তে এক দাসের অনধিক কাল দেওয়ানী 
জেলখানাশ অপরাধিকে কসেদ করিতে পারেন এব পৃর্রেক্তমতে কালেকুটর সাহেব 
যে মাজিঞ্র্েট সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান্‌ তিনি এ দণ্ডের ভকুম জারী 
করিবেন । কিন্তু এই ধাবাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের 
কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এব তাহার করা নিষ্পত্তি চুড়ান্ত 
হইবেক ইতি! 


৩২ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় ষে বায়না করশের 
দ্বার]! ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বারন না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য 
হইবেক ইতি। 


৩৩ ধারা!। 


আরো! ইহাতে হুকুম হউল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাঁ্ষ- 
ধানীর গব্্ণমেণ্টের অধীনে বাঙলা ও ব্হোর্‌ ও উড়িস্যা এব বারাণসের যে দেশ 
এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবৎ দন্ত ও জয়কর। যে দেশ সেইরপে 
সাধারণ আমনের অধীন আছে কেবন্দ মেইং দেশে এই আইন চলন হইবেক এব 
এই আইনের লিখিত কৌন বিধি শহর কলিকাতা অথ্ব। লিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ 
কি মালাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি । 


সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশৰি | 


ভারতবর্ষের গব্র্ণাসপ্টের মেক্রেটারী ॥ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৩ তৃতী আনন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনরু জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইজরেজী ১৮৪৫ 
ট ১৫ ফেব্জ্রআারি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা? 
বর সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে। 


আপীল আদালাত আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করিবার কি না 
করিবার ক্গমতাপণ করণের আইন | 


ঘেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফোট উলিঘম রাজধানীর অধান দেশের 
সপ্্যের সদর আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দম।র খরচার জামন লওয়। আইনা- 
নুলারে আবশযক নাউ এন যেহেতুক মূুনসেফের নিম্পন্তির উপর আপাল হইলে 
খরচা জামিন লওবার এক্ষণে আইনানুনানে হুকুম নাই এব, যেহেতুক এইঈ বিষয়ে 
সকল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপীল হদ্র তাহার একি রীতি করা উচিত 
বোধ হইয়াছে 


আভএন ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে কোম্ানি বাহাদুর কোন 
আপীল আদালতে খর্চার জামিন লইতে আন্শযক হইনেক নাকিন্ত প্রত্যেক গাপীল 
আদালতের এই হ্মতা থাকিবেক ঘে এ আদ।লতের বিবেচনায় ঘেমত উচিত বোধ 
হয সেইমতে রেক্পীণ্ডে্টকে জওয়াব দিতে হুকুম হওনের পৃন্দে আপেলা্টের স্থানে 
খর্চার জমিন তলব করেন কি না করেন।। ইহীর বিপরীত কোন আইন থাকিলে ও 
তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি! 


সমান্তিঃ | 
জি এ লৃশৰি | 
ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ৯৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ডারতব্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাভাদুর হজুর কৌন্মেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৫ লালের ১ মার্চ তারিখে জারী করিলেন! এব. তাহা সর্্ঘ লাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ হইতেছে। 


দলীলদন্তাবেজের রেজিষ্টরী করণবিষযি আইন সশোধনের আনন । 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ক্রারী হওনঅবধি এর* তাহার পর বাঙ্গল। 
দেশের ফোটট উলিনম রাজধানীর আন্তঃপাতি কোন কিলান রেক্সিউরী দন্তুরে দলীল- 
দষ্তাবেজের রেজিষউরী হইতে পারে। এ দলীলসম্নর্কীয় সম্পত্তি বা তাহার কোন 
অণ্প সেই জিলার মধ্যে থাকুক বা না থাকুক সেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে 
পারে ইতি। 


২ প্রারা। 


কিন্ত ইহাতে আরে হুকুম হইল মে যে জিলাতে এ দলীলদস্তাবেজসম্ক্কীর 
নম্নত্তি লমুদয় না থাকে এমত জিলার রেজিষটরী দন্তরে দলীলদস্থাবেজের রেজিষ্টরী 
হইলে খ দুরের রেজিষ্টরের উচিত সে খেং জিলায এ সম্পত্তির সমুদয় অথব' 
তাহার কতক অণ্খশ থাকে সেই প্রত্যেক জিলার রেজিষ্টরা দন্তার আপনার দম্ুরে 
রেজিউটরী ও পৃঞ্চে দস্তশ্বৎ্হওয়! দলীলদস্তাবেজের এক নকল পাঠান এ নকল 
১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের নিদ্দিষটমতে দেওয়া যাইবেক 
এব তাহাতে দস্তখৎ্চ হইবেক | এব” যে রেজিষ্টরী দস্ভুরে এ নকল পহুছে নেই 
দন্ভরের রেজিউর আপনার নিকটে আদৌ রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি মেই দলীল- 
দন্তাবেজ দরপেশ করিলে যেরূপ কর্ম করিতেন সেইরূপে রীতিমত তাহা রেজিষউরী 


করিবেন ইতি? 
৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পৃব্দোক্মতে কোন রেজিষ্টরী দন্ুরে পাঠাবার 
নিমিত্ত যে নকলের আবশ্যক হয় এইমত প্রত্যেক নকল করণের রমূম রেগিষরা- 
করশিয়া ব্যক্তি ররীতিমতে দিবেক এব যে রেজিষটর এ রূসুম পানু তিনি রেজিষ্টরী 
হইবার নিমিত্ত নকল যেং রেজিষ্টরের দস্তরে পাঠান যায় মেই২ রেজিষউরকে এ 
রসুম বুঝাইয়। দ্িকেন ইতি? 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন 1 


৪ ধারা। 


এবপং ইহাতে হুকুম হইল যে আসল দলীলদন্তাবেজ অথুকু তাহার 'নকল 
পূর্রোস্তমতে কোন জিলার রেজিরী দস্তুরে রেজিউরী হইটৈ," “অন্য যে সকল ব1 
যে কোন জিলায় এ দলীলদস্তাবেজনম্লক্কীয় সম্পত্তি, ধাকে সেই জিলায় তাহার নকল 
রীতিমক্তে রেজিষরী হইলে বা না হইলে এ দলীলদন্তবেজ কোন এক জিলার 
মধ্যস্থিত কোন সঙ্নত্তির বিষয়ে আইনমতে যথার্থরূপে রেজিউরী হইয়াছে এমত 
জ্ঞান করা যাইবেক ইতি! 

সমাপ্তঃ 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেন্টের সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুর হজুর কৌন্েলে ইক্গরেজী ১৮৪৫ 
লালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে! 


পঞ্ডিত এব মৌলবীবদের পরীক্ষা ও নিযুক্ত হওনের বিষরি আইন। 


১ ধারা। 


উহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল] দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১১ আইনের ৫ 
ধারা রদ হইল ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবর্দী এব তাহার পর 
এই রাজধানীর অধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট সমযেং মে প্রুকার পরীক্ষা নিরূপণ করেন 
সেই পরীক্ছাতে যে ব্যক্তি সর্্প্রুকারে উত্তীর্ণ হন্‌ তিনি বাঙ্গল] দেশের ফোর্ট উলিষস 
রাজধানীর অপ্পীন দেশের কোন আদালতে পঞ্ডিত কি মৌলবার কর্মে নিযুক্ত হইতে 
পারেন ইতি | 

সমান্তঃ | 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবার্ষর গরর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৩ ষষ্ঠ আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীয়ুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌলসেলে ইন্গরেজী ১৮৪৫ 
'লালের ৫ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব. তাহা সর্ধ্ধ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কমিস্যন অফ দি পাপ অর্থাৎ দাঙ্গাহ্ঙ্জাসা শাপনার্থ সনদ দেওনের বিষয়ি 
আইন শ্রধরিবার আইন। 


যেহেতুক জুক্টিন অফ দি পীসের শেষে জারীহওষা সাধারণ সনদের মধ্যে যেং 
লোকেরদের নাম লিখিত হয় নাহি এমত লোকদিগকে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়স 
রাজধানীর কি মান্দ্রাজের অগ্থবা বোস্থাইয়ের গবণমেন্ট জুফিস অফ দি পাঁদের কর্মে 
মনোনীত ও নিযুক্ত করিলে নৃতন সাধারণ কমিস্যন অফ দি পীস জারীকর! 
ক্লেশ হয় অতএব ইহাতে হুকুম হইল ফে শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিস্যন অস্ক 
দি পীল লনদে ধাহারদের নাম লেখা। যায় নাহি এমত যেং ব্যক্তি আইনানুষারে 
জুধিল অফ দি পাসের কর্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্‌ এবং উক্ত কোন রাজধানীর 
গবণমেণ্টের ঘারা এ রাজধানীর ও তাহার অধীল স্কানের মপ্যে ও তাহার নিমিন্তে 
অঞ্চবা এ রাজধানীর প্রধান নগরের মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে জুষ্টিন অফ দি পালের 
কর্মে মনোনীত ও নিযুক্ত হন্‌ এ ব্যক্তিকে এ রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের হুকুম ও 
পরওয়ানাক্রমে এ প্রত্যেক রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট সময়ক্রমে আলাহিদ?২ মন্দ 
দিবেন ও দিতে পারেন। এব এ প্রুকার সকল সনদ শ্রাত্রীমতী মহারাণীর এব 
ভাহার উত্তরাধিকারিরদের এব তাহার পর রাজ) প্রাপ্ত রাজারদের নামে জারী 
হইবেক এবং তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের মোহর ও এ আদালতের চীফ জুষ্টিস সাহে- 
বের পহী থাকিবেক এক”. এ আলাহিদা সনদ যে রাজধানী কি স্থানের সগ্যে বা 
নিমিত্তে জারী হয় সেই রাজধানীর ওয়র ও টরমিনর আদালতের রিকার্ডের মধ্যে 
শেষে জারীহওয়া সাধারণ কমিন্যন অফ দি পীস সনদের ক্রোড় সনদস্বরূপ গাঁথ! 
যাইবেক এব এ শেষে জারীহওয়া সনদ সম্পুণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি! 


নমাপ্তঃ ॥ 
জি এ বুশবি ! 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৭ সপ্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজবর কৌম্সেলে নীচের লিখিত 
আইন ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লালের ১২ আপ্রিল তারিখে জারী করিলেন এব তাহ! 
সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে গ্রুকাশ হইতেছে । 


জলসেচন ও নেৌকাদি গমনাঁগমনের কারণ গবর্ণমেন্ট উত্তরপশ্চিম দেশে যে 
খাল কাটিয়াছেন তাহার জলকর ও মাসুল ও দেয়টাকা তহসীলের নিয়ম করণের 
এবং লেইং খালের হানি নিবারণের ব্ষয়ি আঈন। 


যেহেতুক জলসেচনের নিমিত্তে এন". নৌকাদি গমনাগমন্র নিমিত্তে অর্থাঞু 
যেপর্ষ্যন্ত এ উভয় অভিপ্যায় সিদ্ধ হইতে পারে তনিমিত্ত বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট 
উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তত্রপশ্চিন দেশে অনেক খাল সরকারী খরচে কাটা 
গিয়াছে ও কাটা যাইতেছে এব”, যেহেতুক এ সকল খালের জলকর কি মাদুল 
অথবা দেয় টাকা তহসীলের এব. সেইং খালের হানি না হইবার নিয়ম করা 
আবশ্যক হইয়াছে । 


১» ধাহা। 


ভতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুতত লেপ্টেনেন্ট 
গবর্নর্ সাহেৰ গবর্ণমেন্ট গেজেটে ইশৃতিহার দিয়া হুকুম করিতে পারেন ফে এই 
আইনের বিধান উক্ত কোন খালের বিষয়ে খাটিবেক ইতি । 


২ধারা। 


এব» ইহাতে হুকুম হঈল যে এ২ খালের জলকর ধার্ধ্য করিবার বিহ্ৃযে এবং 
সেচনের কারণ তীহীহইতে জল লইবার বিদমে এব নৌকার ও কাষ্ঠের ও বাশের 
সাড়ের মাসুল ও দেয় টাকা তহসীল করিবার বিময়ে এব” এ২ খাল দিয়া গদনা- 
গমনের উপকার পাইবার বিষয়ে উত্তরপশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর্‌ 
সাহেৰ প্রত্যেক খালের অবস্থা! বুৰিয়া যেমত উপযুক্ত হয় সেইমত বিধি করিতে 
পারেন। এই প্রুকারে যে বিধি নিরূপণ হয় তাহা সকল লোককে জানাইবার 
নিমিত্তে গবর্ণমেপ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক ইতি। 


৩ ধারা। 
আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই প্রকার জারীহওয়। বিধির বিরুদ্ধে লাধারণ 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৭ সপ্তম আইন | 


ব্যক্তিরা যে কোন কম্ম্ম করে সেই কর্মের বিষয়ে তাহারা হয় খালের 
কিঞ্চিৎকাল নিবারণের ছারা অথবা পশ্চাৎ্থ লিখিত দণ্ডের ছারা দণ্ডনীয় হইবেক ইতি! 


৪ ধারা? 


এব ইহীসে হুক্কুম হঈল যে খালের জল যেং ভূমিতে সেচা গিয়াছে স্ইেং 
ভূমির বিষয়ি জলকর বাকী পড়িলে নেই বাকী টাক হয় শ্বাঁশর উপকার কিথিও* 
কাল নিবারণের দ্বারা অথ্বা ভূমির বাকী রাঙ্গস্ব আদায় করণের যে নিয়ম নিরূপিত 
আছে সেই নিয়সের দ্বারা আদায় করা ষাইবেক ইতি। 


৫ ধারা। 


এব ঈহীতে হুকুম হইল যে যে কেহ জানিয়া শুনিয়া উক্ত কোন খাল অথ্ৰ] 
সেই খালহইতে নির্গত কোন জলপথ্ বা সেই খালহইতে প্রাপ্ত জলের কোন জলপখ্‌ 
অবরোধ করে কি খালের ধার কিম্বী সেই খালের রক্ষার নিমিত্তে যাহা নির্মাণ করা 
যায় তাহার ক্গতি করে অথব] জালিয়াশুনিয়। খালের জল ময়লা করে সে ব্যক্তি নীচের 
লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


৬ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যেযেকেহ এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কি এই 
আইনানুসারে জারিহওয়া নিয়মের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করে তাহার দোষ মাজিস্্রেট সাহেবের 
নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি বিনাপরিশ্রমে চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদের 
কি ৫০) টাকার অনধিক জরীমানার অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক | এব 
জরীমানার টাকা না দলে সেই ব্যক্তি আরো চৌদ্দ দিন মিয়াদে কয়েদের যোগ্য 
হইবেক ইতি | 


ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন শাল দিয়া গমনাগসনকারি কোন 
নৌকার কি কাছ অথবা বাশের সাড়ের মালিক যদি নির্দিষ্ট মাসুল না দেয় তবে 
খালের মাসুল আদায় করণের কার্ষ্যে যে কার্কারক নিযুক্ত হন্‌ তিনি এ নৌকা! 
কি মাড়কি বাসের মাড় আটক করিতে পারেন। তাহাতে যদি মাসুল দশ দনের্‌ 
সধ্যে না দেওয়া যায় তবে মেই জিনিস আটক করণের পর দশম দিনে এ কার্য- 
কারক খালের সুপরিপ্টেণ্ডে্ট সাহেবের হুকুমমতে এ সমস্ত জিনিস কিম্বা তাহার মধ্যে 
যত আবশ্যক হয় তত বিক্রয় করিতে পারেন অথ্চবা সমুদয় জিনিস সরকারে জব্দ 
করিতে হুকুম দিতে পারেন৷ কিন্তু এইমত লকল গতিকে এঁ এলাকার কমিস্যনর্‌ 
সাহেবের নিকটে রিপোর্ট না হইলে ও তাহার অনুমতি না পাওয়াগেলে এ দুব্য 
জব্দ করণের কোন হুকুম জারী হইবেক না ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৭ সপ্তম আইন। ৩ 


৮ ধারা। 
এব, ইহাতে হুকুম হইল ফে উত্তরপশ্চিম দেশের ভ্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর্‌ 

সাহেব উপরের উক্ত জলকর্‌ ও মাসুল এব দেয় টাক! তহর্সীল করিবার নিমিন্তে 
কার্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন: এব এ কর আদায় করিবার নিমিত্তে 
উক্ত-প্রুত্যেক কার্ধ্যকারককে ডেপুটি কালেকটরের ক্ষমতা অপ করিতে পারেন্‌ 
এবং উপরের নির্দিষ্ট দণ্ড জারী করিবার নিমিত্তে তাহাকে জাইস্ট মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের ক্ষমতা অপপণি করিতে পারেন্‌ ইতি | 

সমান্তঃ। 

জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 


০ম 0১ 30/050৬ঘ5327170166 77070810607 


নিস তি 
€0810118--,71007660 5চ 006 06755] 001000880 01757 81685১৮7078. 0১00 852 


ইঙ্গরেগী ১৮৪৫ লাল ৯ নবম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ুনর জ্েনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজগা 
১৮৪৫ সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা 
সর্্দঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে। 


১৮৩৬ লালের ১৪ আইন এব” ১৮৩৮ সালের ১ আইন এব ১৮৪৪ সালের 
৬ আইনের শেসের লিখিত আসদ্ঠনীর মাসুলের তফমীল সণশোধনের এব, 
১৮৪৪ নালের ১৫ আইন রদ করণের আইন । 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জুন তারিখআঅবধি এব* তাহার পর 
১৮৩৬ মালের ১৪ আইনের শেষের লিখিত 4 চিহৃত তফন'লের যে ভাগ এব 
১৮৩৮ সালের ১ আইনের শেদের লিখিত 4& চিহ্ৃত তফসীলের যে ভাগ এব 
১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেষের লিখিত 4 চিহ্কিত তফসীলের যে ভাগ পশ্চাৎ্ 
নির্দিষ্ট দ্িনিসের উপর মাসুলের হারের বিময়ে সম্নর্ক রাখে তাহা রদ হইবেক ইতি | 

ইঙ্জলও দেশের অথবা ইঙ্গলপ্তীয অন্য কোন অধিকারের উত্পন্ অথবা নিস্ষ্িত 
সারিন ফৌর অর্থাৎ জাহাজের সরপ্জাম। 

ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন মারিন ফ্টোর। 

ইঙ্গলও দেশের অথবা ইঙঈগলপ্তীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন ধাতু বা 
নিষ্থিতি ধাতু। 

রাঙ্গব্যতিরিক্ত ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উৎপন্ন কি নির্মিত ধাতু । 

ইঙ্গলও দেশের কিনব! ইঙ্গলণ্তীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা পুস্ততকর। 
পশমী কাপড়। 

ভিন্নাধিকার্‌ স্থান বা দেশের প্রস্ততকরা পশমী কাপড়। 

ইঙ্গলও দেশের কি ইঙ্গলপ্তীয় অন্য কোন অধিকারের প্রস্ততকরা কাপাসী ও 
রেশমী কাপড়ের থান ও কাঁপালী সূতা ও পশমী সূতা । 

ভিন্নাধিকার স্থানের প্রস্ততকরা রেশমী এব কাপাপী কাপড়ের থান ও 
কাপাশী সূতা ও পশমী সৃতা। 

ওয়াইন এব অন্যান্য প্রকার শরাব। 

উগ্ু শরাৰ। 

এবং উক্ত তফলীলের মধ্যে অন্য হে সকল নির্ষিত দুব্য লেখা যায় নাহি 
তাহা? ইতি | 


২ ইজজরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন । 


২ ধারা। 
এব* ইহাতে হুকুম হইল মে এইঈ আইনের শেষের লিখিত তফমীল উক্ত তিন 
আইনের 4 চিছ্িত প্রুত্যেক তফনীলেন্ন ভাগ হইলে যেরূপ হঈত সেরূপে পৃর্দোক্তি 
তিন আইনের শেষের লিখিত ,$ চিজিত তফবীলের যে ভাগ এট আইনের ছারা পদ 
হইল দেই ভাগের সঙ্গে উক্ত ভিন আইনের দে সকল বিধিসম্র্ক রাখে সেই সকল বিধি 
১৮৪৫ মালের ১ জুন তারিখতাবপি ও তাহার পর এইট আক্টনের শেষের লিখিত 
তফলীলের বিষয়ে খাটে এসত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি 


শপ্লারা। 


এন ইহাতে হুক হউল দে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এবণ ১৮৩৮ সালের 
৯ আইনের ও ১৮৪৪ সালের ৬ আইনের শেগ্ছ ভাগের লিশিত আমদানীর মাদুশের 
ভকমীল শ্রধরিবার আইন এইট নাদে খ্যাত ১৮৪৪ সালের ১৫ আঈন রদ হইল ইতি! 


ভফসীল । 


বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিনম কি বোদ্বাই কিন্থা গান্দ্রাজ রাজধানীর কোন বন্দরে 
সমদুপথে আমদানীহওয়া নাচের লিখিত দূব্যের মাসুলের হার । 


| ভিন্নাধিকার দেশীষ 


ূ 


ইঙ্গলগ্ভীষ জাহাজে 





জিনিলের তফসীল। পামানািইিলে। । জাহাঙে আসদানী 
হইলে। 

টি টির রা 
ইঙঈ্গলগ্ড দেশের বা ইঙ্ঈলপ্ভীয় অন্য | 

কোন অধিকারের উত্পন্ন বা নিম্মিত 

মারিন স্টোর। ন্‌ »** ০ শতকরা ৫9) শতকরা ১০) 
ভিন্নাধিকার দেশের উতৎ্পন্নএ এ। | শতকরা ১০ । শতকরা ২০) 
ইন্গলগড দেশের অথবা ইাঙ্গলপ্তীম | ূ 

অন্য কোন অধিকারের উত্পন্থ কি | 

নিম্ষমিত ধাতু। ৯০০ ট শতকরা ৫ শতকর" ১০০ 
ভিন্নাপিকার দেশের উত্পনএ এ | শতকর। ১০) শতকরা! ২০ 
ইঙ্গলণগ্ড দেশের কি ইঙগলগ্াম ৃ 

আন্য কোন তধিকাদের উ-্পন্ন 

পশমী রাপড় । ০০ তত শতকরা ৫ শতকরা ১০) 








ভিম্বাধিকার দেশের উৎ্পম্নএএ। | শতকরা ১০) । শতকরা ২০ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন । ৩ 






ভি্গাপ্ধিকাঁর' দেশীষ 
জাহাজে আমদানী 
হইলে । 






ইঙ্গলগ্ীয় জাহাজে 





ইঙ্গলও দেশের কিম্বা ইঙ্জলপ্তীয় 
অন্য কোন দেশের নিস্ষমিত কাঁপাসী 
ও রেশমী কাপড়ের ধান এব, সূতা 
কিন্বা কাটা সৃতা। কি পশমী যুতাছাড়া 
কাপান কিম্বা রেশসনিম্মিত দ্ব্য 
অথব] অন্য দৃব্যেতে মিশ্রিত কাপাস 


“ও রেশমনিক্ষিত দুব্য। ড়া শতকরা ৫) শতকরা ১০) 
ভিম্নবাধিকার দেশের উৎপন্ন এএ | শতকরা ১০) শতকরা ২০) 
ইঞজজলও দেশের কি ইজলপ্তীয় অন্য 

কোন অধিকারের উৎপন্ন কাপাসের 

সূতা কিকাটা সূতা কিন্থা পশমী সৃতা। ] শতকরা ৩০ শতকরা ৭) 
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্এ এ। ; শভক্রা ৭ শতকরা ১৪) 
পোর্টর ও এল বিয়র ও সৈডর 

এবং এ প্রুকার গীজাপর1 শরাব। শতকরা ৫9 শতকরা ১০ 
ওযাইন এব অন্যান্য প্রকার 

শরাব। রা ঠ »** | ফি গালনের পুতি ১) | ফি গালনের প্রতি ২) 
উগু শরাব । রর -** ( ফিগালনের গ্লুতি ১1০ ; ফি গালনের প্রতি ৩) 





এন্৭ উগ্ু শরাব লগ্ন গ্রুফের 
শক্তিঅপেক্ষা যেমন অধিক তেজ হয় 
তেমন তাহার মাসুল বৃদ্ধি হউবেক। 
শরাব বোতলে আমদানী হইলে ৫ 
কুআর্ট বোতল এক ইল্লেরি়ল গাল- 
নের ভুল্য জ্ঞান হউবেক | 

এই তফসীলের লিখিত জিনিস- 
ব্যতিরিক্ত অন্য সকল নিশ্মিত দূব্য! | শতকরা ৫/ শতকরা! ১০) 














লমাণ্তঃ| 
জি এ বুশবি। 


ভারতব্ষের গৰর্ণসেণ্টেরে সেক্রেটারুশ। 


৩০৯0০ উ588051514)2327772462 47675144)7, 
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ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ১০ দশম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবণ তাহা সর্ধ্- 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


ষেহ গতিকে তলবচিঠী জারী হইতে মণ পারে মেইং গতিকে ওয়ারণ্ট জারী 
করিবার ক্ষমতা আদালতকে অপণ করণের আইন | 


ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোটের বিশেষ এলাকাভিন্ন ভারতবষের 
কৌঁম়াদি বাহাদুরের শাসিত দেশের সপ্যে যখন কৌন ফৌজদারী মোৌকদ্দমণতে 
আইনানুসারে আসামীর নামে প্রথমে তলবচিঠী জারী করিতে হয় তখন যদি এমত 
প্রমাণ হয যে আলামীর উপর এ তলবচিঠী জারী করিতে উপযুক্তমতে উদ্যোগ করা 
গিরাছে কিন্তু আসামীর উপর এ তলবচিঠী জারী করণের ভার যে কার্ধ্যকারকের কিছু! 
যে লোকের প্রতি ছিল তিনি তাহা] জারী করিতে পারিলেন না তবে ঘে আদালতহইতে 
এ তলবচিঠী বাহির হয় সেই আদালত এ আনামীকে গ্রেফতার করিবার নিমিদ্বে 
ওমারণ্ট জারী করিতে পারেন ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা 
প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি। 

সমান্তঃ | 
ক্ষি এ বুশবি! 
ভারতবর্ষের গবর্মমেণ্টের লেক্রেটারী। 


শটারাং। 0 01809171185 1957172166 27071512107 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৪ চতুদ্শি আইন । 


ভারতবর্ষের স্ীযুত গব্রূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
লালের ১২ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা নর্ঘ্ঁ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


মুনদেফের আদালতে নাজিরদিগকে নিযুক্ত করণের হুকুম করিবার বিষয়ি 
আইন । 


৯» ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের 
৫ ধারার ৪ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জজ লাহেবের আদালতে যে কতক 
কর্ম নাজিরের প্রতি অপণি আছে সেইং কর্ম মুনসেফের আদালতে মুনসেফের। 
আপনার1 করিবেন এব” জজ সাহেবের আদালতে যে তলবানা! লওয়া যায় মুনসে- 
ফের আদালতে লেই তলবানার চারি ভাগের কেবল তিন ভাগ লওয়। যাইৰেক 
তাহা রদ হইল ইতি । 


২ ধারা) 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে বাজল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশে এই আ্াইন জারী হওনঅবধ্ধি এব”. তাহার পরে মুনসেফের আপনং 
পিরিশ্তায় নাজির নিযুক্ত করিবেন । এঁ নাজিরেরদের বিষয়ে বাক্গল1 দেশের চলিত 
১৮১৪ লালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রকেরণের বিধান খাটিবেক ইতি । 
নমাস্তঃ। 
জি এ বুশৰি 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী। 


খওেরনে ০. ট575 ধর ন582796166 7747520691 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ পাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। 


ভারতবর্ষের ভ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌঙ্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ১৬ আগঞ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব”. তাহ! সর্্ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


আদালতের এব রাজস্বের কার্য্ের বিষয়ি তিন রাজধানীর সৈন্যেরদের 
এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের অধিকার নির্দিষ্ট এব” ধার্য করণবিষয়ক আইন। 


১ ধারা। 


যেহেতুক বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১৫ আইন অদ্যপর্যযন্ত বলবৎ 
আছে কি না অথবা তাহার কোন বিধান এব কত বিধান অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে 
এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে 


অতএব ইহাতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল যে উক্ত আইন এব” তাহার প্রত্যেক 
বিধান এখনও বলবৎ আছে ইতি। 


»ধারা। 


এব** যেহেতুক যে আইন বাঙ্গলা দেশের সৈন্যের নিমিত্তে উপরে নির্দিষ্ট ও 
হুকুম হইল লেই আইন মান্দ্াজ্গের চলিত ১৮১৭ সালের ৮ আইনের দ্বারা মান্দ্রা- 
জের সৈন্যের আইন নির্দিষ্ট আছে এবস যেহেস্ুক মেই আইন বোস্থাইয়ের সৈন্যের 
নিমিত্তে নির্দিষ্ট কর! বিহিত ও যথার্থ বোধ হইতেছে 


অতএব ইহাতে হুকুম হই'ল যে বাঙ্গল! দেশের চলিত উক্ত আইন বোস্থাইয়ের 
সৈন্যের প্রতি বিস্তারিত হইল কেবল এ আইনের যে কোন বিধি স্বভাবতঃ বোষ্বাইয়ের 
সৈন্যের বিষয়ে খাটিতে পারে ন! তাহা! বর্জিত ধাকিল ইতি! 


৩ধারা। 


এব, যেহেতুক উক্ত আইনের দ্বারা এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদিগকে 
ফে অধিকার দেওয় গিয়াছে তাহা আদালতলম্নর্কীয় কার্য্যে ইঞ্টাম্লের মাসুল ক্ষম! 
করণের ছারা বিস্তার করা ষথ্থীর্ঘ ও উপযুক্ত বোধ হইতেছে 


অতএব ইহাতে হুম হইল হে করির়াদী যদি ফোর্ট উলিয়ম অথবা ফোর্ট 
সেন্ট জর্জ অর্থাৎ মান্জ্বাজ অথবা বোস্বাইয়ের রাজধানীর অধীন সৈন্যের লিরিশতায় 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। 


এদেশীয় ইন্দাদীর ব। সিপাহী হয় তবে পাঁওন। দাওয়ার কি তেজারতের কারবুর 
দেনাপাওনার মোকক্গমা ছাড়া অন্য সকল প্রথমতঃ উপস্থিত মোকন্দমার 
কোম্নানি বাহাদুরের সকল আদালতে ইঞ্টাম্ না হওয়া কাগজে গ্রাহ্থ হইবেক ইতি 


৪ ধারা । 


কিন্ত জানা কর্তব্য যে উক্ত ৩ ধারার দ্বার! যে ইন্টাম্ ফরিয়াদীর প্রুতি ক্ষমা 
হইল সেই ইঞ্টাম্ের মূল্য যে অপ্পশ যথার্থ বোধ হয় সেই অবশ পরাজিত ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিরদের সরকারকে দিতে ভিক্রীর মধ্যে হুকুম লেখা যাইবেক ইতি । 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এদেশীয় হুদ্বাদার অথবা লিপাহীর যে মোক- 
দমায় প্রুকৃতপ্রস্তাৰে কোন সম্র্কন!' থাকে অথবা নালিশের দরখাস্তে লিখিতপর্য্যন্ত 
সম্পর্ক না থাকে এইমত কোন মোকদ্দমায় যদি এ এদেশীয় কোন হদ্দাদার অথব] 
লিপাহী এই আইনে দত্ব উপকারের দ্বারা চাতুরীক্রমে অন্য কোন ব্যক্তির উপকার 
করণের নিমিত্তে এই আইনক্রমে কোন মোকদ্দমা! উপস্থিত করে তবে এই আইনছাড়া 
অন্য প্রকারে মোকদমা উপস্থিত করিলে তৎ্নম্র্কীয় ব্যক্তির যে মুল্যের ইঞ্টাক্ন 
কাগজ লাগিত এ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা নিপাহী তাহার পাচগ্তণের অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং এ জরীমানার টাকা ডিক্রী জারী করিবার নিদ্দিষ 
নিয়মানুসারে উসুল হইবেক ইতি। 


৬ ধারা। 


এব. যেহেতুক ১৮৪০ লালের ৪ আইনের ৪ ধারায় হুকুম আছে যে যদি কেহ 
মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাহার ক্ষমতাগ্াপ্ত অন্য কার্ধ্যকারক লাহেবের নিকটে এমত 
নালিশ করে যে এ মাজিষ্্রেট সাহেব কি তাহা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্ধযকারক সাহেবের 
এলাকার মধ্যে আমি আইনবিক্ুদ্ধ কোন ভূমি বা ব্টীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য 
ধরিবার জলাশয় কি ফমল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দৃব্যহইতে বলক্রমে বেদখল 
হইয়াছি এ নালিশকরণিয়। ষ্দ্যপি ভূম্যধিকারী বা! মফঃসলী তাল্কদার কি ইজার- 
দার বাদরইজারদার কি রাই যতইত্যাদিস্বরপ এ ভূমির দ্খীলকার ছিল তবে মাজিস্ট্রেট 
লাহেব কি তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যযকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের 
নামে নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এব এ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন 
ব্যক্তিকে স্বয়", কিম্বা মোগ্ডারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া 
জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এব” আবশ্যক লাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং 
দলীলদস্তাবেজ বিবেচন! করিলে পর যদ্যপি তাহার এ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে 
বোধ করেন্‌ তবে তিনি এক ক্ুবকারী লিশ্িয়। দাওয়াকারি,ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর 
পুনর্ার দখল দেওয়াইতে এব, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ম আদালতের দ্বারা দখলের 
স্বত্বের বিষয়ের নিয় না! হওয়াপর্ধ্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন? 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন ৩ 


কিন্ত যে ব্যক্তি বেদখল হওন বিষয়ের নালিশ করে সে যদি বেদখল হওনের'পর 
এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়ান! করে তবে এমত হুকুম দেওয়া! যাইবেক না ইতি! 


এব যেহেতুক যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি এদেশীয় হদ্দাদার অথবা 
লিপাহী হইলে তাহাকে বেদখল হওনের লময়অব্ধি এক মাসের অধিক কাল 
আপনার দাওয়া করিবার নিমিত্তে অনুমতি দেওয়া য্থার্থ বোধ হয় 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পুর্থবোক্ত ধারার 
যে ভাগে লেখে ষে তাহার মধ্য লিখিত প্রুকারে বেদ্খলহওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি 
নালিশকরে নেই ব্যক্তি ব্দ্খলহওনের সমযুত্মবর্ধি এক মালের মধ্যে আপনার 
দাওয়া! উপস্থিত না! করিলে এ আইনের নিদির্ট সেইরূপ কোন হুকুম দেওয়। 
যাইবেক না মেই ভাগ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা দিপাহীরদের করা নালিশের 


বিষয়ে রদ হইল ইতি। 


৭ ধারা! 
এব” ইহাতে হুকুম হইল যে ব্দখলহওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশ করে 

সেই ব্যক্তি যদি এদেশীয় হাদ্দাদার অথবা সিপাহী হয় তবে তাহার বাসস্থানের 
দূরত্ব এব”, লিখবপঠনের দুঙ্করতা বুৰিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে মিয়াদ ওয়াজিবী 
বোধ করেন্‌ সেই মিয়াদের মধ্যে যদি এ ব্যক্তি আপনার দাওয়! উত্থাপিত ন। করে 
তবে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পুর্ষ কথিত ধারায় যে পুকার হুকুম নির্দিষউ 
আছে এমত কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না৷ ইতি। 

পমান্তঃ ৷ 

জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন | 


ভারতবর্ষের প্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ১৬ আগষ্ট তারিখে লীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্ধ্- 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্লুকাশ হইতেছে । 


১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপীল ডিসমিন হইলে পর তাহা 
পুনর্ধার গ্রাহ করিবার নিয়ম করণের আইন। 


যেহেতুক আপালের বিষয়ি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি অত্যন্ত ক্লেশ- 
জনক ও কঠিন এব তাহার কাঠিন্যের লাঘবকরা। উপযুক্ত বোধ হইল। 


১ ধারা? 


অতএক ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। কি মান্দ্রাঙ্গ রাজধানীর অধীন দেশের 
মধ্যে কোম্নানি বাহাদুরের কোন আদালতে এই আইন জারী হওনের পরে কোন 
আপীল ১৮৪৯ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিন হইলে এ আপীল সদর 
আদালতে ডিমমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর তিন মাসের মধ্যে এবং 
অন্য কোন আদালতে ডিসমিনস হইয়া থাকিলে ডিমমিনস হওনের পর এক মাসের 
মধ্যে যদি আপেলাণ্ট এ আপাল পুনরায় গ্রাহ্থ হওনের দরখাস্ত মুৎ্ফরন্কী দর- 
খাস্তের নির্দিষ্ট ইঞ্টাম্ন কাগজে লিখিয়া এই বিষষে আ্াাদালতের খাতিরজম! করায় 
যে এ আপালী মোকদ্দম। উকীলের ক্রুটিপুযুক্ত কি্থা অনিবার্য কোন ছঘটনাপ্রযুক্ত 
ডিসমিস হইয়াছে তবে যে আদালত এ আপালী মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছিলেন 


* মেই আদালত তাহা পুনরায় গ্রাহথ করিতে পারেব ইতি । 
২ ধারা? 


এব্০ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর তিন মাসের সধ্যে 
যদি আপেলান্ট আপন আপীল পুনর্জার গ্রাহ হইবার নিমিত্তে মুৎফরক্ক। দরখাস্তের 
নির্দিষ্ট ইঞ্টাম্ম কাগজে দরখাস্ত করে এব এ মোকদ্দমা উকীলের ক্রুটিপ্রযুক্ত কি 
অনিবার্ধ্য কোন টনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছিল এই বিষয়ে আদালতের খাতির- 
জম করায় তবে এই আইন জারীহওনের পূর্বে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের 
বিধিমতে যে কোন আপীল ভিসমিস হইয়াছিল তাহা উক্ত কোন আদালতে 
পুনর্ধার গ্রাহ হইতে পারে ইতি! 


খ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৩৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন। 


৩ ধারা? 


পরন্ত ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনামুসারে যে কোন আপাল পুরা 
গ্রাহ হইয়াছে তাহা যদি পুন্জার ১৮৪১ লালের ২৯ আইনের বিখিমটত ভিসি 
হয় তবে তাহ! আর গ্রাহ হইতে পারে নী ইতি। 


সমান্ত। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নত্র জেনরল বাহাদুর হজ্র কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৫ মালের ১৬ আগঙফ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
তাহা সর্কলাপারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


বাঙ্জলা দেশের ফোর্ট উলিষম রাজধানীর অধীন দেশে মুনসেফেরদের আদা- 
লতে সাক্ষিরদিগকে পৃর্র্ধাপেক্ষা উত্তমমতে হাজির করাঁওণের আইন 


৯ ধারা 


ইহাতে হুকুম হইল যে বার্গল! দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের 
৩১ ধারার ১ ও ২ প্রুকরণ এব ৩২ ধারার ১ প্রুকরণ রদ হইল ইতি | 


২ ধরা! 


এব. ইহীতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিষম রাজধানীর 
অধীন দেশের মধ্যে সাদ কোন মুনসেফ আপনার বিশেষ এলাকায় না থাক] ব্যক্তির 
সাক্ষ্য চাহেন এব যদি সেই ব্যক্তি বাদিপুতিবাদির তলবকরাতে হাজির না হয 
তবে এঁ ব্যক্তিজ্ছ হাজির করাইবার নিমিত্ত মুনলেফ যথোচিত পরওষানা দিবেন 
এব, যে মুনসেফের বিশেষ এলাকার মধ্যে সেই নাক্তি থাকে সেই মুনসেফের 
নিকটে তাহা পাঠাইবেন এব” এ মুনসেফ সেই পরওয়ানার পৃষ্ঠে দস্তখ্ করিবেন 
এবং তাহা রীতিমত জারী ও লয্নন্গ করিবেন ইতি । 


৩ ধারা! 


এবছ্. ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির উপর 
সাক্ষিত্ব্প জিলার আদালতে গ্কাজির হইতে সমন হইয়াছে এব দেই ব্যক্তি এ 
আদালতে হাজির হইতে ত্রুটি করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ব 
জিলার জজ মাহেব্রে এক্ষণে ষে সকল ক্ষমতা আছে এই আইন জারীহওনঅবধি 
এব, তাহার পর মুনদমফের আদালতে লাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে কোন ব্যক্ষির 
উপর সমন জারী হইলে পর সেই ব্যক্তি হাজির হইতে ক্রুটি করিলে সেই ব্যক্ষিকে 
হাজির করাইবার নিমিত্তে সুনসেফেরদের সেই নকল ক্ষমতা থাকিবেক | কিন্তু এই 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন। 

আইঈনানুসাঁরে মুনসেফের] ধে সকল হুকুম করেন্‌ তাঁহার উপর জিলার জজ 

নিকটে আপাঁল হইতে পারে এব াহার নিষ্পন্তি চুড়ান্ত হইবেক ইতি । 
সমাপ্তঃ | 


জি এ বুশবি ূ 
ভারতবর্ষের গবর্পমেন্টের লেক্রচিত্রী। 


9০0৮ উ475110585177104166 77488144075 


(71৩01 08 1৮৮67560154 00 1005 1750851 0101070 0761088) 615555000৮5 2৪৪25, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৮ অফ্টাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের স্্রীযুত গৰরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ২৩ আগঙ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব” তাহা! সর 


সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে । 


যাবজ্জীবন কয়েদের দ্গুপ্রাপ্ত কয়েদীরা যে অপরাধ করে তাহার দণ্ড করণের 
আইন। 


যেহেতুক অন্যান্য ব্যক্তির অপরাপের যে দণ্ড নিরপণ আছে যাবজ্জীবন কয়েদের 
দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা সেইং অপরাধ করিলে তাহারদিগের তদপেক্ষা কঠিন দগুকরা 
উচিত কোধ হয়। 


৯ ধারা 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকা এব, মলাকার 
মোহনার বসতিলকল ছাড় কোক্লানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে কোন 
কয়েদীর যাবজ্জউউ্টী কয়েদ হওনের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইয়াছে 
সেই ব্যক্তি অন্য লোককে খুন করিবার অভিপ্র্ায়ে যদি কোন কর্ম করে অথবা যাহাতে 
অন্য লোক খুন হইবার সম্ভাবনা আছে এমত কর্মযদি জানিষান্তনিয়া করে তবে এ 
কয়েদীর সেই কর্ষেরি দ্বারা অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হউক বানা হউক তাহার অপরাধ 
সেশন আদালতে নাব্যস্ত হইলে তাহার প্রাণদও কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের 
অথবা ৩৯ বেত্রাঘাতের অনধিক দণ্ড হইবেক কিন্ত এই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের 
মণ্ডুর করণের আবশ্যক খাকিবেক ইতি । 


২ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ধারার লিখিত অপরাধভিম্ন যদি উক্ত 
প্রকার কোন কয়েদী অন্য কোন অপরাধ করে অথবা যে জেলখানাতে কয়েদ থকে 
সেই জেলখানার অধ্যক্ষের হুকুমক্রমে শাস্তি পাইলে পর কোন অত্যাচার কি হঙ্গামা 
করে তবে লেশন আদার্লতে সেই অপরাধের প্রমাণ হইলে তাছার বাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 


২ ইক্গর়েজী ১৮৪৫ লাল ১৮ অষ্টাদশ আইন। 


প্রেরণের দণ্ড হইবেক অথবা ৩৯ বেত্রাথাতের অনধিক শান্তি হইবেক ফদি যাবজ্জীবন 


দ্বাপান্তর প্রেরণের হুকুম হয় তবে সেই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুরীর 
অপেক্ষা থাকিবেক ইতি । 


সমাপ্ত! 


জি এ বুশৰি | 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি্শতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৫ সালের ৩০ আগফ তারিখে বীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবঞ্* 
তাহ! লর্জলাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


আনাম কোস্পানিকে চার্টর দেওনের আইন। 


যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে যে আসাম দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে 
এবস্, ভারতবর্ষের উত্তরপূর্রের অন্যান্য ভাগে যাহাতে আমল চা! উৎপন্ন হয় এমত 
অনেক ও প্রশস্ত ভূমিখগ আছে এৰ* ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়1 গিয়াছে যে লেশান- 
কার ভূমি এব”, আবহাওয়া চার বৃক্ষের কৃষি বাহুল্যমতে করণের সর্ঘ্থ প্রকারে 


উপযুদ্ক। 


এব যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে চার কৃষিকর1 ও চা 
পুন্তত করাতে যেমন ইঙ্গলও দেশের উপকার ও লাভ তেমনি ভারতবর্ষে ইঙ্গলগ্ী- 
য়েরদের অধিকারে মহৌপকার ও লাভ হইবেক এবপ্ বিশেষ ম্হীজনেরদের সম্প্থান 
ও উদ্যোগের দ্বারা যেপর্যযন্ত তাহার কৃষি হইতে পারে তদপেক্ষা বাহুল্যমতে এ 
চার ব্যবসা করিলে উপকার দর্শিবার সন্ভাৰনা আছে এব যেহেতুক শ বৃক্ষের চাল 
ও তাহা প্রস্তুত ধরিবার এবস তাহ বাড়াইবার নিমিত্বে সম্সুতি এক মোনৈটি অর্থাৎ 
কোম্মীনি স্থাপর্নহইয়াছে এব” এ কোম্নানির মূল ধন ৫০১৯০,৪৩০,) লক্ষ টাকা! এব, 
তাহ! ৫০০) টাক] করিয়া ১০,০০০ ল্যারেতে বিভক্ত হইয়াছে এহ. এ কোন্ীনিকে 
আসাম দেশে এব” ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব দিগে কএক খণ্ড ভূমি ইহার পূর্ত দেওয়া 
* গিয়াছিল এব, এ বৃক্ষের কৃষি করিবার ও তাহা! প্রস্তত করিবার নিমিত্তে উক্তি 
কোন্সালি নান! কুঠী স্থাপন করিয়াছেন এব. এঁং কু্ঠীর কর্ম এক্ষণে চলিতেছে। 


এবং বেছেতুক এ সমুদ্র ১০,০০০ স্যার লহী হইয়াছে ও বপ্টন হইয়াছে এবপ্ং 
তাহার অধিকারিরণ এ কোক্লানির ৫০১৬৯০১০৩০৩) লন কোম্লানির টাক? মুল ধনের 
মধ্যে কোম্পানির ২০১০০,০০০,) লক্ষ টাকা দাখিল করিয়াছেন এব. এঁ নাল] স্বাক্ষর- 
কারী আপন্‌ং খরচে উক্ত বৃক্ষের চাল ও তাহ? প্রত্তত্ত করিতে স্বীকৃত আছেন এস, 
ধস্বাক্ষরকারীরা যদি পশ্চাৎ লিখিত ও নির্দিষ্ট মতে চার্টরপ্রান্ত হন্‌ তবে প্রত্যেক 
স্বাক্ষরকারির এব. সর্ধদাধারণ লোকের অনেক সুগম ও উপকার হইবার লপ্ভাবন। 


আছে! 
ক 


ং ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবি*্শতিতম আইন! 


এবপ যেহেতুক এমত বোঁধ হইয়াছে যে আলাম দেশে তদ্দেশজ অন্যান্য দ্ব্য 
আছে অথবা সেই দেশের ভূমি এব” আবহাখওয়াপ্রযুক্ত উত্তমরূপে জন্মিতে পারে 
এব নেউং দুবা এ কোম্পানির চার চাসের এব, কুঠীর লয্নর্কে অথবা লমভিব্যাহারে 
চাঁন ও প্রস্তুত করিলে উদ্ত কোম্নানির বন্ধ উপকার ও লাভ হইবেক এব যেছেতুক 
মেইং দুন্য উৎপন্ন করিতে এ কোন্লানি উপযুক্ত বোধ করিলে ্াহারদিগকে সেই 
বিষয়ের ক্ষমতা দিবার এব”, ভাহারদের মূল ধল বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওনের 
নিয়মকর1 বিহিত বোধ হয়। 


এব যেহেতুক যেং ব্যক্তিরদের নাম পশ্চাৎ লেখা আছে ভাঁহীরদের মধ্যে 
কএক জন্‌ উক্ত কোস্পানি নিযুক্ত ও সপস্থাপন করিবার এবং তাহার ব্যবসা আরম্ভ 
করিবার নিমিত্তে ক্ষণেক কালের জন্যে কমিটিস্বব্ূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এব” সেইব্ূপে 
কর্ম করিয়াছিলেন এবণ্ তাঁহার পরে ১৮৪০ সালের ৩১ জানুমারি তারিখের সম্বন্ধ- 
পত্রের নিয়মানুসারে উক্ত কোল্নানি স্থাপন হইয়াছিল এব এঁ পত্রের ( দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ভাগের ব্যক্তিছাড়া ) প্রথম ভাগে এ লম্বন্থপত্রের নিমে যে ব্যক্তিরদের নাম 
ও মোহর আছে সেই নান) ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন 
এ দ্বিতীয় ভাগে ফাহারদের নাম লেখা! আছে তাহারা এই২ং লর উলিয়ম বেল্স 
বারনেট ও রিচার্ড টুআইনিস্, ও তামন উইতিণ১ও জান আলিষউন ও আন্দ্রু হেগুর্সন 
ও ফাশ্গিস ফক্রু ও উলিয়ম ক্রেক্রপট এব”. তৃতীয জাগে ধাহারদের নাম নির্দিষ্ট 
আছে উাহারা এই ২ সর জর্জ জেরার্ড ডি হস্িপিএ লারপেন্ট বারনেট ও জান স্মাল 
ও আলেকজাগুর রজর্স ও ফর রেণালভন ও জান টুবর্প ও উলিযম মানি" ও 
উলিয়ম আর.ব্রাৰিন্দন এব বুল নেলি মাঙ্গলল লাহেব এব এ সম্ৃন্থপত্রের 
অনুসারে এ কোক্নানির কর্ম আরপ্ত হইয়াছে এব চলিতেছে এবণ্ং যেহেতুক উদ্ত 
পত্রে এইমত নিয়ম ছিল যে এ ক্ষণেক কালীন কমিটি সেই পদোপলকক্ষ বে সকল কক্ম 
ও কার্ফয ও বিষয় ও ব্যাপার করেব এব" সম্পন্ন করেন্‌ তাহা? মপ্তর হইবেক। 


এব যেহেতুক উক্ত প্রুকীর নিয়ম এই চার্টরের মধ্যে করা উচিত বোধ হইয়াছে, 
এব*, উক্ত মোসৈটির অথবা কোন্পানির যে সকল নম্নত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত ও দায় 
আছে এব" এইব্নপ চার্টর না পাইলে এ কোন্নানির থাকিত কিন্বা এ কোন্সানি দাওয়া 
করিতে পারিতেন অথবা এ কোন্ানির উপর দাওয়া হইতে পারিত সেই সকল 
সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দৌরন্ত এব, দায় এই আইনের দ্বার! পশ্চাৎ সন্স্থাপিত চার্টর- 
প্রান্ত সমাজে এব*, ভাহারদের পক্ষে ও াহারদের বিরুদ্ধে অর্পণ করিবার ও বজায় 
রাখিবার এব, সদ্স্থাপন করিবার নিমিত্বে নিয়মকরা! উচিত বোধ হইয়াছে । 


১ ধারা। 
অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জেম্স পাটল সাহেব ওচার্শল হে কেমরন 
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সাহেব ও বাবু দ্বারকানাখু ঠাকুর ও উলিয়ম প্রিন্সেপ সাহেব ও আলেকজাগুর রজর্শ 
সাহেব ও হেনরি বারকে হেগুর্ন সাহেৰ ও জেম্স প্রিন্সেপ সাহেব ও এদচার্ড 
হার্ডি" সাহেব ও জেম্ম কোহুন সাহেব ও জেস্স চর্চ সাহেব ও হেনরি চাপমান 
সাহেব ও জান লৌইস সাহেব ও জান ফেরলি লীথ সাহেৰ ও তামস চার্পল মর্টন 
সাহেৰ ও বাবু মতিলাল শীল ও উলিযম রিচার্ড ইয়” লাহেব ও জেমস ইয়প 
সাহেব ও আণচিবিল্ড স্কন্স লাছেধ ও রিচার্ড ওয়াকর লাহেক ও হেনরি মেরিডিথ 
পার্কর সাহেব ও এডুর্ড কোবর্ণ রেবন্সা সাহেব ও চালস রেক্স সাহেব ও জান ষর্ম 
সাহেব ও জর্জ সেরউড সাহেব ও জেমস চাললম কোলক্কক সথরলেগড সাহেব ও 
শাদুএল স্মিথ সাহেব ও জ্রাশ ডিন্স কাম্বেল লাহেব ও জান কারি*্টন পামর 
সাহেব ও উলিয়ম সলটান পিলান্দস সাহেব ও বানু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বানু 
রমানাথ টাকুর ও কথৰট বেন্সলি থর্ঁহিল সাহেৰ ও তামস স্কট সাহেব ও তামন 
সিউএল মাহেৰ ও ফ্ন্সিন ভাশ্তড সাহেব ও চার্লস ডগ্তাল মিচেল মাহে ও আলেক- 
জাগুর গারক মাকেঞ্জি সাহেব ও হেনরি আগঙ্টস উলফটন সাহেব ও ফান্দিল পি 
মেন্দিস সাহেৰ ও উলিয়ম হেনরি জোন্স সাহেব ও পিটর ইনিস সাহেৰ ও রাবর্ট 
জান লাটি সাহেব ও জেনকিন্স লুঞএলিন সাহেব ও জান জেনকিন্স লাহে ও আর্গর 
পিটার লাটি সাহেব ও আন্্রু হেগুর্ন সাহেব ও জান গ্াণ্ট সাহেব ও আলেক- 
জাগুর গার্ডন সাহেব ও উলিয়ম কব হরি লাহেব ও চ্েনরি হলরয়ড লাহেব ও 
রাবর্ট বিচর লাহে ও ভানিএল এলিয়ট সাহেব ও এড়র্ড গাঞ্টিন সাহেব ও জাল 
বিচর সাহেব ও জেম্স কলেন সাহেব ও তামস হাইড গার্ডিনর লাহেব ও ডনাল্ড 
মাক্রৌড গর্ডন সাহেব ও উলিয়ম হেনরি হার্টন সাহেব ও তামস হেনরি হক্রি সাছেৰ 
ও জে এস হিল সাহেব ও তামস ব্রাকেন সাহেব ও জান কার সাহেব ও থিয়োডোর 
ডিকিন্স সাহেব ও চাললস ডেবরিন' লাহেৰ ও উলিয়ম প্রিক্ষল ডৌনিৎ সাহেব ও 
জান কল্ডর সাহেৰ ও হেনরি বকিন্য সাহেব ও চার্লস জান বর্কিন্য* সাহেৰ 
ও রড়িক মাকেঞ্জি সাহেব ও জান উলিয়মনন মারৌড লাহে ও জান মলর সাহেৰ 
ও ই এলফিনিষ্টন সাহেব ও জেডি মলিন্স লাহেক ও রিচার্ড বর্ড সাহেব ও 
আলফেড পার্র লাহেব ও নি জে পিটার নাহেব ও হেনরি পিভিৎ্টন সাহেৰ ও 
জর্জ রজর্ম সাহেব ও উলিয়ম রন সাহেব ও জেম্ম সিডনি উপফ্োর্ড সাহেৰ ও 
রাবর্ট স্কট তামসন সাহেব ও নি এ ব্টানেল সাহেব ও উলিয়ম গ্িনওএ সাহেৰ 
ও আর এস হস্ফিসাহেব ও ফান্সিস আগ্টিন লাহে ও রিচার্ড জে চেগ্বর্প সাহেব 
ও আগী! মহস্মদ ইব্রাহিম ও বিশ্বনাথ মতিলাল ও বুঙজনাথ ধর ও দুর্গাচরণ ধর ও 
অদ্বৈতচাদ দত্ত ও গুরুপ্রসাদ বসু ও গৌরমোহন গোম্বামী ও হাজি মীরজ! মেহদি 
ইঞপাহানি ও লক্ষীনারায়ণ দত্ত ও মেঘনারারণ রায় ও মদনমোহন চাটুষযা ও 
নবকৃষ্ণ সিপ্হ ও নীলকমল ঘোষ ও প্রাণবৃষ্ণ লাহা ও প্রাণকৃষ্ণজ বাগচি ও. রাজা 
রাধাকান্ত দেব ও রাঁধামীধৰ দত্ত ও রামচাদ ধর ও রাঁজচন্জ্রু সুখুষ্যা ও রাজবল্লভ 
শীল ও রাঞফাকান্ত মিত্র ও সেখ আলম উল্লা ও শ্রীকান্ত বাভুষ্যা ও লীতানাথ বনু 
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ও উমাচরণ বসু এব” অন্য যে সকল ব্যক্তিরা এব চার্টরযুক্ত লমাজ এই কর্মের 
নিমিত্তে সহী করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে সহী করেন এব তীাহারদের নান! 
ও বিশেষ উত্তরাধিকারী ও টর্ণি ও আভডমিনিষ্টরেটের এব” আসৈন এই আইনের 
নিদিষ্ট অভিপ্রায় লিদ্ধ করিবার নিমিত্বে এক কোম্সানিতে সন্যুক্ত হইবেন এব" 
এই আইনের দ্বার! তাহার] সন্বুক্ত হইলেন এব*. € আলাম কোক্সানি ” নামে 
বিখ্যাত চার্টরপ্রান্ত সমাজস্বরূপ সৎস্থাপিত হইবেন এর থাকিধেন এব নেই নামেতে 
উাহারদের অনবরত পর্যায় থাকিবেক এবণ ভাহারদের এক সাধারণ মোহর 
থাকিবেক এব সেই নামেতে তাহারা নালিশ করিবেন ও মেই নামেতে তাহারদের 
বিরদ্ধে নালিশ হইবেক ইতি । 


২ ধারা। 


এহদ্ং ইহাতে হুকুম হইল যে আসাম দেশে এবছ, পৃর্বোক্ত ভারতবর্ষের উত্তর- 
পূর্ব ভাগে এ কোম্নীনিকে যে সকল ভূমি দেওয়া গিয়াছে সেই২ ভূমিতে উক্ত 
কোন্সানি চার বক্ষে কৃষি করিতে এব” তাহা বাড়াইতে পারিবেন এব, তাহার 
উৎপন্ন চা প্রস্তত করিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এব সামান্যতঃ চার বৃক্ষের 
কৃষিকরণের ব্যবসা! চালাইতে পারিবেন এবং তাহা বিক্রয় করণের এবণ বিদেশে 
প্রেরণের নিমিস্তে তাহা! প্রন্তত অথ্ব! তৈয়ার করিতে পারিবেন এব দেই কর্ম 
নির্ধাহের নিমিত্তে মৌরুসীরূপে অথবা কতক২ ব্সরের মিয়াদে শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যাহাতে সম্মত হন্‌ সেইমতে ভূমি লইতে ও 
পাউাক্রমে ধার্ধ্য করিতে অথবা ক্রয় করিতে কি অন্য কোন প্রকারে হস্তগত করিতে 
পারেন্‌ এব ভ্রীযুতের এ সম্মতি ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারীর মধ্যে কোন 
এক জন সেক্রেটারীর দন্তখৎক্রমে জ্ঞাত করা যাইবেক | এবৎ উক্ত কোল্পানি 
আবশ্যকমতে এ ভূমি বিক্রয় করিতে ও দান করিতে এব হস্তান্তর করিতে পারেন্‌, 
এব এ কোক্নানি যেমত উচিত বোধ করেন্‌ সেইমত দিরিশ্তা নিযুক্ত করিতে ও 
এমারৎ ও কারখান। পাখিতে ও যে কোন বিষয় সুগম হয় তাহা করিতেও পারেন 
এব” সামান্যতঃ পৃর্র্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্বে উক্ত কোম্নানির বিবে- . 
চনায় অন্য হে কোন কর্ম্মবা উপায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্‌। 
এব” আরে! যদি এ কোম্নানির উচিত বোধ হয় তবে চা উৎপন্ন করিতে যাহা 
ওপার়িক বা তদ্ঘটিত কি উপকারক বোধ হয় এইমত অন্যান্য বৃক্ষ বা! দূবোর কৃষি 
করিতে কিস! প্রস্তেত করিতে ব! তৈয়ার করিতে পারেন্‌। কিন্ত জান। কর্তব্য যে উক্ত 
কোম্মানি আফীন কি কাওয়া বা চিনির কৃষি করিতে ব। তাহ! প্রস্তুত করিতে কি তৈয়ার 
করিতে পারিবেন না ইতি) 


৩ ধারা! 
এবপং ইহাতে হুকুম হইল হে উক্ত কোন্সানির মূল ধন কো”, ৫০,০,০০9) লক্ষ 


ইক্সর়েজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবিশতিতম আইন ৫ 


টাকা হইবেক এব তাহা কো” ৫০০ টাকা করিয়া ১০,০০৩) স্যারে বিভক্ত হইবেক 
এব, তাহা] এ কোন্সীনির আসল মূল ধন জ্ঞান হইবেক এবস, পশ্চাৎ নির্দিকটিমতে 
নৃতন স্যার সৃক্টিকরণ ও বিক্রয় করণেতে হে টাকা উৎ্পন্্ হয় তাহাও এ কোম্নানির 
মূল ধনের মধ্যে গণ্য হইবেক। জানা কর্তব্য যে উক্ত কোম্নানি কোন সময়ে এব 
সময়ক্রমে যে নিয়ম তাহারদের উচিত বোধ হয় লেইং নিয়মক্রমে কোণ ৫০০/ 
টাকা করিয়া নৃতন স্যার সৃষ্টি করিয়া আপনার মূল ধন লব্দসুদ্ধ কোন এক কোটি 
টাকাপর্য্স্ত বাড়াইতে পারেন্‌ ইতি! 


8৪ ধারা। 


কিন্ত ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত কোস্সানির যে মুল ধন থাকে তাহার পাঁচ 
ভাগের এক ভাগের অধিক কর্জ করিতে পারিবেন ন। ইতি 


৫ ধারা। 


এব" ইহাতে হুকুম হইল যে উত্ত সোসৈটি অথবা কোন্সানি আপনার অধ্য- 
ক্ষেরদের আখ্ব1 অধ্যক্ষের নামে অথবা কোন ব্যক্তি বা! ব্যক্তিরদের নামে যে সকল 
ভূমি পাইয়াছেন অথবা হস্তগত করিয়াছেন অথবা হে ভূমির নিমিত্তে তাহারা 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা! এব তাহার উপর যে সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন 
এব যে সকল কারখানা করিয়াছেন এব তাহার উৎপন্ন দুবয এবণ, লেই ভূমির 
উপর অথবা তৎসম্র্কে কি তাহার সঙ্গে ব্যবহারকরা সকল দক্কুরথানা এব 
গুদাম ও এমারছ ও দুব্য এব” এ কোম্পানির অভিপ্টায় লিদ্ধ করিবার নিমিষ্ত যে 
মকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও যে নকল জিনিস ও দুব্য ও সামগ্রী ক্রয় হইয়াছিল 
বা লওয়া গিয়াছিল কি খরীদ হইয়াছিল কা জন্মিয়াছিল কিস্থা দৃষ্টি হইয়াছিল 
কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছিল এব” লেই সকল বিষয়ে আইনানুসারে ও 
একুটীপক্ষে উক্ত কোন্পানির যে ইঞ্টেট ও হক ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা! 
সব প্রকারে উক্ত আসাম কোন্সানি এব« ঠাহারদের লামাজিক উত্তরাধিকারিরদিগকে 
*এই কালঅবধি অপণগ হইবেক এব তাহারদেরি থাকিবেক | এব” কোন 
বিশেষ স্বাক্ষরকারির অথব। অধিকারির তাহাতে কোন ইফ্টেট বা স্থমিত্ব কি সম্মতির 
অধিকার থাকিবেক না ইতি। 


৬ ধারা। 


এৰস্, ইহাতে হুকুম হইল ফেএ কোম্পানির কার্ধ্য ও কর্তৃত্ব নির্ধাহের নিষিত্বে 

এব” এ কোম্লানির অধ্যক্ষের ও আমলারদের কার্ধা চালাইবার ও উপদেশের নিমিত্ত 

ষে কোন বিধান ও নিগ্রম ও দীড়া সাধারণ আইনের অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ 

না হয় তাহা! স্থাপন করিতে এব” সময়ক্রমে তাহা রদ ও মতান্তর ও ফেরফার 

করিতে এ কোল্লানির সম্পুর্দ ্ছমত1 পাকিরেক | এব উক্ত সমাজের সম্ন্ধপত্রের 
থ 


ঙ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি"শতিমত আইন। 


বিধান যাবৎ রীতিমত্তে মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ উক্ত কোম্নানির প্রথম 
বিধান ও নিয়ম ও দীড়া হইবেক এব যেপর্য্যস্ত ও ষেং বিষয়ে ২ বিধান লাধারশ 
আইন অথবা] এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যস্ত এব সেইং বিষিয়ে তাহা 
বলবৎ থাকিবেক ইতি। 


৭ থারা। 


কিন্ত জান] কর্তব্য এব ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোম্নানির অথবা) 
উাহারদের কর্তৃত্বকারিরদের কোন সাধারণ কিস্থা অন্য বৈঠক অগ্বা মেই বৈঠকে 
ব্যক্তিকে মনোনীত করণ কার্ধয কিনা নির্ধার্প্যহওয়া কোন কার্ধ্য কিন্বা অন্য কোন কর্ম 
উত্ত সমাজের সম্বস্কপত্রের লিখিত বিধান ও নিয়ম ও দীড়ানুসারে হইয়াছে বলিয়। 
এই আইনের লিখিত কোন বিষয়প্রযুক্ত বেআাইনী অথবা! অসিদ্ধ হইবেক না ইতি। 


৮ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতায় উক্ত কোল্লানির প্রধান দক্কুরখানায় 
জাথ্ব1 কর্মস্থানে প্রতিব্সরে অন্যন দুইবার এব* আবশ্যক হইলে অধিকবার উক্ত 
কোঁক্সানির সাধারণ বৈঠক হইবেক এব*্ এ সাময়িক বৈঠকের সময় নিরূপণ এব 
বিশেষ অথবা উপরি বৈঠক আত্বীন করণের নিয়ম এব” তাহার ইশ্‌ৃতিহার ও এত্বেলা 
দেওনের প্রকার উক্ত কোম্নানির বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা নিরূপণ এব ধার্য 
হইবেক | এব” এ সকল সাধারণ বৈঠকে তাহা সাময়িক হউক বা বিশেষ হউক 
যে পুন্যেক অধিকারির ৫ জ্যার অবধি ২০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাহার এক কোট 
হইবেক এব” ধাহারদের ২০ ল্যারআবধি ৫০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাহারদের ২ বোট 
হইবেক এব”. যাহারদের ৫০ স্যারআঅবধি ৯০০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে তাহারদের ৩ 
বোট হইবেক এব* ধাহারদের ১০০ অথবা তদপেক্ষা অধিক স্যার থাকে তাহার- 
দের ৪ বোট হইবেক কিন্ত যে অধিকারির ৫ ল্যারের ন্যুন থাকে তাহার কোন 
বোট হইবেক না । কিন্ত জান! কর্তব্য যে উক্ত কোক্লানির বর্তমান অধিকারির! 
এব” তাহারদের এক্ষণে যে স্যার আছে তাহা বজিত হইয়ণ যে মিয়াদ উক্ত কোস্সানির ' 
বিধানে নিরূপণ আছে বা নিরূপণ হইবেক কেবল নেই মিয়াদ ব্যাপিয়। হে অধিকারী 
আপনস্যার রাখিয়) থাকেন তিনি কোঁন বোট দিতে পারিবেন। এব” আরো হকুস 
হইল যে উক্ত কোক্সানির কোন বিধান ব। দীড়া কি নিয়মানুলারে ষে কোট কোন 
প্রতিনিধির দ্বারা দেওয়া যায় তাহা অধিকারী স্বয়ণ. দিলে যেকূুপ বলবৎ ও লিদ্ধ 
হইত সেইরূপ বলবৎ হইবেক ইতি । 


৯ ধারা। 


' এব. ইছাতে হুকুম হইল যে পূর্রোক্ত সাময়িক বৈঠকে উক্ত কোক্সানির বহশ 
এব” হিলাব সাধারণ স্বাক্ষর কারি অধ্হ! স্যারধারিরদ্রে দেখন এব বিবেচন। করুণ 


ইক্গর়েজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবি*শপতিতম আইল । খ 


ও মঞ্্রর করণের নিমিত্তে দরপেশ হইবেক এব, দর্শান যাইবেক | এপ, উত্ত 
প্রত্যেক সাময়িক বৈঠকে তৎকালীন উক্ত কোক্সানির অধ্যক্ষ অথবা অন্য আমলারা। 
হিসাবের যথার্থ চুম্বক এব. জমাওআর্পীল বাকীর ফর্দ উপস্থিত করিবেন এব 
দরপেশ করিবেন এব" তাহার অব্যবহিত পূর্রের মাময়িক বৈঠকের তারিখঅবধি 
ধে সাময়িক বৈঠকে এ হিলাব দাখিল হয় দেই বৈঠকের তারিথপর্য্যন্ত অথবা অক্নেশে 
তাহার যত নিকট হইতে পারে সেইপর্যস্তের উক্ত কোম্নানির সমুদয় জমা ও খরচ 
এ কার্ষেণের বিবরণ এ জমাওআনীলবাকীর ফ্র্দেতে লেখা থাকিবেক | এব এ চুক 
হিলাব এব. জমাওআমীল বাকীর ফর্দ সেই বৈঠকে অথবা তাহার পর কোন 
বৈঠকে তজবীজ এব" মঞ্জুর অথব। স্বীকার হইলে তাহা। আগৌণে কলিকাতার 
গবণমেণ্ট গেজেটে এব কলিকাতার হে দুই লক্বাদপত্রের অধিক গ্রাহক আছে 
তাহাতে প্রুকাশ হইবেক ইতি | 


১৩ ধার1। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোক্সানির স্যারের নিমিত্তে যে টাকা ইহার 
পূর্র্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা বলব ও দিদ্ধ হইবেক এব” ইহার দ্বারা তাহা। স্বীকার 
ও বহাল হইল ইতি! 


১১ ধারা । 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্নানির তিন জন অধ্যচ্ছের সহীকরা! 
এক সর্টিকিকট উক্ত কোক্সানির প্রত্যেক অধিকারিকে অথব! স্যারধারিকে দেওয়া 
যাইবেক এব» সেই স্যার বা স্যারলকলের সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে এ সর্টিফিকটের 
মালিকের দন্তখতের দ্বার] উক্ত কোম্সানির কোন স্যার হস্তান্তর হইতে পারে কিন্তু 
যে ব্যক্তিকে এ সর্টিফিকট হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল তাহার নাম বিশেষরপে 
পৃষ্ঠে লিথিতে হইবেক। কিন্তু উক্ত কোল্লানির কলিকাতার প্রধান দস্তুরখানায় 
ল্যারের হস্তান্তর করিবার যে রেজিষ্টরী বনী রাখা যাইবেক যাবৎ সেই বহীতে এ 
হস্তান্তর করণ লেখা না যায় এবং যাঁর, এ কোপ্সানির তৎকালীন সেক্রেটারী 
অথবা তন্লিমিত্বে উক্ত কোন্নানিয় নিযুক্ত অন্য আগলা এ রেজিষউরী হওন এব 
তাহার তারিখ এ পৃঙে দন্তঘৎকর] সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে না লেখেন্‌ তাৰছ্ এ দস্তখ- 
তের দ্বারা কোন স্যার বা স্যারসকলের' হস্তান্তর করা সিদ্ধ হইবেক না ইতি! 


১২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোক্সানির নানা অধিকারির এব ষাহার- 
দের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির টর্ণিরদের এব” অন্যান্য হে ব্যক্তি এ অধিকারির 
লঙ্থন্ধে দাওয়! রাখেন তাহারদের মধ্যে পরদপর এ কোকম্সানির স্যার সব্রপ্ুকারে 
এহ” নকল কার্য্যের নিজিত্তে অস্থাবর ইফ্টেট অর্থাৎ লম্পত্তি জান হইবেক এব" 


৮ ইর়েজী ১৮৪৫ লাল ২৯ উনবি্শতিতম আইন । 


তাহণ হস্তাস্তর হইবেক এব হস্তান্তর হওনের যোগ্য হইবেক এব, তাহ] অস্থাবর 
লম্মত্বির ন্যায় ক্্য়বিক্রয় হইতে পারে ইতি। 


১৩ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্নানির উপর যে কোন দাওয়] টে 
তাহ! সমোধনের নিমিত্তে অথবা পৃর্কোজ্ কার্ধ্য সম্নঙ্গ করণার্থ অধিক যে মূল 
ধনের আবশ্যক হয় তাহা পাইবার নিমিত্তে নানা স্বাক্ষরকারি অথবা স্যারধারিরা। 
কিন্তিবপ্দী করিয়া আপন২ স্যারের অবশিষ্ট টাকার সমুদয় অথবা কোন ভাগ দিবেম। 
শ্রবণ উক্ত কোন্সানির কোন বিধান অথবা নিয়মের দ্বার! যেরপে নিরূপণ হয় 
মেইরূপে নিরূপিত ব্যক্তি এ কিস্তি তলব করিবেন এব” এ নিরূপিত প্ুকীরে ও 
নিরপিত সময়ে ও নিরপিত স্থানে এ কিস্তি দেওয়া যাইবেক ইতি । 


১৪ ধারা। 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্নানি এইমত কোন বিধান অথ্ৰ| নিয়ম 
করিতে পারেন যে এ কিস্তি দেওনের নিমিত্তে ষে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে কি 
তাহার পূর্বে যদি সেই কিস্তি না দেওয়া যায় তবে এ বিধান অথবা নিয়মে নিরূপণকরা 
আইনের হারানুলারে সুদ এ কিস্তির উপর তলবের দিবলঅবধি দাখিলের দিবসপর্য্যন্ত 
চলিবেক এব যে টাকা! এইরূপে সুদলমেত তলব হয় তাহ] উক্ত কোম্নানির পাওন! 
টাকার ন্যায় গণ্য হইবেক। এবং উক্ত কোন্সানি এ প্রকার কোন কিন্তি এব সুদ 
মা দেওয়াপ্রযুস্ত কোন এক বা! ততোধিক স্যার জব্দ করিতে পারেন অথবা সেই 
জব্ধখকরা স্যার ব। স্যারসকল ফিরিয়া! দেওনের বিষয়ে নিয়ম করিতে পারেন কিন্ত 
অন্যন তিন মাসপর্য্যন্ত যদি টাকা দেওনের ত্রুটি ন! হইয়া থাকে তবে এ স্যার জব্জ 
হইবেক না ইতি। 


৯৫ ধারা। 


এবসং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষণেক কালের কমিটি অথ্ৰা। হে অধিকারির 
সমাজ ১৮৪০ লালের ৩১ জানুআরি তারিখের উক্ত সম্থন্ধপত্রানুসারে সন্স্বাপিত হই" 
স্বাছিলেন এবং এইপর্য্যস্ত উক্ত কোন্পানি স্কাপন্ ও নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আসাম 
কোক্ানি নাম বিখ্যাত আছেন সেই অধিকারির লমাজ যে সকল বন্দোবস্ত বা কর্ম 
কা ক্রিরধ কি কার্য অধ্ধব। ব্যাপার এই আইন জারী না হওয়াপর্ধ্যস্ত করিয়াছিলেন 
অখব] সম্লন্গ করিয়াছিলেন কি শেষ করিয়াছিলেন অথব! উক্ত অধিকারির সমাজের 
হুকুম বা আজ্ঞা অধ্ধবা1 অনুমতির দ্বারা লেই বিষয়ে অথবা এ কোয্নানির কার্ধয হা 
টাকা! অথবা সম্পত্তির বিষয়ে বা কোন প্রকারে তৎ্সপ্নর্কে হে বন্দোবস্ত কর্মুডৃি 
হইরাছিল এই আইনের দ্বারা স্বাপিত আলাম কোন্সানি সেই বন্দোবস্ত কর্মপ্রিভৃতির 
উপকার প্রাপ্ত হইবেন এব তাহার দায়ী 'হইবেন | অব আই আইনের নির্দিষ্উ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবিশতিতম আইন! ৯ 


এব তন্নিমিত্ত নিরপিতমতে উক্ত কোম্্ীনি সেই বিষয়ে এব” তথ্সম্পর্কে নালিশ 
করিতে পারেন্‌ এব ভীহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এব” অধিকাঁরির লমাজের 
অথবা তাহার অন্তঃপাতির সেই বিষয়ে যেরূপ স্বত্ব ও দায় হইত আসাম কোম্মানির 
সেইরূপ স্বত্ব ও দায় হইবেক ইতি | 


১৬ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হই'ল যে উক্ত কোম্নানির আমল সম্বন্থপত্রের এক নকল 
এবং উদ্জ কোক্লানির সকল বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম অথবা। কার্য্যের 
বিবরণের নকল অথবা অন্য ফে কোন দলীলদস্ভাবেজের দ্বারা উক্ত কোম্পানির 
হুকুমে কোন কালে উক্ত বন্দোবস্তের আসল পত্রের নিয়মেতে কোন ফেরফার হয় 
এই সকল কলিকাতায় উক্ত কোন্নানির দন্ভতরখ্বীনাতে রাখা যাইবেক এব” উক্ত 
দন্তরখানার কার্যের নিয়মিত সমযের মধ্যে সকল লোকের দৃঙ্ঠিগোচরের নিমিত্বে তাহা 
খোলা থাকিবেক | এব এ বন্দোবস্ক্ের আসল পত্রের এক নকল এব. এরুপ 
প্রুত্যেক বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম ও কার্য্যের বিবরণ অথবা দলীলদস্তাবেজের 
এক নকল এই আইন জারীহওনের পর অথবা বিধি বা হুকুম বা বিধান কি নিয়ম 
অথবা কার্ধেের বিবরণ কি দলীলদস্তাবেজ হওনের পর যত শীঘু হইতে পারে তত 
শীঘু উক্ত কোম্নানির দ্বার! ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী সাহেবের 
দদ্ভরখানায় দাখিল হইবেক এব সেইখানে নথীর শামিল করাযাইবেক এব* সেই 
দস্তুরের কার্য্যের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা সকল কোলের দৃষ্টিগোচরের নিমি্তে 
খোল থাকিবেক 1 এব সেইরূপ নথধীতে গীাথাহওয়া কাগজপত্রের মোকাবিলাহওয়] 
নকলে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রথনটেরী সাহোবর্‌ দন্তথৎ্ ও সর্টিফিকট হইলে 
যে দেশের নিমিত্তে প্রীযুত গকরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞজুর কৌন্সেলে আইন করিতে 
পারেন সেই সকল দেশ ব্যাপিয়! আদালতের হ্ষেমতাক্রমে কার্য্য করণ লময়ে আথ্ৰা 
আদালতের বিচারের পূর্বে কোন কার্ধ্য নির্ধাহ করণ সময়ে কোন আদালতে 
অথবা কোন মীজিষ্ট্রেট সাহেবের লম্মুখে অথবা অন্য কোন কর্মকারকের সম্মঘথে 
হওয়া কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী নালিশ ও মোকাদ্দম। ও কার্ধেয মেই নকল 
সেই বন্দোবস্তের পত্র এব” বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়মিত কার্য্যে বিবরণ ও 
হলীলদ্স্তকাবেজ থাকনের উত্তম ও মাতবর পুমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি | 


১৭ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোক্সীনির প্রুত্যেক অধ্যক্ষের নাম এবং 

উক্ত কোন্পলানি আপনার প্রুত্যেক কম্মকারকের নাম ও তাহার উপযুক্ত পদের খ্যাতির 

নিদর্শন এব” হে কোন ব্যক্তি কিছু কালের নিমিত্ত এ কর্মকারকের এওজে কর্ম করেন্‌ 
গ 


১০ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । 


তাহার নাম একটা বহীর মধ্যে লিখিবেন এবং এ বহণী উক্ত কোম্নানির কলিকাতাস্থৃ 
প্রধান দন্তুরখানাতে থাকিবেক এব এ দস্তরখানার' কার্ষের নিরূপিত সময় ব্যাপিয়। 
তথায় সকল লোকের দৃষ্িগোচরের নিমিত্তে তাহা খোলা থাকিরেক। এবং এই' 
আইন জারী হওনের পর ছয় মানের মধ্যে উক্ত কোম্নানি উক্ত ব্যক্তিরদের নাস ও 
পদের এক ফিরিস্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের প্ুথনটেরী লাহেবের দম্তুরখানাত্তে দাখিল 
করিবেন এব উক্ত কোম্নানির অধ্যক্ষেরদের মধ্যে অথবা জাহার কোন কর্ম্মকারকের- 
দের মধ্যে যদি কোন ফেরফার হয় তবে সময়েং তাহার এক নৃতন ফিরিস্তি এ 
দস্তরখানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি! 


১৮ ধারা । 


এব, ইহাতে হুকুম হইল হে উক্ত কোম্নানির মুল ধনের স্যারের অধ্যক্ষেরদের 
নাম ও বাসস্থান এব, তাহারদের কার্ষ্য ও ব্যবসা ও ব্যাপারের বিবর্ণ এবং প্ুত্যেক 
অধ্িকারির যত স্যার আছে তাহা এক বহীর মধ্যে রেজিষটরী করিবেন এব” তাহা 
৯ নয্বরে আরস্ত হইয়া একাদিক্রমে নম্বর বিলি হইবেক। এব এ বৃহী উক্ত 
কোন্সনানির কলিকাতার দন্তুরখানাতে রাখা যাইবেক এব» কর্মের নিরপিত ঘণ্টা! 
ব্যাপিয়া সকল লোকের দৃষ্চিগোচরের নিমিত্বে খোলা থাকিবেক 1 এব, তৎ্পরে এ 
স্যার বা সযারলকলের হস্তান্তর বা বদল হইলে তাহা পুক্বোক্তমতে এব” পৃর্বোক্ত 
বিবরণ সমেত উক্ত বহীর মধ্যে লেখা বাইবেক | এব এঁ স্যার বা স্যার সকল আদৌ 
যে স্থানে লেশ্ব! হইয়াছিল সেই স্থানের সক্মুথে তাহার স্বামিত্বের প্রত্যেক বদল ও 
হস্তান্তর করণের বিবরণ লেখ। বাইবেক ॥ এবং যে অধিকারী বা অধিকারিসকলকে 
পুর্রোক্তমতে এ স্যার সমযক্রমে হস্তান্তর করিয়া! দেওয়া গিয়াছিল অথবা খাহার 
পক্ষে স্বামিত্ব বদল হইল তাহার নাম বা নামসকল এব. তাহার বাসস্থান বা 
স্বানসকল এব”, তাহার বিবরণ কি বৃত্তান্ত বহীর যে স্থান বাঁ স্কানসকলে লেখা থাকে 
দেই স্বান অনায়াসে পাওয়া যাইবার নামত্তে নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি! 


১৯ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল ষে দেওয়ানী বাঁ ফৌজদারা সকল ব্যাপারে তাহা 
কোন আদালতের কার্য হউক কি মোকদ্দমার পূর্বের তহকীক বা আদালতের 
তজবীজ নম্নর্ক মাডিষ্ট্রেট সাহেব বা অন্য কম্মকারকের কার্ধ্য হউক সেই কার্ধ্য এ 
কোন্নানি আপন সামাজিক নামে নালিশ করিবেন এব” এ নামে তাহার বিরুদ্ধে 
নালিশ হইবেক এব" এ নামে এ কোক্সানি বিখ্যাত হইবেন এব” আদালতের 
এলাকা সঙ্র্ষে যে সকল দেশে শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
আইনকরণের ক্ষমতখ রাখেন্‌ সেই সকল দেশের মধ্যে যে সকল বিষয় ও কার্যের 
উপর কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেটে অথবা কর্মকারকের এলাকা থাকে এবং 
উাহারদের এলাকার শীমাপর্্যস্ত মেইং বিষয়ে এ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথব। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি"শতিতম আইন । ১২ 


ফগ্মকারকের সম্মুখে এ কোল্লানি আপনার সামাজিক নাম ও খ্যাতি ও ক্ষমতায় 
নালিশ করিতে পারেন্‌ ও কার্য করিতে পারেন্‌ ও সেই নামেতে তাহারদের বিরুদ্ধে 
নালিশ ও কার্ধ্য হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত রাজ্যের মধ্যে কোন ব্রিটনীয় প্রজা বা 
প্রজাসকল যেরূপে নালিশ করিতে পারেন ও তাহারদ্র নামে যেরপে নালিশ 
হইতে পারে নেইরূপে এই কোক্সানির বিষয়েও ধার্ধ্য হইবেক। কিন্তু জানা কর্তব্য 
ষেকোন মোকদ্দমা অথবা কার্ষের এত্েলা দেওনের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দম! 
বা কাধ্যে হাজির করাঁওণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্নানির কোন দেনা আদায় 
করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোক্সানির বিরুদ্ধে যে কোন দাওয়! থাকে তাহ! 
প্রাপণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোক্সানির নামে হওয়া] কোন জরীমান] বা গুনাহগারী 
উপুল করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোম্নানির বিরুদ্ধে হওযা কোন নিষ্পত্তির 
বাড়িক্রীর কি ফয়ললার অথব] হুকুমের কি নিদ্ধার্স্যের টাকা পাইবার নিমিত্তে বা 
উক্ত প্রকার কোন কার্য্ের নিমিত্তে উক্ত কোন্সানির বিশেষ অন্তঃপাতি বা স্যারধারি 
কি স্বাক্ষরকারির বিরুদ্ধে বা তাহারদের সগ্রত্তির উপর মোকদ্দমার বিচারের পুর্বে 
বা পরে কোন' হুকুম বা! কার্ধ্য জারী হইবেক নীকিন্ত যে কোন প্রকার হউক এরূপ 
সকল হুকুম বা কার্য কেবল এ কোক্নানির লামাজিক সৎস্থান ও বিষয় ও সম্নত্তির 
উপর জারী হইবেক ইতি । 


২০ ধারা । 


এব*্ ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন আদালতে উক্ত কোম্সানি নালিশ করেন্‌ 
বা যে আদালতে ঠাহারদের নামে নালিশ হয় সেই আদালতের ব্যবহার কিনব! 
সাধারণ আইনানুলারে কোন মোকদমায় হাজির করাওণের নিমিত্বে অথবা মোক" 
দদমাসম্নকীয় ব্যক্তির অনুপস্থানপ্রযুক্ত কিম্বা মোকদ্দসা ব| কার্ষেযর আরঘ্তের পুব্ছে 
একতরফা কার্ধ্য করণের নিমিত্তে অথবা কোন মোকদ্দমা অন্বরত চালাওন তাখবা 
নিক্ধাহ করণ বা পুনরুথাপন সম্ক্কীয় কোন অভিগ্ায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে যে সকল 
এত্েল! মোকদ্দমা আরগ্ের পৃব্ছে দিতে হয় তাহা এব”, সন্দ্প্রুকার ইশ্তিহার অথবা 
আদালতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমানম্নর্বীয় যে সকল এন্তেলা উক্ত কোক্নানিকে দিতে 
উক্ত আদালতের হুকুম হয় সেই এত্বেলা আইনসতে যে সকল প্রকারে ও উপায়েতে 
দেওয়া যাইতে পারে সেই প্রুকারে ও সেই উপায়ে দেওয়া হাইবেক এব তদতিরিক্ত 
তাহা কলিকাতানিবাদি উক্ত কোক্নানির সেক্রেটারী সাহেবকে অথবা যে ব্যক্তি কা 
ব্যক্তিরা তৎ্সময়ে সেক্রেটারীর এওজে কর্ম করিতেছেন তাহাকে দেওয়া যাইতে 
পারে অথবা উক্ত কোক্নানির কলিকাতার পুধান কুচীতে উক্ত সেক্রেটারী অথবা তা- 
হার এওজে যিনি কম্ম করিতেছেন তাহার নামে এ এত্তেলায় শির্নাম] দিয়! উক্ত 
কোম্নানির দন্ভরখানায় দিয়! আইলেই হইবেক ইতি। 


১২ ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি*শতিতম আইন । 


২৯ ধারা? 
এবঞ্ ইহাতে হুকুম হইল ফে এই আইন ১৮৫৪ সালের আপ্রিল মালের 
৩০ তারিথপর্য্যন্ত চলন থাকিবেক ইতি । 
সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশৰি । 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একবি"শতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
তাহা সর্ধসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


উড়িষ্যার পর্ধতীয় দেশে মেরিয়ানাসক নরবজি নিবারণার্থ এজেপ্ট নাহেবেরদিগকে 
নিযুক্ত করণের এব ভাহারদের ক্ষমতা ধার্ধয করণের আইন। 


১ধারা। 


ইহাতে ভুকুম হইল যে ভ্রীুত গবরূনর্‌ জের্নরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৬ লালের ২ আইনের ২ ধারার 
নির্দিষ্ট কোন পেশকনী মহাল কটক দেশের পেশকপী মহালের কমিস্যনর ও সুপ- 
রিন্টেণ্ডে্ট লাহেবের এলাকা ও কর্তৃত্বহইতে পৃথক করিয়া এমত কোন মহাল যে 
কর্মকারক এব তাহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্ট তন্িমিত্ত 
সময়েং নিযুক্ত করেন্‌ ভীহারদের এলাকা ও কর্তৃত্বীধীনে রাখিতে পারেন। এ 
কগ্্কারক মেরিয়ানামক নরবলি নিবারণার্থ এজেপ্ট নাসে বিখ্যাত হইবেন ইতি । 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রীযুত গরর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
কৌন্দেলেহ আজ্ঞাক্রমে ছক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে শ্রীযুত গুম জেনরূল বাঁছশদুরের 
এজেন্ট দাহেবের এলাকা ও কর্তৃত্হইতে এ এজেণ্ট পাহেবের অধীন দেশের কোন 
ভাগ পৃথক করিয়া যে কর্মকারক এব” তাহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে তলিমিন্তে 
ইঙ্গলা দেশের গবণ্মেণ্ট সময়ে নিযুক্ত করেন্‌ ভাহারদের এলাক1 ও কর্তৃত্বাধীনে 
এ দেশের ভাগ অর্পণ করিতে পারেন এব”. এ কর্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি 
নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি । 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ গ্েনরূল বাহাদুর হুর কৌদ্দে- 
লে কৌন্দসেলের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৯ সালের ২৪ আইনানুলারে মান্দ্রাজের শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেবের এজেপ্টের উপলক্ষে গাঞ্জাম ও বিজয়গপটম জিলার কালেক্টর 
সাহেবের অধীন উক্ত আইনের ২ ধারার নিদিষ্ট দেশের কোন ভাগে ঘে এলাকা 
ও কর্তৃত্ব আছে তাহ ছাড়া করিয়া দেশের সেই ভাগ যে কর্মকারক ও তাহার 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একবি*শতিতম আইন! 


অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্গিমিত্তে মান্টাজের গবর্ণমেন্ট (5৮১৮ জন ২ 
দের এলাকা ও কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন্‌ এব” সেই কর্ম মেরিয়ানামক 
নর্বলি নিবারণার্থ এজেন্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি। 


৪ ধারা । 


এবঞ্ ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
কৌন্সেলের আজ্জাত্রমে জিল। রাজমহেন্ডরির কোন ভাগে সাধারণ আইন ও ব্যবস্থার 
কর্তৃত্ব নিবর্ত করিতে পারেন্‌ এব” সেই ভাগ যে কর্মমকারক এব” তাহার অধীন কর্ম 
কারকদিগকে তন্লিমিত্তে মান্দ্রাজের গৰর্ণমেন্ট নিযুক্ত করেন্‌ ভাহারদের এলাকা ও 
কর্তৃত্বের অধীনে রাখিতে পারেন এব সেই ক্ম্মকারক মেরিয়ানামক নরবলি 
নিবারণার্থ এজেপ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি! 


৫ ধারা। 


এব" ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে যে সকল এজেন্ট ও অধীন ব্যক্তি 
নিযুক্ত হন্‌ াহারা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থানে আপন গবর্ণমেণ্টের 
ঘ্বারা যে সকল হুকুম পান্‌ তদনুসারে আপনং এলাকার ও আপনারদের হাতে 
অপ্িতি-কার্ধ্য নির্্ধাহ করিবেন ইতি । 


৬ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ভ্ীযুত গবর্নরু জেনর্ল বাহাদুর হজুর 
কৌন্মেলে এং এজেন্ট ও উাহারদের অধীন কর্মকারিরদের কার্ষয নির্ধাহের নিমিত্তে 
যে সকল নিয়ম উচিত বোধ করেন্‌ তাহা পূর্বোক্ত রাজধানীর বিশেষং গবর্ণমেণ্টের 
দ্বারা নিরূপণ করিতে পারেন্‌ এব দেওয়ানী মোকদ্দমায় উক্ত এজেণ্টেরদের নিষ্পত্তি 
বেপর্ষ্যন্ত চুড়ান্ত হইবেক এব যে২ নিষ্পন্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইতে 
পারে তাহা নিষ্তপণ করিতে পারেন্‌ এব”, ফৌজদারী মৌকদ্দমীয় উক্ত এজেণ্ট লাহে- 
বেরদের যেং ক্ষমতণ থাকিবেক এব্*ং যেং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাহার নদর 
আদালতে অপণ করিবেন তাহা নিক্ূপণ করিতে পারেন ইতি। 


সমান্তঃ | 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ২২ দ্বাবিৎশতিতস আইন! 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ২০ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্বে প্ুকাশ হইতেছে। 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরুল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন' 
সময়ে তাহার কোন২ ক্ষমতার কার্যযকরণের বিধীন্র আইন | 


১ ধারা । 


যেহেতৃক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন নাহেবকে সঙ্গে না লইগা 
উত্তরপশ্চিম দেশে এব ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহ 
দুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্্রীয়ুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর হজুর বৌন্সেলে উপস্থিত না থাকন সময়ে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর বৌল্সেলে যেং ক্ষমতা আছে নেইং হ্ৃমতানুলারে তিনি একাকী 
কার্ধ্য করিতে পারেন কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্মেলের 
নির্ধারণক্রমে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেন্রল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সমযে হজুর 
কৌন্মেলের শ্রীযুত প্রুনীডেন্ট সাহেব যে ক্ষমতান্বলারে কাধ্য করিতে পারেন্‌ মেই 
মতা এব আইন কর্ণের ক্ষমতা বৃর্জিত থাকিল ইতি | 


২ ধারা। 


আরে! হুকুম হইল যে যে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হরুমের দ্বার! 

' এমত এত্বেল দেওয়া যায় যে পূর্বোক্ত অভিগ্টায়ের নিমিত্ত শ্রীযুত গনর্নর্‌ জেনরল 

বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রুল 
হইবেক ইীতি। 


সমাপ্তি | 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


0] 0 উ0জাযওা ৬৯) 43678701627 075121075 


081600117৮৮ 0১7170160 5 00613671651 101100975016050 06৪55 05 0. 07 89007051715 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্বি"শতিতম আইন। 


কৌন্সেসের শ্রীুত জনরবিল পুমীডেন্ট সাহেৰ হঞ্জুর কৌহ্সেলে ইঙ্গরে জী ১৮৫ 
মালের ২১ নবেম্থর তারিথে নীচে লিখিত আইন জারী করিলেন? ভারতবর্ষের 
শ্রীতু্ রাইট আঅনরবিল গবর্নর্‌ জেনরন বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দয়াছেন এবং 
এ সম্মতিপত্র পাট হইয়া রোয়দাদের মপ্যে লেখ। গিমাছে। 


হুম হইল যে এই আইন লর্র্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


কর্তব্য কর্মের ক্রটির নালিশগ্রস্ত আড়কাটিরদের বিচারের নিমিত্তে আদালত 
লপ্স্কাপনের আইন । 


১ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি জানুমারি মাসের ১ তারিখআবধি এব”, তাহার 
পর বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে কোন্লানি বাহাদুরের আড়কাটির 
লিরিশ্তাব নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে যদি এমত অপবাদ হয যে তিনি এ কার্ধ্য 
নির্ধহের সময়ে কোন কর্তব্য কর্মের ত্রটি করিয়াছেন এব যদ্যপি জাহাজী ব্যাপা- 
রের সুপরিপ্টেণ্ডেন্ট সাহেন বোধ করেন্‌ যে এ কর্তব্য কপ্ছের ক্রটপ্রযুক্ত এ ব্যক্তিকে 
আঙ্গালতে বিচারার্থ সোপদ্দকরা বিহিত তবে এ ব্যক্তির অপরাধের বিচার এক 
আদালতে হইবেক এব এক জন সভাধযক্ষ এব” কলিকাতানিবাসি দু জন মহাজন 
ও র্রিটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এব কোল্লানি বাহাদুরের কক্ষে নিযুক্ত দুই 
জন প্রথম শ্রেণীর অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়কাটি লইয়া এ আদালত সৎস্থাপন 
হইবেক ইতি । 


২ ধারা ॥ 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে সময়ে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ 
যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্‌ তিনি 4 আদালতে লভাধ্যঙ্ষ হইবেন ইতি 


৩ ধারা। 


এবছ্ং ইহাতে হুকুম হইল যে জাহাজী ব্যাপারের সুপরিষ্টেণ্ডেষ্ট লাহেবের 

যখন এমত বোধ হয় যে উক্ত আড়কাটিত পিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই 

প্রকার আদালতে ৰ্িচার।র্থ মোপর্দকরা উচিত তখন এ সুপরিপ্টেণ্ডেট লাছেৰ এ 

প্রকার এক আদালত নস্স্থাপন করিবেন অর্থাৎ উক্ত মোকদ্দ মর বিচার করিবার 

নিমিত্তে যে স্থান ও লয় আদালতের কার্্ের নিব্ধাহার্থ নিযুক্ত জজ অ,ভবোকেট 
ক 


২ ইঙ্গরের্জী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্*শতিতম আইন! 


সাহেব তৎপরে নির্দিকউ করেন্‌ সেই সময়ে ও সেই স্থানে হাজির হইতে উক্ত সভা- 
ধ্যক্ষকে এন্েলা! দিবেন এব” আপনার দন্তখত্কর! লিপির দ্বারা কলিকাতানিবাঁসি 
দুই জন মহাজন ও বনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এবণ কোক্লানি বাহাদুরের 
কর্ম্মে নিযুক্ত কোন দুই জন পুথম শ্রেণীর অথব। দিতীয় শ্রেণীর আড়কাটিকে তলৰ 
করিবেন । কিন্ত জান! কর্তব্য যে এই আইনানুলারে যে প্ুত্যেক আদালত স্থাপন 
হয় তাহাতে লভাপ্যক্ষ সাহেব এবপ, অন্যুন চারি জন অন্তগপার্তী থাকিবেন এবপ্, 
াহারদের মধ্যে অধিকাণ্ধশ ব্যক্তির মতানুলারে ফয়সল হইবেক এব যদি দুই জন 
এক পক্ষে ও অন্য পক্ষে দুই জন হন্‌ তবে সভাধ্যক্ষ যে পক্ষে থাকেন সেই পঙ্ষের 
মত প্রবল হইবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে আদালত স্থাপন হইলে পর যদি সভাধ্াক্ষ 
সাহেৰ পাড়! বা! কারণান্তরপ্রযুক্ত এ আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন তবে এ 
আদালতের অন্তঃপাতি অন্যন পাঁচ জনের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদের 
মধ্যে এক জনকে মনোনীত করেন্‌ এব" তিনি মোকদ্দমার শেষ না হওয়াপর্যযস্ত এ 
আদালতের সভাধ্যঙ্ষের কার্ধ্য নিব্বাহ করিবেন ইতি | 


৫ ধারা। 


এব, ইহাতে হকুম হইল যে পৃক্বোক্তমতে তলবহওয়া কোন ব্যক্তি যদি 
মাতবর কারণ বিনা এ তলবঅনুসারে হাজির হইতে অথবা এ মোকদ্দমার শেষ 
পর্যন্ত হাজির থাকিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে এ জাহাজী ব্যাপারের সুপরি- 
পণ্ড লাহেন প্রত্যেক ক্রটির বিষয়ে ২০০) টাকার অনধিক যে জরীমানা তাহার, 
উচিত বোধ হয় সেই ব্যক্তির সেই জরীমানা করিতে পারেন্‌। এব” কলিকাতা 
শহরের প্রত্যেক জুস অফ দি পীসকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল 
যে উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেট্ট সাহেবের পহীকরা লিপী পাইলে আপনি সেইরূপ জরীমান। 
হুকুম দিলে যেরূপ করিতেন মেইরূপে সেই জরীমানারু টাকা উল করেন্‌ ইতি। 


৬ধারা। 


এব০্ ইহাতে হকুম হইল যে সময়েং বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ মাছের 
যে ব্যক্তিকে উক্ত আদালতে জঙ্জ আডবোকেটী কম্মকরণার্থ নিযুক্ত করেন্‌ তিনি 
মরকারের তরফে এ আদালতে উপস্থিতহওয়। কার্ধ্য নির্বাহ করিবেন ইতি । 


৭ ধার।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফেউক্ত জজ আডবোকেট লাহেবের এই ক্ষমতী 
থাকিবেক এব” ইহার দ্বার তাহাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়) গেল যে নালিশগুন্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ২৪ চতুবিদ্পশিতিতম আইন! শ 


ব্যক্তির অথব] যে ব্যক্তি নালিশ করে তাহার কিস্থা এ আদালতের দরখান্তত্রমে 
কোন ব্যক্তিকে সমনে নির্দিষ্ট স্থান ও লময়ে সাক্ষিত্বরূপ হাজির হইতে এব*ং উদ্ধ 
মতে স্থাপিত আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় জোবানবন্দী দিতে আপনার 
দৃন্তখৎকরা লিপির দ্বারা মমন করেন্‌। যদ্যপি সেই ব্যক্তি কলিকাতাহইতে 
প্রস্থান করিতে এমত উদ্যত আছে যে তাহার এ মোকদ্দমায় হাজির হইলে অতি- 
ভারি ক্লেশ হইবেক তবে উক্ত আদালতের সভাধ্যক্ষ সাহেবের এব” আন্তঃপাতি 
কোন দুই জন লাহেবের লমক্ষে এ ব্যক্তির জোবানবন্দী লওয়া জাইবেক। কিন্ত 
জান কর্তব্য যে যে ব্যক্তির নীসে নালিশ হইবেক সেই ব্যক্তিকে এ জোবানবন্দী 
লওনের সময় ও স্বানের উপযুক্ত সম্বীদ দিতে হইবেক এব” আরে! জানা কর্তব্য 
যে এঁ সাক্ষী যদ)পি বিচারের সময়ে উপস্থিত হইতে পারে তবে বিচারের সময়ে ও 
তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে এব” এমত হইলে তাহার পুথম জোবান- 
হন্দী মোকদ্দমীর সময়ে পাঠ করা যাইবেক ইতি । 


৮ ধারা! 


আরো ইহাতে হুম হইল যে যে প্রত্যেক সাক্ষী এই প্রকার কোন আদালতে 
আথবা সভাধ্যক্ষ এব* দুই জন অন্তঃপাতির লম্মুথে হাজির হইতে রীতিমতে সমন 
পায় সেই ব্যক্তি এ আদালতে অথবা! লভাধ্যক্ষ এব”, দুই জন অন্তঃপাতির সমুখে 
জাবশযকমতে হাজির থাকন লময়ে এব” তথায় গমন করণ সময়ে এব" তথাহইতে 
প্রত্যাগমনের লময়ে গ্র্ভীর হইতে পারিবেক নাঁ। এব” যদ্যপি এই হুকুমের 
উল্লঙবনপৃর্্ক সেই ব্যক্তি গ্রেক্কার হয় তবে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত উক্ত আদালত 
অথবা সভাধ্যক্ষ এব”, দুই জন অন্তঃপার্তী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন 
এক জন জজ লাহেব অথবা জুষ্টিন অফ দি পীসকে সরাসরীমতে সুকৃতিপত্রানুমারে 
যদি ইহা জ্ঞাত করা বায় যে এই আইনের দ্বারা স্বীপিত আদালতে ভ্রাথবা সভাধ্যক্ষ 
এব দুই জন অন্তঃপাতির নিকটে যাওন সময়ে অথবা তথাহইতে প্রুত্যাগমন লময়ে 
অথব] তথায় হাজির থাকন সময়ে এ সাক্ষী গ্রে্ভার হইয়াছিল তবে বিষয় বুৰিয়৷ এ 
'আনঙ্গালত অথবা লতাধ্যক্ষ এব” দুই জন অন্তঃপার্তী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা 
তাহার কোন এক জন জজ সাহেব অথবা কলিকাতা! শহরের কোন জুফ্টিল অফ দি 
পীস তাহাকে খালান করিবেন । এব উপরের উক্তমতে হাজির হইতে যে প্রত্যেক 
সাক্ষির তলব হয় সেই লাক্ষী হদি উত্ত আদালতে অথৰ] সভাধ্ক্ষ এবপ, দুই জন 
অন্তঃপাতির সম্মুখে হাজির না হয় অঙ্থবা। হাজির হইয়া যদ্যপি শপথ কি মুক্তি 
অঞ্ব1 প্রুতিজ্ঞাক্রমে লাক্ষ্য দিতে স্বীকার ন1? করে অথবা উক্ত আদালত কি 
লভাধ্যক্ষ এব”, দুই জন অন্তঃপাতী আইনমতে ষেং বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে 
পারেন, তাহার উত্তর হদি ন1 দেয় তবে এ লাক্ষী উক্ত সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকাদরগায় 
হাজির হইতে ক্রুটি করিলে যেরূপ হইত সেইরপে তথায় নালিশ হওনপুব্্ষক সেই 
ব্দ্ধি এ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা গ্রেস্তার হওনের যোগ্য হইবেক ইতি | 


$ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্বি"শতিতম আইন । 


»ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে উদ্ধত আদালতের অন্তঃপাতি প্রত্যেক জন এ 
আছলতে উপস্থিতহওয়া কোন কার্ষে প্রবৃত্ত হওনের পূর্বে বাইবল লইয়া পশ্চাৎ 
লিখিত শপথ করিবেন! এব এ আদালতের সভাধ্যক্ষ তাহার অন্যান; আন্তঃপা" 
ভিরদিগকে সেই শপথ করাইবেন এব জজ আডবৌকেট সাহেব সভাধ্যক্ষকে শপথ 
করাইবেন বিশেষতঃ 


আমি অসুক শপথ করিতেছি যে এই বিষয়ে আসার সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়! 
যায় তদনুসারে আমি নিষ্পত্তি করিৰ এব” যথার্থ বিচার করিব এব” উপযুক্ত ক্ষমতা 
প্রাপ্ত কর্মকারকেরদের দ্বারা ফয়ললা মপ্ুর না হওয়াপর্য্যন্ত আমি এ ফয়সলা প্রকাশ 
করিব না এব সভাধ্যক্ষ সাহেবের অথবা আমার নিজের কি এ আদালতের অন্য 
কোন আন্তঃপাতির যে কোট কিম্বা মত সে মোকদ্দমায় ছিল তাহার বিষয়ে আই 
নের রীতির অনুলারে কোন আদালতে পাক্ষিম্বরূপ সাক্ষ্য দেওনের হুকুম হওন বিনা! 
তাহ কোন সময়ে প্রুকাশ করিব না| ইহাতে ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন| 


১৩ ধারা! 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এ আদালতের কার্য যে জজ আডবোকেট 
লাহেবের দ্বারা নিব্ধাহ হইবেক তিনি নীচের লিখিত শপথ করিবেন এন এ শপথ 
সভাধ্যক্ষ এ আডন্োকেট জেনরুল সাহেবকে করাইবেন । 


আনি অসুক শপথ করিতেছি যে এই আদালতের সভাধ্যক্ষ সাহেব অশ্থবা 
বিশেষ অন্তঃপাতি সাহেবের বোট অথবা! মতের বিসয়ে আইনের রীতিমতে কোন 
আদালতে সাক্ষ্যস্বরপ লাক্ষ্য দিতে হুকুম পাওন বিন) আমি এ প্রকার কোন বোট 
বা মত কোন প্রুকারে প্রকাশ করিব না অথবা জানাইব না) ইহাতে ঈশ্বর আমার 
সাহায্য করুন ইতি । 


১১ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এব ছুই জন 
অন্তঃপাতির সম্মুখে উপস্িতহওয়া। প্রত্যেক সাক্ষী শপখপূক্্ক জোবানবস্দী দিবেক 
এব*্ উক্ত আদালত এব, সভাধ্যক্ষ এব, দুই জন অন্তঃপাতিকে সেইরূপ শপথ 
করাইতে ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া গেল। কিন্ত জানা কর্তব্য যে যেসকল গতিকে 
শ্রীত্রীমততী মহারাণার আদালতে শপথের পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি দিবার 
অনুমতি হইত সেই সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালত অথবা 
সভাধ্যক্ষ এব” দুই জন অন্তঃপার্তী শপথের পরিবর্তে প্লুতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করাই- 
বেন ইতি। 


ইঙগয়েজী ১৮৪৫ লাল ২৪ চডুর্ষিশিতিতম আইন | € 


১২ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যেং বিষয়ে শপথ জব! 
পতিজ্ঞা কি সুকৃতি করিবার হুকুম আছে সেই বিষয়ে ষে কোন ব্যক্তি খামথা! এব 
জানিয়াশ্তনিয়া শপথ অথবা প্লুতিজ্ঞা কি সুকৃতিক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সেই ব্যক্তি 
খামথা এব দূষণীয় মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এব তাহার দোষ রীতিমত 
লার্যন্ত হইলে লেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথকরণের দও ও শাস্তির ফোগ্য হইবেক ইতি। 


১৩ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যেয়ে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তি যদি 
হাজির হয় অথবা যদি আদালতের এমত হৃদ্বোধ নাকরে যে তাহার হাজির না 
হওনের উপযুক্ত কারণ ছিল তবে সুপরিণ্টেণ্ডেন্ট সাহেৰ পূর্রোক্তমতে আড়কাটির 
সিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে যেং নালিশ করেন্‌ সেই২ 
নালিশ উক্ত আদালতে শুনা যাঈবেক ও নিদ্পতি হইবেক 1 এব্‌*ং সেই ব্যক্তির বা 
ব্যক্তিরদের নামে কর্তব্য কর্মের যে ক্রটির নালিশ হয় নেই ক্রটির বিষয়ে যদি সেই 
ব্যক্তি এ আদীলতে দোষী জ্ঞান হয় তবে এ আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক এব 
ইহার দ্বার! তাহাঁরদিগকে হুকুম করা গেল যে এ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে আড়কাটির 
সিরিশ্তীহইতে তগীর করেন্‌ অথবা! পদ কি সাহিয়ানার কসকরণের দ্বারা অন্য যে 
কোন দণ্ড এ আদালতের উচিত বোধ হয় সেই দণ্ডের হুকুম করেন্‌। আড়কাটির 
সিনিশ্তায় নিযুক্ত ব্যক্তিরদের পৃর্র্বাপেক্ষা উত্তমমতে নিয়ম ও শাসন করিবার নিমিত্ত 
“ দগ্ুকারি আইন? নাসে বিখ্যাত ফে আইন ১৮২৬ সালের ২৯ ডিলেম্থর তারিখে 
ভ্রীযুত রাইট অনর্বিল বৈন প্রসীতেন্ট লাহোর হুর কৌন্সেলে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন 
সেই আইনে এ কর্তবা কষেরি ত্রুটি দণ্ডনীয় হইলে বা না হইলে এই আইনের দ্বারা 
তাহার দণ্ড হইবেক ইতি । 


১৪ ধারা। 


কিন্ত জানা কর্তব্য এব* ইহাতে হুকুম হই'ল যে ষে সকল গতিকে উক্ত « দ্‌গু- 
কারি আইনে” লিখিত দগুনীয় ক্রুটির নালিশ উক্ত আদালতে হয় সেই নকল গতিকে 
উক্ত আদালত কর্তব্য কর্মের নেই ত্রুটির বিষয়ে উক্ত “দণ্ডকারি আইনে ” যে ছণ্ড 
নিরপণ আছে সেই দণ্ডের হুকুম করিবেন এব". অন্য কোন দণ্ডের হুকুম করিবেন 
নাইতি। 


১৫ ধারা। 


কিন্ত জানা কর্তব্য এব*ং ইহাতে আরো! হুকুম হইল হে উক্ত আইনে ষে নানা 

কর্তব্য কর্মের ক্রটির দণ্ড নির্দিক আছে তদ্বিষযে উক্ত আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ 

হাকিবেক কিন্তু জাহাজী ব্যাপারের উক্ত সুপরিপ্টেঞ্ডেন্ট সাহেবের এই ক্ষমতা হইবেক 
এ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ২৪ চতুরিশিতিতম আইন । 


এব* ইহার দ্বারা উহাকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে কর্তব্য কর্মের যে ভ্রটি উক্ত 
আইনে নির্দিষ্ট নাই লেই' প্রকার ত্রুটি হইলে সেই অপরাধের বৃত্বান্তদৃষ্টে যে প্রকার 
নালিশ সম্ভব হয় সেই প্ুকার নালিশপত্র লিখিয়া উক্ত আদালতে দরপেশ করিবেন 
ইতি। 


১৬ ধারা । 


কিন্ত নিয়ত জান! কর্তব্য এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের ' 
পূর্বে বেং বিময় উক্ত সুপরিপ্টেণ্ডে্ট সাহেবের সরামরীমতে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা 
ছিল সেই২ বিষষে সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার 
দ্বারা নিষেধ হইবেক না ইতি । 


১৭ ধারা) 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদসা সমাপ্ত হইলে পর এ আদালতের 
কুবকারী জাহাজী ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেপট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এব, 
উক্ত জাহাজী বাঃপারের সুপরিপ্টেণ্েট্ট সাহেব ফয়সল! অথবা! দণুজ্ঞা স"২শোধনের 
নিমিত্তে এ রুবকারী আদালতে কিরিয়া পাঠাইতে পারেন ইতি | 


১৮ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পৃর্রেক্তমতে উক্ত আদালতের করা প্রত্যেক 
ফয়সল! ও দণ্ডাজ্ঞাতে বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবরুনর্ সাছেবের মগ্জরের অপেক্ষা 
গশাকিবেক। এব”, এ ফয়সল অথ্ব) দণ্ডাঁজ্ঞা যাব বাঙ্গপা দেশের শ্রীমৃত গবর্নর্‌ 
সাহেবের নিকটে দরপেশ না হয় এব” যাবৎ তাহার দ্বার মঞ্জুর না হয় তাবৎ 
তাহা চুড়ান্ত অথকা সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক নাঁ। এব”, বাঙ্গলা দেশের শ্্রীযুত গবর্নর 
সাহেবের বিবেচনায় ষেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে এ দগ্ডাজ্ঞার কতক অণ্শ 
অথবা সমুদয় রহিত করিতে পারেন্‌। এব” কর্মহইতে তগীর হওনের অথবা পদ 
কি বেতন কমাওনের এইব্ূপ প্রত্যেক দ্‌গু উক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরুনর্‌ সাহে- 
বের দ্বারা মগ্জুর হইলে কি কমান গেলে তাহা এরূপ মঞ্জুর অথবা কমহওনের 
তারিখঅধধি সিদ্ধ ও বলবৎ জ্ঞান হইবেক এব”, তাহা! তৎক্ষণাৎ, জারী হইৰেক 
ইতি। 


৯৯ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতের কার্য নির্ধহের নিমিত্তে এব* 
তাহার রীতির নিয়ম করিবার নিমিত্তে এব” এই আইনের অভিপ্রায় লিদ্ধ করিবার 
নিমিত্তে ষে২ বিধান উক্ত জাহাজী ব্যাপেরের মুপরিষ্টেণ্ডেট সাহেব উচিত বোধ 
করেন সেই সকল বিধান এ সুপরিন্টেণ্ড্টে সাহেৰ করিতে পারেন্‌ এব” এ লকল 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ২৪ চতুবি্শতিতম আইন। ৭ 


বিধান বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নিকটে দরপেশ হইবেক এব, 
বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নরু সাহেবের মঞ্জুর হওনের পর তাহা সম্পূর্ণরূপে 
বলবৎ হইবেক ইতি । 


সমাপ্ত! 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী। 


০ম 0. 158901, 73290166 2727512197, 


091091081০৮ চ0007084 ৬1 1006 9৩795] 201116515 02150 চ15555৮7 3- 7. নও), 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৬ ষফ্ড়বিৎশতিভম আইন? 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৫ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীঘুত অনরৰিল 
গুমীডেণ্ট সাহেহ হুর কৌন্সেলে জারী করিলেন । শ্রীযুত গবর্নরু জেন্রুল বাহা- 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের ব্হীতে অপণি হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন পর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ 
হয়। 


কলিকাত! শহরের মধেত শরাব বিক্রয় করণার্থ পাউা দেওন এব, না! দেওনের 
নিয়ম করণের আইন। 


»ধারা।। 


ইহীতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মপে) জারাক অথবা অন্য কোন 
সদির] কিন্বা গাঁজাধরা শরাব বিক্রষ করণার্থ পাউ। দেওন এব, না দেওনের বিষয়ে 
যে সকল ক্ষমতা ও কর্ম এক্ষণে আইনক্রমে জুক্টিন অফ দি পীসের প্রতি অর্পিত আছে 
এই আইন জারী হওনআবধি ও তাহার পর বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ 
নেই কম্ষেরি নিমিত্তে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্‌ তাহার প্রতি সেই নকল হ্ষমভা 
ও কর্ম অর্পন হইবেক এব" ভিনি সেই সকল কগ্ম নিকাহ করিবেন ইতি । 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কলিকাতা শহরে আরাক অথবা অন্য শরাঁক 
বিক্রয় করণার্থ যে পাট্টা দেওয়া যায় সেই পাউ্টার পাঠ নিদিষ্ট করিবার এব 
তাহার নিয়ম ও করার মতান্তর করণের এব নৃতন নিযম ও করার করিবার ক্ষমতা 
নিয়ত বাঙ্গল। দেশের শ্রীয়ৃত গবরূনর্‌ সাহেবের থাকিবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যখন পূর্বোক্ত 
মতে আরাক কি অন্য শরাৰ বিক্রয় করণের পাটা দেওয়া মাষ তখন শরাৰ বিক্রয় 
করণের অনুমতির বাবতে বে রুধূম অথবা টার কি মাসুল সময়ক্রমে বাঙ্গলা দেশের 
শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের লম্মতিক্রমে নিদ্দিষ্ট হয় তাহা এ পাউাদেওনিযা কর্মকারক 
দাওয়া করিতে পারিবেন ; এব এ রসুম অথবা টাক কি সামসুল আগাম দেওনের 
হুকুম হইতে পারে অথবা পাউাদেওনিয়। কম্মকারক যে ময় নিরূপণ করেন, সেই 
সময়ে দেওয়া] যাইবার হুকুম হইতে পারে ইতি । 


হ্‌ ইজরেজী ১৮৪৫ লাল ২৬ যড়বিৎশতিতম আইন ! 


৪ ধারা । 


আরো ইহাতে হুকুস হইল যে পাউী! ধেং নিয়মক্্রমে ছেওয়। যায় য্র্পরীতি- 
মত মেইং নিয়মানুসারে পূর্বোক্ত রদূম অথবা টাক্র কি মামুল না দেওয়া যায় তবে 
পাক্টাদেওনিয়া কম্মকারক এ পাটা দিতে অস্বীকার করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া 
লইতে পারেন্‌। এব যে কোন ব্যক্তিকে পাউীা না দেওয়! গিয়াছে অগথ্ব। সাক্গার 
স্বানে পুর্দোক্তমতে ফিরিয়া লওয়া গিয়া থাকে নেই ব্যক্তি ষদি পূর্বোক্ত আরাক 
অথবা অন্য শরার কলিকাত1 শহরের মধ্যে বিক্রয় করে তবে পাউ1 বিনা আরাক 
অথবা অন্য শরাব বিক্রয় করণের দণ্ডসকলের যোগ্য হইবেক ইতি! 


সমাপ্ত ! 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণসেণ্টের সেক্রেটারী ॥ 
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ইক্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৭ লগ্তিবি*শতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীয়ুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনর্বিল 
গুীডেন্ট সাহেব হজজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযৃত গবরূনরু জেনরল বাহা- 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি হইযাছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আলিষ্টান্ট মাজিষ্ট্েট সাহেবদিগকে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের 
বিধির অনুনারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা দেওনের আইন । 


৯ ধারা। 


ইহাতে ভুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের 
মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আনিফাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে মাজি্্রেট সাহেবের 
তাবে থাকেন সেই সাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৪০ সালের ৪ আইনসম্ন্ফীয় মোকদ্দম! 
তাহারদের পুতি অর্পণ করিলে তাহারা দেই আইনের বিধির অনুসারে সেই মোক- 
দসা নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব, উক্ত আইনক্রমে মাজিষ্ট্েট লাহেবেরদের 
যের্ূপে মেই মোকদ্দমা নিব্বাহ করিতে ক্ষমতা আছে সেউরূপে এ আসিষ্টান্ট 
মাজিষ্টেট সাহেবের তাহা নির্বাহ করিতে পারিবেন ইতি। 


২ধারা। 


এব” এই আইনানুলারে যে* মৌকাদ্দমা আসিফ্টান্ট মাজিষ্রেটেরদের পুতি অপণ 
হইয়া মূলতবী থাকে এমত মোকদ্দস। অধিক শীঘ্‌ নিষ্পত্তি করিবার নিমিন্তে অথবা 
কারণান্তরে মাজিঞ্্রেট সাহেব প্রথমতঃ স্বয়ণ ফয়নলা করিতে উচিত বোধ করিলে 
সেই২ মোকদ্দম। নিয়ত মাজিষ্রেট সাহেব আনিষ্টা্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বানহইতে 
ফিরিয়া লইতে পারেন্‌ ইতি। 

নমান্তঃ। 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবণমেপ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের প্রীযূত অনরবিল 
প্রুসীডেন্ট সাহেব হন্কুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। হ্রীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহ1- 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌম্দেলের হহীতে অপণি হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন পর্্পাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়! 


কোম্নানি বাহাদুরের আদালতে উকীলদিগকে নিযুক্তকরণ ও মেহনতান! 
দেওনের বিষয়ি আইন শ্বধরিবার আইন । 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বালা দেশের চলিত ১৮১৪ লালের ২৩ আইনের ১৫ 
ধারা এবং ১৮১৪ লালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৭ প্ুকরণ এবং ৩ ধারার ১১ 
গুকরণ এব, ৮ ধারার ৪ প্রকরণ এব” ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারার ৩ 
প্রকরণ ও ৭ ধারা ও ১৫ ধারার ১ প্রুকরণ ও ২৩ 1 ২৪ 1 ২৮1২৯৩২1৩৩1 ৩৪1 
৩৫ ধারা এব ৩৯ ধারার ১ প্রকরণ এব” ৯৮১৪ লালের ২৮ আইনের ১০ ধারার 
২ প্রুকরণ এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধার1 এব, ১৮২৬ লালের ১১ 
আইন্রে ৬ ধারা এব ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩০ ধারা ও ১৮৩১ লালের ৯ 
আইনের ৭ ধারা এব ১৯৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারা এব" ১৮৩৩ লালের 
১২ আইন এব ১৮৩৮ লালের ১৩ আইন রদ হয় ইতি । 


২ ধারা ॥ 


এব" ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্াজের চলিত ১৮৯৬ সালের ৬ আইনের 
৯৪ ধারার ২ এব” ৩ প্ুকরণ এবং ১৮৯৬ সালের ১৪ আইনের ৭ ধারা! এব", ১৫ 


ধারার ১ প্ুকরণ ও ২৩ 1 ২৪ 1২৮1 ২৯ । ৩২ ।৩৩। ৩৪1৩৫ ধারা এব 
১৮১৬ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারার ৭ প্রকরণ এব ৫ ধারার ৯১ প্রকরণ এব”, 
৮ ধারার ৪ প্রকরণ এব, ১৮২৭ সালের ৯ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এব 
১৮২৭ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এব ১৮২৮ সালের ৬ আইনের 
€ ধারা এব ১৮৩২ সালের ৪ আইনের 9 ধারা রদ হইল ইতি। 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ গতম আইন । 


৩ ধার]। 
এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালেছ 
৪৭ ধারার ৩ প্রকরণ এব ৪৮ ধারার ২ প্রকরণ এব” ৫৫ ধারা এবপ ১৮২৭ 
সালের ২১ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের যে নিয়মানুসারে উকীলেরদের ইমতিহাশ 
ওন এব জিলার আদালতে ভাহারদিগকে সওয়াল জওয়াবকরণের যোগ্যতার 
লটিফিকট দিবার ক্ষমতা দক্ষিণ দেশের ও খান দেশের জিলার জজ লাহেবদিগকে 
দেওয়াগিয়াছে তাহা রদ হয় ইতি। 


৪ ধার]। 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলের পদ 
সর্্রদেশীয় এবৎ সর্ব ধর্মাবলস্বি ব্যক্তিরদের প্রুতি মুক্ত হয়। কিন্তু সদর আদখল- 
তের নিদদিষ্টমতে যে ব্যক্তি এরূপে সার্টফিকট ন। পাইয়া থাকেন্‌ যে তিনি সদাচারি 
ব্যক্তি এবং এ কম্মের নিমিত্তে রীতিমতে যোগ্য আছেন্‌ এসত কোন ব্যক্তি ২ 
আদালতে ওকা'লতী কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন ন1 এই বিধির বিপরীত কোন 
আইন থাকিলেও তাহাতে কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না উতি। 


৫ ধারা। 


কিন্ত জানা কর্তব্য এব” ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের শ্রীপ্রীমতী মহা" 
রাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের কোন কৌন্সেলী সাহেব কৌন্দেলী হওনের উপলক্ষে 
কোক্সানি বাহীদুরের কোন সদর আদীলতে লওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেন। 
কিন্তু যে ভাষাতে আদ্শীলতে কোন বিষযের দরপেশ করিতে হয় তদ্বিষয়ে অগ্থব1 
বিষয়ীস্তরে উকীলের সম্নর্কে উক্ত সদর আদালতে যে সকল বিধি চলন আছে সেইং 
বিধি এ কৌদ্সেলী লাহেবেরদের প্রতি খাটিবেক ইতি | 


৬ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল ষে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আই- 
নের ২৫ ধারা এব মান্দ্াজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২৫ ধারা এব 
বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ২ আইনের ৫২ ধারা এই আইনের ৭ ধারার 
নিক্ষিষট অভিপ্টায় বৃ্তিয়] আর চলন হইবেক না ইতি | 


পধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত আদালতে যেং ব্যক্তিরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলে- 
রদিগকে' আপন মোকদ্দমার ভারাপণি করেন্‌ ঠাহার1 উত্বীলেরদের ওকালতী 
কম্মের মেহনতানার বিষয়ি টাকার বন্দোবস্ত আপোসে করিতে পারেন এব, এ 
টাকার বন্দোবস্ত ওকফালৎনামাতে বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক না । 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ প্রথম আইন! ৩ 


কিন্ত জানা কর্তব্য ষে প্রথমত উপস্থিত বা আপাঁল হওয়া জাবেতামত কোন মোকাদ্দ- 
মার দোষগুণ বিবেচনাক্রমে নিষত্তি হইলে যখন এক জনের বিপক্ষে অন্য জনের 
পক্ষে মোকদগার খশ্রচা দিতে হুকুম হয় তখন উকীলেরদের রুসূুমের বাব টাকা 
এই আইনের ৬ ধারার লিখিত আইনের ধারার নিয়মানুলারে হিসাব করা যাইবেক | 
এব অন) প্রকার মোকদ্দমায় যখন খরচ! দিতে হুকুম হয় তখন জীবেতীম্ত ঘে 
মোকদ্দমীর দৌষপ্তণ বিবেচন] করিয়া নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমার রুমের চারি 
তঅণশের এক অণশের অধিক হইবেক না ইতি। 


৮ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে উকীলেরদের মেহনতানার বিষয়ে মওষ্কেলের 
সঙ্গে উকীলের কোন আপোসী বন্দোবস্তের বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি 
কেবল জাব্তোমত মোকদ্দমার দ্বারা! হইবেক ইতি | 


৯ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে বাজলা দেশের চলিত ১৮১৪ লালের ২৭ আই” 
নের ২০ ধারার এৰপং সান্দ্াজের চলিত ১৮১৬ সালের ৯৪ আইনের ২০ ধারার 
যে ভাগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীরলেরদের মত দেওনের বিষযে রলুমের হার নির্দিষ্ট 
আছে তাহা রদ হইল এব ধাহারা এ প্রকার মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলের স্বানে লন্‌ 
তাহারদের এ মতের নিমিত্তে যে মেহনতান1 দিতে হইবেক তাহার বন্দোবস্ত তাহার] 
আপনারা আপনে করিতে পারিবেন ইতি। 


১০ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে প্রদান সদর আমীন কি সদর আমীনেরছের 
আদালতে যখন উকীল জরীমানার যোগ্য কোন কর্ম করেন তখন সেই প্রধান সদর 
আমীন কি সদর আমীন তাহার জরীমানা করিতে পারেন্‌। কিন্ত এই প্রকার জরী- 
মানার হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপ্ণিল হইতে পারি- 
বেক এব, তদ্বিষয়ে তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইত্তি। 


১১ ধারা? 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা! ও শহরের জজ লাহেবের আদালতের 
উক্কীলের বিষয়ে যে বিধি খাটে তাহা ফেপর্যান্ত মুনসেফের আদালতের উকীলের 
বিষয়ে খাটিতে পারে লেইপর্যস্ত উত্তর কালে খারটিবেক ইতি | 
১২ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল হে সুনসেকের আদালতের কোন উকীল যখন এমত 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ প্রথম আইন । 


আচরণ করেন্‌ যে সেইরূপ আচরণ জিলা! কি শহরের জজ সাহেবের আদালতে 
হইলে সেই উকীল জরীমানার যোগ্য হইতেন তখন এঁ মুনসেফ সেই জরীমানার 
হুকুম দিতে পারেন । কিন্ত সেই জরীমানার হুকুমমকলের উপর আপীল জিল! 
কি শহরের জজ লাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক এব* তাহার নিষ্পত্তি চুড়ান্ত 
হইবেক ইতি! 


১৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্াজের চলিত ১৮১৬ সালের ৪1 ৫141 ১২. 
আইনের বিধির আনুক্রমে যে উকীলের? গ্রাম্য মুনসেফের আদালতে অধ্ব! গ্রামের 
বা প্রদেশের পঞ্চাইতের নিকটে অথবা জিলার কালেকটর সাহেবের নিকটে নিযুক্ত 
হন সেই উকীলেরদের বিষয়ে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কৃথা! খাটিবেক না 
ইতি। 


সমাপ্ত । 
জি এ বুশবি। 
ডারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


এ০ন 0. 11419020145 416706126 272751207 


৩০ রাস 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন 


ভারতবর্ষের ভ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাছাদুরের সম্মভিক্রমে পশ্চ'্ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরৰিল 
প্রসীডেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহী- 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ হইয়াছে। 


হুকুম'হইল যে এই আইন লর্জ্সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে ভিত্রী জারী করণার্থ 
ভূমি নীলামের ব্ষিয়ি আইন স*শোধনের আইন। 


৯ ধারা! 
ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১৩ 
এবং ১৯ ধারা এব, ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৫ 
আইনের ৩৭ এব” ৩৮ ধার! ও ১৮০৫ লালের ৯ আইনের ২৭ এব”. ২৮ ধারার 
যে ভাগে,দেওয়ানী আদালতের ডিত্রী জারীকরণার্থ নীলামহওয়া ভূমির সরকারী 
জমা বিলি করণের বিষয় লেখে তাহা এব ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন এব ১৭৯৫ 
লালের ২০ আইন এব ১৭৯৬ সালের ১২ আইন এব ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের 
১৫ অবধি ২৬ ধারাপর্য্স্ত (এ দুই ধারা সমেত) এব” এ আইনের ২৭ এবণ্ ২৮ 
ধারার যে ভাগে ডিতীী জারীর বিষয় লেখে তাহা এব ১৮২৫ লালের ৭ আইনের 

৪ ধারার ২ এব, ৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি! 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হাকুম হইল যে যে সকল আইন অধ্বা আইনের ভাগ উপরের 
উত্ত রদহওয়! কোন আইন হা! আইনের ভাগের দ্বার! বিস্তারিত হইল তাহাও রদ 
হইল ইতি । 


৩ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশছাড়! বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট 
উলিয়জ রাজধানীর অধীন দেশের সধ্যে দেওয়ানী আদেধলতের সিতীট অস্থবা। এং. 
আদালতের অন্য হুকুম জারী করণার্থ ভূমি বা ভূমিসম্লর্কায় কোন লাভ ক্রোক এব, 


২ ইন্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


বিক্রয় করিতে হইলে তাহা এঁ২ আদালতের দ্বারা অথবা এ২ আদালতে ইফুঘাক্রমে 
করা যাইবেক। এব যে প্রকার স্বাবরসম্মত্তি দেওয়ানী আদালত ভিত্রী জারী 
করণার্থ এক্ষণে রেবিনিউর কার্ধ্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া আপনারাই 
বিক্রয় করিতে পারেন্‌ সেই'২ স্থাবরসল্নত্তির ক্রোক ও নীলামের বিষয়ি চলিত বিধি- 
লকল এই আইনের হকুমানুলারে করা ক্রোক ও নীলামের ব্ষিয়ে খাটিবেক ইতি | 


৪ ধার11 


এব উক্ত বিধানসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ” 
ছাড়া এঁহ দেশের মধ্যে যখন কোন দেওয়ানী আদালতের ডিত্রণদার এ ভিতর জারী 
করণার্থ কোন খেরাজী সহাল অথবা এ মহালের, কোন অৎ্শ নীলাম করিতে এ 
আদালতে দরখাস্ত করে তখন এ ভিআ্ীদার দরশ্ান্ত করণের সময়ে কালেক্টর 
সাহেবের কাছারীর রেজিউরের দস্তখৎ্কর] এক চুম্বক দাখিল করিবেক ও তাহাতে 
এ মহালের জমণ বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক এব” এ চুম্ক নীলামের ইশ্তিহারের 
মধ্যে দেওয়] যাইবেক ইতি । 


৫ ধারা। 


এব, উক্ত বিধিসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল হে উত্তরপশ্চিম 
পুদোশছাড়া উক্ত দেশের মধ্যে এমত কোন নীলামে যে ব্যক্তি সম্নত্তি খরীদ করে 
তাহার পুতি হুকুম হইবেক যে মেই ব্যক্তি আপনার ডাকের টাকার শতকরা ১৫) 
টাকার হিলাবে নগীদ অথ] বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট কি পৌষ বিল কিম্বা রীতিমত 
ঈম্তখৎ্হওয়া কোম্নানির প্রোমিলরি নোট বায়নাস্বরূপ তৎক্ষণাৎ, দাখিল করে! 
এব* মেইরূপে বায়নার টাকা দাখিল না করিলে সেই ভূমি বা তৎসম্নর্বীয় লাভ 
তৎক্ষণাৎ নীলীমে ধরাণিয়া পুনরায় বিক্রয় হইবেক। এব" ষদ্ি খরীদার বায়নার 
টাক! আমান করণের পর নির্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে খরীদের টাকা দিতে ক্রুটি অথবা 
অস্বীকার করে তবে সেই বায়নার টাকা জব্দ হইবেক এব”. খরীদের টাকায় যাহা 
করা যায় তাহা। এ বায়নার টাকা লইয়া করা যাইবেক এব” সেই ভূমি অথর! 
তৎ্সম্নকীয় লাভ কিন্বা অবশিষ্ট দেনা পরিশোধ করণার্থ সেই ভূমির যে অণ্প 
আবশ্যক বোধ হয় তাহা পুনরায় লীলামে ধরা যাইবেক কিন্তু তাহার পূর্বে রীতিমতে 
পুনর্জণর এত্েল। দিতে হইবেক ইতি। 


৬ ধারা । 


এবপ, ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দেওয়ানী আদালতের ভিজ্রী অঞ্থবা অন্য কোন হুকুম জারী 
করণার্থ ভূমি ৰা ভূমিলয়কীয় কোন লাভ ক্রোক এব” বিক্রয় করিতে হইলে এঁ২ 
'আদ্গালতের আজানুলার়ে কালেকুটর' লাহেবের হারা, অথ] তাহার. হুকুমক্রমে 


ইঙ্গয়েজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন | ৬ 


তাহার অধীন কোন কর্সকারকের দ্বারা তাহা নীলাম হইনেক কেবল যে ভূমি 
দেওয়ানী আদালত এক্ষণে আইনানুসপীরে আপনারা ক্রোক ও বিক্রয় করিতে 
পারেন্‌ তাহা বর্জিত থাকিল ইতি। 


এ ধারা) 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে এ প্রকার ভূমি বিক্রয় করণের 
আজ্ঞাপত্রের মধ্যে মোকদ্দমার নম্থর এব” যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী হইল তাহার 
মাম এব, যে টাকা উসুল করিতে হইবেক তাহার সপ্খ্যা এব, উভয় বিবাদির নাম 
বিশেষ করিয়া লেখা গাকিবেক এব” যাহারদের ভূমি ব। ভূমিসম্নকীয় লাভ বিক্রয় 
করিতে কল্প আছে তাহারা যদি একেং দায়ী থাকে তবে প্রুত্োকের নাম এব” প্লুতাক 
জন যত টাকার নিমিত্তে দায়ী তাহার সণ্থ্যা! বিশেষ করিয়া! লিখিতে হইবেক এবছ্, 
ভিত্রদ জারীর দরখান্তকারি ব্যক্তি প্রত্যেক জনের যে ভূমি ৰ1 ভূমিসম্নর্ীয় লাভ থাক- 
নের বিষয় তফ্সীলের মধ্যে লেখে নেই ভূমি বা ভূমিলয্হীয় লাভ আজ্ঞাপত্রে লিখিতে 
হইবেক ইতি | 


৮ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ভূমি বা ভ্মিলল্নর্কীয় লাভ বিক্রয় 
করিতে কল্প হইলে নীলাম করণের নিরূপিত দিবসের অন্যুন ত্রিশ দিন পূর্বে কালে- 
কৃটর সাছের তাহার এক ইশ্তিহর দেশের চলিত ভাষায় গ্ুকাশ করিবেন অর্থাৎ 
নীলামের্‌ দিবস এব* যে দিবসে ইশ্ভিহার জারী হয় তাহাছাড়া ত্রিশ দিন। এব 
যে ব্যক্তির ভূমি অথবা যে ব্যক্তির কতক ভূমির স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় করিতে হইবেক 
তাহার নাম এবণ, যে জমীদারী লইয়া এ ভূমিসম্নত্তি হয় অথবা হে জমীদারীর মধ্যে 
এ ভূমিনম্নত্তি থাকে তাহার জম। এব” ফে ভূমি বিক্রয় হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবপ 
নীলামের সময় ও স্থান এব যে টাকা উসুল করণার্থ নীলাম করণের হুকুম হইয়াছে 
তাহার নঞ্খ্যা এ ইশ্তিহারের মধেয লিখিতে হইবেক। এব, যে গ্রাম বা নগরের 
মধ্যে উক্ত ভূমি থাকে অথবা উক্ত ভূমির লর্দ্পেক্ষা নিকটে থাকে সেইগ্রাম অথবা 
নগরে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এব. তৎস্থানীয় মুনসেফেরদের 
কাছারীতে এব" কালেকটর পাহেবের কাছারীতে এব, জিলা ও শহরের জজ 
সাহেবের কাছারীত্তে এব যে আদালতহইতে নীলামের আজ্ঞ! হয় লেই আদালতের 
কাছারীতে লট্কান যাইবেক ইতি। 


৯ধারা। 


এবণ্, ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে আদালতের ডিক্রী জারী 
করপার্থ অথবা আদালতের অন্য হুকুমক্রমে ভূমি অধ্বা ভূমিলম্পর্ধী় কোন লাভের 
নীলাম হইলে এই আইনের ৫ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি | 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


১০ ধারা। 
এব” ইছাতে হুকুম হইল ফে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশের মধ্যে আদালতের ভিত্রী অথবা আদালতের অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থ 
ভূমি অথবা ভূম্মির কোন লাভ নীলাম হইলে তাহ! খেশখরীদের মত জ্ঞান করা 
যাইবেক ইতি । 


১৯ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন... 
দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে অথব। এ আঘা- 
লতের অন্য হুকুমক্রমে নম্নত্বি ক্রোক ও বিক্রয়করণার্থ যেং বিধি উভয় লদর দেওয়ানী 
আদালতের উচিত বোধ হয় এব এই আইনের লিখিত কোন কথার বিরুদ্ধ না 
হয় এমত বিধি খ সদর আদালত সময়ক্রমে নির্িট করিতে পারেন? এবছং এই 
বিধি ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজজুর কৌন্সেলের সম্মতি 
হইলে পর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্সেলের 
সম্মতিক্রমে উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা না হয় অথবা ভারতবর্ষের 
শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের হুকুমে অন্যথা ন! হয় তা 
'এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রুৰল হইবেক ইতি । 


৯২ ধারা 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশের মধ্যে এই আইন জারী হওনের পূর্বে দেওয়ানী আদালত আপনার কর! 
ভিজ বা অন্য হুকুম জারী করণার্থ যে২ ভূমি বা ভূমির লাভ নীলাম করণের বিয়ে 
রাজস্বের কার্যযকারকেরদের নিকটে দরশ্ীষ্ত করিয়াছিলেন লেই দরখান্তের বিষয়ে 
এই আইন জারী না হইলে যেরপ কর্ম হইত সেইরপ কর্ঘ্ঘ হইবেক ইতি। 


১৩ ধারা! 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন বিধি ভ্রীপ্ীমতি মহারাশীর 
সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার কোর্ট রিক্কেষ্টের অর্থাৎ ছোট আদালতের অথব! 
মলাকার মোহনাতে বলতির কোন আদালতের হুকুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক নাইতি। 
লমান্তিঃ। 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 
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ইরেজী ১৮৪৬ সাল ৬ বঙ্ঠ আইন। 


দুর হজুর কৌঙ্দেলে নিযুক্ষ করেন্‌ ভাহারদের সহকারিতাতে সেইং কার্ধ? 4 এজেন্ট 
লাছেব দিব্র্ণহ করিবেন ইতি। 


৩ ধারা। 


এব, ইছাতে হুকুম হইল যে পূর্ত এজেন্ট সাহেবের এব হার হকুমের 
ও কর্তৃত্বের "অধীন কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিতে লমন্ত আদালত ও রাজস্ব 
কার্ধযের বিষয়ে যে নিয়ম উক্ত প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে 
উচিত বোধ করেন্‌ লেইং নিয়ম এ ভ্রীয়ূত নির্দিষ্ট করিতে পারেন: এব” দেওয়ানী 
মোকদ্দমায় এ এজেন্ট সাহেবের নিষ্পত্তি যেপর্য্ন্ত চূড়ান্ত হইবেক এব. যেই মোক- 
দমার় উপর লদর আদালতে আপীল হইতে পারিবেক তাহ! নিরূপণ করিতে পারেন 
এব ফৌজদারী সোকদ্দমায় এ এজেন্ট লাহেবের যেপর্য্যন্ত ক্ষমতা থাকিবেক তাহ? 
এরপ্. ফষ্২ মোকন্দম। নিজামৎ আদালতের নিষ্পস্তির নিমিত্তে তথায় অর্পণ করিতে 
হইবেক তাহা! উক্ত জ্য়ুত নিরূপণ করিতে পারেন. ইতি | 


৪ ধারা!। 


আরো! ইছাতে হুকুম হইল যে উক্ত ভীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুজুর 
কৌন্দেলে যেং বিধান উত্তরকালে নির্দিষ্টি করেন লেইং বিধানামুসারে যখন উক্ত 
এজেন্ট সাহেবের অপ্পণকরা কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পঁহছে 
তখন এ আদালতের সাহেবের! এ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন অগ্ধৰ! উত্তম 
বিবেচনার পর্‌ অন্য যে হুকুম আবশ্যক ও বিহিত বোধ হয় এব শ্রীযুতের নিয়মিত 
বিধানের লন্গে এক্য হয় নেই হুকুম দিবেন ইতি। 


৫ ধারা। 
এব, ইহাতে হুকুম হইল থে পুর্দোক্তমতে নির্গিক্টহ ওয়] বিধানানুলারে এজেন্ট 
সাছেবের ভিত্রর উপর কোন আপাল সদর দেওয়ানী আদালতে পঁছছিলে এ 


আদালতের সাহেবেরদের যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমতে এব নির্গিক্টি 
বিধানানুমারে তাহার! সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি। 


সমাগ্তিঃ 1 
জি এ বুশবি। 
ভারতব্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী! 


গার 0. ৫ 5870451988206126 77078712607 


£ মি ০০ চিরিক 
(1558৮ 28৫1 ৮278৬] ৪৮ 0৫ 284 যত 0যা। চে 57 ঘট, 8145051 


ইন্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৬ ষ্ আইন। 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের গ্রযূত অনরবিল 
প্রলীভেন্ট লাহেব হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হয়। 


ভড়ি প্রদেশনামে বিখ্যাত দেশের রাজশাসনের পুর্র্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম 
করণের আইন । 


যেহেতুক হিসার জিলার সীমাঅবধি ম্বান| অর্থীৎ শতদ্চ নদ্‌পর্ধ্যন্ত ভর্উিনামে 
প্রসিদ্ধ অতিবিস্তারিত অথচ অল্প, প্রজাবিশিষ্ট প্ুদেশ দিল্লীর এলাকাভূক্ত থাকাতে 
অনেক ক্লেশ জন্মিয়াছে। 


৯» ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ লালের জানুআরি মাসের ১ তারিখ- 
অবধি এবং তাহার পর বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩২ লালের ৫ আইনের বিধি উক্ত 
ভরি প্রদেশে আর চলন হইবেক না। এ ভত্তি প্রদেশের মধ্যে এইং পরগনা আছে। 


মলৌট 
উজউ, 


» প্রারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত তারিখঅবধি এব”, তাহার পর ভারত- 
বর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্দেলে যে এজেপ্টকে নিযুক্ত করেন্‌ 
লেই এজেন্টের প্রুতি উক্ত প্রদেশের মধে) দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কর্ম 
এব, পোলীলের তত্বাবধারণ এব লব্দপ্ুকার রাজস্বের তহলীলদারী ও কর্তৃত্ব কর্ম 
অর্পণ হইবেক এব, যেং আসিষ্টান্টকে ভারতবর্ষের জীযূত গবর্নর্‌ জেনরাল বাছা- 


ইন্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৭ সপ্তম আইন 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরৈর সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ লালের ৫ তিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌদ্দেলের স্্রীযুত অনর- 
বিল প্রসীতেষ্ট লাছেব হুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। হ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের বহীতে অপণি হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন র্র্বলাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ 
হয়। 


ক্কুদ মোকদ্দমায় লাক্ষিরদের খোরাকী আমান করণের বিষয়ি আইন! 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙলা! দেশের চলিত ১৮১২ দালের ৩ আইনের ২ 
ধারার ৯ প্রুকরণ মতান্তর হইয়। বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশে মাজিষ্ট্রেট লাহেবের এই ক্ষমতা -থাকিবেক যে ক্ষুদু মোকদমায় সাক্ষিরদের 
অনুমান কত দিন হাজির থাকিতে হইবেক তদনুলারে এ পাক্ষিরদের খোরাকীর বে 
টাকার আবশ্যক হয় তাহা! নিরপপ করেন এব” ষ্দি এ লাক্ষিরদের তদপেক্ষা অধিক 
কাল হাজির থাকিতে হয় তবে এ মাজিষ্্রেট লাহেৰ আর যত অধিক টাকার আব- 
শ্যক বো হয় তাহা আমানৎ করিতে হুকুম করেন্‌ ইতি। 


সমাপ্তঃ। 


জি এ বুশহি। 
. ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইজর়েজী' ২৮৪৬ সাল ৮ জট আই! 


তারতৰধের' শ্রীযুক্ত গবর্নর্‌ জেন্রল বাহারের বয়তিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ সালের ৫.ছিলেম্বর তারিখে ভারতবহেরি, কৌষ্েলের হীয়ুত জনরবিল 
গুদৌছেক্ট লাহেৰ হন্থুর হৌজ্ছেলে জারী করিলেন জীযুত্ত গবরূনরূ জেনকল বাহা 
ঘুরের এ সম্মতিপন্র পাঠহইয়া কৌন্সেলের বহতে অপ্পণি হইয়াছে 


হাকুম হইল যে এই জআাইল লর্ঘ লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
যছ। 


উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বর্ধমান বন্দোবন্তের সিয়াদ নির্ণয় করণের আইন | 


যেহেতুক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা জিলার বন্দোবস্ত বিবিধ মিয়াদের নিমিত্তে 
ছুইয়াছে এব, যেহেত্ুক.নান। কারণপ্রযুজ মালগুজারেরদের একরারের মধ্যে বন্দো 
বন্তের হে জিয়া লিখিত আছে তাহা নিয়ত গরুর্ণসেন্টের মঞ্খুরকর! মিয়াদের লঙ্গে 
ফট নাই এব” ফেহেতুক ইহাতে যে গোলমাল ও বিরোধ হইতে পারে তাহা 
নিবারণকরা উচিত এব যাব বন্দোবস্ত পুনরায় সশোধিত না হয় ভাবছ এক্ষণকার 
হন্দোবস্ত বছাল রাখণের নিয়ম কর উচিত। 


১ ধারা। 


অতএহ ইহাতে হুকুম হইল হে এঁং প্রদেশেয় নীচের লিখিত জিলার দীমার 
মধ্যে সকল গ্রামের ১৮৪৬ লালের ৯ মে তারিখে যে জমা খার্ষ) জাছে তাহা প্ুত্যেক 
জিলার পান্থে লিখিত ভারিখপর্য্যস্ত এমত স্থিরতর জান হইবেক যে বদ্দোবন্তের 
লময়ে ছে জম! ধার্ধ হইগশছিল অব] তঙ্পরে ১৮৪৬ সালের ৯ মে তারিখের পূর্বে 
গবর্ণমেন্ট তাহা! মন্তান্তর করিয়া যে জমা যার্ধ; করিয়াছিলেন লেই জমার অধিক 
গরণমেন্ট দাও করিতে পারিবেন না ইন্তি| 

গানীপন্ধ। ১৮৭২ একছহাজার আট শত্ত বাহাত্বর লাল ১ জুলাই। 

হিলার। ১৮৬০ এফ হাজার জাট শত হাইট সাল ১ হূলাই। 

দিল্সী। ১৮:৭৬ এব হাজার আট পণ্ড সত্বর লাল ১ বলাই । 

করোটি? ১৮৭০ এক ছাজার আঁট শত সত্তর লাল ১ জুলাই। 

প্ররগাও। ৯৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাতর লাল ১ জুলাই। 

পাহারণপুর 1) ১৮+ এক হাজার আট সন্ষ সাকার জাল ১ নূলাই। 


হ্‌ ইন্জরেজী ১৮৪৬ লাল ৮ অষ্টম আইন! 


মুজঃফরনগর। ১৮৬৯ এক হাজার আট শত একফউি.সাল ১ জুলাই। 
মীরট। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়ষ়ি সাল ১ জুলাই । 
বুলদ্দশহর। ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনযাইট লাল ১ জুলাই। 
আলীগড় ॥ ১৮৬৮ এক হাজার আট শত আটিষড়ি সাল ৯ জুলাই। 
বীজনূর। ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ছেব্ি দাল ১ জুলাই: 
মুরাদাৰাদ। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই! 
বদাউন! ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ছেব়ি লাল ৯ ভুলাই। 
বরেলী। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত সাতষড়ি পাল ১ জুলাই । 
শাহজাহানপুর; ১৮৬৮ এক হাজার আট শত্ত আটফটি সাল ১ জুলাই? 
মধুরা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্বর সাল ১ জুলাই । 
আগরা। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর মাল ১ আ্বলাই। 
ফরস্কাবাদ। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়ষড়ি লাল ১ জুলাই। 
মৈনপুরী] ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই! , 
ইটাবা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর নাল ১ জুলাই । 
কানপুর। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই। 
ফতেপুর] ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই 
হসিরপুর) ১৮৭খহ এক হাজার আট শত বাহাত্তর লাল ১ জুলাই । 
বান্দা। ১৮৭৪ এক হাজার আট শত চহাত্তর সাল ১ জুলাই। 
আলাহাবাদ] ১৮৬৯ এক হাজার আট শত উনসন্তর লাল ১ জুলাই! 
গোরক্ষপুর ] ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনযাইট সাল.১ জুলাই । 
আঙ্িমগর়। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত লাতযড়ি লাল ১ জুলাই | 


২ ধারা 


এব৭ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রদেশে ১৮৪৬ পালের ১ মে তারিখে ঘে 
মৌজ। ইস্তমরারী বন্দোবস্ত না হওয়া জিলা অথ্ব। পরগনাহইতে খারিজ হইয়া 
ইন্তমরারী বন্দোবস্ত হওয়। জিলা অধরা পরগনাতে দাখিল হইয়াছিল সেইং মৌজার 
কোন অধিক জানা গবর্ণমেপ্টের পক্ষে দাওয়া হইবেক না কিন্ত বন্দোবস্তের লময়ে যে 
উত্ঘা জমা ধার্স্য হইয়াছিল অথবা তথ্পরে ১৮৪৬ লালের ১ মে তারিখের পূর্ে 
গবর্ণমেন্ট তাহা: যেরূপে মতান্তর করিয়া ধার্য করিয়াছিলেন সেইফপে তাহা চিরকাল 
স্থিরতর ও বহাল খাকিনেক ইতি। 


৩ ধার!। 


কিন্ত জানা কর্তব্য এইস ইহাতে হৃকুম হইল যে বিশেষ দানক্রমে কি.১ ধারার 
নির্দিষ্ট মিয়াদ অপেক্ষা! অধিক মিয়াদের পাউীক্রমে যাহার! ভূমি তোগদখল করিতেছে 


ইররেজী ১৮৪৬ লাল ৮ অফম আইন । ৩ 


তাহারা আপনারদের লানা দানপত্র অঞ্থবা পাউার নিয়মানুলারে লেই ভূমি ভোগ- 
দখল করিতে থাকিবেক ইতি । 
6 ধারা। 

এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মালগ্জার আপনার বন্দোবন্তের জিয়াদ 
অর্তীত হইলে যদি আপনার পাউ। ত্যাগ করিতে চাহে তবে তাহার বদ্দোবন্তের সিয়াদ 
অতীত হওনের পৃর্রের ১ জুলাই তারিখের পুর্মে এক বছসর়ের মধ্যে এ ত্যাগকরণের 
এত্তেল৷ লিখি কোলা আদালতে কালেক্টর লাহেবকে এব” লেই প্রদেশের কমি- 
স্যনর লাহেবর্কে দিলে সেই ব্যক্তি সেই পাউী! ত্যাগ করিতে পারে ইতি । 


৫ ধারা। 
এব” ইহাতে হুকুম হইল যে যখন পূর্বোক্ত এত্েল! না দেওয়া গিয়া থাকে 
তখন কদ্দোবস্তের সম্ভুয়েতে ফে জমা ধার্য হইয়াছিল অথবা! ত্পরে ১৮৪৬ লালের ১ 
মে তারিখের পুর্বে গবর্ণমেপ্ট ষেরপে তাহা মতান্তর করিয়। ধার্ধ্য করিয়াছিলেন সেই- 
ব্প জমা এ মালগ্রজার ১ ধারানুলারে তাহার বিষয়ে হে মিয়াদ খাটে সেই মিয়াদ- 
পর্যন্ত এব, তৎ্পরে যাবৎ বন্দোবস্ত সশোধিত না! হয় অঙবা ২ ধারানুলারে 
ইস্তমরারীমতে ধার্ধয না হয় তাবৎ হসরেং দিবেক ইতি । 


৬ ধারা। 


কিন্তু জানা কর্তব্য এবপ, ইহাতে হুকুম হইল যে বাজেয়ান্তী নিস্কর ভূমি বা 
চরের তৌফের অথব! অন্য হে ভূমির উপর বন্দোবস্তের লময়ে কর ধার্ধয হয় নাই 
এই সকল প্রকার ভূমির রাজদ্বের দাওয়া করিতে লরকারের যে স্বত্ব আছে তাহা! এই 
আইনের লিখিত কোন কথার বার! লোপ হইবেক না ইতি! 


লমান্তঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেষ্টের সেক্েটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১৩ দশম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্মর্ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনর- 
বিল প্রুদীভেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন । প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়। কৌল্মেলের বহীতে অপণি হইয়াছে। 


হকুম হইল যে এই আইন লর্ধ্বলাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বাকী খাজানার নিমিত্তে কোনং গতিকে দুব্যাদি ক্রোক করণের নিয়ম 
করিধার আইন। 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৯ লালের ৭ আইনের ৯ 
ধারা এব ১৮০০ লালের ৫ আইনের ৯ ধারা এব” ৯৮০৩ লালের ২৮ আইনের 
১৭ ধারার.২ প্রকরণ মতান্তর হইল। এ আইনে বাঁকীদার বলিয়। যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট 
আছে সেই ব্যক্তিছাড়। অথবা] এ বাকীদায়ের জামিন্ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত 
বাকীদারের স্থানে পাওন! বাকী খাজানার নিমিত্ত ষে সম্নত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহা! 
যদি আপনার বলিয়া হাওয়া! করে এব** ফি ক্রোকের দিবলের পর ৫ দিবমসের মধ্যে 
জিলার কালেকৃটর লাছেব অথবা ১৮৩৯ লালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত কমিস্যনরের 
সমক্ছে মাতবর জামিন দিয় এমত একরারনামা লিখিয়া দেয় ষেএ একরারনামার তারিখ” 
অবধি ১৫ দিবলের মধ্যে আমি আপনার হকের বিচার হওনের নিমিত্তে ক্রোককরণিয়া 
এব”, বাকীদারের নামে সরালরী নালিশ করিব এব”, আমার দাওয়া মপ্কুর না হইলে 
আমি সম্পত্তি কফ্িরিয়। দিব অঙ্ব। তাহার মুল্য পোষাইয়। দিব এব” এ মোকদ্দমার 
সকল খরচা ও জ্ছতি দিব তবে এ ক্লোককরণিয়। তৎক্ষনাৎ্ ক্রোক উঠাইয়। দিবেক ইত্তি | 


২ ধারা। 


কিন্তু জান] কর্তব্য শব” ইহাতে হকুম হইল যে এ দাওয়াদার যদি ১৫ দিবসের 
মধ্যে উদ্জ লরাসরী মোকাম! উপস্থিত ন। করে এব যদ্যপি এ দাওয়াদার লম্মন্তি 
কিরিঝা ন! দেয় অথবা ফ্রোককরপিয়! ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে তাহার মুল্য পোহাইয়া 
না দেয় ভবে ক্োককরণিয। ব্যক্ষি ক্রোকহওয়। লগ্নাত্ির মু্্য কোকের খরচালমেত 


২ ইন্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১০ দশম আইন | 
দাঁওয়াদারের অথবা তাহার জামিনের কি উভয়ের অস্থাবর সয্পত্বি ক্রোক ও বিক্রয় 
করণের দ্বারা উসুল করিতে পারে ইতি | 


৩ ধারা । 


এবপ, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কালেকুটর লাহেৰ যে সরাসরী 
ফয়মল। করেন সেই ফয়সলাঁর তারিখঅবধি এক বছ্পর গত হইলে পর তাহা জন্য 
করণার্থ কোন মোকঙ্গম! গ্রহ হইবেক না ইতি। 


সমাপ্তঃ | 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী! 
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ইজর়েজী ১৮৪৭ সাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীমূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ৩ঞজানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনর- 
হিল প্রনীতেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাছুয়ের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌঙ্সেলের বহীতে অপি হইয়াছে! 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের অধীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে লীমাস্থ চিচ্ন স্থাপনের এব”, 
রক্ষা করণের বিষয়ি আইন ! 


যেহেতুক ভূমি লম্নত্তির পূর্্াপেক্ষা উত্তমরণপে নিশ্চয় করণের এব, তাহার 
নির্বিঘ্ুতার নিমিত্তে এব” আক্রমণ ও বিরোধ নিবারণের এবণ সকর কিন্বা নিষ্কুর 
ভূমি চিনিবার অতিগ্রায়ে ক্ষেত্র অথবা মহালের সীম! নি্গিষি করণার্থ চিরস্থায়ি চিহ্ন 
স্বাপন করিতে এবস্, রক্ষা করিতে নিয়ম কর! উচিত বোধ হইয়াছে । 


১ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল ফে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেন্টের শাসিত 
দশের মধ্যে ভূমির রাজস্থের কালেক্টর সাহের অধ্বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
ব্যক্তি অব! রাজস্বের যে কম্ম্মকারকদিগকে শ্রীয়ূত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর্‌ সাহেৰ ক্ষম- 
তার্পণ করেন তাহারা ক্ষেত্র অহা মহালের দীমা নির্দিষ করিতে পারেন্‌ এব, 
যখন এ কর্মকীরকেরা বোধ করেন্‌ যে বিরোধ নিবারণ অথবা নিষ্পত্তি করণের 
নিমিত্তে চিহ্য স্থাপন করা আবশ্যক তখন এ ক্ষেত্র কিম্বা মহালের' লীম! চিনিবার 
নিমিত্বে ফে লরপ্জামেতে চিহ্ন প্রস্তুত করা এব”, যত ও যেরপে চিন্ধ স্বাপনকরা এ 
কর্মকারকেরা উচিত বোধ করেন্‌ লেই লরগ্জামেতে তত সম্খ্যক এব. লেইৰপ চিহ্ত 
স্থাপন করিতে এব” রক্ষা করিতে লীমাস্থ ভূমির মালিক কি দ্ধীলকারকে হুকুম 
করিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা। 


এব, ইহাতে হুম হইল যে লীমার পাশ্বস্থ ছেত্র অস্ৰ! মহালের মালিক 
কি দখীলফার ব্যক্তির উপর এন্েলা জারী হইবেক তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক হে 


২. ইজগরেজী ১৮৪৭ লাল * প্রথম আইন। 


এত্েলার তারিখের পর দশ দিবসের মধ্যে তাহারা উক্ত লীমাস্থ চিহ্ন স্থাপন কি 
মেরামৎ করে এব, যদি এ ব্যক্তিরদিগকে গ্রামের মধ্যে না পাওয়া যায় তবে এ 
এত্তেলানাম! গ্রামের চৌরী অথবা চপালে কি গ্রামের মধো দকল লোকের দৃষ্টি- 
গোচর অন্য কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক এব*, যদ্যপি তৎ্পরে দৃষ হয় যে এ 
এত্েলায় মধ্যে এ মালিক অথবণ দ্দীলকারেরদের নাম বা খ্যাতি চিকরূপে ন) লেখা। 
গিয়। থাকে তথাপি এ এত্েলানামা লট্কানের দ্বার। তাক! সমপূর্ণরূপে জারী হই” 
য়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে ক্ষেত্র অধ্বা সহালের মালিক কি দর্ধীলকার 
ব্যক্তি যদি এ হুকুম প্রতিপালন না করে তবে এ রাজস্থের কম্মকারকের। এ প্রকার 
শীমাস্থ চিহ্ন স্থাপন এব, মেরাঁমৎ করিতে হুকুম দিবেন এবপ, যে ক্ষেত্র কি মহাল 
এ চিন্ছের ঘারা প্রুভেদ হয় লেই ক্ষেত্র বা মহালের উপর যধার্থমতে তাহার খরচের 
বিলি হইবেক এব. এ ক্ষেত্র অথ্ব। মহলেতে ফাহাঁরদের মালিকী কি দখবীলকারী 
স্বত্ব থাকে তাহারদের উপর এ খরচ পড়িবেক এব” বাকী মালগুজারী যেরপে 
আদায় হয় সেইরূপে এ টাকা উসুল হইবেক ইতি। 


৪ ধার!1। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এঁ প্রুকার সীমাস্থ চিন্ক জানিয়) শুনিয়। লোপা 
করশের বা তাহা। স্থানান্তর করণের কিক্ষতি করণের অপরাধ যে ব্যক্তির গতি 
লাব্যন্ত হয় সেই ব্যক্তি সেইরপে লোপ কর] কি স্থানান্তর করা অখব! ক্ষতি করা 
প্রত্যেক চিন্কের বাবতে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এব” অপ- 
রাধ দাব্যস্ত হইলে জরীমানার অঙ্ছেক টাকা? গোয়েন্দাকে দেওয়] ষাইবেক অপর 
অর্ধেক এ চিহ্ন পুনঃস্থাপনের খরচে ব্যয় হইবেক। এবং যে ব্যক্তি এ সীমাস্থ চিহ্ন 
পূর্ধোক্তমতে লোপ কি স্থানান্তর বা ক্ষতি করিয়! থাকে লেই ব্যক্তিকে যদি ধরা 
যাইতে না পারে তবে কালেকৃটর সাহেব আথব| চিচ্ নি্ষিষি করিতে অন্য যে কম 
কারকের ক্ষমতা আছে তিনি এ চিহ্ন পুনব্ীর স্থাপন অব! মেরামৎ্ করিয়া যেমতে 
বখার্থ ও উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহার খরচ এক পক্ষের কি উভয় পক্ষের 
স্থানে লইবেন ইতি! 


৫ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে যে লীমার বিষয়ে বিরোধ হয় সেই লীমা ১৮২২ 
সালের ৭ আইনের এব” ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ক্ষমতানুসারে এব”, এং 
আইনের নিকপিতমতে রাজছ্বের কর্থকারকের। নির্দিষ্ট করিবেন এব”, লেইপে 
ডাহারদের হুকুমের উপর আপাঁল হইতে পারিবেক ইতি। 


ইঙ্রেজী ১৮৪৭ লাল ১ প্রথম আইন! ৩ 


৬ ধারা। 

এব, ইছাঁতে হুকুম হইল যে যে প্ুকার লীমার বিরোধের বিষয়ে এই আইনে 
হুকুম হইয়াছে সেই: প্রকার বিরোধের নালিশ ১৮৪০ সালের ৪ জাইনানুসারে লইতে 
মাজিষ্রেট লাহেবেরদের প্রতি নিষেধ হইল | কিন্ত যখন তাহার] বোধ করেন, যে 
সীমার বিরোধপ্রযুক্ত শান্তির ব্যাথাত হইবার সন্ভাবন! আছে তখন কাহার সেই 
বিষয় ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে জানাইধেন এব ক্রাহার উচিত হইবেক 
যে এই আইনের নির্দিষটমতে লীমার চিহ্ন তৎক্ষণাৎ করিয়া দেন এব. এ লীমার 
চিহ্কানুসারে ব্যক্ষিরদের দখল বজায় রাখেন ইতি। 


সমাপ্তঃ। 


জি এ বুস্ঠবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ৯৮৪৭ সালের ১৩ ফেন্জ্ুআারি তারিখে ভারতবর্ষের কৌল্সেলের শ্রীযৃত অনরৰিল 
প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌদ্সেলে জারী করিলেন । শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাছা?" 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্মেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে? 


হুকুম হইল ফে এই আইন নর্র্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ 
হয়। 


১৮৪০ সালের ৫ আইনের কোন২ং কথার অর্থ ও অন্ভিপ্রায়ের লীম। 
গুকাশ করণের আইল । 


যেহেতুক ১৮৪০ লালের ৫ আইনের ৪ ধারার দ্বারা অন্যান্য ব্ষয়ের মধ্যে 
ইহছাও নির্দি হইফাছিল যে শ্রীশ্রীমতী স্হারাণীর কোন আদালতে করা সুকৃতি 
অথবা প্ুতিজ্ঞার বিষষে এ আইন খাটিবেক না এব« যেহেতুক “শ্রীমতী মহারাশীর 


আদালত ” এই কথাতে জুষ্চিন অফ দি, পীলের আদালত বুঝায় কি না ইহার লদ্দেহ 
হইয়াছে 


অতএৰ ইহাতে প্রকাশ ও হুকুম হইল ষে “ ্রীগ্রীমতী মহারাণীর আদালত * 
উক্ত আইনের এই কথা জুফ্টিন অফ দি পীসের আদালত বুঝিরার এব” তাহার 
বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় ছিল না এব". এ আদালত বুঝিবার ও তাহার বিষয়ে 
খাটিবার অভিপ্রায় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি । 


সমাপ্তঃ। 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সক্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
'আইন ১৮৪৭ সালের ১০ আপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনর- 
বিল প্রীডে্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। ভ্্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্মেলের ব্হীতে অপণি হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


ইস্ট ইগ্ডিয় কোম্নানি বাহাদুরের ক্ষমতানুসারে যে কর্মকারকের] কার্য করেন্‌ 
তাহারদের কর্তৃত্বাধীন দেশে অথবা প্রদেশে ক্চৌজদারী কম্মম নির্ধাহ করণার্থ শ্রীয়ুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতা ক্রমে স্থাপিত আদালতের 
দণ্ডাজ্ঞা জারীর সুগম করণের আইন । 


১ ধারা? 


ইহাতে হুকুম হইল যে কোন্নানি বাহাদুরের শীসিত দেশের মধ্যে এবং 
্রীপ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের বাহিরে 
কোন্সীনি বাহাদুরের ক্ষমতানুসারে যে কর্মকারকের। কার্ধ্য করেন্‌ তাহারদের কর্তত্বা- 
ধীন দেশ ব। প্রদেশের মধ্যে সেই দেশ বা প্রুদেশ বাঙ্গীলাস্থ ফোঁটট উলিয়ম অথ্থব! 
মান্দ্রাজ কি বোসই রাজধানীর অধীন না থাকিলেও অথব। সাধারণ আইনের অধীন 
নাহইলেও সেই দেশ অথবা প্রদেশের মধ্যে ফৌজদারী কার্ষয নিব্ধাহের নিমিত্তে 
প্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজ্জুর কৌন্সেলের ক্ষমতাক্রমে যে কোন আদা- 
লত স্থাপন হইয়াছে বা! উত্তর কালে হয় সেই আদালতের করা দণ্ডাজ্ঞা জেলখানার 
ভারপ্রাপ্ত নান! কার্য্যকারক জারী করিতে পারিবেন ইতি। 


২ ধারা, 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্রোেক্ত দেশ বা প্ুদেশের মধ্যে যে কর্ম 
কারক বা কম্মকারকের1! ফৌজদারী কার্য নিক্্বহ করিতেছেন উাহারদের পদোপ- 
লঙ্গে। মোহর ও সহী কর ওয়ারপ্ট হইলে তাহাই কোন আসামীকে কয়েদে রাখণের 
অথবা কোন আমামীকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের কি তাহার মধ্যে লিখিত অন্য কোন 
দণ্ড করণের প্রচুর ক্ষমত। হইবেক ইতি | 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ মাল ও পঞ্চম আইন। 


৩ ধারা। 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মকারকের নিকটে 
এই আউনক্রমে জারীকরণার্থ যে কোন ওয়ারণ্ট পাঠান গিয়াছে তাহা আইন সিদ্ধ 
কি না এই বিষয়ে অথবা যে ব্যক্কি বা ব্যক্তিরদের পাদোপলঙ্ছে মোহর বা সহী তাহাতে 
দেওষা শিয়। থীকে সেই ব)ক্তি ব) ব্যক্তিরদের সেই দণ্তীজ্ঞ। দিবার এব” সেই প্রুকাতু 
ওয়ারণ্ট বাহির করিবার ক্ষমতা আছে কি না এই বিষয়ে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত 
এ কম্মকারকের সন্দেহ হইলে সেই কক্ম্কীরক যে গবণমেন্টের অধীন কাহার 
প্রতি সেই বিষ্য অর্পণ করিবেন এব আপামীকে লইয়! উত্তর কালে যাহা করিতে 
হইবেক তদ্দিষষে সেই কর্মকারক এব অন্য সকল সরকারী কর্মকারক সেই গবর্ণ- 
মেপ্টের হুকুমান্সারে কার্য করিবেন । এব সেই বিষয় অপি থাকন সময়ে এ 
ওয়ারণ্টে যেরূপ লেখা থাকে এব” তাহাতে যে নিষেধের বা ক্ষপার হুকুম থাকে তদনু- 
সারে সেই আসামীকে কয়েদে রাখা যাইবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জেলখানায় কয়েদঘাক) আসামীরদের 
বক্ষণাবেক্ষণ ও নির্রিছ্বে রাখণের বিষয়ে চলিত আইনে যে২ং বিধান আছে এব০ ফে 
সকল নিয়ম চলন আছে সেইং বিধান এব নিয়ম য্রূপে এ জেলখানায় কয়েদহ ওয়া 
অন্য আসামীর বিষযে ঘাটে সেইরূপে এই আইনক্রমে তথায় কযেদহওয1 আসার্দীর- 
দের বিষয়ে সব্দতোভাবে খাটিবেক এব তত্বল্য প্রবল ও চলন হইবেক ইতি। 


মমাণ্তিঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ৭ সপ্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ্ৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ১ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরবিল 
প্রপীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীয়ুত গবর্নর জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে। 


হুকুম হইল য়ে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে 
প্রুকাশ হয়| 


শহর কলিকাতা অল্প ভাড়ার নিমিক্তে ক্রোকের বিষয়ি নিয়ম করণের আইঈন। , 


৯» ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে ও 
তাহার নিমিত্তে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে যে কোর্ট কমিস্যনর * স্থাপন আছে 
সেই আদালতের কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রাষের নিমিত্তে চারি বা ততোপ্রিক 
ব্যক্তিকে বেইলিফ অর্থাৎ সারজন এব” যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন 
এব এঁ কথ্যকারকেরদের মেহনতের নিমিত্তে যে সেহনতাঁনা এ কসিস্যনরেরদের 
উচিত বোধ হয় তাহা নিরূপণ করিতে পারেন এব এ ব্যক্তি এ কমিন্যনরেরদের 
সম্মুখে রীতিমত শপথ করিবেক এব” আপন২ পদের কার্ধ্য বিশ্বস্তরূপে নির্্াহ 
করণের বিষয়ে এ কমিন্যনরের মঞ্জুরহওয়া জামিন দিবিক এব”, এ কমিস্যনরেরা 
এইরূপে নিযুক্ত এ ব্যক্তিরদিগকে স্থগিত করিতে অথবা তীর করিতে পারিবেন। 
কিন্তু জান! কর্তব্য যে এ আদালতে সময়ক্রমে যেং বেইলিফ নিযুক্ত থাকে তাহার- 
দিগকে এ কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রাযের নিমিত্বে ক্রোককারি বেইলিফ ও 
যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন এব” এ কর্মকারক এ আদালতে এক্ষণে 
যে সাহিয়ানা পাইতেছে তাহার অতিরিক্ত যে মেহনতানা এ কমিস্যনর লাহেবেরা 
উচিত বোধ করেন তাহ। তাহার] নিরূপণ করিতে পারেন্‌ ইতি | 


২ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি শহর কলিকাতার মধ্যস্থিত 
কোন বাটী বা ভূমিপুডৃতির ভাড়ার ১০০ টাকার অনধিক বাকীর দাওয়া করে 
সেই ব্যক্তি কি্বা সেই ব্যক্তি শহর কলিকাতাঁতে অনুপস্থিত থাকিলে কি সেই ব্যক্তি 


* এই কোর্ট কমিস্যনর লামান্যতঃ ছোট আদালত নামে বিখ্যাত আাছে। 
ক 


২ ইকরেজী ১৮৪৭ সাল ৭ সপ্তম আইন 


পর্দানসী আত্রী হইলে তাহার নিযুক্ত মোস্তার হদি এ বাকীর সপ্খ্যা এব”, তাহা কত 
দিনের বাকী এব” কি হারে ভাড়া নির্দিষ্ট ছিল এই সকল এই আইনের শেসের 
লিখিত 1) চিন্বিত তফলীলের পাঠানুলারে একটা! সুক্তিপত্রে লিখিয়া দাখিল করে 
তবে এ আদালতের কোন কসিস্যনর এই আইনের শেষের লিখিত 4৯ চিক্ছিত 
তফসীলের পাঠানুসারে এ২ কর্মকারকের কোন এক জনকে আপনার দস্তখৎ ও 
মোহরকরণ এক ওয়ারন্ট দিতে পারেন্‌ এব. এ ওয়ারণ্টের নির্দিষ্টমতে এ ভাড়ার 
টাক উক্ত ক্রোকের মায় সকল খরচা আদায় করিবার হুকুম এ ওযারণ্টে থাকিবেক 
কিন্ত জানা কর্তব্য যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন এ ওয়ারণ্টের 
দরখাস্তকারি ব্যক্তির জোহানবন্দী স্বয়ণৎ লইয়া) আপন বিবেচনামতে তাহা দিতে 
স্বীকার ৰা অস্বীকার করিতে পারেন্‌ ইতি? 


৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যেও ওয়ারপ্টের শক্তিক্রমে এ ভাড়ার টাকা এবঘ, 
উক্ত ক্রোকের মায় খরুচ1 শোধ করণের উপযুক্ত উক্ত বাটীপ্রভূতিতে পাওয়া জিনিন 
ও নয্নত্তির সমুদয় বা কতক অণ্শ এ কর্মকারক ক্রোক করিতে পারে এব”. তাহা! 
হইলে নে ব্যক্তি এরূপ ক্রোককর। জিনিস ও সম্নত্তির এক তালিকা প্রস্তত করিবেক 
এব”, ফে ব্যক্তির স্থানে এ ভাড়ার দাওয়ণ হইয়াছে তাহাকে অথবা এ বাটীপ্রভূতিতে 
তাহার পক্ষে অন্য যে কোন ব্যক্তি থাকে তাহাকে এই আইনের শেষের লিখিত 
1) চিছিত তফমীলের পাঠানুলারে লিখিত এই এত্বেল! দিবেক যে এ এনত্েলার মধ্যে 
লিখিত মতে এ জিনিস এব সম্পত্তি যাচাই ও বিক্রয় হইবেক। এব এ কম্মকারক 
এ তালিকা এব” এন্ভেলার যথার্থ নকল এ আদালতে দাখিল করিবেক, কিন্তু জান! 
কর্তব্য যে যে ব্যক্তির স্থানে এঁ ভাড়ার দাওয়। হইয়াছে সেই ব্যক্তি ক্রোকহওনের 
পর ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে কোন সময়ে এ আদালতের কোন এক জন কমিস্যনরের 
নিকটে এ ওয়ারণ্ট রহিত অথবা স্কৃগিত করণের দরখাস্ত করিতে পারে এব তদনু- 
সারে এ কমিস্যনর এ ওয়ারণ্ট মায় খরচা বা খরচা বিনা রহিত বা স্থগিত করিতে 
পারেন্‌ কিন্ত জানা কর্তব্য যে এ কসিম্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন আপন 
বিবেচনাক্রমে এ ব্যক্তিকে এ ভাড়ার টাকা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত মিয়াদ দিতে 
পারেন ইতি। 


৪ ধারা। 


এবছ ইহাতে হুকুম হইল যে খরূপ দরখাস্ত যদি না করা যায় তবে এ কর্ম 
কারকেরদের মধ্যে কোন দূই জন ক্রোক করণঅবধি ৫ পাচ দিন অর্তীত হইলে পর 
এ ক্রোকহওয়া] জিনিন ও নম্পত্তি যাচাই করিতে পারে এব তৎপরে অন্যন দুই দিন 
অর্তীত হইলে পর যে সময় ও যে স্থান তাহারা নিরূপণ করে লেই লময় ও স্থানে 
নীলাম হওনের এক্কেলা এই আইনের শেষের লিখিত 1 চিন্িত তফলীলের 


ইক্গরেজী ১৮৪৭ লাল ৭ সপ্তম আইন। ৩ 


পাঠানুসারে লিখিয়! দিতে পারে এব” তাহারা এ এত্তেলার যথার্থ নকল এ আদা- 
লতে দাখিল করিবেক এব” এ জিনিল তদনুসারে বিক্রয় হইবেক এব এ নীলামের 
উৎপন্ন টাকা আদায় করণের পর এ কর্মকারকের! তত্ক্ষণাৎ তাহ এ আদালতের 
চিফ ক্লার্ককে অর্থাৎ প্রধান কম্মকারককে দিবেক এবণ, এ নীলামের উৎপন্ন টাকা 
"্লইয়। দাবীর টাকা এব" এ ক্রোকের খরচা পরিশোধ হইবেক এব” যদি কিছু টাকা 
অবশিষ্ট থাকে তবে যে ব্যক্তির স্থানে ভাড়ার দাওয়া হইয়াছিল তাহাকে তাহ! 
ফিরাইয়। দেওয়া যাইবেক | কিন্ত জান] কর্তব্য যে এ ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে এ 
নীলাম হওনের হৃকুম দিতে পারে কিন্তু এমত হইলে এ অন্য প্রকার নীলামে যে 
উপরি খরচ লাগে তাহার নিমিত্তে এ ব্যক্তির জামিন দিতে হইবেক ইতি 


৫ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত € চিহ্কিত তফসীলে 
যে খরচা নির্দিষ্ট আছে তাহা! ছাড়া এ ক্রোকের নিমিত্তে আর কোন খরচা লওয়া 
যাইবেক না ও দাওয়া হইবেক না এব খরচার বাবতে এইরূপে যে টাকা আদাহ 
হয় তাহা এ কমিস্যনরেরদের যেরূপ উচিত বোধ হয় সেইরূপে তাছারা এ বেইলিফ 
এব” যাচনদ্বারের উপরি খরচ এব মেহনতানাতে ব্যয় করিতে পারেন এব এঁ 
আদালতের চিফ ক্লাকক এক বহী ক্লাথিবেন এব এই আইনের বিধির অনুসারে 
ক্রোকী খরচার যে দকল টাক! আদায় হয় তাহা এব এ বেইলিফ এবৎ যাচনদা- 
রেরদের মেহনতানার নিমিত্তে যে সকল টাক দেওয়া! যায় তাহ এব এ ক্রোকপ্রযুক্ 
যে সকল উপরি খরচ লাণিয়াছে তাহা, এ বহীর মধ্যে রীতিমত লেখা যাইবেক 
এব* ক্রোকছওয়। জিনিল ও সম্নত্তি বিক্রয়ের দ্বার! ফে সকল টাকা আদায় হয় এব 
এই আইনের বিধির অনুসারে বাঁটীপুভৃতির মালিককে দেওয়া যাষ তাহাও এ বহীর 
সধ্যে এ চিফ ক্লার্ক লিখিবেন ইতি। 


৬ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর ভাড়ার বাকী ১০০) 
টাকার কিম্বা তাহার কম টাকার বিষয়ি ক্রোক কেবল এই আইনের বিধির অনুসারে 
হইবৰেক এব” এই আইনক্রমে নিযুক্ত কর্মকারকছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি এরূপ 
জিনিস ক্রোক করে বা ক্রোক করিতে উদ্যত হয় তবে সে অপরাধ করিয়াছে বোধ 
হইবেক এব এরূপ বেআইনমতে বাচীতে প্রবেশ করণের নিমিত্ত তাহার অন্য যে 
কোন দায় পড়ে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি জরীমানা! ও কয়েদের দণ্ডের যোগ্য 
হইবেক ইতি। 


৭ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে ভাড়ার ১০০ টাকার উর্ঘ বাকীর বিষয়ে এব 


৪ ইঙ্গর়েজী ১৮৪৭ লাল ৭ সপ্তম আইন । 


কলিকাতার মধ্যস্থিত কোন বাটী বা ভূমিছাড়ী অন্য কোন বাটীর বিষয়ে অথবা 
সরকারের পাওনা কোন ভাড়ার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না এব” যে বাঁটী- 
প্রভৃতির ভাড়ার বিষয়ে দাঁওযা হয় নেই বাটীতে ক্রোককরা জিনিসভিম্ন আর কোন 
ক্রোকের বিষয়ে এই আইন খবাটিবেক না ইতি। 





4 চিন্তিত তফশীল! 
বাঙ্গলা দেশস্ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অল্প কজ 
আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে । 
ওয়ারণ্টের পাঠ। 
আমি তোমাকে ইহার দ্বারা হুকুম দিতেছি যে অমুক মালের অমুক দিবসে 
অমুক ব্যক্তির এত মাসের যে ভাড়া পাওনা ছিল অর্থাৎ এত টাকা তাহার নিমিত্ত 
শহ্‌র কলিকাতায় অমুক রাস্তায় স্থিত অমুক ব্যক্তির বাটীতে যে জিনিস ও সম্নত্থি 
আছে তাহী ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে ক্রোক কর তারিখ ১ মে। 
(সহী ও মোহর ।) 
অসুক শপথ্করা বেইলি ফ ও যাচনদার প্রতি আগে? 





1) চিন্বিত তফমীল। 


বাকল) দেশস্থ ফোট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অল্ল কর্জ আদা- 
য়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে । 


তালিকা ও এক্েলার পাঠ। 


(ক্রোকহওয়া জিনিসের বেওরা এই স্থানে লিখিতে হইবেক।) 

তোমাকে জানান যাইতেছে যে গত অমুক দিবসে অসুক ব্যক্তির যে এত 
মাসের ভাড় পাওনা ছিল তাহার মণখয। এত টাকার নিমিত্ত আমি অদ্য উল্ত 
তালিকাতে লিখিত জিনিন ও সঙ্পত্তি ক্রোক করিয়াছি এব ইহার তারিখের পর 
৫ পীচ দ্িবদের মধ্যে যদি তুমি এ টাকা এব এই ক্রোকের মায় খরচা লা দেও 
অথবা। না দিবার কোন হুকুম কোর্ট রিক্কেষর কোন এক জন কমিস)নরের স্থানহইতে 
না আন তবে তাহী ১৮৪৭ লালের ॥ আইনের বিধানানুলারে যাচাই ও বিক্রয় 
হইবেক) 

অমুক 
শপথকরা বেইলিফ ও যাঁচনদার । 

অমুক প্লুতি আগে। 


ইজপ্লেজী ১৮৪৭ সাল এ লগ্কম আইল ৫ 


0.চিচ্ছিত 'তফলীল 1 
বানল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানির জন্যে অল্ল :কর্জ আদায়ের 
নিমিত্তে কমিল্যনদ্নেরদের আদান্গতে। 
বাঠীর ভাড়ার জন্যে জিনিস ক্রোক করিলে যে রমসুক্স লাগিবেক তাহার হার। 


যত টাকার জন্যে বিডি শীলাম করি | কমিসান | মোট দু 
নালিশ ওয়ার্ট | বার হুকুম | 
১) টাকাঅবধি ৫ 

টাকাপর্য্যস্ত 1০ 11০ ॥|০ ১1০ 
৫) এ ১০) এ 1০ 1৬ ১) ২) 
১৩) এ ১৫০ এ ০ ০ ১৬ ২০ 
১৫) এ ২০) এ 1 ১) ২) ৩০ 
২০) এ ২৫) এ ৮ ১) ২০ ৪1০ 
২৫) এ ৩০/ এ ৯) ১) ৩) ৫) 
৩০) এ ৩৫ এ ৯১) ৯) ৩) ৫11০ 
৩৫) খ ৪০/ এ ১) ১০ ৪ ৬11০ 
৪০) এ ৪৫/ এ ১1০ হ) £01০ 18০ 
৪৫) এ ৫০) এ ১০ ২) ৫ ৮15 
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উক্ত তফর্পীলে যে টাকা লেখা আছে তাহার অতিরিক্ত কোন মোকদমায় 
আর কোন খরচা! লওয়া যাইবেক না কেবল যে মোকদ্দমার রাইয়ত আপনার 
বাটীর মাগিকের দবওর়ণ স্বীকার না করে এব, সাক্ষিরদিগের নামে সফীনা করিতে 
হয় সেই মোকম্পমায় ৪০) টাকার *্ন্যুন মপ্খ্যার টাকার নিমিত্তে প্রত্যেক সফীনায় 
1 আন! করিয়া দিতে হইবেক এব” ৪০) টাকার উর্ঘ টাকার লঙ্কীনার নিমিত্তে 
৮০ আন করিয়া দিতে হইবেক এব. যখন ক্রোকহওয়। সম্পত্তি পেয়াদার জিম্মা। 
করিয়া দিতে হয় তশ্বন পেয়াদাকে দিন প্রতি (০ আন। করিয়। দিতে হইবেক। 





7) চিন্তিত তফলীল। 
বাঙ্গল। দেসন্থ ফোর্ট উল্গিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ 
আদায়ের নিমিত্বে কমিস্যনরেরদের আদালতে । 
অমুক ফরিয়ার্দী। 
আলামী। 
কলিকাত। নগরের অমুক স্থাননিবাদি আছি অদুক শপছ করিয়া কছিতেছি যে 
নধর 


৬ ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ৭ সপ্তম আইন? 


কলিকাতা নগরমিবাসি অসুকের স্থানে কলিকাত] নগরের অমুক রাস্তায় স্থিত অমুক 

নস্থরী বাচী ও ভূমির এত মাসের ভাড়ার বাব আমার এত টাকা যথার্থ পাওনা 

আছে বিশেষতঃ মাল প্রতি এত টাকার হারে অমুক মালআবহি জমুক মাসপর্যযন্ত | 
অমুক লালের অমুক তারিখে আমার লম্মুখে শপত্ধ কর গেল। 


কমিল্যনর | 
হু, চিন্তিত তফলীল। 
বাঙ্লল! দেশস্থ ফোর্ট উলিয়স রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্ল ক আদা- 
য়ের নিমিত্বে কমিস্যনরেরদের আদালতে | 

তোমাকে জানান যাইতেছে হে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে 
যে জিনিস ও লম্মত্তি অমুক স্থানে কোক হইয়াছিল তাহা। আমরণ যাচাই করিয়াছি 
এব” তাহার এন্েলা ও তালিকা অমুক তারিখে রীতিমত তোমার প্রতি জারী হইয়া- 
ছিল এব" এ আইনের বিধির অনুলারে + জিনিস ও লম্নত্তি অমুক মানের অমুক 
দিবসে অমুক স্থানে বিক্রয় হইবেক। 


অমুক! 
অমুক ! 
শপখকর। বেইলিক ও যাচনদার। 
অমুক পুতি আগে। 
মমাস্তঃ। 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 


০০৭ (০, 81508778545 738770126 272810107 


08০04৮57847 ---7760 ৪8 (85 টিলা ঠা টো চে, ৮0 মা, 1045085, 


( ইনগরেঙ্গী ১৮৪৭ সাল ৯ নবম আইন। ) 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ৮ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের ্রীযুত অনরৰিল 
প্রুসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীয়ৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌল্সেলের বহীতে অপনি হইয়াছে। 


হকুম হইল যে এই আইন লর্দ্দঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে 
প্ুকাশ হয়। 


[ বাঙ্গলা ও বেহার ও উডভিষ্যা দেশের মধ্যে লমুদধু অগ্থবা ন্দী সিক্ত অথবা 
পৈবস্তের দ্বার! প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নিদ্ধার্ধয করণের বিষয়ি আইন । 


১ ধারা । 


ইহাতে হুকুম হইল ফে সমুদ্ু কিম্বা নদী সিক্ত কি পৈবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত 
ভূমির রাজস্বের যোগ্যতার বিষয়ের কিম্থা সেই ভূমিতে গব্ণমেন্টের স্বামিত্বের বিষয়ের 
বিচার করিবার জনে? বাজল। দেশের চলিত আইনের যেং ভাগের দ্বারা আদালত 
স্বাপন হইয়াছে এবৎ, কার্ষ্যর নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে মেই২ ভাগ এই আইন জারী 
হওনের তারিখঅবধি বাঙ্গলা' ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশে রহিত হইবেক এব” উক্ত 
তারিখে এধ দেশের মধ্যে কালেক্টর সাহেবেরদ্রে ও ডেপুটী কালেকটরেরদের 
নিকটে উপস্থিত উক্ত বিষয়ের সমন্ত মোকদ্দমা অগৌণে রুহিত হইবেক | এব উক্ত 
ভূমির রাজস্ব নিদ্ধার্ধ্য করণের কিন্বা তাহাতে গবণমেন্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের 
জন্যে কেবল এই আইনের বিধানমতে কার্য করা যাইবেক ইতি | 


২ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে “উড়িষ্য। দেশ”? এই কথাতে 
কেবল উড়িষ্যা দেশের যে অপ বাঙ্গল! দেশের গবর্থমেপ্টের অধীন আছে মেই 
অণ্পশেই বুষাইবেক ইতি। 


৩ ধারা। 


এব» ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের যে সকল জিলাতে কি জিলার 
অণ্শে রাজস্ব স্নর্কীয় জরীপ লম্পন্গ হইয়া গবর্ণমেপ্টের মঞ্জুর হইয়াছে কি উত্তর কালে 
নম্পন্ন হয় এবপ, মঞ্জুর হয় দেই জরীপ মঞ্জুর হওনের পর দশ বছ্ছলর অতীত হইলে 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৯ নবম আইন । 


বাকল! দেশের ভীযূত গবর্নর্‌ সাহেব এ সকল দেশে পুর জরীপ হওনের তারিখের 
পর নদীর তারস্থ ও লমুদ্রের তটস্থ ভূমির যে২ মতান্তর হইয়াছে তাহা! নিশ্চয় করণার্থ 
সময়ে নৃতন জরীপ করিতে এব৭ উক্ত নৃতন জরীপ অনুসারে নৃতন নকৃশা। প্রস্তুত 
করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ ইতি । 


৪ ধারা। 


এবপ ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত জিলার ও জিলার অণ্শের ' 
রাজস্থলম্নর্ধীায় জরীপ নীচের লিশ্িত তারিখে মণ্জুর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে 
হইবেক অর্থাৎ | 

জিলা চাটিরণা ১৮৪২ সালের ৬ সেপ্টম্বর তারিখ । 

জিলা বেহার ১৮৪৪ সালের ৯ নবেম্বর তারিখ | 

জিলা পাটনা ১৮৪৪ লালের ২২ জুন তারিখ! 

জিল। শাহাবাদ ৯৮৪৬ সালের ২৮ নবেস্বর তারিখ । 

জিল] সারণ ১৮৪৭ সালের ১৮ ফেব্রুআরি তারিখ । 

জিলা মুঙ্গেরের পরগনা ফরকায়া ১৮৩৯ সালের ১৯ সেপ্টে স্বর তারিখ । 

কটক প্রদেশের উত্তর অণ্পশ ১৮৪২ লালের ২৪ অকৃটোবর তারিখ । 

কটক প্রদেশের মধ্যম অণ্পশ ১৮৪৩ সালের ২২ ফেব্রুতারি তারিখ । 

কটক প্রদেশের দক্ষিণাঘশ ১৮৪২ লালের ১৯ অকুটোবর তারিখ । 

হিজলী ও তমলুক ভিন্ন জিল' মেদিনীপুর ১৮৪৫ লালের ১২ মেপ্টেম্থর তারিখ। 

জিল। মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক ১৮৪২ লালের ৫ অকুটোবর তারিখ। 

জিল! কাছাড় ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ । , 

জৈষ্টিয়া এব" জিলা ছিলটের পরগনা চাপত্বাট ও ইছামতী ও ইতিশামনগর 

ও ভরণ ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রআরি তারিখ। 

জিল! গোআলপাড়া ১৮৪২ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখ । 

জিলা লক্ষ্মীপুর ১৮৪৫ সালের ১০ নবেম্বর তারিখ । 

জিলা শিবপুর ১৮৪৩ মালের ৮ মে তারিখ। 

এব” উত্তর কালে হে সকল জিলার কি জিলার অপ্শের রাজস্বসম্নর্ধীয় জরীপ 
হয় তাহার জরীপ মঞ্জুর হওনের যে২ তারিখ কলিকাতার গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ 
হয় সেই তারিখ তাহার মঞ্জুর হওনের তারিখ বোধ হইবেক ইতি | . 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে হকুম হইল হে এইমত নৃতন নকৃশ দেখিয়া যখন স্থানীয় রাজ- 
স্বের কার্যযকারকদিগের এমত বোধ হয় ষে যে সহালের রাজস্ব একেবারে সরকারে 
দাখিল হয় এমত মহালের ভূমিসিকন্ত হইয়াছে অথব! লুপ্ত হইয়াছে তখন তাহার! 
অগৌণে সমস্ত মহালের মফঃলল জমাঅনুসারে সিকস্ত ভূমির মফ্ঃসল জমা যত হয় 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৯ নবম আইন! ৩ 


তাহার হিসাব করিয়। সমুদয় মহালের সদর জমাঅনুসারে সিকম্ত ভূমির সদর জমা 
যত হয় তাহ! মিনাহ দিবেন কিন্ত সমুদয় মহালের কিছ! লুপ্ত ভূমির মফঃসল জমা 
যদি এ স্থানের রাজস্বের কার্য্যকারকেরা হৃদ্বোধমতে নিরূপণ করিতে না পারেন তবে 
এ স্থানের রাঁজস্থের কার্ধ্যকাঁরকের। লমুদয় মহালের মোট ভূমির যত ভূমি সিকস্ত 
হইয়াছে তাহার হিনাৰ করিয়া সেই হিলাবঅনুলারে সদর জমাহইতে জম মিনাহ 
দিবেন । এব এইরূপে জমা মিনাহ দেওন এব তাহার কারণের এক রিপোর্ট 
সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও হুকুমের নিমিত্তে স্থানীয় রাজস্বের 
কার্যযকারকেরা অগৌণে তথায় পাঠাইবেন এব তদ্িষয়ে সদর বোর্ডের লাহেবেরদের 
হকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি। 


৬ ধারা। 


এব ইহাতে কুম হইল যে উক্ত নৃতন নকৃশ] দেখিয়া ফখন নানা স্থানের 
রাজস্বের কার্যাকারকদিগের এমত বোধ হয় যে সরকারে একেবারে রাজস্ব দেওনিয়। 
মহালের কোন ভূমি পৈবস্ত হইয়াছে তখন চরের রাজস্ব ধার্ধ্যকরণার্থ যে বিধি চলন 
, আছে তদনুসারে তাহারা সরকারের নিমিত্তে সেই পৈবস্ত হওয়! ভূমির উপর 
অগৌণে কর বসাইবেন এব তাহারা আপনারদের কার্যের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ সদর 
বোর্ড রেবিনিউর নিকটে পাঠাইবেন এব” তদ্থিষয়ে এ বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম 
চুড়ান্ত হইবেক ইতি । 


৭ ধারা। 


এব ইছাঁতে হুকুম হইল যে উক্ত নৃতন নকৃশাদৃষ্টে যখন নানা স্থানের রাজ- 
স্বের কার্য্যকারকেরদের এমত বোধ হয় যেকোন বৃহৎ এব” নৌকাগমনাগমনের 
যোগ্য নদনদীর মধ্যে যেপ্রকার চর কিদ্বীপ ১৮২৫ দালের ১১ আইনের ৪ 
ধারার ৩ প্রকরণানুলারে সরকারের দখল করণের উপযুক্ত সেই প্রকার কোন চর 
কি দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে তখন তৎ্স্থানের রাজস্থের কার্যযকারকেরা সরকারের তরফে 
নেই চর বা দ্বীপ তৎক্ষণাৎ দখল করিবেন এব কর নিরূপণের বিষয়ে ষে২ বিধি 
চলন আছে তদনুলারে তাহার উপর কর ধার্ধ্য ও বন্দোবস্ত করিবেন এবস্ পূর্রোজি- 
মতে আপনারদের কার্য্ের রিপোর্ট সদর বোর্ড রেবিনিউর মঞ্জুর হওনার্থ তথায় 
পাঠাইবেন এব করের বিষয়ে শ বোর্ডের সাহেবেরা যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত 
হইবেক | কিন্ত জান! কর্তব্য যে পূর্তর্বোক্তমতে রাঁজন্থের কার্ধ্যকার্কেরা কোন ছীপ 
দখল করিলে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গুস্ত বোধ করে তবে সেই ব্যক্তি 
দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা তদ্িষয়ের নালিশ করিতে 


পারে ইতি। 
৮ ধারা । 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে চরের ভূমির রাজস্ব ধার্য করণ বিষয়ে কিন্ত 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৯ নবস আইন । 


তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের বিষয়ে যে মোকদ্দমা! সেপলিয়ল কমি- 
স্যনর লাহেবেরদের নিকটে আপাল হইয়া আছে অথ্ব। সেইপ্রুকার যেং মোকদদম! 
অধস্থ বাজেয়ণস্ী আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া এই আইন জারী হগুনের তারিখের 
সময়ে পূর্রের চলিত আইনানুসারে সেপসিয়ল কমিস্যনর সাহেবেরদের আদালতে 
আপীলহওনের যোগ্য আছে সেই২ গ্ুকোর মোকদ্দমার বিষয়ে এই আইনের লিখিত 
কোন কথার দ্রারা কিছু অন্যথা হইবেক না এব” এই আইন জারী না হইলে যেরূপ 
হইত নেইরূপে এ নকল মোকদ্দমী চলিবেক ইতি | 


»ধারা। 


এব০্ ইহাতে হুকুম হইল যে দ্বীপের মালিকী স্বত্ব বিষয় ছাড় এই আইনের 
দ্বারা দত্ত ক্ষমতানুলারে যথার্থমতে যে কোন কার্ধ্য করা যায় তাহার বিষয়ে সর- 
কারের কি সরকারের কোন কার্ধাকারকের নামে কোন আদালতে কোন নালিশ 
বা মোকদ্দমা হইবেক না ইতি। 


লসান্তিঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের লেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১০ দশগ আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবরূনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতনর্ষের 
হজুর কৌন্মেলের শ্রীযুত অনরবিল পুসীডেপ্ট লাহেৰ হঞজর কৌন্সেলে এই আইন 
১৮৪৭ লালের ১৯ জুন তারিখে জারী করেন 


১৮৩৬ সালের ৩০ আইন স"শোধনের আইন । 


ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্্ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন 
১৮৪৪ লালের ১৪ আইনের বিধানের অসম্পর্কীয় কোন আদালত্ত ১৮৩৬ লালের 
৩০ আইনের বিধিক্রমে কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডের হুকুম দেন 
তখন এ অপরাধি ব্যক্তিকে দ্বীপান্তর প্রেরেের উপযুক্ত পাত্র বোধ না করিবার 
বিশেষ কারণ না খাকিলে এ আদালত এ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের 
হুকুম দিবেন এব”. এ বিশেষ কারণ রোযদাদের মধ্যে লিখিতে ও জাদালতকে ইহার 
দ্বারা হুকুম দেওয়া গেল । 


সমান্তঃ। 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্মেন্টের সেক্রেটাত্রী। 
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ইক্সরেজী ১৮৪৭ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গব্র্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের 
হঞজুর কৌন্সেলের শ্রীয়ুত অনরবিল প্রুলীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। প্রীযৃুত গবর্নর্‌ 
জেনর্ল বাঙ্গাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌম্মেলের ব্হীতে অপণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ঘসাধারণ লোককে জানাইবার্‌'নিমিন্তে প্ুকাশ 
হয়। 


যে আইনের দ্বারা মুনলেফ ও দর আমীনেরদের জরীমান1 করণের ক্ষমত্তা 
দেওয়। গিয়াছে তাহা। রদ করণের বিবয়ি আইন । 


যেছেতুক বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৪ পালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ 
প্রকরণে হুকুম আছে যে “ সুনসেফেরদিগহইতে আপন& ভারের কর্ম নিব্ধাহ করণের 
মধ্যে কম্মহিইতে তগীর কি সস্পেগ্ত না হইতে পারিবার মত আরং প্ুকার বিরুদ্ধাচরণ 
ও সৈথিল্য হইলে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ২০০ কুড়ি টাকার অধিক না হয় 
এমত জরীমান। তীাহারদিগের স্থানে লন্‌ ও এমত২ গতিকের বিষয়েতে জজ লাহে 
যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক |”? 


এব, যেহেতুক এ আইনের ৬৭ ধারানুলারে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই হুকুম 
হইয়াছিল যে এ বিধান যেমন মুনসেফের বিষয়ে খাটে তেমনি সদর আমীনের 
বিষয়েও খাটান যায়। 


এবসং যেহেতুক সুনমেফেরদের ও লদর আমীনেরদের পুর্্াপেক্ষা বিচার করণ- 
সম্পস্বীয় যে উচ্চ পদ এক্ষণে হইয়াছে তদৃষ্টে এ বিধান ঠাহারদের বিষয়ে উপযুক্তমতে 
আর খাটে না| 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ মালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ 
প্রকরণ এব" এ আইনের ৬৭ ধারার যে ভাগে লেখে যে এ প্রকরণ লদর আমীনের 
বিষয়ে খাটে মেই ভাগ রদ হইল ইতি। 

সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন। 


| ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ডার তবর্ষের 
হজুর কৌল্সেলের শ্রীযুত অনর্বিল প্ুসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাঈবার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয়। 


(১৮৩৯ সালের ১৪ আইন যেপর্য্ন্ত সিণ্হল ছীপে ভারতবর্ষনিবাসি ব্যক্তিরদের 
গমনের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত তাহা রদ করণের আইন । 


১ ধারা। 


যেহেতুক ১৮৩৯ মালের ১৪ আইনে এমত হুকুম হইল যে ভারতবর্ষাঁয় 
কোন্সানি বাহাদুরের রাজ্যের বাহিরে কোন ইঙ্গলণ্তীয় কি ভিন্নাধিকারির ৰনতিতে 
কর্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষায় কোন ব্যক্তির সহিত যে কেহ চুক্তি করিবেক কি 
মজুরের ন্যায় খাটিবার নিমিত্তে এ রাজাহইতে ভারতবর্াঁয় কোন ব্যক্তিকে গমনার্থে 
জানিয়। শ্রনিয় প্রবৃত্তি দিবেক ব। তাহার সাহায্য করিবেক সেই ব্যক্তির অপরাধ 
কোন মাজিঞ্্রেট কিন্থা জুফ্টিন অফ দি পীল সাহেবের সমীপে সাব্যস্ত হইলে এদেশীষ 
ষে প্রত্যেক "ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি কর। গিয়াছে কি যাহার সাহাধ্য করা গিয়াছে ৰা 
ফাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়। গিয়াছে সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে এ অপরাধি ব্যক্তি 
২০০) দ্বুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এব. এ জরীমানার টাকা 
না দেওষা গেলে তিন মানের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি। 


কিন্ত এদেশীয় যে কোন নাৰিক স্বেচ্ছাকত্রমে কোন জাহাজের কর্ম্ম করিতে চুক্তি 
করে কি সেই চুক্কির অনুসারে সেই জাহাজে আরোহণ করে কিন্বা যে কেহ কেবল 
দাস্য কর্ম করিতে চুক্তি করে অথবা সেই প্ুকার দাসের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে 
সেইং ব্যক্ষির বিষয়ে এই আইনের লেখা কোন কথা যে খাটে এমত বোধ করিতে 
হইবেক না। 


এবং যেছেতুক সি"্হল দীপ ভূগোলসম্র্কে ও পুরাবৃত্বসম্মর্কে এব” জাতিসল্পকে 
কোম্পানি বাহাদুরের শানিত দেশের সদৃশ | 


অতএহ ইহাতে হুকুম হইল যে এঁত্বীপে কর্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষ 
কোন ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি কোন চুক্তি করে কি কোল্সানি বাহাদুরের শাসিত 


হ্‌ ইক্গরেছী ১৮৪৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


ছেশহইতে উক্ত দ্বীপে গমনার্থ কোন ব্যক্ষিকে জানিয়। শ্রনিয়া প্রবৃত্ধি দেয় বা তাঙ্ণার 
পাহাযা করে সেক ব্যক্তি ১৮৩৯ লালের ১৪ আঈনের ঘে ভাগের দ্বার দণ্ডের' যোগ্য 
হয় সেই ভাগ রদ হইল ইতি। ) 


২ ধারা। 


কিন্ত যেহেতুক উক্ত দ্বীপ ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
হঞ্ুর কৌন্দেলের ব্যবস্থাপক ক্ষমতার আধীন নহে এব” ভারতবধের যে লোকেরা ' 
এ দ্বীপে গমন করে তাহারা এ দ্বীপ ছাড়িয়া কোন ইঙ্গলপ্তীর বা ভিম্নীধিকার দেশীয় 
বসতিতে গমন করিলে যে অনিষ্ট হইতে পারে মেই অনিষটহউতে তাহারদিগকে রক্ষা 
করণার্থ উক্ত প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহার হজবর কৌন্মেলে আইন করিতে 
পারেন না। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যাৰ প্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে 
হৃজুর কৌন্সেলে এইমত জ্ঞাত না করা যায় ষে খর্ীপে গমনশীল ভারতবর্ষের এ 
লোকেরদের পূর্বোক্ত অনিষ্টহইতে রক্ষার জন্যে গ্্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হন্ুর কৌল্সেলে যেই আইন উচিত বৌধ করেন সেই২ আইন খর দ্বীপের ব্যবস্থাপক 
কৌন্সেল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এব” সেইরূপ সম্বাদ পাইকার বিষয় গেজেটে এব্েল। 
না! দেন তাবৎ এই আইন আসলে আসিবেক না ইতি । 


সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের 'সেক্ষেটারী'। 


011৭ (১ ই 58501845)807/4166 27101181101 , 


08158605184 05064 5৮9১০ 32800 01টি 02যমমা। ৮09) ১, 1১1159915, 


বাযীয় ল্লাহাজের বিজ্ঞাপন | 


মি 


ঢাকা ও আগামের রাস্তা । 





উপর লিখিত দুই স্থানে যাতায়াতের ও দূব্যাদি আনয়ন প্রেরণ নিম্নে লিখিত আইন ও ভারাড় 
নিয়ম সর্ঘ সাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে। 


আরোছির ভাড়ার নিয়ম। 


কোষ্নানির নৌকায় ঢাকা ও আসামে গমনের পুর্মেকলিকাতার বোট আফিষে জ্ঞাপন করিতে 
হইবে, এব, আলাম হইতে পুত্যাগমন নৌকায়পআালিবার নিমিত্ত আরোহণ স্থানের নিকটস্থ ইন্ডিম 
এজেপ্টকে জানাইতে হইবেক | 

কলিকাতা হইতে গৌহা্টী প্রায় ৬০০ মাইল অর্থাৎ ৩০৪০ ক্রোশ, আর কলিকাতা হইতে অনা 
মোকাযুমর দূরত্ব নিচে লেখা যাইতেছে : 





বরিসাল , 2 ***:২০৬ মাইল, অর্থাৎ ১০৩ ক্রোশ। 
ঢাকা *** 5৪, ০০৩৪০ % 9 ১৫০ টি 
মিরাজগঞ্জ ... * **০:8০৬ % ঠ ২০০ 2 
দেওয়ানগঞ্জ ** ** ০০:8৫ 5) ঠ) ২২৫ 
বগয়া **, তত ৫০৪ 5? 5১ ২৫০ ঠ 
গোয়ালপাড়। * নয »*০ 0৫৩ ঘা 5 হধ৫ রা 
গৌহা্টী ,, হী 4০৬০৩ রঃ ৩০০ 


একখান লোয়ারির কিন্া নোবষায়ের নৌকা ঢাকা র্যা নিযুক্ত করা ফাইবেক এব”, কেবল 
বাঙ্ষীয় জাহাজ গৌহার্টা যাইবেক যে পর্য্যন্ত ঢাকার উপরস্থ লকল স্থান হইতে ভাড়ার প্রার্থন। 
এমত ন! হয় ফে পর্য্যন্ত খালি জাহাজে নপ্কুলান হয় মা। সোয়ারির নৌকায় ৩ তিন রকম কামর! 
আছে কিন্তু ভাড়ার প্রভেদ নাই, যাহারা অধিক দূর যাইবেন কি পূর্বে ভাড়। নিযুক্ত করিবেন তাহার 
কামর! মনোনীত করিয়। লইবেন! 

বরিলাল কিম্বা! ঢাকা যাইতে ৭৫ টাকা ও গে'হাটী যাইতে ১৫০/ টাকা ভাড়া লাগিবেক; আর 
ইহার মধ্যে অন্য স্বানের কি ১০০ মাইলে অর্থাৎ ৫৯ ক্রোশে ২৫/ টাকার হিসাবে লওয়। যাইবেক। 
€ প্রত্যেক কামরায় এক আরোহির একজন চাকর থাকিতে পারিবেক, কিন্তু এক কামরায় এক জন 
আরোহির অধিক হইলে ৯) টাকার হিসাবে লওয়া যাইবেক যদ্বারায় সেই কামরায় আর এক জন 


৮ - এ সপ বাপি ন্‌ / ২ 
সপ পা পল ৯৮ পাপা পাকা নিশি? 


৯ লগ আদ । ০১৮ তা অক ৯: ৩ 
সসাি দির পপ অপপল এছ ৪০ 


৮ 
পপ পি ধস এ সি 


( * ) 


চাকর যাইতে পারিবেক) ভান্যং উপরি চাঁকরকে তেক পেসেঞ্জর অর্থমৎ বাহিরের আরোহি জ্ঞানকরা 
যাইবেক এব প্রত্যেক মাইলে অর্থাৎ অর্থ ক্রোশে ০১৪ তার্ছঘ আনার হিসাবে খরচ] পড়িবেক অর্থাৎ 
কলিকাতা হইতে গৌছাটী পর্য্যন্ত ১৮৮০ আটারো। টাক! বারো আনা] পড়িবেক ডেকক পেমেঞ্জরের 
খরচা গৌহাটী পর্যস্ত ১৮) টাকা অন্যং স্থানে ফি মাইলে ৫১০ অর্থ আনার হিলাবে লওয়া ফাইবেক | 

আনিবার কালিন উপর লিশ্বিত ভাড়া দিতে হইবেক। 

আরোহিরা নৌকাতে কেবল আবশ্যকমত দুব্যাদি লইয়া যাইতে পারিবেক | 

ডেক পেসেঞ্জরেরা দুই ফুট চৌড়া। মহ্যা ও ছুয় কিউবিক্‌ ফুট অর্থাৎ চতুদ্দিগে ছয় ফুট এক 
বাক লইয়া যাইতে পারিবেক, মুসলমান চাকরেরা প্রতি দিন৮০ দুই আনা দিয়া খালাসিদিগের সহিত 
খাইতে পারিবেক। হিচ্দুচাকরেরা আপন খাদ্য দুব্য সপ্গ্ুহ করিয়া যাইবেক | 

যাওনের ভাড়া অগ্পে দিতে হইবেক? যদ্যপি ভাড়া করিয়! না যাওয়া হয় তবে অর্ধেক টাকা দণ্ড 
হইবেক, যে নৌকণ যখন যাইবেক তাহা সময় মতে কাগজে ছাপা হইবেক, আর যদি নৌকা বদল হয় 
তবে পুর্মে নৌকার আরোছির কি দুব্যাদির যে মকল ভাড়ার স্থির ছিল সেই ভাড়া এই নৌকায় স্থির 
রূহিবেক। 


বোধাই ভাড়া । 

কোম্নানির নৌকায় যে সকল দুব্যাদ যাইবেক তাহা কলিকাতা চর্চ লেনে বোট আফিষে বেলা 
১০ ঘণ্টা অবধি ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত পাঠাইতে হইবেক? রবিবার খাইউমস.ডে ও গুডফাই ডে আফিষ বন্দ 
থাকিবেক। , 

দুব্যাদি যে স্থানে ফাইবেক লেস্বানের এক জন বালিন্দের নিকটে টিকান! স্থির করিয়া 
আর এ ঠিকানা এইমতে দুব্যের উপর লিখিতে হইবেক ষে কিটে নট করিতে না পারে ও সহঙ্গে 
মোছা! না যায়ঃ কাগজের ও টিনের উপর লিখিলে অগ্যাহথ করা যাইবেক। 

কোন ঘটনা দ্বারা দুব্যাদি নষ্ট কিস্া নোকমান হইলে বোট আফিফ তাহার দায়ী হইবেক না 
যে পর্য্যন্ত খঠ নকল ঘটন| জাহাজ নগর্ধীয় লোকের গাফিলি ও দৌষ না হয়। 

যে নকল দুব্যাদি বোট আফিঘে পাঠান হইবে এ আফিষের অধ্যচ্ছদিগের জ্ঞাপনার্থে তাহার 
সহিত এক পত্র দিতে হইবেক। 

যাহার নামে দ্ুব্যাদির চালান হইবেক সে যদ্যপি জাহাজের উপর যাইয়া তল্লাশ না করে নে 
সকল দুব্য পুনরায় চলিয়া বাইবেক এব" তাঁহার অধিক ভাড়া দিতে হইবেক কিন্তু বদ্যপি ই্টিম 
বোট এজেন্টের নামে চালান থাকে তবে তাহাকে দেওয়া যাইবেক। সাধারনকে জঞাতকরা যাইতেছে 
যে আপনং খুনিতে ইঞ্চিম বোট এজেন্টের নামে চালান দিতে পারিবেক বটে কিন্তু ণ এজেপ্টের নিমিণ্ত 
কোম্নানি বাহাদুর দায়ী হইবেক ন! ও জিনিষ যাঁহার নামে চালান ভাহাকে-কি ত্বাহার কছতমত 


(৩) 


অন্য কাজিকে প্রদানের পর দি কোন নোকসান হয় তাহার নিশা করিবেক না] যে সকল দৃব্য 
গৌহাচা মোন, ঘাইধে জিনিষ পই'ছন পর ২৪ ণ্টী। মধ্যে হদি কেছ তল্লাশ না করে তবে মে নকল 
দু্যাদি যে চালান করে তাহার জকমে কিন্ত! ঝুঁকিতে ইঙ্িম এজেন্টের নিকট রাখা যাইবেক। 

কলিকাতায় থে খীজান1 বোঝাই হইবেক তাহ] ব্যতীত অন্য২ পুব্যের ভাড়া কিবা যে সকল 
দুব্যের ভাড়া কলিকাতায় অগ্রে স্থির হয় এব” যাহার এক কিউবিক ফুটে ৩৫ পৌগ্ডের অধিক ওজন 
না হয় তাহার & ফুটের হিলাবে ভাড়া লওয়া যাইবেক। 


কিন্তু যে জিনিষের কিউৰিক্‌ ফুট ৩৫ পৌণ্ডের অধিক ওজন হয় তাহার পৌগ্ডের হিলাবে ভাড়া 
লওয়া বাইবেক। 


কলিকাতা হইতে। 
ফুট হিসাৰ মের হিসাৰ* 
রা ] 1০ আনা ৬পাই। 
রে **৯%০ আনা! ৯ পাই। 
ঈবগয়া 
পাপ ০. ০ ঈল পা 


যদি ইতিমধ্যে কোন স্থান হইতে কোন স্থানে দুব্যাদি যায় অথ্থবা যে সকল দুব্য কলিকাতায় 
বোকাই না হয় তাহার ভাড়া প্লুত্যেক শত মাইলে অর্থাৎ ৫০ ক্রোশে ৬০ তিন আনার হিসাবে কিউ- 
বিক্‌ ফুট আর দুই পাই মের আর এক পাই পৌগ্ডের হিসাবে লওয়া যাইবেক 1 

ফেরৎ নৌকায় দুব্যাদি আসিবার তাড়া ঢাকার উপরস্থ স্থান হইতে ফি মোন 1৮০ ছয় আনার 
হিসাবে আর যে সকল দ্ুব্যের ৩৫ পৌগ্ডের কিন্বা।$॥ সাড়ে শতের সেরের কম ওজন হয় ফি ফুটের | 
চারি আ্রানার হিসাবে লওয়া ফাইবেক। ঢাকা কিন্থা দাকার নিম্স্থ স্থান হইতে দুব্যাদি আইলে ফি 
মোন 1/০ পাঁচ আনার হিনাবে ও ফি ফুট %১৪ আড়াই আনার হিসাবে লওয়া যাইবেক | 

ষেমত ছোট পূলীন্দা হউক ১1০ ডেড় টাকার কম খরচায় লইয়া যাওয়া কি আনা হইবেক না । 


নৌকা গলরেণের ও হানে ২ গছ"ছিবার অনুভব সময়। 
প্রত্যেক মাহার ১৩ তারিখে কলিকাতা হইতে নৌকা ছাড়িবেক, কিন্তু এ তারিখে রবিবার হইলে 


পক বাসপপপলপপসপাপী পাশপাশি লা 


"৮ ঈ জুব্যাদির ভাঙা! বিলাতির কিন্ত! দিশি পরিমানে লওয়া হাইবেক হে প্রকার কনট্যোলার়ের 
অথবা ইন্টিস এজেন্ট আফিহে লিখিত আছে। পৌণ্ডের ভাড়া সের অপেক্ষা অর্েক হইবেক। 


(৪ ) 


৯২ তারিখে যাইবেক | কলিকাতা হইতে ১৩ তারিখে ছাড়নের এব”, ৯ তারিখে পুনর্ধাঞ্ করিলে 
নিম্ন লিখিত আন্দাজি তারিখে স্থানেহ পছ'ছিবেক ও ফিরিয়া আঁনিবেক : 


যাওন ফিরিয়া আইলন। 
বরিলাল রঃ **৮১৭ তারিখ ৫ তারিখ। 
ঢাকা ক 555৯৯ 5 ৩৬ 
নিরাজগঞ্জ 5 ১ 5: ২ 
দেওয়ানগগ্র মন মহ ক ১ ঈ 
ৰগয়া ৯০ ৪৪৯ ২৩ 9 ৩০৭ ৯» 
গোয়ালপাড়ী ** 8... তা 
গৌহাটী 5 ৭১২৫ 9 ২৮ &৪ 
গাড়ির উপরে ভাড়া। 
খালি গাড়ি, বেরম, অব! ল্যাগুলেট »ত ৬ পাই ফি পৌগ ৭৮% 
এ বৃমকা, নতি ও ফিটন , এ ৮ ৬২০০ 
এ বগি রর ১০ ৩৩ 
এঁ পালকী 5 ঠক *৯৯9৫ 
এ টনজন ৪ 3০1০ 
মধাবর্তি স্থান হইতে কোন মোকাম ঘাইবার অথবা ফিরিয়। আনিবার ভাড়া ফি পৌও মুই 
পাই হিসাবে লওয়া যাইবেক। এই ওজন পর্য্যন্ত 
ওজন গান্ির, বেলের, ও ল্যাগুলেটের *১* ২৫০০ পোন। 
বৃসকা। পালকগাড়ি ও ফিটন টি ১৮:২৪৩০ ৯ 
বগি ৮৫: ৩ »৪১9৪০ রঃ 
পালকী ট ন্ রঃ ১৮০:8৮৮৯ 


টনজন 5** ১০৪ 55 *৯৩৩৬ 5 
জন্তুর উপর ভাড়া 


ষোটক ক 
রহ, গাভী, ইত্যাদি রা | ম্যান হইতে অনয কোন মো” ১২ টাকা 


ভেড়া, কুন্ধুর, ছাগল *** ৮৯ এ এ হখ 
কোন মোফাস হইতে কলিকাতায় আইলে পাঠাইধার ভাড়া! তিন অঞশের মুই অদশ লওয়! 


যাইবেক। 


রিড রতি িযী স্িজ উরি বাড়ীতে টাকি উরি 
* উপর লিখিত ভাড়া পেওয়ায় লহিলের কিনা রক্ষকের ভাড়া ডেক পেলেখ্জরের হিসাবে লওয়া 
যাইবেক) থাফিবায স্থানের ও আহারের খরচা প্রেরকেরা দিবেন। 


( ৫) 
ভোড়ার উপর তাড়।। 


বরিলাল কিন্থা ঢাকা , ,.. ক্িশতে 1০ আল। 
ইহা হইতে অধিক দর প্রেরণ করিলে , ১১:::5895199 আন। গ্রে পাই 
রা নিরাকার 
পরম! প্রেরণ করিলে কলিকাতা হইতেই: হউক কিন্ত মধ্যবর্তি স্বান হইতে বা হউক ৮ পাই ফি 
পৌগ্ডের হিলাবে দিতে হইবেক যেমত অন্য ওজনীয় দুব্য। 
কান্তেনের কি জাহাজ অধ্যক্ষের বোৌকাই রসিদ না) আনিলে খাজানণ ছেওয়। যাইবেক না খাজান! 
লইতে অমনযোগী হইলে জাহাজ হত দূর যাইবেক তাহার ভাড়া দিতে হইবেক। 
ফেরত নৌকায় মাল প্রেরণ করিবাতে গৌহার্টার দিরাজগঞ্জের কিছ নিকটস্থ মোকামের ইঞ্ডিম 
এজেপ্টের নিকট জিনিষের রকম ওজন ও পরিমাণ দিয়! পত্রে দ্বারায় আবেদন করিতে হইবেক | 
ইঞিম এজেপ্ট এ চিঠীর প্রত্যুত্বরে যে নৌকায় মাল লইবেক তাহার নাম দিবেন'কিম্ত এ 
নৌকায় কোন ব্যাাত হয় অথবা কোম্নারি বাহাদুরের প্রয়োজনে স্থানান্তর যায় (এ ঘটনা প্রায় 
অদস্ভর ) তহে জাহাজের স্থান ক্রেয়। ও সুতরাঙ্গ নিরাশ হইতে হইবেক আর অন্য কোন নৌকার 
ভাড়া ধাহ। পরে দেওয়া! গিয়াছে তাহার উপর নিরাশি ব্যক্কির কোন দাঁওয়1 ধাকিবেক না) এহঞ্ 
যদ্যপি প্রুহম লিখিত নৌকার কোন স্থানে হাকে এ স্থান প্রথম প্রার্থনীয় ব্যক্তিকে দেওয়া যাইৰেক 
হী এক নৌকার ভাড়া ইঞ্চিম এজেন্টের ক্রমে এ, বি, মি, কে দেওয়ার পর্‌ যদ্যপি হটাৎ কোন্পানির 
প্রয়োজন হয় তবে কোল্পানির প্রয়োজন বাদে যাহা! খীকিবেক তাহা প্রথমে এ) কে তদপরে বি, কে 
তদপরে পি, কে দেওয়। হাইবেক | 
নিম্ন লিখিত ধারায় ইন্িম এজেন্ট সাহেৰ তবরায় আবেদন পত্রের পুত্যুত্বর দিবেন। 
| 
৮ তারিখের পত্রির প্রত্ত্তরে নিবেদন করিতেছি ফে »---- বার নিল ---_ মোন চিনির 
ভাড়া! জাহাজে দেওয়াগেল 
আবেদন পত্রের রিজিউর ম"্। 
প্রভা যে ভাড়া দেওয়! যাইবেক তাহার হিসাব এজেন্ট লাহেবকে রাখিতে হইবেক এব, 
অধাচ্ছের নিকট প্লুতাছ পাঠাইতে হইবেক। 
মোক্গামেং কালাৰধি দিবাভাগে নিম্ন লিখিত নৌকা অপেক্ষা হইবেক। 
হরিলাল ০০০, 7 ৩ ঘন্টা। 
ঢাকার ' ...১.. দ্য ১.8 এ 
দিরাজগাঞ্জে 24 257 ১:৪8 এ 


দেওয়ান্গঞ্জে কি ০ ১৩ ঘণ্টা। 


বগয়া 08: এ 2 ১.৩ এ 
গোয়ালপাড়া 0৮ রানের ১৩ এ 
গৌহা্চী যু , ১:৪৮ খ টিক! 


নৌকা মোকামে ভাজা কে কে লাহে ছা 
অন্য মোকামে যাইবে। 

নৌকা পথ্থে আটক হান হেলান নর দাদ 
নৌকার এ মোকাম যেখানে খাজান! দিতে হইবেক যাইবার সুবিদা ন] হয়। 

কিন্ত যাহার নামে চালান ও যাছার নিকট বোঝায়ের রদিদ আছে যদি তিনি এ খাজানা! ধ 
স্থান হইতে লইতে চাছেন তবে বেবাক টাকার রসিদ দিয়া পাইতে পারিবেন এবদ, রীতিমত ভাড়ার 
কর্তন পাইবেন। 

প্রত্যেক মোকামের এজেন্ট লাছেবেরা নৌকা হইতে ছুব্যাদি উঠাইবার কিবা গদাম হইতে 
নৌকায় চড়াইবার খরচা লইবেন না কিন্ত ব্যবলার দুব্য ও পশ্বাদি ও কল সমুহের উপর নিম্ন লিখিত 
খরচা লওয়৷ ধাইবেক। | 


ঘোটক, বৃষ, কিন্বা গাভী জাহাজে উঠাইবার কিন্থা নামাইবার কোন, ৮." ২ টাঙজুু। 
কুন্তুর, ছাগল, ভেড়া কিন্া ছানার সহিত হউক বানাহউক .. ,*** ৮ আনা! 
বেল, পালকী, বুনকা গাড়ি. ৮০০০ ১১০০ ৩ টাকা। 
বগি গাড়ি ও পালকী ১১,১০০ 5ত555 ১১১, ৯ টাকা। 
বাক্স, গাঁট, সিন্দুক, কিনা পিপা! ছোট কিনা! বড় ৪ ১,০১৮ আনা। 
এক বস্তা চিনি, কিম্বা মোরা, ছোট কিম্বা বড় হয ১১,০৮০ আনা। 


যে দুন্যাদি অন্য স্থান হইতে কলিকাতায় আইসে তাহার ভাড়া প্রেরকের! বোঝাই স্কুলে দিবেন 
নতুবা কলিকাতার দুব্যাদি সঃপুর্ণানস্তর আদায় করিয়। লওয়া যাইবেক) যে দ্ুব্যাদি কলিকাতা হইতে 
ওজন স্থানে ফাইবে কিন্থা অন্য কোন স্থানে বোঝাই হইয়া মধ্যবর্তি কোন স্থানে আলিবেক কিন্তু কলি- 
কাতায় আজিবেক না তাহার ভাড়া নৌকার অধ্যক্ষকে অথবা ইফটিম এজেন্টকে দিতে হইবেক। এবছ, 
যে ছুব্যাদি পাঠান হাইবেক তাহার ভাড়া অগ্রে ন। দিলে নৌকায় দুন্যাদি লওয়া যাইবেক ন!। 

মেরিন সৃপরেন্টেণ্ডেট সাহেবের আজ্ঞানুসারে। 

ইঞ্টিম আফিষ। জেমস নদরলেওড। 
১ জুলাই ১৮৪৭ সাল। মেকেটেরি 


চা এতত, চা 0ম) ও 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন। 


ভারতবঘের শ্ত্রীযৃত গৰর্নর জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের 
হুর কৌন্সেলের ভ্রীযুত অনরবিল পুমীডেন্ট লাছেৰ হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৭ লালের ২৮ আগষ্ট তারিখে জারী করিলেন। জ্ীযৃত গবর্নর্‌ 
জেনরূল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্দেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে! 


হুকুম হইল ষে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ 
হ্য়। 


বাঙ্গলী দেশের চলিত ১৭৯৩ লালের 6 আইনের ৩ ধারার এব ১৮৪৩ লালের 
৩ আইনের ৩ ধারার কতক ভাগ রদ করণের আইন 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাক্গলী দেশের চলিত ১৭৯৩ লালের ৪ আইনের ৩ 
ধারার এব", তদনুযাঘে ১৮০৩ লালের ৩ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে নালিশী 
আর্ী নকল বহীতে লেখ! যাইবার হুকুম আছে তাহ] রদ হঈল ইতি। 


ঙমাপ্তঃ] 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের দেক্রেটাযী। 


০ 0, 815 2৪848506700166 2707181010) 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ মাল ১৫ পঞ্চদশ আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ১১ সেপ্টম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌল্সেলের গ্রীযুত 
অনরৰিল প্রুলীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। গ্রীযুত গরর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের বহীতে অপণি হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইৰার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয়। 


(শ্রীন্রীমতী মহাঁরাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ লীসালরহদ্দের আধো 
কলিকাতা শহরের ভূমির জরিপকরণের আইন । । 


যেহেতুক ভ্রীআীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ লীমাসরহদ্দের 
মধ্যে কলিকাতা শহরের নকল ভূমির যথার্থ জরিপ করা উচিত বোধ হইয়াছে। 


অতএব ইহাতে হৃকুম হইল যে উক্ত বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত ভূমি 
জরিপ করিবার নিমিতে বাঙ্গল! দেশের শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেব এক জন কম্মকারককে 
নিযুক্ত করিতে পারেন এব” এ কর্মকারক এ ভূমি জরিপ করিবেন এবসং যেপর্য্ন্ত 
জান বাইতে পারে সেইপধ্যন্ত এ ভূমির মালিকেরদের ও দ'খীলকারেরদের নাম 
রেজিষ্টরী করিবেন এব” এ কর্মকারক ঘোষণার দ্বার! এ বিশেষ লীমাসরহদ্দের 
মধ্যস্থিত ভূমি ও স্তাটীর মালিক ও দ্ীলকার সকল ব্যক্তিকে উক্ত লীমার সধ্যে 
যে কোন স্থানে তাহার দন্তুরখানা স্থাপন হয় সেই স্থানে তাহার সম্মুথে স্বর” 
উপস্থিত হইতে কিম্বা উপস্থিতহওনার্ধ রীতিসতে কোন মোখ্ারকে নিযুক্ত করিতে 
এব উক্ত মীর পুর্দাকার ও বর্তমান সীমানা নিশ্চয় করণের জন্যে যে সকল পাডী 
ও ভূমির খাজানার বিল এব” বিক্রয়পত্র কিম্বা অন্য যে কোন দলীলের আবশ্যক 
হয় তাহা আপনারদের নঙ্গে আনিতে তলব করিবেন ইতি | 


২ ধার।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ঘফে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কর্ম 
কারকের এই সম্পুর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক যে উক্ত বিশেষ সীমানরহদ্দের মধ্য 
স্থিত কোন ভূমি অথবা বাটীতে এব”, যে ভূমিতে কোন ঘর বা বাট কি অন্য এমারৎ 
গাথা হইয়াছে বা গীথা যাইতেছে কি গাথিবার কল্পনা আছে তাহার মধ্যে এবস, 
কোন এমারতে কি এমারতের কোন ভাগে দিবাভাগে সকল উপযুক্ত ঘণ্টায় প্রবেশ 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ১৫ পঞ্চদশ আইন | 


করেন অথবা তাহার তাবেদার কম্মকারককে প্রবেশ করিবার হুকুম দেন এবঞ্, 
সেইরূপে প্রবেশ করণের জন্যে বা নিমিত্তে অথবা সেই স্থানের কোন ভাগে এই 
আইনানুলারে ষে কোন কর্ম করেন্‌ বা করিতে উদ্যত হন্‌ তাহার জন্যে আইনক্রমে 
অথবা একুটিক্রমে তাহার নামে কোন নালিশ হইতে পারে না অব ভাহার 
প্রতিকূলে আইনসঙ্নর্বীষ অন্য কোন কার্ধ্য বা ব্যাঘাত হইতে পায়িবক না। কিন্ত 
জানা কর্তব্য যে বদি এ ভূমি বা বাঁটীতে তৎ্সময়ে কোন ব্যক্তি খাকে তবে লেই 
ব্যক্তির অনুমতি না পাইলে অথবা] তাহার কা! তাহারদের প্রবেশ করণের মানলের 
উপযুক্ত এত্বেলা উক্ত ব্যক্তিকে না দিলে এ কম্মকারক কি তাহার তাবেদার আমলার 
এ ভূমি অথবা বাঁীতে প্রুবেশ করিতে পারিবেন না। আরো জান! কর্তব্য যে এই 
আইনের ক্ষমতীক্রমে কিম্বা এই আইনের হুকুমমতে কোন স্থানে প্রুবেশ করণ কিম্বা 
অন্য কোন কার্যয করণপ্রযুক্ত উক্ত কোন কর্ম্কারক কিম্বা অধীন কম্মকারকের নামে 
যদি সুপ্রিম কোটে নালিশ আরন্ত হয তবে সেই কর্মকারক কিন্বা তাবেদার কর্মকীরক 
তাহার “ জেনরল ইস” নাসক জওয়াব দিতে পারেন এবং বিশেষ বিষয়ের সাক্ষ্য 
দিতে পান্েন ইতি । 


৩ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এ কর্মকারক অথব1 তাহার তাবেদার কোন 
আমলারদের কর্তব্য কার্ধ্য করণের লময়ে অথবা এই আইনক্রমে অথবা তাহার 
শক্তিক্রমে কি এই আইনপ্রযুক্ত তাহারদের যে কোন কার্ধ্য করিতে হয় তাহ? 
করণ এব নির্ধাহৃকরণ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি উত্ত কর্মকারককে অথবা তাহার 
তাবেদার আমলারদিগকে অবরোধ করে কি উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্কষি অপরাধী 
জ্ঞান হইবেক এব* তাহার দোষ শহর কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মাথে 
সাব্যস্ত হইলে প্ুত্যেক অপরাধের নিমিত্তে সেই ব্যক্তি ২০০ টাকার অধিক না হয় 
এমত জরীমানা দিবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এব যেহেতুক এমত হইতে পারে যে এই আইনের ১ ধারার নিরূপিত 
এন্বেল। প্রত্যেক গতিকে সফল হয় না অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জরিপকরণিয়া। 
কম্মকারক উক্ত বিশেফ লীমার মধ্যস্থিত ভূমি বা বাট়ীর মালিক কি দখীলকার 
ব্যক্তিকে কিস্থা! তাহার মোশ্বার কি প্রতিনিধিকে আপনার পদোপলক্ষে মোহর ও 
দস্তখত্যুক্ত এক বিশেষ এত্তেল৷ দিতে পারেন্‌ এব যে নিমিত্তে এ ব্যক্তির হাজির 
হওনের আবশ্যক আছে তাহা এব" এই আইনের কার্ধ্য লিদ্ধ হওনের জন্যে ষে 
কোন দলীল এ ব্যক্তির আপনার সঙ্গে আনিতে প্রয়োজন হইবেক তাহা এবং যে 
ময়াদের মধ্যে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহ এ এত্তেলানামাতে বিশেষ 
করিয়া লেখা থাকিবেক এব যদি নেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় তবে তাহার সামান্য 
বাসস্থান উক্ত বিশেষ সীমার মধ্যে থাকিলে সেই বাসস্থানে তাহা লট্কান যাইবেক 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন! ৩ 


কিস্বা যদি তাহার বাসস্থান সেই শীমার মধ্যে না থাকে তবে যে ভূমির জরিপ 
হইবেক তাহাতে এত্েল লট্কান যাইবেক | কিন্ত জানা কর্তব্য যে কোন ব্যক্তির 
কোন দলীল দেখাইঈতে যদি কোন ওজর থাকে তবে তাহ? দেখাইতে তাহাকে হুকুম 
দেওধা যাইবেক না ইতি । 


৫ ধার।। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রাসম্ন্কীয় কোন তজবীজ 
করণের জন্যে জরিপকরণিয়! কম্মকারক কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিম্বর্ূপ তাহার নিকটে 
হাজির হইতে আপনার দস্তখৎ্কর1 এক লিপির দ্বারা! তলব করিতে পারেন্‌ এব, 
ফে সময়ে ও যে স্থানে হাজির হইতে হইবধেক তাহা? এ তলবচিঠীতে লেখা থাকিবেক 
এব» যে প্রত্যেক সাক্ষী মেইমতে রীত্যনুসারে তলবচিঠী পাইয়া হাজির না হয় 
অথবা হাজির হইয়া শপথ অথব] সুকতি কি গ্ুতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষ্য দিতে অথ্বা জরিপ- 
করণিয়া কম্কারক আইনমতে যে সকল জিজ্ঞামা করিতে পারেন্‌ তাহার উত্তর দিতে 
স্বীকার না করে সেই প্রুতেক সাক্ষী সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদ্দমায হাজির হইতে 
ক্রটি করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তদ্বিষষের নালিশ হইলে সুপ্রিম কোর্টে নেই 
ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি । 


৬ ধার! | 


এব. ইহাতে হুকুম হইল বে যে কোন সাক্ষির এ জরিপকরণিয় কর্মকা- 
রকের সম্মুখে জোবানবন্দী দিতে হয সেই সাক্ষির জোবানবন্দী শপঞ্থপূর্ষক লওষ! 
যাইবেক এব এ জরিপকরণিয়া কর্মকারকের লেইরূপ শপথ করাওণের ক্ষমতা 
ইহার দ্বার! দেওয়া গেল। কিশ্ত ক্রানা কর্তব্য যে যে কল গতিকে শ্্রীন্রীপষত্তী 
মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে শপথের পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা ্যথবা সুকৃতি করণের অনুমতি 
হইতে পারে এইমত সকল গতিকে এ জরিপকরণিয়া কর্মকারক শপথের পরিবর্তে 
প্লুতিজ্ঞা অথবা সুকৃতি করাইবেন ইতি । 


৭ প্লারা। 


এবৎ্ং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন সাক্ষী যদি এ জরিপকরণিয়া কর্মকারকের 
খে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতিক্রমে খাসখা ও জানিয়। শ্রনিয়া মিথ্যা লাক্ষ্য 
দেয় ত্তৰে ই সাক্ষী খীমখা ও দূষণীর মিথ)1 শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি। 


লমান্তঃ। 
জি এ বুশৰি। 
ডারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী। 
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ইজরেজী ১৮৪৭ লাল ১৬ যোড়াশ আইন । 


ভারতবর্ষের জ্বীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চা্ৎ লিখিত 
আইন' ১৮৪৭ লালের ২৩ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের ভ্রীযুত অনরধিল 
প্রপীভেন্ট লাহে হজুর কৌন্জেলে জারী করিলেন। প্্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ হুইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন লব্ধ লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিয়োগের দ্বারা কতক ও ঘরের 
টারুদেওনিয়ারদের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সন্স্থাপন করণের আইন ১ 


যেহেতুক তৃতীয় জর্জের ৩৩ ব্সরীয় আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার 
দ্বারা ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে এবস তন্িমিত্ত নিযুক্ত জুধ্টিল অফ দি ধণীস 
ঘরের যে টাক বলাইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই টার আদায় এবস্ ব্যয় করণের 
বিষয়ি কতকং ক্ষমতা এ২ জুষ্টিন অফ দি পাসের প্রুতি অপণি হইয়াছিল এব” কতক 
কর্তব্য কার্যের ভার তরাহারদের পুতি দেওয়া গিয়াছিল ) এব যেছেতুক ১৮৪৩ 
সালের ২৪ আইনের দ্বার উত্ত ঘরের টাক্লবিষয়ি আইনের কতক ফেরফার হইয়াছিল। 


এব যেহেতুক দৃষ্ট হইতেছে যে শহর কলিকাতার মোরী ও নরদনা। ও এ 
শহর নিবালিরদের গৃহের ব্যবহণরার্থ এবপ১এ নরদ্মণ উপযুক্করূপে পরিস্কার কর পার্থ 
জল অতি অপ্ুঢুর আচ্ছে এব শহরের মধ্যে উপযুক্জরূপে বায়ু বছনের এব পণ 
ও রাস্তা মেরামত ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে আলো। দেওগানের এবণ, প্রুশস্ত 
রাস্তার ধারা! গমনাগমনের সুগম করণের এবণ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ ও উঠাইয়। 
দেওনের এব" উক্ত শহরের দরিদ্র পীড়িত ব্যক্তিরদের উপকারার্ধ উপযুক্ত উপায় 
অত্যন্ত অপ্রচুর আছে এব” এই লকল কারপপ্রযুক্ত শহরে অত্যন্ত পাড়া ও বড় মারী 
হইতেছে। এব*ং যেহেতুক যে আইন ও বিধান এক্ষণে চলন আছে এব এ২ 
হার্ষের নিমিত্তে যে অর্থ নিযুক্ত আছে তাহা! এইমত ভারি অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকার 
করণের নিতান্ত অপ্রুচুর এব, ঘেহেতুক এই বিষয়ের প্রুতিকার কর। অত্যাবশক। 


১ ধার।। 
অত্তঞব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে নগরীয় কার্ষেযের 


নিমিত্কে টাক্র অর্থাৎ করের বিষয়ি আইন সদশোধনের আইন এই নামযুক্ক ১৮৪০ 
লালের ২৪ আইন রদ হইল ইতি। 


ক 


ইজরেজী ১৮৪৭ লাল ১৬ যোড়শ আইন! 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘরের টাক্র আদায় ও ব্যয় করণের বিষয়ি 
উত্ত সকল ক্ষমতা! ও কর্তব্য কার্ধয ১৮৪৮ সালের ১৯ জানুআারি তারিখ অবধি ও 
তাহার পর শহর কলিকাতার উক্ত জুষ্টিস সাছেবেরদ্র প্রতি আর অর্পণ াকিবেক 
না এব* াহারদের দ্বারা আর নির্্াহ হইবেক না এব” এ ক্ষমত! ও কার্ধা এক 
বোর্ডের প্রতি অপ হইবেক এব" তাহাতে সাত জন কমিসানর গ্াকিবেন এব 
ঠাহারদের নাম কলিকাত! শহরের উত্তমতা করণের কনিস্যনর হইবেক এবনং তাছা- 
রদের মধ্যে তিন জন বাঙ্গল! দেশের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ লাছেবের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন 
আর চারি জন কলিকাতা শহরের ঘরের টাক্রদেওনিয়। ব্যক্তিরদের দ্বারা মনোনীত 
হইবেন অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিত প্রত্যেক পক্লির টারুদেওনিয়ারদের দ্বারা একং জন । 


এ 
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পুথম অর্থাৎ উত্তর পল্লির উত্তর অপ্পশ তাহার লীমা এই 


উত্তর। মহারাফ্ট্রীয় নরদমা। 
দক্ষিণ। কটন ফিট ও মীরবহরের ঘাটের রাস্ত]। 
পুর্ব। চিতপুরের রাস্তা । 
পশ্চিম | হাগলী নর্দী অর্থাৎ গঙ্া। 
উত্তর । মহারাক্ট্রীয় নরদম।| 
দক্ষিণ | মাস্ুআ। বাজার । 
পশ্চিম? চিতপুরের রাস্তা | 
পুর্ব| মধ্যম রাস্তা । 
উত্তর ও পুর! বাহির রাস্তা। 
দক্ষিণ। মাছুআ। বাজারের রাস্তা | 
পশ্চিম | মধ্যম রাস্তা। 


দ্বিতীয় অর্থাৎ উত্তর পল্লির দক্ষিণ অপ্বশ | তাহার লীম। | 


উত্তর। কটন স্্রিট ও মীরবছরের ঘাটের রাস্তা । 

দক্ষিণ| পোলীসঘাট ও হের ফিট ও লালদীঘির উত্তর দিগ ও লালবাজার। 
পূর্ব। চিতপুরের রাস্তা | 

পশ্চিম । হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা! 

উত্তর। মাচুআ বাজার । 

দক্ষিণ | বহুবাজারের রাস্তা । 

পৃর্্( মধ্যম রাস্তা । 

পশ্চিম! চিতপুরের রাস্তা । 


ই্রেজী ১৮৪৭ লাল ১৬ যোড়শ আইন'। ৩ 


0 উত্তর। মাছুআ। বাজার | 
দক্ষিপ। বহুবীজারের রাস্তা | 
পূর্ব! বাহির রাস্ত1! 
পশ্চিম। মধ্যম রাস্তা । 


তৃতীয় অর্থাৎ দক্ষিণ পঙ্গির উত্তর অন্পে | তাহার শীমা। 


4& উত্বর। পোলাসধাট' ও ছের ড্িট ও লালদীঘির উত্তর দিগ ও লাল- 
হাজার! 
দৃক্ষিণ। পূর্ব ও পশ্চিম এস্লানেড রে!। 
পূর্্। কলাইটোলার রাস্তা । 
পশ্চিম। হাগলী নদী আর্থাৎ গঙ্গা! 
1) উত্তর। বহুবাজারের রাস্তা । 


দক্ষিণ | ধম্মতলা! 
পশ্চিম1 কলাইটোলা | 
পুর্্ব। মধ্যম রাস্তা । 


0 উত্তর। বৈঠকখানার রাস্তা! 
দক্ষিণ। ধ্স্ভতিলার রাস্তা! 
পুর্ব। বাহির রাস্তা । 
পশ্চিম । মধ্যম রাস্তা। 


* চতুর্থ অর্থাৎ দক্ষিণ পল্লির দক্ষিণ অপ । তাহার সীমা।। 


4১ উত্তর । ধর্মতলার রাস্তা! 
দক্ষিণ | পার্কস্্রেট। 
পুর্র্বা। বাহির রাস্তা। 
পশ্চিম) চৌরঙ্গীর রাস্তা। 
[3 দক্ষিণ ও পূর্ব বাহির রাস্তা। 
উত্তর | পার্কফিিট। 
পশ্চিম । চৌরঙ্গীর রাস্তা। 


অথবা! আন্য ফে পল্লী বাজল। দেশের প্রীযুত গবর্নরূ লাহে লয়ে ২ নিকপণ 
করেন্‌। কিন্ত এ টাক্রদেওনিয়ার! এ কমিস্যনরদিগকে মনোনীত করিতে ষদি ক্রটি করে 
তবে বাঙ্গাল! দেশের উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহে ঠাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন । এবস, 
যে কমিল্যনরদিগকে উক্ত ই্রীযুত গবর্নর্‌ পাহেব নিযুক্ত করেন াহারদের কোল 


৪ ইদরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ যোড়শ আইন? 


কাহার পদ কোন সময়ে শূন্য হইলে উক্ত জীযুত গৰর্নর্‌ সাহেব লেই পদে আন 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন ইতি! 


৩ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে হেং মাহিয়ান।] সময়ে বাঙগল। দেশের জ্ীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেব গ্রাযুত গবর্নর্‌ জেনরল, বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের সম্মতিক্রেমে 
ধার্ধা করেন্‌ তাহা এ২ কমিন্যনর একে ২ পাইবেন এবস্ এঁ২ কমিস্যনরের পুতি 
পূর্ব অথ্থবা পশ্চাৎ লিখিত যে ক্ষমতা অর্পণ হইল এব” যে কার্ষের ভার দেওয়াগেল 
তাহ] নিব্ধাহ ও নিষ্পত্তি করণার্থ পাচ জন বৈঠক করিলে কার্যাসিদ্ধি হইবেক | কিন্তু 
জানা কর্তব্য এব”. ইহাতে হুকুম হইল যে উদ্জ আকৃট পা্লিমেন্টের ১৫৮ ধারা। 
অথবা এই আইনক্রমে ধার্ধয ঘরের টাক্র বাকরের বাকী আদায়ের নিমিত্তে এ 
কমিস্যনরের কোন এক জন ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করিতে পারেন্‌ ইতি! 


৪ ধারা। 


এব”. ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রত্যেক পল্লিতে উক্ত মনোনীত কমি” 
ল্যনরেরদের মনোনীত করণের লময় ও স্থান ও রীতি যে পাগুলেখ্যে এ শহরের টাক্ল 
ধার্য্যহওয়া। বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক এব দখীলকার ব্যক্তিরদের অন্যুন 
এক শত জনের লাধারণ বৈঠকে সম্মত হয় এব এ বৈঠকের পক্ষে বাঙ্গালা দেশের 
হ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হয় ও াহার দ্বারা মন্ত্র হয় সেই 
পাওুলেখ্যঅনুসারে এ লময়প্রভৃতি নিরূপণ হইবেক। কিন্তু এইরূপ মনোনীত করণ 
কার্য) প্তিবৎসরে হইবেক ইতি | 


এব, জান কর্তব্য এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর 
যদি এক মাসের মধ্যে সেইরূপ কোন সাধারণ বৈঠক্ষ না হয় অথবা! এ বৈঠক হওনের 
পর যদি এক মাসের মধ্যে এরূপ কোন পাগুলেখ্য এ বৈইকের পক্ষে বাঙ্গলা দেশের 
ভীযুত গবর্নর্‌ নাহেবের নিকটে দরপেশ না হয় তবে বাজল! দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
লাহেব উক্ত নকল কমিল্যনরকে আপনি নিযুক্ত করিতে পারেন্‌। 


এব, জান। কর্তব্য এবপ, ইহাতে হুকুম হইল যে এ পান্ুলেখ্য বাঙলা দেশের 
ভযুত গবর্নর্‌ সাছেৰ ভ্রযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্জেলের সম্মতির 
নিমিত্তে তাহার নিকটে পাঠাঈবেন এব, যাবৎ এ সম্মতি লিখনের দ্বারা জাপন করা! 
না যায় তাবৎ এ পাণুলেখয বলবৎ হইবেক না। ইতি। 
€ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্র্ণেক্ত তারিখআবহি এবপ্ং তাহার পর এই 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন! ৫ 


আইনের শেষে লেখা তফসীলের নিদ্িষি নানাপ্রকার “কারেজ” এব কার্ট অর্থাৎ 
ব্যক্তি এব. জিনিস বহনের গাড়ি এব ঘোড়ার মালিক অথবা ব্যবহারকারিরদের 
উপর এ তফলীলের লিখিত হারানুসারে উক্ত শহরের মধ্যে কর বসাইতে ২ 
কমিস্যনরের ক্ষমতা থাকিবেক। এব. আড়গড়ারাখশিয়] এবস অন্যান্য ষে ব্যক্তিরা 
ভাড়ার নিমিত্বে গাড়ি ও ঘোড়া রাখে তাহারদের লঙ্গে ণ২ কমিস্যনরের এমত 
বন্দোবন্ত করণের ক্ষমতা ও বিবেচনার শক্তি থাকিবেক যে উক্ত তফসীলের লিখিত 
, হারানুসারে তাহারদের যে কর দেয় হইত তাহার পরিবর্তে তাহারদের আড়গড়ার 
গাড়ি ও ঘোড়ার উপর বার্ষিক করের বিশেহ হারের বন্দোবস্ত করেন ইতি | 


৬ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল" ষে উক্ত তফলীলের লিখিত হারানুসারে এং কর্‌ 
তিনং মাস অন্তরে আদায় হইবেক 1 এব, যে ব্যক্তি ত্রৈমাসিক লময়ের মধ্যে ত্রিশ 
দিনপর্যযন্ত উক্ত শহরের মধ্যে কোন গাড় বা ঘোড়ার মালিক ছিল বা তাহা? 
ব্যবহার করিয়াছে লেই ব্যক্তি সেই সম্পূর্ণ তিন মানের করের দায়ী হইবেক। কিন্ত 
জানা কর্তব্য যে যেব্যক্তি কোন এক ত্রমাসিক সময়ের মধ্যে ত্রিশ দিনপর্য্যন্ত উক্ত 
শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ঘোড়ার মালিক ছিল না বা তাহা! ব্যবহার করে ন 
সেই ব্যক্তি কোন গাড়ি বা ঘোড়ার বাব করের দাযী হইবেক না। আরো জানা 
কর্তব্য যে গবর্ণমেন্টের কর্মে নিযুক্ত কোন ঘোড়া ব৷ চড়িবার কিজিনিসের গাড়ির 
বাবতে এই প্রুকার কোন কর লওয়া যাইবেক না ইতি | 


৭ ধারা । 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল মে যে শ্বরের টাক্র তৃতীয় জজের ৩৩ বৎসরীয় 
আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার এব এই আইনের ২ ধারার হুকুমক্রমে 
নির্দিষ্ট করা যায় তাহার সস্খ্যা এত হইবেক যে এই আইনের ৫ সারার অনুলারে 
কমিল্যনরের বারা যেং কর ব্লান যায় তাহা লইয়া! এব” বাঙ্গল! দেশের গব্ণমেণ্ট 
উক্ত কমিস্যনরকে যেং টাকা অপণি করেন্‌ তাহা লইয়া এই আইনের নিরূপিত 
অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করণার্থ 4২ কমিস্যনরের বোধে প্রচুর হয় এব উক্ত 
আকৃট পালিমেণ্টের ১৫৮ ধারাতে ইহার বিপরীত কিছু লেখা থাকিলেও তাহাতে 
হানি হইবেক না। কিন্ত জালা কর্তব্য যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গরর্নর্‌ সাহেবের 
অনুমতি বিনা কোন স্থাবর লঙ্মত্বির নিরূপিত মুল্যের উপর শতকর! ৫ টাকার অধিক 
টাক বলান যাইবেক না ইতি। 


৮ ধার! । 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এঁ২ কমিল্যনরের যেং ঘরের টারু ও কর 


ঙ ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ যোড়শ আইন । 


হসাইতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণ এব আদায় করণার্থ 4২ কমিস্যনর যেমত 
উচিত বোধ করেন সেই মতে এক বা ততোধিক নিরূপণকর্তী এন" এক বা ততোধিক 
কালেকুটর নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ এব, এঁ নিরপণকর্তী ও কালেক্টরের পদ স"যোগ 
করিতে পারেন্‌ এব নিরপণকর্তী ও কালেক্টরেরদের প্রুতি অপিত কার্যের 
উপযুক্তরপে নির্ধাহ করণার্থ যেমত এ২ কমিস্যনরের উচিত বোধ হয় সেইমত 
নিয়ম করিতে পারেন্‌ এব”, জামিন লইতে পারেন্‌ এব যেং মাহিয়ান। বাঙ্গল! 
দেশের গবর্ণমেন্ট ধার্য করিতে উচিত বোধ করেন্‌ সেই২ মাহিয়ানা $ নিরূপণকর্ভী, 
ও কালেকুটরেরা পাইবেন ইতি। 


৯ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আক্ট' পার্লিমে্টের এব এই আইনের 
অনুসারে যে কোন কর্‌ বা বাঁটীর টাক বসান যায় ব। ক্রোকী পরওয়ানণ বাহির হয় 
তাহার মধ্যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক বা দখীলকারেরদের নাম বিশেষ 
করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবেক ন কিন্ত হে ভূমি সম্পত্তির উপর টাক বসান যায় 
তাহী যদি চেনা যাইতে পারে তবে গুচুর হইবেক এব কোন রাস্তায় নস্থরকরা 
বাটীর বিষয়ে হইলে যদি এ টাক্লদায়ি বাচী যে রাস্তায় থাকে তাহার নাম ও ঘরের 
নম্বর বিশেষ করিয়া লেখা থাকে তাহাতে কর্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি । 


১০ ধারা | 


এব" ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আকৃট' পালিমেন্টক্রমে এব. এই আইনানু- 
সারে ফে বাট়ী ও এমারছ ও ভূমির উপর টাক্র বসান যায় নেই টাক্র যদি না দেওয়। 
যায় তৰে সেই বাটীপ্রড়ুতির মালিকের জিনিস ও সম্নন্বি যেখানে থাকে ক্রোক হইতে 
পারে (কেবল পশ্চাৎ লিখিত লুকান জিনিল ও সম্পত্তি বর্জিত থাকিল।) এব" যে 
বাটীপ্রভৃতির টাক্ল নিরূপণ হইয়াছে তাহার মধ্যে যে সকল জিনিস ও নম্নত্তি পাওয়া। 
যায় তাহা ক্রোক করণের অব্যবহিত পূর্বে এক ব্সরের যে টাক্ল বাকী থাকে তাহার 
নিমিন্তে ক্রোক হইতে পারে। এব. যদি এইমত গতিকে যে ব্যক্কি ঘর ভাড়া করিয়া 
তাঙ্কাতে থাকে তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক হয় তবে এ ভাড়াটিয়ার তৎ্পরে হে 
ভাড়! দিতে ছইবেক তাহাহইতে এ টার্লের টাকা বাদ দিতে পারে ইতি। 


১১ ধারা । 


এবণ ইহাতে হুকুম হইল যে যখন এইমত শোবে হয় যে উক্ত আকৃট পার্পি- 
মেপ্ট এব এই আইনানুসারে ক্রোক হওনের যোগ্য জিনিল ও লম্মত্বি কোন 
অন্তঃপুরের মধ্যে লুক্কায়িত আছে তখন পরওয়ান! জারী করণের ভারপ্রাপ্ত কর্মম- 
কারক যে কমিল্যনর এ পরওয়ান। দিয়াছিলেন ত্বাহীর নিকটে তদ্বিষয়ের বিশেষ 


ইক্গরেজী ১৮৪৭ লাল ৯৬ যোড়শ আইন। ণ 


রিপোর্ট করিবেন এব প্রীপ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টে সেই গ্রুকার গতিকে 
জিনিস ও সম্নত্তি ক্রোক করণার্থ যেং নিয়ম চলন আছে সাধ্যপর্যান্ত তিনি তদনুলারে 
কার্য করিবেন ইতি | 


১২ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিস্যনর পশ্চাৎ লিখিত বিষয়ের নিমিত্তে 
বিধি করিতে পারেন্‌ এবপ তাহারদের প্রুতি বিধি করিতে ইহার দ্বার! হুকুম হইতেছে 
এব, যেমন আবশ্যক বোধ হয় তেমন নৃতন বিধি করিতে পারেন্‌ অথব! পুরাতন বিধি 
অন্যথা কি মতান্তর করিতে পারেন্‌ অর্থাৎ উক্ত টাক নিরূপণ ও আদায় করণের সময় 
ও গুকারের ব্ষয়ি এবং তন্িমিত্ত যে সম্থাদের আবশ্যক হয তাহা ব্যক্তিরদিগকে 
জোর করিয়া! দেওয়ীওনের বিষয়ি এব" তল্লিমিত্ত উক্ত বিধির দ্বারা যে কর্তব্য কার্ধ্য 
কাহারু প্রতি অপণ হয় তাহা না করণেতে এ ব্যক্তিরদের জরীমানা নিরূপণ করণের 
বিষয়ি এব মেই নিমিত্তে এ কমিস্যনরের তাবে কম্মকারি ব্যক্তিরদের বাধা 
জন্মীওনের অপরাধিরদের জরীমানা করণের বিষয়ি নিয়ম কিন্তু কোন গতিকে এ 
জরীমানা ১০০, টাকার অধিক হইবেক না ইতি | 


9৩ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ বিধিলকল বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্ 
সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হইবেক এব« তিনি এ বিধি মঞ্জুর করিলে পর তাহা শ্রীযূত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দরপোশ করিবেন এব, তাহা সেইখানে 
মণ্জুর হইলে এ নকল বিধান আইনের মত বলবৎ হইবেক। কিন্তু জানা কর্তব্য এব, 
ইহাতে হুকুম হইল যে যাব এ বিধান এইরূপে প্রস্তত না হয় এবং মঞ্ুর ন। হয় 
তাবৎ কোন টারু আদায় হইবেক ন। ইতি| 


১৪ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে বাদী ও এমারৎ ও ভূমির পূর্থ্েক্তি টাক্র আদায় 
করিবার নিষিত্তে পূর্বোক্ত যে ক্রোকের পরওয়ান' নির্দিষ্ট আছে লেই প্রকার ক্রোকা 
পর্ওয়ানার দ্বারা এ২ কমিস্যনর উক্ত টাক্লের বকেয়া আদায় করিতে পারেন এব 
উক্ত নিয়মানুসারে যে জরীসালার হুকুম হয় তাহা আদায় করিতে পারেন ইতি। 


১৫ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত টারু ও কর লইয়া প্রথমে এ কমিস্যনরের- 


দের সকল মাহিয়ানা ও সিরিশ্তার খরচ এব” বাজেখরচ দেওয়া যাইবেক এব 
তৎ্পরে তাহার লমুদয় টাকা এব বাঙ্গলা দেশের গৰর্ধমেন্ট শ্রীযূত গৰর্নর্‌ জেনরল 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ যোড়শ আইন | 


বাহাদুরের হঞজুর কৌল্সেলের অনুমতিক্রমে যেং টাকা এ২ কমিস্যনরকে অপণি করিতে 
হুকুম দেন্‌ তাহ? পশ্চাৎ লিখিত কার্ষেয ব্যয় হইবেক ইতি | 

১। শহরের সকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুস্করিণী ও জলপথ খননকরণ । 

২। শহরের যে স্থানে ঘর অতিত্বন আছে পেইং স্থানে রাস্তা এব” চক 
গস্তত করণ! 

৩। অপ্রবাহ জলাশয় পূণকরণ এব” বায়ুর স্বচ্ছদ্দে গমনাগমনের অবরোধ 
উঠাইয়] দেওন । 

৪ | পথ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন। 

৫1 পথ ও রাস্তা এব” শহরের নরদমা পরিস্কার করণ ও মেরামৎ্ করণ! 

৬। এব সামান্যতঃ শহরের উত্তমতা করণ ও শোভাকরণ। 


তফলীল। 
টাকা । 
দুই ঘোড়া যোত। সিপুঙ্গের উপরে বসান চারি চাকার গাড়ি বৎনরে *... ৩২ 
এক ঘোড়ার এ এ নর রি ১১ ৭9 
এক কি দুই ঘোড়া যোতা স্পুঙ্গের উপর দুই চাকার **ত ৯৬ 
ছকড়া গাড়ি দর নু রি "৫ 
সওয়ারী বড় বা ছোট ঘোড়া ,** রর *** ১৮ 
গাড়ি টানিবার প্রুত্যেক বড় ঘোড়া রে নি): 
এ এ প্রত্যেক ছোট ঘোড়া কি টাটু রি ০০ ৯9 
গাড়ি টানিবার কি বোকা বহিবার প্রত্যেক বলদ *** ০০০1০ 
সমান্তঃ। 
জি এ বুশৰি 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 


০0 0১ ৯1555781485 76770156 27672510607 


081096657 1847 07563 75 09৩5 3920৭ উ/ট 0009) যাতে? ৮5 ঘ, 10053816 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৭ সষ্তদশ আইন । 


ভারতবর্ষের গ্রয়ুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রসে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ৬ নবেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌঙ্গেলের শ্রীযুত অনরবিল 
প্রপীডেপ্ট সাহেৰ হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন । প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরুল বাঁহ]- 
দুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌশ্লেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্বে 
পৃকাশ হয়। 


মোকদ্দমা নিব্ধাহকরণের সময়ে প্রুকাশ না হওয়া ক্রটির বিষয়ে আইনে ফে 
দোষ আছে তাহ? শুধরাইবার আইন । 


যেহেতুক এমত বিধান আছে যে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশস্ 
কোল্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে উপস্থিতহওযষা কোন মোকদ্দমার কিদ্বা আপা- 
লের বিষয়ে যদি এমত দৃ্ট হয় যে তাহা! নির্বাহ করণেতে ত্রুটি হইয়াছিল তবে এ 
ক্রটি হওনের পরে এ মোকদ্দমার কিন্বা আপীলের যে সকল কার্ধ্য হয় তাহা অসিদ্ধ 
এব, যেহেত্তুক এই বিধানেতে অনেক ক্লেশ হইয়াছে । 


অতএব ইহাতে হ্রুম হইল যে উক্ত আদালতে যে সকল মোকদ্দমা কিন্বা 

আপাঁল এক্ষণে উপস্থিত আছে কিম্বা! উত্তর কালে উপস্থিত করা যায় এব” যে সকল 

মোকদ্দম। নিষ্পত্তি হইয়াছে কিন্ত তাহার উপর আপীল হইতে পারে মেই সকল 

মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট কোন ক্রুটি করিলে যদি অন্য পক্ষ সেই ক্রি 

না ধরিয়া মোকদ্দমার কিম্বা আপাীলের কোন কার্য্য করে অথবা সেই অন্য পক্ষ 

মেইমত কোন কার্ধ্য করিলে বৰ! ন1] করিলে যদি সেই মোকদ্দসায় কিম্বা আপীলে 

আদালত ডিত্রী করিয়াছেন তবে এ ক্রটি খগুন হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক 
ইতি। 

সমাপ্তঃ 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্মেন্টের সেক্রেটারী। 


0 0. ই 5৯/৯7553900166 278)531010), 


081086৮৮ 1847 ১78 06 1070 13077181459 0৮1থায 2553) 09 ৮, ১054815, 


ইঙ্গয়েজী ১৮৪৭ সাল ১৮ অফীদশ আইন 


ভারতবষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হজুর 
কৌদ্সেলের শ্রীয়ুত অনরবিল প্রুপীডেপ্ট সাহেব হৃজুর কৌন্মেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৭ লালের ২৭ নবেম্বর তারিখে জারী করিলেন। শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাট হইয় কৌন্দেলের বহীতে অর্পণ হইয়শাছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্লুকাশ 
হয়। 


রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া কম্মকারকেরদের দ্বার। কিন্থা আদালতের দিৰসভিন্ন 
অন্য দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হওনপ্রযুস্ত অসিদ্ধতার যে দোষ হইয়াছে 
তাহা খগ্ডনের আইন । 


যেহেতুক কোনহ ব্যক্তি রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়] দলীলদস্তাবেজের রেজিউরী 
কর্ম নির্ধহ করিয়াছেন এব যেহেতৃক কোনং গতিকে আদালতের দিবসভিন্ন অর্থাৎ 
যেং দিবসে জিলা কিস্বা শহরের আদালত কর্মের নিমিত্ত খোলা ছিল এমত দিবস- 
ভিন্ন অন্য২ দিবমে দলীলদন্তীবেজের রেজিউরী হইয়াছে এব ্লীতিমতে নিযুক্ত না 
হওয়া এ কর্মকারকেরদের দ্বার। ব্রেজিষ্টরীহ ওয়] কিন্া' আদালতের দিবসভিনন অন্য 
দিবসে রেজিষটরীহওয়! কোন দলীলদন্তাবেজের রেজিষটরী আইনমতে সিদ্ধ জ্ঞান হইতে 
পারে কি ন। এই বিষয়ে লন্দেহ হইতে পারে! 


১ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে 
খাহার1 রীতিমতে রেজিষটরী কর্মে নিযুক্ত না! হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষউরী 
কম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ক্াহারা রেজিষউটরস্বরূপ যেং কর্ম করিয়াছেন লেই'হ 
কর্ম তাহার] ব্লীত্িমতে সেই পদে নিযুক্ত হইলে যেরূপ আইনানুসারে সিদ্ধ হইত 
সেইরূপ নিদ্ক হইবেক এব নিত্য নিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি। 


২ ধারা। 


এবপ ইছাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে আদ1- 
লততের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদন্তাবেজের রেজিষ্টরের দ্বারা কিনা রীতিমতে 
নিযুক্ত না হইয়া ফাহারা এ কর্মের ভার পাইয়াছেন ভাহারদের দ্বারা যে সকল কর্ম 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৮ অফীাদশ আইন। 


হইয়াছে সেই সকল কর্ম আদালতের দিবসে কর) গেলে যেমন আইনমতে সিদ্ধ হইত 
তেমনি সিদ্ধ হইবেক ও নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি। 
সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 


০ মাস 09. 8158878850১ 788720126 77018104075 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিশতিতম আইনল। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজজুর কৌম্সেলে পশ্চা্ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ১৮ ডিলেম্বর তারিখে জারী করিলেন এব তাহা! লর্দ সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্বে গ্রুকাশ হইতেছে। 


রা 
কোন্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রন্সবত্বনামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রুবল 
করণের দ্বারা এ দেশের মধ্যে বিদ্যার লাহায্য করণের আইন। 


যেহেতৃক কোম্ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যেং ভাগে ইঙ্গলও দেশের 
“কামন লা” নামক আইন চলন হইয়াছে সেই২ ভাগে গুন্স্বত্ব নাসক স্বত্ব ইঙ্গলগ্ 
দেশের “এ কামন লা” আইনের দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে 
সন্দেহ হইতে পারে। 


এব যেহেতুক কোম্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য ভাগে ন্যাষ ও 
যথার্থতার নিয়মের শক্তিক্রমে এ স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে 
লন্দেহ হইতে পারে। 


এব, যেহেতুক বিদ্যার সাহায্য করণার্থ ইহা বাঞ্চনীয় যে এ স্বত্ব থাকনের বিষয়ে 
কিছু সন্দেহ না থাকে এব”, এ২ দেশের প্রত্যেক ভাগে উক্ত স্বত্ব অনায়াসে প্রুবলশ্করা 
যাইতে পারে। 


এবৎ যেহেতুক “গুস্থস্বত্বের আইন স্শোঁধনের আইন?” এই নামবিশিষ্ট বিক- 
টোরিয়ার পঞ্চম ও ষ্ঠ বসরীয় আকৃট পালিমেণ্টের ৪৫ অধ্যায় ষদ্যপি ব্রিটনীয় 
রাজ্যের নকল ভাগে বিস্তারিত আছে তথাপি কোন্সানি বাহাদুরের শাসিত উক্ত 
দেশের প্রত্যেক ভাগে গ্ুন্বস্থত্ের অধিকারিরদিগের এঁ স্বত্ব প্রবল ক্রণার্থ উক্ত আকট 
পালিমেণ্টের দ্বারা উপযুক্ত ও প্রচুর উপায় হইয়াছে কি না এব” যেং ব্যক্তিরা 
ভ্রীপ্ীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতের এলাকার অনধীন তাহারদের 
দ্বারা বা ভাহারদের বিরুদ্ধ উক্ত স্বত প্রবল করণার্থ উক্ত আকৃট পালিসেণ্টে কোন 
নিয়ম নির্দিষ্ট আছে কি ন1 এই২ বিষয়ে লন্দেহ হইয়াছে! 


৯ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে “১৮৫৪ সালের ৩০ আপ্িল তারিথপর্য্যন্ত 


কোক্লানি বাহাদুরের লঙ্গে বন্দোবস্ত করণের এব”, তারতবর্ষে শ্রীত্রীমতী মহারাণার 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিঞশভিতম আইন। 


রাজ্যের পূর্ীপেক্ষা উত্তম শীসন করণের আইন” এই নামবিশিষ্ট চতুর্থ উলিয়মের 
তৃতীয় ও চতুর্থ বছসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর 
ষে প্রত্যেক পুস্তক উক্ত দেশের মধো লেখকের জীবিত সময়ে প্রকাশ হইয়াছে এমত 
প্রত্যেক পুস্তকে গ্র্স্বস্ব এ লেখকের যাবজ্জীবন বজায় থাকিবেক এব” তাহার মরণের 
সময়অবধি গণ্য করিয়া তৎপর সাত বৎ্সরপর্থ্যন্ত থাকিবেক এব এঁ স্বত্ব সেই লেখক 
এবণ াহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্নত্থি হইবেক। কিন্ত জান] কর্তব্য যে এ লাত বৎসর 
মিয়াদ যদি এ পুস্তক প্ুকাশ হওনঅবধি বেয়ীল্লিশ বৎমর সমাপ্ত হওনের পুর্বে শেষ 
হয় তবে "সেই গতিকে এ থ্ুহ্থস্বত্ব এ বেয়ালিশ বৎসরপর্ধযন্ত খাকিবেক। এব ফে 
প্রত্যেক পুস্তক লেখকের মরণের পর ও শেষোক্ত আকুট পালিমেন্ট জারী হওনের পর 
প্রকাশ হয় তাহাতে গ্স্থস্বত্ব এ পুস্তক প্রথমবার প্ুকাশহওনঅবধি বেয়াল্লিশ বৎসর- 
পর্যন্ত থাকিবেক এব” লেখকের যে লিপিহইতে এ পুস্তক পুথমবার মুদিত হয় লেই 
লিপির অধিকারির সম্মৃত্তি এব” তাহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক ইতি। 


২ ধারা । 


এব” যেহেতুক সর্ব লাধারণ লোকের আবশ্যক গুস্থ প্রকাশ হওনের পর তাহা! 
নিবৃত্ত না হয় এতদর্থ উপায় করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল 
যে কোন ব্যক্তি শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌচ্সেলে যদি এইমত 
নালিশ করেন্‌ যে এ দেশের মধ্যে এই আইন জারীহওনের পর প্রকাশিত কোন 
পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী এঁ পুস্তকলেখকের মরণানন্তর তাহ পুনব্্ধার পুকাশ 
করিতে কা প্রুকাশ করণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইয়ণাছেন এবণ সেই অস্বীকারের 
দার গুন্ধ সাধারণ লোকের আর পাইতে পারেন না তবে শ্রীযুত গবর্নরু জেনরূল 
বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে যে প্রকার এবং যে নিয়ম উচিত বোধ করেন €দই প্রুকারে 
এব মনেই নিয়মের অনুসারে এ নালিশকারি ব্যক্তিকে এ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পর- 
ওয়ান! দিতে পারেন এব এ পরওয়ানাক্রমে এ নালিশকারি ব্াক্তি এ গুন্থ গ্ুকাশ 
করিতে পারেন ইতি। 


৩ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের দেশীয় ডিপার্টমেন্টের 
সেক্রেটারী সাহেবের দস্তুরে এক রেজিষ্টরী বহী গ্লাখা যাইবেক এবপ তাহার সধ্যে 
পুস্তকের গ্ুস্থ স্বত্ের ভাধিকারিত্থ এব” তাহা অন্যকে দেওনের নিদশন এব” এ গ্ু্থ- 
স্বত্ব সম্মকাঁয় পরওয়ানা পশ্চাৎ নির্দিষটমতে রেজিষ্টরী হইবেক এব”, নকল উপযুক্ত 
সময়ে কোন্‌ ব্যক্ষি এ রেজিষউরী বহীতে যে প্রত্যেক রেজিউর অস্থেষণ করিতে বা 
দেখিতে চাছেন তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৩ আন দিলে এ বছী দেখিতে পারিবেন 
এব, এ ক্মকারকের নিকটে উপযুক্তমতে দরখাস্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি তাহাকে ২০) 
টাকা দেন্‌ দেই ব্যক্তিকে আপনার দন্তথৎকর1 এ বহীর রেজিষউরীর এক নকল 


ইঙ্গরেজী ১৭৪৭ সাল ২০ বিশতিতম আইন । ৩ 


দিবেন এব এরূপ দস্তখৎ্হওয়1। নকল সকল আদালতে এব” সকল লরামরী কার্ষে 
প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইবেক এব এ নকল তাহার মধ্যে লিখিত গ্রস্থস্বত্বের অধি- 
কারিতব অথবা তাহা অন্যকে দেওনের কিম্বা এ পরওয়ানার আদেো প্রমাণ জ্ঞান 
হইবেক কিন্ত অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহা খণ্ডন হইতে পারেই তি। 


৪ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল ফে কোন ব্যক্তি যদি পূর্র্ণেক্ত রেজিষ্টরী বহীতে 
জানিয় শুনিয়া! কোন মিথ্যা রেজিষ্টরী করে ৰা করায় অথবা? ফে কোন কাগজ উক্ত 
বহর রেজিষ্টরীর নকল নহে তাহা এ বহীর নকলম্বরপ জানিয়। শুনিয়া সাক্ষ্যের ন্যায় 
উপস্থিত করে ব। করায় সেই ব্যক্তি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক এব তিন বৎসরের 
অনধিক মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা। বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি। 


৪ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর চতুর্থ উলিয়মের 
তৃত্তীয় ও চতুর্থ ব্সরীয় উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পব* 
প্লুকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী উক্ত সেক্রেটারী সাহেবকে ২9) টাকা 
দিলে এ পুস্তকের অনুষ্ঠান এব" তাহা প্রথমবার প্রকাশ করণের সময় এব প্রকাশ- 
কের নাম ও নিবাস এব” উক্ত পুস্তকের গুস্থস্বত্বের কিন্থা এ স্বত্বের কোন অনশের 
অধিকারির নাম ও নিবাস এই আইনের শেষের লিখিত তফপীলের নির্দিষ্ট পাঠানু- 
সারে এ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে লিখিতে পারেন এবং এইরূপ রেজিষটরীহ ওয়া 
প্রত্যাক অধিকারী এঁ গুন্থে আপনার লাভ বা! আপনার লাভের কোন অণ্শের দান 
এবণ, যাঁহাকে দান করেন কাহার নাম ও নিবাস উক্ত তফসীলের নিদ্দি পাঠানু- 
সারে তত্তুল্য টাকা দেওনপূর্্ক এ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে রেজিউরী করণের দ্বারা 
কাহার এ স্বত্ব কিম্বা এ স্বত্বের কোন অণ্শ দান করিতে পারেন । এব এরূপ 
রেজিষ্টরীহওয়া দান নকল কার্ষ্ের ও অভিপ্রায়ের নিমিত্বে আইনমতে প্রবল 
হইবেক এব” তাহার কোন ইফ্টাম্ন বা! মাসুল লাগিবেক না এব, এ দান দলীলের 
দ্বারা করা গেলে যেরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইত সেইরূপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক ইতি। 


৬ ধারা। 


এবং ইহাতে হুরুম হইল যে এই আইনের ছলে উক্ত রেজিষরী বহশীতে যে 
কোন রেজিষ্টরী হয় তাহার দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করেন 
তবে নেই ব্যক্তি কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টে *মোসন”” অর্থাৎ প্রস্তাবের দ্বারা এই 
দরখাস্ত করিতে পারেন অথবা টরম ছাড়া অন্য সময়ে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের “চেস্বরে” 
উপবিষ্ট কোন জজ জাহেবের নিকটে এই দরখাস্ত দিতে পারেন যে এ রেজিষউরী উঠান 
হায় অথবা মতাস্ঘর হয়। এব” উক্ত আদালতে অঙব! পুর্র্বোক্তমতে উক্ত জজ 


৫ ইন্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২০ বিশতিতম আইন । 


লাহেবের নিকটে লেইরূপ দরখাস্ত হইলে এ আদালত অথবা জজ সাহেব এ রেজিষ্টরী 
উঠাইয়া দেওন বা মতান্তর করণ বা মঞ্জুর করণের বিষয়ে যেরূপ যথার্থ বোধ করেন 
সেইরূপ খরচা লমেত ব1] খরচা বিনা হুকুম করিবেন এব উক্ত সেক্রেটারী লাহেৰ 
সেই রেজিষ্টরী উঠাইয়া দেওন অথবা মতান্তর করণের লেই হুকুম দেখিলে সেই 
হুকুমের বিধানমতে এ রেজিষ্টরী উঠাইয়! দিবেন বা মতান্তর করিবেন ইতি । 


৭ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল ষে এই আইন জারী হওনের পর যে পুস্তকে গ্রস্থস্বতব 
বর্তমান আছে সেই পুস্তকের অধিকারির লিশ্বিত অনুমতি বিনা যদি কোন ব্যক্তি 
বিক্রয় অথবা দেশান্তরে প্রেরণের নিমিত্তে সেই পুস্তক মুদ্রিত করেন্‌ হা মুদ্ত করান্‌ 
অথবা! পূর্বোক্ত অনুমতি বিনা বেআইনীমতে মুদ্িতহওয়া সেইরূপ কোন গ্রন্থ 
বিক্রয়ণর্থে অথবা ভাড়ার নিমিস্তে অখপান নিকটে বাখেন তবে সেই অপরাধী যদি 
ভ্রীপ্রীমততী মহারাণীর চার্ট দ্বার] স্থাপিত আদালতের বিশেষ লীমার মধ্যে সেইরূপ 
অপরাধ করিয়! থাকেন তবে সেই আদালতে সেই বিষয়ে বিশেষ নালিশের যোগ্য 
হইবেন এবৎ যদি সেই ব্যক্তি কোক্নানি বাহাদুরের শালিত দেশের অন্য কোন ভাগে 
মেইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে যে জিলার আদালতের এলাকার মধেয অপ- 
রাধ হইল সেই জিলার আদালতে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে এব, এই 
আদালতে যেরপে অন্য কোন ক্ষতির নালিশ উপস্থিত ও নির্বাহ হইতে পারে 
সেইরূপে এই নালিশের ও নির্াহ হইবেক। এব” কোক্পানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের শেষোক্ত যে ভাগে কোন জিলার আদালত না থাকে এমত ভাগে যদি এইবূপ 
অপরাধ করিয়া থাকেন তবে উক্ত দেশের সেই ভাগে সর্বাপেক্ষা যে উচ্চ আদালতের 
দেওয়ানীবিষয়ক কর্তৃত্ব থাকে সেই আদালতে তাহার নামে নালিশ হইবে ইতি। 


৮ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর সেইরূপ কোন 
পুস্তক নীলাম করণার্থ বা ভাড়া দেওনার্থ কি দেশান্তর গ্রেরণার্থ মুদ্দিত করণের 
বিষয়ে অধ্ধবা সেইরূপে বেআইনীমতে মুদিতহওয়া কোন পুস্তক বিক্রয় করণ বা 
প্রকাশকরণ কি বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করণের বিষয়ে অথ্বা বিক্রয় করাও- 
নের্‌ বা প্রকাশ করাওণের অথব। বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করাওণের বিষয়ে 
কিছ্বা। বিক্রয় ৰা ভাড়ার নিমিত্তে আপন দখলে রাখণের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে 
এই আইনের বিধির অনুলারে শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন 
আদালতে কোন নালিশ বা মোকদদমা হইলে আলাসী তাহার জওয়াব দেওনলময়ে 
এ মোকদ্বমার বিচারকালে যে আপত্তির উপরে নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন 
তাহার এত্তেল। লিখনের দ্বার! ফরিয়াদীকে দিবেন এব যদি কীচ্ছার জওয়াবের এই 
ভাৰ হয় যে এ মোকদ্দসার ফরিয়াদী সেই নালিশের দ্বার যে পুস্তকে গ্ুন্স্বত্বের 
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১১ ধারা। 

এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন এননাইক্লোপিডিয়। কি রিবিউ অথবা মাগা- 
জিন অথবা কোন সাময়িক পুস্তকে বা! খণ্ড কি ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত কোন 
পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী যদি ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্টমেন্টের 
লেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীত্তে এ এনসাইক্লোপিভিয়া! অথ্ব1 রিবিউ 
কিলসামযিক পুস্তক অথবা খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পুস্তকের অনুষ্ঠান এব, 
গ্থম বালম কি ভাগ কি নম্বর প্রথমবার প্লুকাশকরণের সময় অথব। সেইন্রপ যে 
কোন গ্ুঙ্থ ইহার পূর্বে আরস্ত হইয়াছে এব চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ 
ব্সরীয় আকৃট পার্লিসেপ্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পর প্রকাশ হইয়াছে সেই- 
রূপ কোন পুস্তকের যে প্রথম বালম অথবা নম্বর কি ভাগ এই আইন জারীহওনের 
পর প্রথম প্রকাশ হয় তাহা প্লুকাশ করণের ময় এব এ পুস্তকের মালিকের নাম 
ও বাসস্থান এব” এঁ গ্রশ্থের প্রুকীশক তাহার মালিক ন। হইলে লেই প্রকাশকের নাম 
ও নিবান লেখেন তবে এই আইনানুলারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্ট- 
মেন্টের সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরে রেজিউরী করণে যে নকল উপকার হয় সেই 
ব্যক্তি সেই নকল উপকার পাইবেন ইতি | 


৯২ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে সকল পুস্তকে গ্রন্থক্সত্ব আছে এবপ, যে স্বান্্ব উত্ত 
রেজিষউরী বহীর মধ্যে রেজিউরী হইয়াছিল তাহার যত নকল এ গুহ্থম্বত্বের রেজি- 
ফরীহওযা মালিকের লিখিত ও দস্তখৎ্কর1 অনুমতিব্যতিরেকে বেআইনীমতে সুদিত 
হয় মেই সকল নকল এ গ্রন্থস্বত্বের যে মালিক তদ্ধপে রেজিষ্টরী হইয়াছিলেন 
কাহারি সম্পত্তি হইবেক এব এ রেজিষ্টরীহওয1 মালিক লিখনের দ্বারা তাহার 
দাওয। করণের পর তাহার বাব নালিশ করিতে পারেন এব” তাহা পাইতে পারেন 
অথবা] তাহ! আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন ইতি। 


১৩ ধারা ॥ 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ মোকদ্দমা যদ্যপি প্রীপ্রীমতী মহারাণীর চার্টর 
দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে হয় তবে এ রেজিষউরীহওয়। মালিক 
যে ব্যক্তি এ পুস্তক আটক করেন তাহার নামে আটকের বিষয়ি মোকদ্দমার দ্বারা এ 
সকল পুস্তক পাইবার বিষয়ে অথবা তাহা আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে 
পারেন এব” তাহা পাইতে পারেন অথবা ট্রোবরনামক মোকদ্দমা আপনার ন্যায় 
ব্যবহার করণের ক্ষতি পাইবার জন্যে নালিশ করিতে পারেন এব” যদি সেই মোক- 
মা জিলার আদালতের অথবা পুর্ব স্থানীয় কোন আদালতের এলাকার মধ্যে 
হয় তবে এ রেজিষ্টরীহওয়া মালিক এ জিল! অথবা অন্য স্থানীয় আদালতে বিশেষ 
অস্থাবর সম্পত্তি পাইবার বিষয়ে বা তাহা আটক কিম্বা আপনার নায় ব্যবহার 
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করণের ক্ষতির বিষয়ে যে প্রকার নালিশ করণের রীতি আছে সেইরূপে এ পুস্তকের 
বিষয়ে অগ্থব1 তাহা আটক কি আপনার ন্যায় ব্যবহার করণের ক্ষতির বিময়ে নালিশ 
করিতে পারেন ইতি। 


১৪ ধার।?। 

এব” ইহাতে হুকুম হইল যে চতুর্থ উলিযমের ভূতীয় ও চতুর্থ বসরীয় আকৃট 
পার্লিমেপ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর যে পুস্তক প্রথস্বাৰ প্রকাশ হয় তাহার . 
গ্রন্থস্বত্বের মালিক যদি নালিশ বা মোকদ্দম! কি কার্য্যর আরম্ভ করণের পুর এই 
আইনের বিধির অনুসারে উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে 
সে গ্ুস্থ রেজিষটরী ন করিয়া থাকেন তবে এ গ্রন্থস্বত্বের লর্ুনের বিষয়ে আইনমতে 
অথবা একুটি পক্ষে কোন নালিশ বা মোকদ্দম বা কোন সরানরী কার্ধা এই আইনের 
বিধির অনুসারে করিতে পারিবেন ন11 কিন্তু জান] কর্তব্য যে এরূপ রেজিষ্টরী বহাঁতে 
রেজিষউরী করণের ক্রটিগ্রযুক্ত কোন বহীর গ্রন্থস্বত্বের কিছু হানি হইবেক না! এবছ্, এ 
স্বত্ব উল্লঙ্ুন করণের বিষয়ে নালিশ বা কার্য করণের হকের কিছু হানি হইবেক না 
কেবল এ স্বত্ব উল্লঙবুনের বিষয়ে এই আইনের বিধির অনুমারে নালিশ বা কার্ম্য 
করণের অধিকার রেজিষটরী ন। করিলে থাকিবেক না ইতি। 


৯৫ ধারা। 


এবস্ ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এই আইনানুলারে কোন কার্ধ্যকরণের বিষয়ে 
বা করাওণের বিষয়ে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের নামে শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর চার্টর 
ঘ্বারা স্থাপিত আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা আরুস্ভ হয় বা করা যায় তবে 
আনামী বা আসামীর সেই নালিশে “ জেনরল ইসুর”? জওয়াৰ দিতে প্লারেন্‌ এবঞ্ 
বিশেষ বিষয়ের পুমাণ দিতে পারেন্‌ এব য্দি এইমত কোন নালিশে আনামীর পক্ষে 
ভিজ্রী হয় এব যদি ফরিয়াদী ননসুট হন অথবা আপনার নালিশহইতে ক্ষান্ত হন 
তবে আনামী আপনার সম্পুর্ণ খরচা ফিরিয়া পাইতে পারেন এব শেষোক্ত আদা- 
লতে কোন মোকদ্দমার আইনের দ্বারা আনামী যে প্রুতিকার পাইতে পারেন সেই- 
রূপ প্রতিকার পাইতে পারিবেন ইতি। 


১৬ ধারা । 
এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে অপরাধ হয় তাহার 


নিমিত্তে যে সকল নালিশ ও মোকদ্দমা এব” বিল ও হইগাইটমেণ্ট ও এজহার ও 
অন্য ফৌজদারী কার্য হয় তাহা! অপরাধ করশের পর বারো মাসের মধ্যে করিতে 
হইবেক ও নালিশ আরস্ত করিতে হইবেক নতুব1। তাহা রদ ও বাতিল হইবেক ইতি! 


৯৭ ধারা । 
কিন্তু জানা কর্তব্য এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওন লময়ে 
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দাওয়! করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্ুকাশক নহেন অথবা সেই পুস্ত- 
কের গ্ুন্থম্বত্ের অধিকারী নহেন কি ফরিয়াদীছাড়1 অন্য কোন ব্যক্তি মেই 
পুস্তকের লেখক কিম্থা আদিপ্ুকাশক ছিলেন অথবা তাহাতে গুন্থস্বত্বের অধিকারী 
আছেন তবে আলামী যে ব্যক্তি এ পুস্তকের লেখক অথ্বা আদিপুকীশক অথবা 
গ্রন্স্বত্বের অধিকারী বলেন সেই ব্যক্তির নাম এব. সেই গ্হ্থের অনুষ্ঠান এবঞ 
যে সময়ে ও যে স্থানে এ পুস্তক প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এ এত্েলার 
মধ্যে বিশেষ করিয়। লিখিবেন| এব” বদি সেই মোকদ্দমার আসামী এইরূপ 
না করেন তবে সেই ঘমোকদ্দমার বিচার অথবা শ্রননির সমযে সেই ব্যক্তি 
এইমত কোন প্রমাণ দিতে পারিবেন না যেএ মোকদ্দমার ফরিয়াদী যে পুস্তকে 
পুক্বৌক্তসতে গ্রন্স্বত্বের দাওয়া করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্রুকাশক 
ছিলেন না কিম্বা তাহাতে গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী নহেন | এব এ মোকদ্দমার 
বিচার অথবা শ্রুননির সমযে আসার্মী উক্ত এত্েলাতে যেং আপত্তি করিয়াছিলেন 
তাহা! ছাড়া অন্য কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না এব. তিনি এই আপত্তি 
করিতে পারিবেন না যে এ এত্েলার মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিছাঁড়া অন্য কোন 
ব্যক্তি সেই পুস্তকের লেখক কি আদিপ্ুকাশক কি গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী অথবা ষে 
বহীর অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের সময় ও স্থান তাহার এন্েলার নিদ্দিষট বহীর 
অনুষ্ঠান ও প্রুকাশ করণের সময় ও স্থানের সঙ্গে বাস্তবিক না মিলে এমত 
কোন প্রস্তক আপনার জওয়াব লাব,ন্ত করণার্থ প্ুমাণস্বরূপ দিতে পারিবেন না 
ইতি । 


৯ ধার্া। 


এব *ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর পৃর্রোক্তমতে যে 
কোন নালিশ বা মোকদ্দম। পূর্রোস্ত কোন জিলার আদালতে বা স্থানীয় আদালতে 
উপস্থিত হয় তাহাতে আনামী যে আপত্তির উপর নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন 
তাহা! এব” উক্ত ৮ ধারার বিধানক্রমে শ্রীশ্ীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত 
কোন আদালতে উপস্থিত নালিশ ব1? মোকদ্দমায় যে সকল বিষয় আপনার এন্েল।- 
নামাতে লিখিয়া দিতে হয় সেই সকল বিষয় আপনার জওয়াবে লিখিবেন । এব যদি 
আনামী তাহা না করেন তবে উক্ত ৮ ধারামতে আপন এত্েলানামার মধ্যে নির্দিষ্ট 
কোন কথা না লিখিলে যেং বিষয়ে অপারক হইতেন এ জওয়ারে নির্দিষ্ট কোন কথা! 
লিখিতে ক্রটি করিলে সেইং বিষয়ে অপারক হইবেন ইতি | 


৯০ ধারা | 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন গ্রন্থপুকাশক অথবা অন্য ব্যক্তি উক্ত রাজ্যের 

মধ্যে এই আইন জারীহওনের পুর্বে বা তাহার সময়ে কিন্তু চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় 

ও চতুর্থ বৎ্নরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পরে যাদ কোন 
খ্্‌ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিদশতিতম আইন । 


এননাইক্লোপিডিয়া অথবা রিবিউ কি মাগাজিন বা কোন সাময়িক গ্ুন্থ অথবা বিশেষ 
খণ্ড বা ভাগের শ্রেশীক্রমে প্রুকাশিতব্য কোন পুস্তক অথবা কোন প্রকার পুস্তক 
কল্পন। করিয়াছেন বা সম্পাদন করিয়াছেন কি চালাইয়াছেন অথবা ইহার পর কল্পন। 
কিন্থা সম্নাদন করেন্‌ বা চালান্‌ অথবা উক্ত প্রকার কোন পুষ্তকের মালিক হন্‌ এনৎং 
তাহা রচিবার জন্যে কি তাহার মধ্যে অথব]। তাহার ত*শের নণায় প্রকাশ হওনের 
নিমিত্তে কোন বালম অথবা] ভাগ কি এসে বা আর্টিকল অথথ তাহার এও রচিবার 
জন্যে কোন ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন বা নিযুক্ত করেন্‌ এবণ সেই গুষ্থ ব! 
বালম কি ভাগ বা এসে অথবা আর্টিকেল কি্বা তাহার শখ্বণ্ড সেই বন্দোবস্তঅনুসারে এই 
নিয়মক্রমে রচনা হইয়াছে বা উত্তর কালে রচন! হয় যে তাহার মধেয গুন্থস্বত্ব সেই 
অধ্যক্ষ বা কল্পনীকারক বা প্রুকাশক কি সম্সাদকের থাকিবেক এব সেই অধ্যক্ষ ব1 
কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি সম্নাদক তাহার মূল্য দিবেন তবে এরূপ প্রুত্যেক 
এনসাইক্লোপিডিয়া ও রিৰিউ ও মাগাজিন ও সাময়িক গ্রন্থের এব খণ্ড ৰা ভাগের 
শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পৃস্তকের এব” সেইরূপ রচিত ও মূল্যদেওষ] প্রত্যেক বালম ও 
ভাগ ও এসে ও আর্টিকেল ও অস্শের গুস্থস্বত্ব এ অপিকারি ও কল্পনাকারক ও 
প্রকাশক ও সম্নাদকের সম্নত্তি হইবেক এব সেই ব্যক্তি এ গুন্থের রচক হইলে যে 
স্বত্ব পাইতেন সেইং স্বত্ব ভোগ করিবেন এব” এই আইনের দ্বারা পুস্তকরচকদিগকে 
গ্রন্থস্বত্বের যে মিয়াদ দেওয়] গিয়াছে লেই মিয়াদ তাহার থাকিবেক। কিন্ত রিবিউ ও 
মাগাজিন ও সেই প্রুকার অন্যান্য সামযিক গ্রন্থের অন্তঃপাতি ও তাহার অধেত প্রথম- 
বার প্রকাশিত এসে ও আর্টিকেল অথবা ভাগের বিষযে এই হুকুম হইল যে তাহা! 
প্রথমবার প্রকাশহওনঅবধি আটাইশ ব্লর মিয়াদের পর তাহ? ম্বতন্ত্র্ূপ প্রকাশ 
করণের স্বত্ব এই আইনের নিরপিত মিয়াদের অবশিষ্ট কালপর্য্ন্ত রচকের প্রুতি 
পুনব্ধার অর্পণ হইবেক | কিন্ত জান। কর্তব্য যে এ আটাইশ বৎসর মিয়াদের মধ্যে এ 
পুস্তকের অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক কি প্রকাশক বা সম্নাদক রচক কিন্থা তাহার নিযুক্ত 
ব্কজ্ির অনুমতি না পাইয়া এ এমে অথব1 আর্টিকেল কি ভাগ আলাহিদা ব। এক 
করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্ত জানা কর্তব্য যে যে ব্যক্তি পূর্বোক্তমতে 
কোন বিষয় রচনা করিবার নিমিত্রে নিযুক্ত হইয়াছেন বা উত্তর কালে নিযুক্ত হন্‌ 
সেই ব্যক্তি যদি কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বন্দোবস্তের দ্বারা আপনার রচিত বিষয় 
আলাহিদারূপে প্রকাশ করিতে আপনার সেইরূপ অধিকার রুক্ষা করিয়াছেন অথবা 
উত্তর কালে রক্ষা করেন সেই ব্যক্তির আলাহিদারূপে তাহা! প্রকাশ করিতে যে 
অধিকার আছে সেই অশ্িকার এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বার মতান্তর 
কিলোপ হইবেক না। কিন্তু যে প্রত্যেক রচক সেইরূপ অধিকার রক্ষা করিয়াছেন 
বাস্বহস্তে রাখিয়াছেন বা যে রচকের সেই অধিকার থাকে সেই ব্যক্তি আলাহিদা- 
রূপে প্রকাশিত নেই রচনাতে এই আইনের বিধির অনুসারে গ্ুন্থস্বত্ের অধিকারী 
হইবেন এব৭, সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি লঙ্াদকের কিছু স্বত্ব হানি 
হইবেক না ইতি। 


ই্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিণ্শতিতস আইন। ৯ 


বিশেষ যে কোন স্বত্ব বর্তমান থাকে এব বিশেষরূপে এই আইনের দ্বারা তাহার 
বিষয়ে কোন হুকুম না হইয়] থাকে সেই স্বজ এই আইনের লিশ্িত কোন কথার দ্বার 
হানি বা মতান্তর হইবেক না। এর. এই আইন জারী হওনের পূর্বে যে সকল চুক্তি 
বা বন্দোবস্ত কি নিবন্ধ এবণ তৎ্সম্মকাঁয় সকল প্রতিকার হইয়াছিল তাহ। সম্পূর্ণরূপে 
বলবছ থাকিবেক এব” এই আইনের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা 
প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি । 

তফমনাল । 


১ নম্বর । 
গ্ুস্থের বা গ্ুহ্থস্বত্বের তধিকারিত্বের প্রথমতঃ লিখনের পাঠ। 


লিখিবার সময় | পুস্তকের নাম প্রকাশকের নাম গুন্স্বত্থের অধি-প্রথমবার গ্রুকাশ 








ও গ্ুকাশ কর-কারির ন্বাম ও) হওনের তারিখ 
ণেরস্থান নিবাস | 
২ নহ্ৃর | 


পূর্বে রেজিটী হওষ। পুস্তকের স্বত্বের দানকরণের নিদর্শনের পাঠ। 


[ 


























২ যাহাকে গ্রৃস্থস্বত্ 
খ র্‌ 

পুস্তকের নাম লেখ এব, 

এ গু্বস্বত্বরেজিষ্টরীবহীর 

যে পৃষ্ঠায় প্রথম লেখ।- 
গেল তাহা লেখ 

মসাপ্তঃ। 

জি এ বুশবি। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী! 


0৮৭ 0, 11515811085 867270162 17107810107, 


0910116 1848 .__চ77000 চি 0০ [30৭] 01011100 0শ্মচাত 17059, 2 ৮, 1118816, 


ইয়েজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাবিপশতিভম আইন। 


ভারতবর্ষের দ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এব”, তাহা। সর্্ঘ সাধীরণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


1১৮৪৭ সালের ৯৬ আইনানুসারে যে কমিস্যনরের! নিযুক্ত হন্‌ তাহারদিগকে 
কলির্কাতা শহরের পারিপাট্য করণার্থ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্নত্তি ক্রয় করিয়া! 
ধার্ধয করণের ক্ষমতা দেওনের আইন । ) 

যেহেতুক শহর কলিকাত! পরিপাঁটী করণার্থ গবর্ণমেষ্টের নিযোগের দ্বারা 
কতক এব করদেওনিয়ারদের মনোনীত করশের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন 
করণের এই নামবিশিষট ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের দ্বার! এ কমিস্যনর নিযুক্ত 
এব মনোনীত করণের বিধান হইঈশাছিল অথব। মনোনীত করণের ত্রুটি হইলে উক্ত 
নকল কমিস্যনরের নিযুক্ত করণের বিধান হইয়াছিল। 


এবং যেহেতৃক এং'ঝঁসিস্যনরকে উক্ত অভিপ্রায়ের জানা স্থাবর অথবা অস্থাবর 
সম্নত্তি পশ্চাৎ লিখিত গ্ুকারে খরীদ করিতে এব” ধার্ধ্য করিতে ক্ষনতা দেওনের 
নিম করা উচিত বোধ হইযাঁছে। 


এবঞ, যেহেতুক এমত সম্ভাবনা আছে যে পরোপকারী এব, উৎসাহান্থিত 
ব্যক্তিরা উক্ত শহরের পারিপাট্য ও শোভ? কৃবণের সাহার্ষয করিবার অভিপ্রাষে 
দানপত্র অথবা উইলের দ্বারা এ২ কমিস্যনরকে স্থাবর অথবা অস্কাবর সম্পত্তি অর্পণ 
করিতে ইচ্ছুক হইবেন। 


১ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হই'ল যে উক্ত কমিস্যনরেরা বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিযম 
রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের এব". কলিকাতানিবাসিরদের নিমিত্তে ও ভাহারদের পঙ্ছে 
টুদ্টি হইবেন এব % শহর কলিকাতার পারিপাট্য করণার্থ কমিস্যনর” এই নামে 
ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে আইন পক্ষে এবং 
একুটি পক্ষে নালিশ করিবেন এব” লেই নামে তাহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক 
এবঞ্* ভাহারদের এক লাধারণ মোহর হইবেক এব উক্ত অভিগ্পায়ের নিমিন্তে 
টুষ্টিকবরপ ত্তাহার] ভূমি ও বাটী ও অধিকৃত বিষয় ও জিনিস ও দুব্য ও অন্য নম্নত্তি 
লইতে ও খরীদ করিতে ও ধার্ধয করিতে ক্ষমতা পাইবেন ইতি | 

ক 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ ছাবিৎশতিতস আইন! 


২ ধারা । 

এব*ং ইহাতে হুকুম হইল যে যখন এং কমিস্যনরের অথবা তাহারদের অধি- 
কাণশের বৌধ হয় যে উক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে কোন বাঁটী অথবা এমারৎ কি ভূমি 
খরিদ করা আবশ্যক তখন এ২ কমিস্যনর সেই বিষয় বাঙ্গলা দেশের ভ্রীযুত গবর্ুনর্‌ 
সাহেবের নিকটে জ্ঞাত করিবেন এব যদি তিনি তাহাতে সম্মত হন্‌ তবে এ বাটী 
অথবা এমার« কি ভূমির মালিকেরদের সঙ্গে তাহা? খরীদের জন্যে কথ্ধোপকঞ্ছন করিতে 
পারেন্‌ কিন্ত এ শ্রীযুত গবরুনর্‌ লাহেবের অনুমতি বিনা তাহা করিতে পারেন না 
এব” যদি এ মালিকেরদের লঙ্গে তাহারা এঁক্য হইতে না পারেন্‌ অথবা পশ্চাৎ 
লিখিত বিধিমতে যদি এ মালিকের ক্ষতিপূরণের টাকার সপ্খ্যা সালিসের দ্বার! স্থির 
করণ? না বায় তবে এ কমিস্যনর জুরি আন্কান করিতে কলিকাতার মরিফ সাহেবের 
নিকটে দরখাস্ত করিবেন এব. এ সরিফ সাহেব অগৌণে এ বাঁটী এব”, এমারঘ ও 
ভূমি এব" তৎসম্র্কীয় নকল বিষয় খরীদ করণার্থ তাহার মালিক বা! মালিকের দিগকে 
উক্ত কমিস্যনরেরদের যে মুল্য দিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণার্থ পশ্চাৎ লিখিত 
প্লুকারে এক জুরি তলব করিবেন ইতি । 


৩ধারা। 


এবং যেহেতুক যে গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা ভূমি কিন্বা বাদী বা এমারৎ, 
বন্দোবস্তত্রমে খরীদ করিতে পারেন্‌ সেইহ গতিকের বিষয়ে নিয়ম করা উচিত বোধ 
হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি কিম্বা বাটী বা এমারৎ এই আইনের 
অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক এব” এই আইনের দ্বারা লইতে ক্ষমতা দেওয়া 
গেল সেই ভূমিপ্রভৃতিৰ মালিকেরদের সঙ্গে এব*, নেই ভূমি কিন্বা বাটী বা এমারতে 
যেহ ব্যক্তির € কোন স্বত্ব অথবা লাভ থাকে তাহারদের লঙ্গে অগ্ধবা যেং ব্যক্তি এই 
আইনের দ্বারা কি অন্য কোন ক্ষমতা! বা শক্তির দ্বারা এ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় এবং 
হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ সেইং ব্যক্তির সঙ্গে এ ভূমি কিম্বা বাটী অথবা এমারছ অথবা 
তাহার যে অদশ তাহারদের উচিত বোধ হয় তাহা এব এই ভূমিতে সকল প্রকার 
স্বত্ব ও লাভ চূড়ান্তরূপে খরীদ করণার্থ বন্দোবস্ত করিতে এ২ কমিল্যনরকে ক্ষমতা! 
দেওয়। গেল ইতি । 


৪ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এ বাটি কি এমারছ অধ্থবা ভূমি অথবা! তাহার 
কোন স্বত্ব অথবা] লাভ যেব্যক্তিরদের থাকে অথবা যে ব্যক্তিরদের দখলে থাকে কি 
তাহাতে যেং ব্ক্তিরদের অধিকার থাকে সেই ব্যক্তিরা এঁৎ ক্মিস্যনরকে তাহা 
বিক্রয় এব হস্তান্তর করিতে এব** খালাস করিতে পারেন্‌ এব তন্িমিত্তে ষে সকল 
বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় তাহ! করিতে পারেন্‌ এব বিশেষত পশ্চাৎ্ৎ লিখিত যে 
সকল বা যে কোন এক ব্যক্তি পৃর্ঘ্বোস্তমতে সেই প্রকার ভূমিপ্রভৃতির স্বত্ব বা দখল 
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কি অধিকার রাখেন তাহারদিগের তাহা বিক্রয় করিতে এব” অপণি করিতে কি 
খালাস করিতে ক্ষমতা থাকিবেক বিশেষতঃ চার্টরপ্রাপ্ত সকল সমাজ এব". মৌরুশী 
অথবা] যাবজ্জীবন রাইয়ত অথবা যে বিবাহিতা আ্্ী আপন হকে অথবা সত্রীধনের হকে 
কোন সম্নত্বির ধার্ধ্য করিতেছে তাহারা এৰ* সম্পসারাধ্যক্ষ এব বাতুল ও উন্মাদের 
কমিটি এব”. পরোপকারার্থ বা অন্য অভিত্রায়ে যেং টুধ্টি অথবা “ফিয়ফি” টুউ- 
স্বরূপ কোন সঙ্নত্তি ধার্ধ্য করেন্‌ এব”. অচ্ছি ও আডমিনিষ্রেটর এব” এই প্রকার 
ফে ভূমি দখলে থাকে অথবা আ্রীধনের স্বত্বের দায়ী কি এক আযুঃ অথবা অনেক আযুঃ 
অথবা কতক বৎ্লরের নিমিত্তে বা তাহাহইতে কম মময়ের নিমিত্তে কোন পাউ্টার 
দায়ী সেই প্রকার ভূমির খাজানা এব, প্রাপ্তি পাইবার যে২ ব্যক্তির কোন মিয়াদী 
হক আছে সেইং ব্যক্তি। এব পৃর্রোক্তমতে বক্র করণের এব* হস্তান্তর করণের 
অথব] খালাস করণের শক্তি এঁ২ ব্যক্তি কেবল আপনারদের নিমিত্তে এব” তাহারদের 
উত্তরাধিকারি ও অছি ও আখতমিনিষ্ট্রেউর এব তৎ্স্থলাভিষিজেরদের নিমিত্তে করিতে 
পারেন্‌ এমত নহেকিন্ত াহারদের পর বে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই ভূমিতে স্বত্ব হইবেক 
বা হইবার সম্ভাবনা! আছে সেই ব্ক্তিরদের নিমিত্তে করিতে পারেন এব” সেই 
বিবাহিতা স্ত্রী ও নাবালগ ও বাতুল ও উন্মাদ অক্ষম না হইলে এই আইনের ক্ষমতা- 
নুসারে যেরূপে এ ভূমিপ্রভূতি বিক্রয় ব1 হস্তান্তর করিতে পারিতেন সেইরূপে বয়ঃপ্রাপ্তা 
বা অপ্রাপ্তিবয়স্কা বিবাহিত] স্ত্রী অবিবাহিতা এব. বয়ঃগ্রাপ্তার ক্ষমতানুসারে এবছ, 
নাবালগেরদেৰ পঙ্ছে াহারদের স্লারাধ্যক্ষ এৰ* বাতুল ও উন্মাদেরদের যাহার 
যে কমিটি তাহার পক্ষে সেই কমিটি ভূমি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ এবং 
খাহারদের নিমিত্তে টু হইতেছে তাহারা নাবালগ হইলে বা অজাতসন্তান হইলে 
ৰা খাতুল কি,বিবাহিতা স্ত্রী বা অন্য ব্যক্তি হইলে এব” অপারক না হইলে এই 
আইনের ক্ষমতানুসারে যেং কর্ম করিতে পারিতেন সেইং কর্ম তাহারদের টুফ্টি ও 
একসেকিটর এব” আডমিনিষ্টেটর করিতে পারেন ইতি । 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে ফে ব্যক্তির কোন প্রুক্কার অক্ষমতা বা অপারকতা 
থাকে এব". কেবল এই আইনের বিধানানুলারে এ ভূমি প্রভৃতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর 
করিবার শক্তি আছে দেই ব্যক্কির স্থানে খরীদ করা অথবা লওয়া কোন ভূগি কি 
বাটী বা এমারতের বাঁবতে খরীদের ঘে টাকা বা মূল্য কি ক্ষতি পুরণ দিতে হইবেক 
তাহা এব”, এ প্রকার কোন ভূমির কি বাটীর বা এমারতের যে কোন চিরস্থায়ি 
ক্ষতি হা নোকলান হইয়াছে তাহা] পূরণার্থ হে টাকা! দিতে হইৰেক তাহা পশ্চাৎ 
নির্িষ্টমতে তলবহওয়। জুরির ফয়সলার দ্বারা প্রুত্যেক গতিকে ধার্য হইবেক ইতি । 


৬ ধার)? 
এবস ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে যে ভূমি বা 
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বাচী কি এমারৎ খরীদ করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ভূসিপ্রভৃতিতে যে কোন 
ব্যক্তির রাইয়তী স্বত্ব বা মালিকী স্বত্ব থাকে লেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের লঙ্গে 
সেই ভূমির বার্ষিক ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া সেই ভূমি বা বাচী কি এমারৎ ৰা তাহার 
কোন অৎ্পশ উক্ত কমিস্যনরেরদের নিকটে বিক্রয় এব হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ | 
কিন্ত এমত গতিকছাড়া এ প্রকার ভূমি বা বাঁটী কি এমারৎ খরাদের নিমিত্তে অথবা 
তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তন্িমিত্বে যাহা! দিতে হইবেক তাহা একেবারে মোট 
টাকায দেওয়। যাইবেক ইতি | 


৭ ধারা। 


এবস* ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কগিস্য- 
নরেরদের খরীদকরা ভূমি বা বাটী কি এমারৎ হস্তান্তর করণের সময়ে যে বার্ষিক 
ভাড়া ধার্ধ্য হয তাহা যে কর আদায় ও উদুল করিতে এই আইনে পশ্চাতে ক্ষমতা 
দেওয়! গেল সেই করের শিরে পড়িবেক এবৎং মেই ভাড়। দিবার সস্য় হইলে উক্ত 
কমিস্যনরেরা। তাহা দিবেন এব যদি কোন সমযে এ ভাড়া দেয় হইলে এবং তাহার 
বিষষে লিখিত দাওয়! হইলে পর তাহা ত্রিশ দিবলের মধ্যে না দেওয়া] যায় তবে এ 
ভাড়াপাওনির ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে উক্ত কমিস্যনরেরদের নামে এ পাওনা টাকার 
ধাবতে নালিশ করিয়) তাহা খরচা সমেত আদায় করিতে পারিবেন ইতি | 


৮ ধারা। 


এব, ইহ্শতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বার! এ কমিস্যনরেরা যে ভূমি ৰা 
বাঠী কি এমারছ্চ শ্রীদ করিতে বা লইতে ক্ষমতা প্রাপ্তি হইলেন সেই ভূমিপ্রডৃতি খরীদ 
ফরিতে বা লইতে তাহারদের আবশ্যক হইলে তাহার এ ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির 
লাভ আছে তাহারদিগকে অথবা যেহ ব্যক্তি এই আইনের ছারা এ ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় 
এব হস্তান্তর কি খালাস করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন তাহারদিগকে অথবা এ ব্যক্তিবু- 
দের মধ্যে খাহারা যথোচিত অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরদের জ্ঞাতপার হন্‌ 
স্তাহারদিগকে এক এন্তেল! দিবেন এব” এ এন্তেলার দ্বারা সেই২ ব্যক্তির স্বানে সেই 
ভূমিতে ভাহারদের যে সত্ব ও লাভ থাকে তাহার এব" সেই ভূমির সম্নকে তাহারা 
ষে দাওয়া কাখেন তাহার বিবরণ তলব করিবেন এব” যে ভূমির আবশ্যক থাকে 
তাহার লকল বেওর। সেই এত্তেলাতে থাকিবেক এবং তাহাতে এই লেখা থাকিবেক 
যে এঁভূমিপ্রভূতি খরীদ করিবার নিমিত্তে এব” সরকারী এমারৎ স্থাপনে যে সকল 
ব্যক্তির কোন হ্ছতি হয় তাহা পূর্ণকরিয়। দেওনার্থ বন্দোবস্ত করিতে এ কমিস্যনর 
ইচ্ছুক আছেন ইতি ! 


৯ধারা! 
এব, ইহাতে হকুম হইল যে এ প্রকার ভূমি বা বাটীকি এমারতে যে ব্যক্তির 


ইন্গরেজী ১৮৪৭ সাঁল ২২ দ্বাবি*শতিতম আইন! ৫ 


লাভ থাকে অথবা যে ব্যক্তি তাহ বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখেন সেই ব্যক্িরদের 
উপর উক্ত কমিপ্যনরেরদের যে সকল এন্তেল! জারী করিতে হয় তাহা? হয় মেইহ 
ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবেক নতুবা তাহারা শেষে যে স্থানে সামান্যতঃ বাস 
করিতেন তাহা উত্তম অনুসন্ধানের পর জানা যাইতে পারিলে সেই স্থানে এত্বেল। 
দেওয়া যাইবেক এব যদি নেই প্লুকার কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে না থাকেন অথব! 
বিলক্ষণ অনুপন্ধানের পর তাহার খোজ না পাওয়া যায় তবে সেই এত্েল! এ ভূমির 
দখীলকারর হাতে দেওয়া! যাইবেক অথবা] যদি সেই প্রকার কোন দখীলকার না 
থাকেন তবে সেই ভূমিতে দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কাইতে হইবেক ইতি। 


১০ ধারা । 


এব০ উহাতে হুকুম হইল যে ফেব্যক্তি কোন ক্ষতিপূরণের বিষয়ে দীওয়! 
করেন সেই ব্যক্তি যদি তাহা লালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে চাহেন এব কমিস্য- 
নরেরা পশ্চাৎৎ লিখিত বিধানানুসারে এ ভূমির বিষয়ে জুরি তলব করিতে সরি 
লাহেবকে আপনারদের পরওযানা দিবার পূর্বে যদি লিখনের দ্বারা আপনার মেই 
ইচ্ছার এত্েল। এ কমিস্যনরদিণকে দেন এব” বদি সেই এন্তেলার মধ্যে যে ভূমির 
বাবতে এ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিতে তাহার যেং প্রকার লাভ 
থাকে তাহা। এব ক্ষতিপূরণের টাকার সণ্খা লেখা থাকে তবে সেই বিষয় সালিমের 
দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু ক্ষতিপূরণের দাওয়াকরণিরা ব্যক্তি যদি পূর্র্বোক্তমতে 
এঁ ক্ষতিপূরণের বিষয় সালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে পৃক্দোক্তমতে আপনার ইচ্ছা? 
না জানান অথবণ সেই বিষয় লালিসীতে অর্পণ হইলে যদি লালিসের1 অথবা মধ্যস্থ 
ব্যক্তি তিন মালের মধ্যে তাহারদের বা তাহার ফয়সল! দাখিল না করেন অথবা 
যদি কোন চূড়ান্ত ফয়সল! না করেন্‌ তবে এ ক্ষতিপূরণের বিষয় পশ্চাৎ্ৎ নির্দিষ্ট মতে 
জুরির ফয়পলার দ্বারা নিষ্পান্ত্ি হইবেক ইতি । 


১১ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে বিরোধি ক্ষতিপূরণের বিষয় লালিসের দ্বারা 
নিষপন্তি করিতে এই আইনক্রমে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়! গেল এইমত কোন বিষয় 
উত্থিত হইলে যদি উভয় পক্ষ ব্যক্তি এক জন সালিসকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে এঁক্য 
না হন্‌ তবে একহ পক্ষ ব্যক্কি অপর পঙক্ছের প্রার্থনাক্রমে একং জন সালিশ মনোনীত 
ও নিযুক্ত করিবেন এব*ং সেই বিরোধ এ দুই লালিসের প্রতি অপণি হইবেক এব 
এ কমিস্যনরেরদের পক্ষে সালিল নিযুক্ত করিতে হইলে উক্ত কমিস্যনরেরদের দুই 
জনের অথবা উক্ত দুই কমিস্যনরের রীতিমত ক্ষমতাষ্টীস্ত মুহুরীরের দস্তখৎ ক্রমে 
নিযুক্ত হইবেন । এস অন্য পক্ষের দ্বারা সালিস নিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তির 
দন্তখৎক্রমে তিনি নিযুক্ত হইবেন অথবা যদি সেই ব্যক্তিরা চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ হন 
তবে এ লমাজের লাধার্ণ মোহরক্রমে লালিল নিযুক্ত হইবেন। এব” এ নিয়োগপত্র 

১ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিণশতিতস আইন | 


এঁ সালিস বা সালিনদিগকে দেওয়া যাইবেক এব" যে ব্যক্তি সেই নিয়োগপাত্র দন্তখৎ্ 
করেন তিনি এ মালিস মানন স্বীকার করিয়াছেন ইহা এ পত্রের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। 
এবং এইরূপে নিযুক্ত হইলে কোন এক পঙ্ষ অপর পক্ষের সম্মতি বিনা এ সালিন 
রুহিত করিতে পারিবেন না এব উভয় পঙ্ষের কোন এক জন মরিলেও মালি 
রহিত হইবেক না| এব এমত বিরোধ উদ্থিত হইলে পর এবনং যে বিষষ সাললীতে 
অর্পণ হওলের মানস আছে তাহার বেওরাযুক্ত এক লিপির দ্বার! এক পক্ষের বণস্কি 
অন্য পক্ষের উপর সালিল নিযুক্ত করণের দাওয়! জারী করিলে মদি শেনোক্ত ব্যক্তি 
দাওয়া জারী হইলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে সালিন নিযুক্ত না করেন্‌ তবে সেউ' ত্রুটি 
হইলে পর যেব্যক্তি সালিসের দরখাস্ত করিয়াছিলেন এব আপনার নিমিত্তে এক 
সালিস নিযুক্ত করিযাঁছেন সেই ব্যক্তি সেই সালিসকে উভয় পক্ষের তরফে কার্য 
করিতে নিযুক্ত করিতে গারেন এব সেই সালিল তৎ্পরে বিরোধি বিষয় শুনিতে ও 
নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং এইরূপ হইলে এ এক জন্ন সালিসের নিষ্পত্তি অথবা 
ফয়সল চূড়ান্ত হইবেক ইতি । 


৯২ প্রারা। 


এবণ্, উহাতে হুকুম হইল যে এ অর্পিত বিষয় নিষ্পত্তি হওনের পুর্ষে যদি উভয 
পক্ষের এক জনের নিযুক্ত পালিস মরেন অথবা কার্সটাক্ষম হন্‌ তবে যেব্যক্তি এ 
সালিসকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তিত্ঠাহার এওজে অন্য কোন ব্যক্তিকে লিখনের 
দ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারেন। এব অপর পক্ষ তমিমিস্তে লিখনের দ্বারা 
তাহাকে যে এত্তেল। দেন তাহার পর যদি সাত দিনপর্স্যন্ত এ ব্যক্তি সালিল নিযুক্ত 
না করেন তবে এ অবশিষ্ট অর্থাৎ অপরু পক্ষের মালিন বিরোধি বিষয় শ্বনিতে ও 
নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব যে গ্ুত্যেক সালিস পুব্বোক্তমতে অন্যের এগুজে নিযুক্ত 
হন সাবেক সালিসের মরণ অথবা? অক্ষম হওনের সময়ে তাহার যে শক্তি ও ক্ষমতা 
ছিল তিনি সেই শক্তি ও ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন ইতি) 


১৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যেস্থলে একের অধিক সালিল নিযুক্ত হন্‌ সেই 
স্থলে এ সালিসের। অপিতি বিষয়ের বিচার আরস্ত করণের পূর্বে লিখলের দ্বার 
আপনারদের দন্তখ্ৎক্রমে এক জন ম্ধ্যস্থ মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন এব্ৎ যেহ 
বিষষে তাহারদের এক্য ন; হইতে পারে অথবা যেং বিষয় এই আইনের বিধানানু- 
সারে এ মধ্যস্কের প্রতি অপণ হয় দেই২ বিষয় তিনি নিষ্পত্তি করিবেন এব”, যদি 
এ মধ্যস্থ মরেন অথব। কর্ম্মাঞ্ষম হন্‌ তবে কাহার সেই মরণ অথবা অক্ষমতার পর 
তাহারা অগৌণে আর এক জন মধ্যস্থকে নিযুস্ত করিবেন এব” খঁ মধ্যস্থের প্রতি 
অপিতি সকল বিষয়েতে তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহ চূড়ান্ত হইবেক ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি"শতিতম আইন! ৭ 


১৪ ধারা। 

এবস, ইহাতে হুকুম হইল যে পৃর্রেক্ত উভয়ের কোন এক গতিকে যদি এ সালি- 
সের] এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করেন্‌ অথবা এ সালিনসল্নর্কীয় 
কোন পক্ষের দাওযার পর নাত দিনের মধ্যে যদি তাহাকে নিযুক্ত করিতে ব্রুটি 
করেন তবে শহর কলিকাতার কোন দুই জন মালিষ্ট্েট সাহেব এ সালিসের নম্মবীয় 
উভয পক্ছের কোন এক জনের দরখাস্তক্রমে এক জন মধ্যস্থৃকে নিযুক্ত করিবেন এব 
যে২ বিসয়ে লালিসেরদের এঁক্য না হয় সেইং বিষয়ে অথবা এ মধ্যস্থের নিকটে এই 
আইনক্রমে যেং বিষয় অপণি হয লেইং বিষয়ে এ মধ্যস্থের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক 
ইতি | 


১৫ ধার!। 


এবস্ ইহাতে ভ্কুস হইল যে পূর্বোক্ত নির্দিষউমতে যদি কেবল এক জন সালিস 
নিযুক্ত হন এব তিনি আপনার ফয়মলা করণের পুন্দে মরেন্‌ অথবা অক্ষস হল 
তবে এ সালিল নিযুক্ত না হইলে যেরূপ হইত লেইরূপে তাহার গ্রুতি অপিত বিষয় 
এই আইনের নিয়মানুসারে নিযুক্ত সালিসেরদের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি 


১৬ ধারা । 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে একের অধিক মালিন নিযুক্ত হইলে যদি সালি- 
সেরদের মধ্যে কোন এক জন কাব্য করিতে অস্বীকার করেন্‌ অথবা নিযুক্ত হওনের 
পর লাত দিনপর্যস্ত কার্ধ্য করিতে ক্রটি করেন তবে অপর্‌ সালিনস বিরোধি" বিষষ 
শ্তনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব এ অপর সালিল উভয পক্ষের দ্বার! একই 
সালিনরূপে নিযুক্ত হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে তাহার নিষ্পত্তি প্রবল হইবেক হইতি। 


১৭ ধারা। 


এব ইছাতে হুকুম হইল যে একের অধিক লালিন নিযুক্ত হইলে যদি ই্াহার- 
দের সধ্যে কেহ পৃর্রোক্তমতে কার্ধয করিতে অস্বীকৃত না হন্‌ অথবা ত্রুটি না করেন 
তথাপি এ লালিসেরদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষে নিযুক্ত হইলেন তাহার নিযুক্ত হওনের 
পর যদি একুশ দিনপর্যস্ত এ সালিসেরা আপনারদের ফয়ললা না করেন্‌ অথবা এ 
উভয় সালিলন আপনারদের দন্তখৎ্ক্রমে ফয়মলার নিমিত্তে যদি অধিক মিয়াদ নিরূপণ 
করেন আর সেই অধিক গিয়াদের মধো যদি তাহারা ফয়সলা না করেন তৰে 
ষ্ঠাহারদের প্রতি অপিতি বিষয় পূর্দোক্তমতে নিযুক্ত মধ্যস্থের বার! নিষ্পতি হইবেক 
ইতি। 


১৮ ধারা। 
এবপ ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত লালিনেরা অধ্তহা তাহারদের মধ্যস্থ উভয় 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি"শতিতম আইন । 


পক্ষের কোন এক জনের দখলে অথবা অধীনে থাকা যে কোন দলীলদস্তাবেজ বিরোধি 
বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থ আবশ্যক বৌধ করেন্‌ তাছা এ২ সালিস বা এ মধ্যস্থ তলব 
করিতে পশরেন্‌ এব উভ্ষ পক্ষ ব্যক্তির অথবা) তাহারদের দাক্ষিরদের শপথ ব। 
প্রুতিজাক্রমে জোবানবন্দী লইতে পারেন্‌ এব” তম্সিমিত্তে যে শপথ বা প্রুতিজার 
আবশ্যক'ছয় তাহা করাইতে পারেন্‌ ইতি। 


৯৯ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ষে এ পুকার পৃর্কবোক্তমতে নিযুক্ত কোন সালিল ব! 
মধ্যস্থ তাঁহার প্রতি অপ্িতি বিষয় বিবেচনা করণের পূর্বে কলিকাতার মাজিস্ট্রেউ 
সাহেবের সম্মুখে পশ্চাথ লিখিত প্রতিজ্ঞ করিবেন ও তাহাতে দস্তখৎ্ করিবেন । 


আমি অমুক ধর্মতঃ এব”, সরলতা পূর্বক জানাইতেছি যে ১৮৪৭ লালের ২২ 
আইনের বিধির অনুসারে আমার প্রতি অর্পিত বিষয় আমার বুদ্ধি ও সাধ্যপর্যয্ত 
বিশ্বস্ত ও ব্থার্থরূপে শ্রনিব ও নিষ্পত্তি করিব। 

শ্রী অমুক। 
আমার সম্মুখে করা গেল 
ও দস্তখৎ্ড হইল। দ্রী অমুক 


এব, এঁ পুতিজ্ঞপত্র এ ফয়ললার শেষে সপ্বযুক্ত হুইবেক এব যদি কোল 
সালিস অথবা মধ্্যস্থ এরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়। স্তনিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোন 
কর্ম করেন্‌ তবে তিনি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেন । 


২৩ ধারা । 


এবৎ্, ইহাতে হুকুম হইল যে এ সালিসীর সকল খরচা এব”, তৎ্সম্পর্কে যে ব্যয় 
হয় তাহ! এ সালিলের! স্থির করিবেন এব, উক্ত কমিস্যনরেরা তাহা! দিবেন কিন্ত 
এঁ কমিস্যনরেরা যে টাক দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যদি সালিসের1 ততুল্য টাক! 
অথবা তাহাহইতে কম টাক ধার্ধয করেন্‌ তবে এ লালিসীসম্র্ধীয় উভয় পক্ষ আপন২ 
খরচ] দিবেন ধব খ সালিসেরদের খর্চা উভ্তয় পক্ষ সমান অ*শৈ দিবেন ইতি । 


২৯ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল্‌ যে এ সালিসের! অঙ্ব' বিষয় বিশেষে এঁ মধ্যস্থ আপ- 
নারদের ফয়সল লিখিয়া এ কমিস্যনরেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এব এ 
কমিল্যনরের) তাহা? নিজে রাখিবেন এব" লালিসের অন্য পক্ষ ব্যক্তি তাহার এক 
নকল পাইবার নিমিত্তে তাহাদের মুহরীরের দন্তুরে দরখাস্ত করিলে তাহারা আপ- 
নারদের নিজ খরচে তাহা! তাহাকে দিবেন এব” সকল উপযুক্ত সময়ে ভাহারদের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাবি*শতিতস আইন । ৯ 


নিকটে দরখাস্ত হইলে ঠাহার! সেই ফয়ললা দেখাইবেন এবং সেই ব্যক্তিন্তে অখ্বা 
তিনি সেই নিমিত্ত ধাহাকে নিযুক্ত করেন্‌ তাহাকে আপনারদের মুহরীরের দস্তরে 
এ ফয়সল! দেখিতে অধ্যব। মৌকাবিল1 করিতে অনুমতি দিবেন ইতি । 


২২ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্রোক্তমতে এ সালিসী মাননের স্বীকার এ 
মালিসীসল্লর্কীয় উভয় পঙ্গের কোন এক জন বা অন্য ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত 
সুপ্সিম কোর্টের বিধানের ন্যায় ধার্ধ্য হইতে পারে এব” এ উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদের 
মধ্যে কোন জন বা কোন এক জন অন্য প্ুকারে এ আদালতের এলাকার অধীন ন! 
থাকিলেও উক্ত আদালত আবশ্যক হইলে লকল ব্যক্তিকে এ সালিনের ফয়সল 
মানিতে নিয়ম কি হুকুম অথব] ভিত্রী করিতে পারেন ইতি । 


২৩ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুমারে সালিসীতে অপণি- 
হওয়া! কোন বিষয়ে যে ফয়সল! হয় তাহ! নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অথব। দাড়ার 
বিষয়ে চুক আছে বলিয়! অন্যথা করা যাইবেক না ইতি। 


২৪ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল হে ষে প্রত্যেক গতিকে এই আইনের অভিগ্চায়ের 
নিমিত্তে ষে সল্মত্তি এ কমিস্যনরের1 খরীদ করিতে মানস অথবা ইচ্ছা! করেন সেই 
সম্মত্তির মাসিক কি সালিকেরদের এব” এ২ ক্মিল্যনরের মধ্যে উক্ত সম্মত্তির 
মূল্যের বিষয়ে যদি কোন বিবাদ অধবা অনৈক্য হয় এব” ষদি উভয় পক্ষের কোন 
এক পক্ষ এ বিবাদ বা! অনৈক্য সালিসীর দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে স্বীকার মা করেন 
তবে এ কমিস্যনরের। আপনার্দের কোন এক জনের দ্বার দন্তখৎহওয়] এব” তাহার- 
দের সাধারণ মোহরকরা এক লিখিত ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা কলিকাতার 
সরিফ লাহেবের উপর জারী করিবেন এব, তাহাতে এ বিবাদ অথবা অনৈক্য 
নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে জুরি তলব করিতে এ লরিফের প্রতি হুকুম হইবেক | এব 
যদি বিরোধি বিষয়ে এ সরিফ সাহেবের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে এ ওয়ারপট 
কলিকাতার করণর সাহেবের নামে লেখা যাইবেক এব তাহার নিকটে পাঠান 
যাইবেক এব যদি এ সরি সাহেব এবণ এ করণর সাছেব এই উভয়ের মেই বিষয়ে 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে যে ব্যক্তি কলিকাতার সরিফী কর্ম্মে শেষে নিযুক্ত ছিলেন 
এব”, বিবাঁদি বিষয়ে শাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এব, ওয়শরপ্ট বাহির হওনসময়ে 
কলিকাতানিবাসী থাকেন তাহার নামে এ ওয়ার বাহির হইবেক এব ঠাহার 
নিকটে প্রেরিত হইবেক। এব এ সরিফ লাহেব অথবা করণর কি অপদস্থ সরিফ 
উচিত বোধ করিলে এক জন নায়েব অথবা লহ্‌কারী নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি । 

গা 


১৩ ইজরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাবিশতিতম আইন। 


২৫ ধারা। 

এব ইছাতে হুকুম হইল যে জুরির নিকটে বিবাদ অর্পণ করণের বিষয়ে এই 
আইনের যেং স্থানে “লরিফ” এই কথার ব্যবহার আছে সেই স্বানের সকল নিয়ম 
প্রুত্যক করণর সাহেব অথবা অন্য যে ব্যক্তি আইনমতে সরিফের এওজে কর্ছ করেন 
তাহার বিষয়ে খার্টিবেক । এবং ফে প্রত্যেক গতিকে পূর্ববেক্ত ওয়ারপ্ট কলিকাতার 
এ সরিফছাড়। অন্য ব্যক্তির নামে দেওয়] যায় সেই গতিকে এ সরিফ লাছেৰ এ 
ওয়ার দেওনের বিষয়ে এত্েল। পাইলে এব”. তাহার নিকটে দরখাস্ত হইলে যে 
ব্যক্তির নামে এ ওয়ারণ্ট বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি তাহা লইবার 
জন্যে মে উপযুক্ত এবপ. যোগ্য ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করেন তাহাকে জুরির বহী এব*, 
শহর কলিকাতার বিশেষ জুরির তালিকার ফর্দ দিবেন ইতি। 


২৬ ধার1। 


এব ইন্হাতে হুকুম হইল যে সরিফ লাহেৰ পূর্োক্ত ওয়ারণ্ট পাইলে যে 
ব্যক্তির উত্ত প্রীপ্ত্ীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে লাধারণ জুরির কর্ম করণের ফোগ্য 
তাহারদের মধ্যহইতে বিবাদ বিষয়ে অলিপ্ত দশ জনকে জুরি হওনার্থ তলব করিবেন 
এব তন্নিমিত্বে যে উপযুক্ত লময় ও স্থান তিনি নির্দিষ্ট করেন সেই লময়ে ও স্থানে 
ভাহার1 একত্র হইবেন কিন্তু আবশ্যক এয নেই লময় এ ওয়ারণ্ট পাইবার পর চৌদ্দ 
দিনের কম ও একুশ দিনের অধিক না হয় এব সেই স্থান যে ভূমি বা বাটী কি 
এমারতের বিষয়ে এবং সম্পর্কে এ অনৈক্য অথবা বিরোধ হইয়াছে সেই 
স্বানহইতে দুই মাইলের অধিক না হয়। কিন্তু তৎসল্নর্কীয় ব্যক্তিরদের সম্মতিক্রমে 
অন্য কোন সময় ও অন্য স্কান নিরূপণ এব স্কির হইতে পারে। এব এ সরিফ 
লাহেব যে সময় ও স্থান নিক্দিষ্ট করেন তাহার লম্বাদ এ কমিস্যনরদিগকে তঙ্ক্ষণাৎ 
দিবেন ইতি। 


২৭ ধারা। 


এবস ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত সমন্ক্রমে ষে লকল জুরি ব্যক্তি উপস্থিত 
হৃন্ভাহারদের মধ্যে এ লরিক লাহেব হত জন ও ষে প্রকারে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম 
ও হুকুমানুলার়ে $ আদালতে অপরাধের বিচার করণার্থ জুরি মনোনীত হন লেইরপে 
এ লরিফ লাহেব পাঁচ জনকে জুরির ন্যায় নিরূপণ করিবেন এব” পূর্বোক্ত লমনক্রমে 
যদি মেইরুপে তলবহওয়) জুরিরদের প্রচুরসম্খ্যক' ব্যক্তি উপস্থিত না হন তবে এ 
সরিফ লাহে জুরির পাচ ব্যক্তির লপ্খ্যা পূণ করণার্থ সেই স্বানে উপস্থিতথাকা। 
ব্যক্িরদের অশ্ব! অন্য যে ব্যক্তিরদিগকে শানু আন! যাইতে পারে এইমত যোগ) 
এবস নেই বিরাদি বিষয়ে অলিন্ত ব্যক্তিরদিগকে জুরির মধ্যে ভর্তি করিয়া দিবেন 
এবস, এ কমিস্যররের। এব এী ভূমি বা হাচী কি এমার়তে অন্য যে ব্যকিরদের 
লাভ নোকলান থাকে ঠাছারা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রীতি ও ব্যৰহারানুসারে উক্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাবিশতিতম আইন! ৯১১ 


জুরিরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন কিন্তু এ কমিস্যনরেরা, 
অথ্ব1 সেই বিষয়ে অন্য যেব্যক্তির লাভ নোকসান থাকে তাহারা এ সমুদয় জুরিরং 
বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন না ইতি | 


২৮ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত প্ুত্যেক সুরতহালে উক্ত সরিফ লাহেৰ 
লভাপতি হইবেন এব” ষে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত কমিস্যনরেরদের স্থানে ক্ষতি- 
পৃরণের দাওয়া) করেন তাহার! ফরিয়াদী ব1। ফরিয়াদীলকলের ন্যায় জান হইবেন 
এব প্রীপ্রীমতী মহারাণীর্‌ ওএফ্টমিনষটর শহরের আদালতে আইনসম্নক্ষীয় নালিশের 
বিচারে ফরিয়াদীর যে সকল হক ও ক্ষমতা আছে এই সুরতহণলে ফরিয়াদির সেই 
সকল হক ও ক্ষমতা থাকিবেক এব*্ যদি এ কমিস্যনরেরা অথবা এ ভূমি কা বাটী 
কি এমারতের লাভনোকসানযুক্ত কোন ব্যক্তি লিখনের দ্বারা এ সরিফ নাহেবের 
নিকটে প্রার্থনা করেন তবে বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির নাক্ষিম্বরপ জোবানবন্দী 
লইতে এ কমিস্যনরেরা অথব। পূর্বোক্ত প্রকারে এ ক্ষতিজদ্ধিযুস্ত কোন ব্যক্তি উচিত 
বোধ করেন তাহাকে সরিফ সাহেব তলব করিবেন এব সেইরূপ প্রার্থনাক্রমে 
যেরপ শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর ওএইমিনষর শহরের আদালতে আইনের পক্ষে নালি- 
শের বিচারের সময়ে সরেজমীনে দর্শন হইতে পারে সেইরপে এ সরিফ সাহেৰ এ 
জুরিরদিগকে বিরোধি স্থান অথবা। বিষয়ের সরেজমীনে দর্শন করিতে হুকুম দিতে 
পারেন ইতি। 


২৯ ধার।। 


এবণ্ ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত কোন মোকদ্দমার অধ্বা তদারকের 
সম্পর্কে পুর্ঘ লিখিত কোন বিষয়ে উক্ত নরিফ সাছেবের যাহা! কর্তব্য সেই বিষয়ে 
বদি তিনি ক্রুটি করেন্‌ তবে সেইরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তিনি ৫০০) টাকা। 
জরীমান। দিবেন এব” এ জরীমানার টাক] উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত সুপ্রিম কোর্টে 
কর্জের নালিশ অথ্ব। সেই বিশেষবিষয়ে নালিশক্রমে আদায় করিবেন এব”. এই 
আইনক্রমে সাধারণ অথবা বিশেষ জুরিতে যে কোন ব্যক্তির তলব কিস্বা নিযুক্ত হন্‌ 
লেইব্যক্তি যদি উপস্থিত না হন্‌ অথবা উপস্থিত হইলে যদি সরিফ লাহেৰ আইন ক্রমে 
ফে শপখ কি সুকৃতি করাইতে পারেন্‌ তাহা করিতে অর্থীকৃত হন্‌ অথবা অনয প্রকারে 
জানিয়! শ্তনিয়। আপনার কর্তব্য কর্মের ত্রুটি করেন্‌ তবে লেই কসুরু অথ্ব? ভ্রটির 
বিষয়ে উক্ত সরিফ লাছেবের হৃদ্বেধজনক যুক্তিসিদ্ধ কারণ না দর্শাইলে সেই ব্যক্তির 
৯৩০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক এবং সরিফ লাহে অথী। জুরির অস্তঃ- 
পাতি ব্যক্তি পুর্বেক্তমতে যে জরীমানা দেন্‌ তাহ! সেই টাকার সপ্খ্যাপর্য্যস্ত এ 
তদারকের খরচাতে অপ হইবেক এব” ইহার ছ্বার। পৃর্রেক্তমতে যে জরীমানার 
হুকুম হইয়াছে তাছার অতিরিক্ত এইরূপ প্রত্যেক জুরি ব্যক্তির উক্ত সুক্টিম কোর্টের 


৯, ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি"শতিতম আইন | 


সোকদদমার বিচার করণার্থ তলব হইলে যে নিয়মের অধীন ও যে দণ্ড ও গুনাহ গা” 
রীর যোগ্য হইতেন লর্ধমতোভাবে সেই নিয়মের অধীন হইবেন ও নেই দণ্ড এব 
গ্তনাহগারীর যোগ্য হইবেন ইতি | 


৩০ ধারা । 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে এইরূপ কোন তদারকে সাক্ষ্য দেওনার্থ কোন 
ব্যক্তির রীতিমতে তলব হইলে এব” তাহাকে তাহার ওয়াজিবা খরচ দেওয়ার 
প্রস্তাব হইলে সেই সাক্ষী যদি উপযুক্ত কারণবিন। লমনে নিরদি্টি সময় ও স্থানে 
হাজির হইতে ত্রুটি করে অথবা যদি কোন ব্যক্তি সমন হইলে কি না হইলে এমত 
কোন তদারকে সাক্ষিম্বরূপ উপস্থিত হয় এব” বিরোধি বিষয়ে শপঞ্ অথবা সুকৃতি- 
পৃর্রক জোবানবন্দী দিতে স্বীকার না করে তবে সেই অর্থীকারের দ্বার যে ব্যক্তির 
ক্ষতি হয় তাহাকে এ অপরাধি ব্যক্তি ১০০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক। 
এব” বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি শপথ কিন্বা সুকৃতিপূর্ধক জোবানবন্দী দেয় 
সেই ব্যক্তি যদি জানিয়! শ্রন্ঞ। এমত কিচ্ছু মিথ্যা কহে যে কোন আদালতে উপস্থিত 
থাক! সেইপ্রকার বিরোধি বিষয়ে সেইরূপ মিথ্যা এজহীর দিলে তাহা স্বেচ্ছাপুর্র্কক 
মিথ্যা শপথের অপরাধ হইত তবে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্কক মিথ্যা শপথের অপরাধী 
হইবেক ইতি। 


৩১ ধারা । 


এব* ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি বা। বাটা কিস্া। এমারতের বিষয়ে উত্ত 
সরিফ সাহেব তদারকের নিরূপণ করিয়াছেন নেই ভূমিপ্ুভূতিতে যে লকল ব্যক্তির 
ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাহারদিগকে এ কমিস্যনরের1 এ তদারকের সময় ও স্থানের এন্বেলা 
তাহার অন্যন দশ দিবশ থাকিতে দিবেনা এব*উক্ত এত্তেল! লিখনের দ্বার দেওয়া 
যাইবেক এবং তাহা উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইবেক অথবা উক্ত 
শহরে তাহার যে শেষ বাসস্থান জ্ঞাত হওয়া যায় সেই স্থানে এ এন্েলা দেওয়া 
যাইবেক অথবা যদি তাহীর এইরূপ কোন বাসস্থান না থাকে তবে এমত প্রত্যেক 
ব্যক্তির বিষযে এ এত্েল। এ শহরের মধ্যে প্লুকাশিত এক বা ততোধিক সন্থাদপত্রে 
দুইবার প্রকাশ হইবেক ইতি । 


৩২ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্কি কতিপূরখের দাওয়া করেন লেই' ব্যক্তি 
যদি স্থয়ণ লেই' কতে উপস্থিত না হন্‌ অথবা কোন উকীল কি মোখার নিযুক্ত 
না করেন্‌ তবে এ অবর্তমান ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের দাওয়বর লল্পর্কে $ তদারক 
নিরীহ হইবেক না। কিন্তু এ অবর্তমান ব্যক্তিকে যে ক্ষতিপূরণের টাকা উতদ্ত 
কমিল্যনরদিগের দিতে হয় তাহা! শহর কলিকাতার কোন দুই মাজিষ্্রেট লাহেবের 
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মনোনীত ও নিযুক্ত সরবেয়রের দ্বার! ধার্ধয ও নিরূপণ হইবেক | এব সেই ভূমি- 
প্রভৃতির বাবতে এ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা লিপ্ত থাকেন 
এব”, উপস্থিত হন তীহারদের ক্ষতিপূরণের দাওয়ার সম্পর্কে সরিফ সাহেবের সম্মুখে 
তৎস্থানে ও সময়ে যে তদারক হইতেছে সেই তদারকের বিদ্বু তত্প্রযুক্ত হইবেক 
না ইতি! 


৩৩ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যেযে ক্ষতিপূরণ অথবা নোকসানের বিষয়ে কোল 
জুরিরদের ফযসলা করিতে হয পেই ক্ষতিপূরণ কি নোকসানের বিষয়ে তদারক ও 
ধার্য্য করিবার নিমিত্তে তাহারদের পূর্রোক্তপগুকার তদারককরণের পুর্বে তাহারা 
সেই ক্ষতিপূরণ বা নোৌকসানের বিষয়ে ষথার্থমতে এব বিশ্বস্তরূপে তদারক ও ধার্ধা 
করিতে শপথ করিবেন অথবা শপথ করণের বিষষে ভাহারদের কোন আপত্তি থাকিলে 
তাহারা ধর্মতিঃ প্রুতিজ্ঞ। করিবেন এব সেই শপথ ও সুকৃতি নরিফ সাহেৰ করাইবেন 
এব, যে সকল ব্যক্তির নাক্ষঃ দেওনার্থ তলব হয় তাহারদিগকেও এ শপথ ও সুকৃতি 
করাইবেন ইতি । 


৩৪ ধারা। 


এবস্ং ই্ভাতে হুকুম হউল যে খারীদ করিবার যোগ্য কোন ভূমি কি বাঁটী অগ্থবা 
এমারতের মূলের বিষষে এবস, তাহার সঙ্গে ধার্ধযহওয়া কোন ভূমি কি বাটী অব! 
এমারতে যে অপচয় হইয়াছে কিন্বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার দাওযাহওয়ণ 
ক্ষতিপূরণের, বিষয়ে যদি উক্ত প্রুকার তদারক হয় তবে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তির! ক্ষতি- 
পুরণের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন অর্থবা। যে ব্যক্তি এই আইনের বিধিক্রমে 
সেই ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ নেই ব্যক্তির যে ভূমি ক! বাটী রি 
এমসারৎ উক্ত কমিস্যনরেরদের আবশ্যক হয় তাহার খরাদের বা তাহার কোন 
লাভের খরীদের যে টাক দিতে হইবেক তাহার বিষয়ে জুরিরা এক স্বতন্ত্র ফয়সলা 
করিবেন এব” এ ব্যক্তির ব] ব্যক্ষিরদের অন্য ভূমি কা বাটী কি এমারৎ্হইতে এ 
ভূমি হা বাী কি এমারৎ স্বতন্ত্র করণপ্রযুক্ত এ ব্যক্তির ব1 ব্যক্তিরদের যে কোন ক্ষতি 
হয়ু বাহইরার সম্ভীবন! আছে কিম্বা! এই আইনের দত্ত ক্ষমতানুসারে কর! কোন কার্ধয- 
প্রযুক্ত উঘোরদের-এঁ ভূমি বা ্বাচী কিএমারতের যে কোন ক্ষতি হয় তাহা পুরপকরণার্থ 
যে টাক। দিতে হইবেক তাহারও এক স্বতজ্্ব ফয়লল! জুরির করিবেন ইতি । 


৩৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে লরিফ সাহেবের সম্মুখে শুঁ্ঘোক্ত প্রকার 
তদারক হয় তিনি পৃর্র্ণেক্ত মতে জুরির দ্বারা ধার্যযহওয়। খরীদ বা ক্ষতিপূরণের 
টাকার বিষয়ে নিষ্কান্তি করিবেন এব এ ফয়সল ও নিষাত্তিপত্রে এ লরিফ লাহে 


ক 
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দন্তথৎ করিবেন এব”, সেইরূপ দস্তথৎ হইলে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাশণিষা? 
সাহেবের নিকটে তাহ দাখিল হইবেক এব এ সাহেব তাহা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের 
রিকার্ডের মধ্যে রাখিবে এব এ ফয়সল! ও নিষ্পত্তি রিকাঙের ন্যায় জ্ঞান হইবেক 
এব» এ রিকার্ড অথবা তাহার যথার্থ নকল কিম্বা নিদর্শন সকল আদালতে এব 
স্তর উত্তম প্রসাণের ন্যায জ্ঞান হইবেক এর সকল ব)ক্তি এ ফযসলা এব০ 
নিষ্পত্তিপত্র দেখিতে পারিবেন এব৭ তাহার নকল অথবা (নিদর্শন কি চুক পাঈতে 
পারিবেন কিন্তু এরূপ ফয়সল ও নিষ্পত্তি দর্শনের নিমিত্তে তাহার ||০ আনা করিয়! 
দিবেন এব” তাহাহইতে নকল করা অথবা চুদ্বক লওয়া এক শত কথার নিমিত্তে 1০ 
আন1 করিয়া দিবেন এব” এ নকল অথবা নিদর্শন কি চুম্থক প্রস্থৃত করিতে ও তাহাতে 
সহী করিতে ও তাহ যথার্থ ইহা জ্ঞীপন করিতে এ রিকার্ভরাখণিরা সাহেবের সুতি 
ইহার দ্বার। হুকুম দেওয়? গেল ইতি। 


৩৬ ধারা? 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্তোক্তমতে জরির সম্মুখে এইরূপ প্রত্যেক 
তদারক হইলে ফে টাকা উক্ত কমিস্যনরেরণ তাহার পূর্র্ে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন 
তাহাহইতে অধিক টাকা যদি জুরিরা ধার্ধয করেন তবে এ তদারকের সকল খরচা এ 
কমিস্যনরের। দিবেন কিন্ত এ কমিস্যনরের। যে টাকা পূর্ত দিতে স্বীকার করিষাছিলেন 
যদি জ্রির1 তত্ভুল্য অথবা তদপেক্ষা অল্প টাকা ধার্য করেন তবে জুরির তলব করণ 
এব ধার্য করণ ও নিরূপণ করণের এব তদারক করণের এব ফয়মল। ও নিষ্পত্তি 
রিকার্ড করণের ঘে খরচা লাগে তাহার অদ্ধেক উক্ত ক্ষতিপূরণ অথবা খরাদের 
টাকার দাওযাকর ণিষা ব্যক্তিরা দিবেন এব” অপর অদ্ধেক উক্ত কমিস্যনাররা দিবেন। 
এব০ এ তদারকের পূর্বোক্ত খরচাৰযতিরেকে যদি অন্য খরচা লাগে তবে উভয় পক্ষ 
সেইরূপ আপনহং খ্ুচা দিবেন ইতি। 


৩৭ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্র্বোক্ত প্রকার তদারকের খরচার বিমযে যদি 
কিছু বিবাদ হয তবে উভয় পক্ষের কোন এক ব্যক্তির দরখাস্তত্রমে উক্ত সুপ্রিম 
কোর্টের “ টাক্রি” আফিসর” নামক কম্মকীরক তাহ নিষ্পত্তি করিবেন এব” তদারক- 
কারি জুরির তলব ও নিন্ধপণ ও নিযুক্ত করণের এব” লাঞ্ষিরদিগকে হাজির করণের 
ও কোন্দেলী ও উকীল প্লাশখণের এব ফয়ললা ও নিষ্পত্তি রিকার্ড করণের এব 
প্রুকারান্তরে এ তদারক সম্সকীঘ যে সকল ওয়াজিবী খরচ ও টাকা লাগে তাহ! 
এ খরচার মধ্যে ধরা যাইবেক ইতি । 


৩৮ ধারা) 
এবস, ইহাতে হুকুম হইল ফে যদি সেই প্রকার কোন খরচ উক্ত কমিস্যনরেরদের 
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দেয় হয় এব” উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দন্তরে তাহার রীতি মত দাওয়া হইলে 
পর যদি সাত দিবলের মধ্য তাহা এ খরচাপাওনিয়াবণক্তিকে ন। দেওয়া যই তবে তাহা 
ক্রোকের দ্বার। আদায় হইতে পারে ও হইবেক এব” কলিকাতার কোন মাজিষ্ট্েট 
সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তিনি তদ্নুসারে ওয়ারণ্ট বাহির করিবেন] এব, 
যদি সেইরূপ খরচ! কোন ভূমি বা বাঁী কি এমারতের মালিকের অথবা সেঈ ভূমিপ্রুডূ- 
তির লাভের মালিকের দেয় হয় তবে এ মালিককে যে টাক) দিতে জুরিরা স্থির করিয়া 
ছিলেন অথবা পশ্চাৎ লিখিত বিপ্রির অনুসারে সরবেয়র যে মূল্য ধার্্য করিয়াছিলেন 
তাহাহইতে উদ্ত কমিন)নরেব] সেই খরচ] বাদ দিতে পারেন ও আপন হাতে রাখিতে 
পারেন! ত্পরে যদি কোন টাকা দেয থাকে তবে সেই টাকা দেওয়া গেলে অথবা। 
আমসানৎ হইলে তাহ! সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে টাক 
জুরি অথ্ব? সরব্ষের ধার্ধ্য করিযাছিলেন যদি খরচা তদপেক্ষা অধিক হয় তবে মেই 
অধিক টাক ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ও হইনেক এব কলিকাভার কোন 
মাজিষ্রেট সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত হইলে তিনি সেই বিষয়ে আপনার 
ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি । 


৩৯ ধারা । 


এব্০ ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ ক্ষতিপূরণের বিমফে যদি কোন বিরোধ 
হয এব” যদি উভয পক্ষের কোন এক পক্ষ বিশেম ভুরির দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি 
হইবারু ইচ্ছা করেন তবে সেই বিষয় এ প্রকার জুরির দ্বারা বিচার হইবেক। কিন্ত 
যদি অন্য পক্ষ ব্যক্তির সেইরূপ ইচ্ছা থাকে তবে এ কমিস্যনরেরদের পূর্দ্বোক্তমতে 
আপনারদের ওয়ারণ্ট সরিফ লাহেবের নিকটে পাঠাওনের পৃন্দে তদ্বিষমের এন্তেলা 
এ কমিস্যনরদিগকে দিতে হঈনেক (| পন" উক্ত কসিস্যনরেরণ তন্গিমিন্কে এ বিচার 
করণার্থ পাঁচ জন জরির বিশেষ রি মনোনীত করিতে সরিফ সাহেনের নিকটে 
আপনারদের ওষারণ্ট দিবেন এব", এ ওযারণ্ট পাইবাঁর পর বথালাধ্য শাঘু লরিফ 
লাহেব বিশেষ জুরি মনোনীত করণের নিমিত্তে যে উপযুক্ত সময ও স্থান নিন্ূপণ 
করেন সেই সময ও স্থানে এ কমিস্যনরেরদিগকে এবণ এ অন্য পক্ষকে আপনার 
সম্মুখে স্বয়” উপস্থিত হইতে অথব1 উক্ঠীল কি সোখার নিযুক্ত করিতে সমন করিবেন 
কিন্ত এ সময় সমন জারী করণের পর পাঁচ দিনের কম এবণ্* আট দিনের অধিক 
হইবেক না। এব*্ সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দঘার বিচারের নিমিত্তে এ কোর্টের নিয়মের 
যে অ*শ এই আইনানুসারে নিযুক্ত ভুরির মণ] বিষয়ে না মিলে সেই অৎ্শছাড়া 
এ কোটের নিয়ম ও বিধানক্রমে যে রূপে জরি নিযুক্ত করিবার হুকুম আছে সেইরূপে 
এব এ নিরূপিত লময় ও স্বানে সরিফ লাহের এক বিশেষ জুরি মনোনীত করিয়। 
নিযুক্ত করিবেন | এব উক্ত সরিফ লাহেৰ এ জুরি নিযুক্ত করণের পর আট 
দিনের অধিক না হয় এইমত কোন দিবস এ জরির লম্খখ্যা নৃ্যন করশার্থ এ ব্যক্ির- 
দিগকে অথবা তাহারদের মোখারদিগকে আপনার লমুখে হাজির হইতে হুকুম দিবেন 


৯১৬ ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিৎশতিতম আইন । 


এব তাহার বিষয়ে এ কমিস্যনরদিগকে এব” এ অন্য ব্যক্কিরদিগকে চারি দিবস 
থাকিতে সম্বাদ দিবেন এব এ নিরূপিত দিবলে সরিফ সাহেব এ সুপ্রিম কোর্টের 
ব্যবছারামুসারে এ বিশেষ জুরির সম্খ্যা নুন করিয়া আট জন জুরি নিরূপণ করিবেন 
ইসি) 


৪০ ধার]। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল ষে পূর্বোক্ত তলবহওয়া1 আট জন জুরির নাম ডাক 
হইলে যে পাঁচ জন প্রথম উপস্থিত হন তাহারা তদারক করণার্থ বিশেষ জুরিস্বরূপ 
নিযুক্ত হঈবেন এব” এ কমিস্যনরেরা এব এ আন্য ব্যক্তিরা এ জুরিরদের কোন 
জনের বিষষে আইঈনমতে আপত্তি করিতে পারেন্‌ এব যদ্যপি জুরির সম্পুর্ণ পচ 
ব্যক্তি উপস্থিত না হন অথব? এরূপ আপান্তির পর যদি ভুরির লমপুর্ন পাঁচ ব্যক্তি 
না থাকেন তবে এ কমিস্যনরেরদের বা এ অন্য ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে এ বিশেষ 
জুরির সম্খ্যা পূণ করণার্থ অন্য যে ব্যক্তিরা বিরোধি বিময়ে লিগ্ত নহেন ও উক্ত 
সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অথ্বা সাধারণ জুরির কর্ম করণের বোগ্য এব, পুর্োক্ত 
তালিকাহইতে ইহার পৃর্র্বে নাম উঠান যায় নাই এব সেই নময়ে উক্ত সরিফ 
সাহেবের নিকটে থাকেন অথবা শীঘু আনীত হইতে পারেন এইঈমত ব্যক্তিরদের নাস 
সরিফ লাহেৰ এ জুরির তালিকাতে লিখিবেন | এব এ কমিস্যনরেরা এব এ 
অন্য ব্যক্তিরা শেষোক্ত জুরি ব্যক্তিরদের বিষয়েও আইনমতে আপত্তি করিতে পারেন্‌ 
এব সরিফ সাহেব এ জুরির দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন 
এব সাধারণ জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে যেরপ ইহার পূর্বে নির্দিষ্ট 
আছে সেইরূপে সব্বতোভাবে এই বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হওয়া মোকদ্দমার 
কার্ধ্য ও ফল হইবেক এব, তাহাতে তত্তুলগ গুনাহগারী হইবেক ইতি। 


৪৯ ধার1। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোৌকদ্দমার নিমিত্বে এ বিশেষ জুরি পূর্রোক্ত- 
মতে মনোনীত ও নিযুক্ত হন্‌ তাহাছাড়া অন্য কোন তদারকের আবশ্যক হইলে 
যদি এ কমিস্যনরেরা এব এ অন্য যত ব্যক্তির তাহাতে লাভনোকসান থাকে 
ধাহার। তাহাতে সম্মত হন্‌ তবে মেই তদারক এ বিশেষ জুরির দ্বারাও হইবেক ইতি । 


৪২ ধারা । 


এবইহাঁতে ছকুম হইল যেউক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বার] খরীদ ব1 ব্যবহার কর- 
পের যোগ্য কোন ভূমি ব1 ৰা্ী অথবা এমারতের নিমিত্তে তাহারদের যে খরীদের 
অঞ্থব। ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হয় যে ব্যক্তি কলিকাতা রাজধানীতে ন। থাকাপ্ুযুক্ত 
তছ্ধিষয়ে কথোপকথন করিতে অক্ষম অথবা যে ব্যক্তিকে যথ্রোচিত অনুসন্ধানের পর 
না পাওয়া যায় কি উপযুক্ত এত্বেলা পাইলে পর তদারকের নিমিত্তে নির্দিষ্ট লময়ে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাবি"শতিতম আইন | ১৭ 


পশ্চাৎ লিখ্িতমতে ধার্ধযহওয়া জুরির সম্মুখে উপস্থিত না হন্‌ এই প্রকার কোন 
ব্যক্তিকে যদি সেই টাক] দেয় হয় তবে এ খরাদের যে টাকা অথবা এ ভূমি বা বাটী 
কি এমারতের কোন চিরস্থায়ি ক্ষতিপূরণের যে টাকা দিতে হইবেক তাহ] পূর্বোক্ত 
কলিকাতার দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বার! ইহার পরে নির্দিষটমতে মনোনীত 
করা দক্ষ ও কর্মনিপুণ সরবেয়র ধার্ধ্য করিবেন ইতি। 


৪৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিন্যনরের? কলিকাতার পুর্বোক্ত দুই জন 
মাজিঞ্্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে যদি এ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এই মত 
হুদ্বোধজনক পুমাণ করেন দে এ ব্যক্তি অবর্তবমান থাকাপ্রযুক্ত তাহার সঙ্গে কথোপ- 
কথন হইতে পারে না অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর পাওয়া না যায় অথবা 
তাহাকে তন্নিমিত্তে উপযুক্ত এত্তেল! দিলে পর সেই ব্যক্তি এ তদারকের জন্যে 
পূর্বোক্ত জুরির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না তবে মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের! স্বহস্তে 
লিখনের দ্বার! পূর্কোক্ত খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকার সৎ্খ্যা নির্ণয় করণার্থ উক্ত 
কসিস্যনরেরদের মঞ্ুরহওয়া এক দক্ষ ও কর্মনিপুণ সরবেয়রহ মনোনীত করিবেন 
এবং এ লরবেয়র এ মুল্য নিরূপণ করিবেন এব” এ মুল্য নিরূপণের কৈফিয়তের 
শেষে লিখিবেন যে তাহা] বথার্থ হইয়াছে এব”৬ তাহাতে দন্তখৎ্ করিবেন 
ইতি। 


৪৪ ধার । 


এন ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সরবেয়র এরূপ মুল্য নিরপণের কার্য 
আরগ্ভের পৃ্থএ দুই জন মাজিষ্টরেট অথব1 তাহারদের এক জন মাঁজিষ্ট্রেট সাহেবের 
সম্মুখে উক্ত মাজিঞ্্রেট সাহেবেরদের নিয়োগপত্রের নিল্প ভাগে পশ্চাৎ লিখিত প্ুতিজ্ঞা 
করিবেন ও তাহাতে দন্তখৎ করিবেন। 


আমি অমুক ধঙ্মতঃ ও সরলতাপৃর্ক প্রুতিজ্ঞা করিতেছি যে মুল্য নিরপণের 
যে কার্ধা আমার পুতি অর্পণ হইয়াছে তাহ) আমি বিশ্বস্ত ও অপক্ষপাত এব 
যগ্থার্থরপে বুদ্ধি সাধ্যপর্যন্ত নির্জাহ করিব। 


প্রী অমুক ! 
শ্রী অমুকের সম্মুখে দস্তখ্ড করা গেল! 
এবৎ যদি এমত কোন সরবেয়র রেশবৎ লইয়। সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন অথ্ব] 


সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়! শ্বনিযা তাহার বিরুদ্ধ কোন কার্ধায করেন তবে 
নেই ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন এইমত জ্ঞান হইছেক ইতি) 


১৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিৎশতিতম আইন । 


৪৫ ধারা? 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ নিয়োগপত্র এব এ প্রতিজ্ঞ এ সরবেয়রের 
করা মূল্য নিরূপণের কৈফ্িয়তের শেষে দেওয়! যাইবেক এব” এ কমিল্যনরেরদের 
মুহরীর তাহ! তাহার লঙ্গে রাখিবেন এব” এরূপ মূল্য নিরূপণ করা ভূমি কি বাটী 
অথব। এমারতের মালিক অথবা তাহাতে অন্য যে সকল ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে 
ভাহারা দাওয়া করিলে এ মুহুরীর সকল উপযুক্ত সময়ে এ ফুল্য নিরপণের কৈকিয়ছ 
এবং অন্যান্য দলীলদস্তাবেজ তাহারদিগকে আপনার দক্ুরখানায় দেখাইবেন ইতি! 


৪৬ধারা॥ 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত কোন গতিকে এ কমিল্যনরেরদের খরীদ 
অথবা ক্ষতিপূরণের ফে টাকা দিতে হয় তাহা নিরূপণ করণের সময়ে মাজিষ্ট্রেট 
দাহের অথবা লালিন কি সরবেয়র বিষয়বিশেষে এ কমিস্যনরেরা যে ভূমি কি বাটী 
বা এমারৎ খরীদ করিতে উদ্যত কেবল তাহার মুল্যের বিষয় বিবেচন! করিবেন এমত 
নহে কিন্তু যদি উক্ত ভূমি কি বাটী বা এমারতের মালিকের অন্য ভূমি বা বাটী কি 
এমারৎ হইতে তাহ? পৃথক করণের দ্বার এ বাড়ী বা ভূমি কি এমারতের মালিকের 
কোন ক্ষতি হয অথবা এই আইনের ক্ষমতানুলারে কার্ধ্য করণের ভ্বারা সেই অন্য 
ভূমি বা বাড়ী কি এমারতের অন্য প্রকার অপচয় হয তবে তাহাও এ মাজিস্ট্রে- 
প্রভৃতি বিবেচনা করিবেন ইতি! 


৪৭ ধান্া। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাী কি এমারৎ কিন্ত পৃর্রবোক্তমতে 
তাহাতে কোন লাভ হস্তান্তর করিতে যে মালিক অথবা অন্য ব্যক্তির অপ্রিকার আছে 
সেই ব্যক্তির অনুলন্ধান না পাওয়া অথবা লেই ব্যক্তি বর্তমান না হওয়ীপ্রযুক্ত সেই 
ভূমি বা বাট়ী কি এমারছ্ বা তাহার মপ্যে কোন লাভের নিমিত্তে দেব ক্ষতিপূরণের 
টাক] পৃর্রোক্তমতে সরবেষরের দ্বার নিরূপণ হইলে এব. ইহার পরে নিদ্দিষটমতে 
আসাঁনৎ হইলে যদি সেই মালিক ব1 অন্য ব্যক্তি তাহাতে সম্মত না হন্‌ তবে সেই 
ব্যক্তি পশ্চাৎৎ লিখিত বিধানক্রমে আমানৎ হওযষ1 টাকা পাওনের বিষয়ে অথবা 
অপণের বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিতসতে দরখীস্তকরণের পৃর্র্বে উক্ত কমিন্যনরদিগকে 
এমত লিখিত এক্েল! দিতে পারেন যে এ ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয় সালিসীতে 
অপণি হয় এব** তাহা হইলে বিরোধি অন্যান্য ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে যেরপে 
ইহার পৃর্ লিখিতমতে লালিলীতে অর্পণ করণের ক্ষমতা! ও হুকুম দেওয়া গিয়াছে 
সেইরূপে এই বিষয়ও সালিসীতে অপণি হইবেক ইতি । 


৪৮ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত গতিকে উক্ত কমিন্যনরের] যে টাকা 


ইক্জরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিৎশতিত্স আইন। ১৯ 


পুর্রেক্তমতে আমানত করিযাছেন তাহা প্রচুর কি তাহারদের আরেকোন টাকা 
দিতে হইবেক এবণ্ কত টাকা দিতে বা আমানৎ করিতে হইবেক এইহ বিষয়ে এ 
মালিসেরদের গ্রুতি অর্পণ হইবেক ইতি । 


৪৯ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এঁ সালিনসেরা উক্ত কমিস্যনরদিগের আরো 
অধিক টাকা দিবার কি আমান করিবার ফয়সলা করেন তবে এ ফয়লল1 হওনের 
পর চৌদ্দ দিনের সধ্যে এ কমিস্যনরেরা বিষয়বিশেষে এ অধিক টাকা! দিবেন বা 
আমানৎ করিবেন এব যদ্যপিএ কমিস্যনরের1 তাহা ন1! করেন তবে তাহারদের নামে 
সুপ্রিম কোর্টে নালিশের দ্বারা এ টাকা খরচাসমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি। 


৫০ ধারা! 


এবন্ং ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এ সালিসেরা এই নিষ্পত্তি করেন বে মে 
টাকা পূর্বে দেওয়া গিযাছিল অথবা আমান হইয়াছিল তাহা প্রচুর ছিল তবে 
এ সালিশীর খরচ সালিসেরা নিরূপণ করিবেন এব যাহার শিরে পড়িবেক তাহা 
াহারা আপন২ বিবেচনামতে ধার্ধ্য করিবেন | কিন্তুষদিএ সালিসের! এই নিষ্পত্তি 
করেন যে এ কমিশ্যনরেরদের অধিক টাকা দেওয়া বা আমান করা উচিত তনে 
এ সালিসীতে যত খরচা লাগিয়াছে তাহা এ কমিস্যনরের! দিবেন ইতি 1 


৫১ ধারা? 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিস্যনরেরদের কার্ধত নির্বাহ করণের 
নিমিত্তে ফে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারৎ বা তন্মধ্যে কোন লাভ লওষা যায় 
অথবা তাহার কোন ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে সদি কোন ব্যক্ির ক্ষতিপূরণের টাক? 
পাইবার অধিকার থাকে এব যদি এ কমিল্যনরের। এই আইনের বিধির অনুমারে 
এ টাকা না দিয়া থাকেন তবে এ ব্যক্তি যেমত উচিত বোধ করেন মেইসতে তাহ! 
সালিসের দ্বারা অথব1 জুরির ফয়নলার দ্বারা নির্ণয় করিয1 লইতে পারেন্‌। এবছ 
হদি সেই ব্যক্তি তাহা! লালিসের দ্বার! নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি আপনার 
এ ইচ্ছা লিখিত এত্েলার দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে জানাইবেন এব ষে 
ভূমি 1 বাঁটী কি এমারতের বিষয়ে তিনি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন সেই ভূমি প্রুভৃতিতে 
তাহার যে প্ুকার লাভ থাকে তাহা এব” যত টাকার দাওয়া করেন তাহার স্খ্যা 
এ এত্তেলাতে লেখ] থাকিবেক এব যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা যদি এ 
কমিস্যনরের! দিতে স্বীকার না করেন এব. যে ব্যক্তি তাহা পাওনের অধিকার 
রাখেন সেই ব্যক্তির স্থানে উক্ত এসে! পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাহা 
দিবার বিষয়ে একট লিখিত বন্দোবস্ত না করেন তৰে সেই বিষয় এই আইনের 
নিদিষ্টমতে লালিসের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক | অথ্ব1 ফে ব্যক্তির সেই টাকা 


২৬ ইঙ্জরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি"শতিতস আইন! 


পূর্বরে্তমতে পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তি যদি দেই ক্ষতিপূরণের সন্খ্যা 
জুরির দ্বারা নিষ্পন্তি করিতে ইচ্ছা করেন্‌ তবে তিনি আপনার এঁ ইচ্ছা? লিখিত 
এন্ডেলার দ্বার উক্ত কমিন্যনরদিগকে জানাইবেন এব” তাহার মধ্যে পূর্বোক্ত সকল 
বিবরণ লেখা থাকিবেক এব ক্ষতিপূরণের যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা? যদি 
এ কমিস্যনরের। দিতে স্বীকার না করেন এব« তন্িমিত্তে লিখিত বন্দোবস্ত না) করেন 
তবে এ এন্বেল। পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাহারা এই আইনের নির্দিষট 
প্রকারে সেই বিষয়ে নিষ্পত্তি করাণার্থ জুরি তলব করিতে সরিফ সাহেবের নিকটে 
আশপনারদের ওযারণ্ট পাঠাইঈবেন এব০, যদি তাহা। নাকরেন তবে যে ব্যক্তির লেই 
টাকা পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তিকে হুতিপূরণের দাওয়ার টাকা তাহারা 
দিবেন এব". মেই টাক দুপ্রিম কোর্টে দেনা নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের 
দ্বার! আদায় হইতে পারিবেক ইতি। 


৫২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাচীকি এমারৎ কিন্বা অপ্রিকারিস্ত 
বাতাহার মধ্যে কোন লাভের নিমিন্কে উক্ত কমিস্যনরেরদের বে খরীদ বৰ) ক্ষতিপূরণের 
টাকা দিতে হইবেক তাহার সপ্পখ্যা এই আইনের অনুসতিদেওয়া এব নিরূপিত 
পৃক্োক্ত কোন এক প্রকারে নিশ্চিত ও ধার্য ও ফয়সলা অথবা বন্দোবস্ত হইলে যদি 
এইমত হয় যে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তির] যাবজ্জীবন অথবা মৌর্ুশী রাইয়ত বাবিবাহিত। ত্র 
কি সম্বসারধ্যক্ষ বা কমিটি কি টুষ্চি বা অছি বা আডসিনিষ্ট্রেটর হওয়াপ্রযুক্ত অথ্ব। 
এঁ ভূমিপ্ুভতিতে অসম্পূর্ণ ও অল্প লাভ থাকাপ্রযুক্ত কেবল এই আইনের বিধানানু- 
সারে সেই ভূমিপ্রভূতি বিক্রয় অথব! হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ এমত ব্যক্তির স্থানে ঞ 
কমিস্যনরের দেই ভূমি বাঁ বাটী কি এসারৎ কিছ্বা। অধিকারিত্ব খরীদ করিয়। থাকেন 
অথ্ব1 ভূমির স্বামী যদ্যপি খরীদের কিম্বা ক্চতিপূরণের টাকা লইতে স্বীকার না করেন 
অথবণ সেই ভূমি বা বাটী কি এমারৎ অথবা অধিকারিত্বের অথবা তাহাতে সেই 
ব্যক্তি যে লাভের দাওয়া করেন তাহার এইমত স্বত্ব সাব্যস্ত না করেন বা করিতে 
ক্রটী করেন যে তাহাতে এ কমিস্যনরেরদের হৃদ্বোধ জন্মে অথবা সেই ব্যক্তি যদি 
তাহা হস্তান্তর কা খালাস করিতে স্বীকার না করেন অথ] বাঙ্গল। দেশের রাজধানীতে 
বর্তমান না থাকেন কিন্থা বিলক্ষণ অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় তবে এ কচিস্য- 
নরদিগকে ইহার দ্বার! ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়। গেল যে তাহারা অগৌণে এ খরীদের কি 
ক্ষতিপূরণের টাক। লইয়া কোম্নানির কাগজ নামে খযাত ইষ্ট ই্ডিয়াকোম্সানির প্রোমিসরি 
নোট তথ্কালের বাজার ভাওমতে খরীদ করেন ও এ সুপ্রিম কোর্টের আস্কৌন্টেপ্ট 
জেনরল পাহেবের নামে এব* তাহার জ্ঞাতসারে উক্ত ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে 
গবণমেন্ট এজেণ্টের নিকটে আমানৎ করেন এব”. এ গবর্ণমেন্ট এজেন্ট সাহেব যে 
ব্যক্তিরদের এ ভূমি বা বারী কি এমারতে হা অধিকারিত্বে লাভনোকসান থাকে ৰা 
উত্তর কালে হইতে পারে সেই ব্যক্তিরদের নামে এ কাগজ জমা করিয়ণ খ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিশতিতম আইন! ২১ 


আঙ্বৌণ্টেন্ট সাছেবের হিসাবে লিখিবেন এব সুপ্রিম কোর্টের একুটী পক্ষে যে সকল 
বিষয় ও মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই বিষয়ে উক্ত কোর্টের নিয়ম ও হকুম ও 
বিধানক্রমে যেরূপ ব্যবহার আছে সেই ব্যবহারানুলারে উক্ত কমিস্যনরেরা সাধ্য 
পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তিরদের পরিচয় এব ভূমির বিবরণ লিখিবেন এব” এ কোম্লানির 
কাগজ সেইরূপ আমানৎ থাকিবেক এব তাহার সুদ এ গবৰণমেন্ট এজেন্ট রীতিমতে 
আদায় করিবেন এব” সেই হিসাবে জসা করিবেন এব যখন ও যতবার এ গবণমেন্ট 
এঙ্গেপ্টের আদায় করা লুদের লণ্খ্যা! প্রচুর হয় তখন তিনি লেই মুদ লইয! সময়াক্রমে 
সেই প্রুকার কোম্পানির অন্য কাগজ খরীদ করিবেন এবদ, যে ভূমি বা বাঁচী কি এমারৎ 
বা অধিকারিত্ের বিষয়ে এ টাকা! আমান হইয়াছে সেই ভূমিপ্ুভৃতির ভাড়া এব 
প্রান্তি পাইবার ফে ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ব্যক্তির দরখাস্ত ক্রমে যাব এ 
টাকা এ আদালতের হুকুমক্রমে নীচের লিখিত এক বা ততোধিক অভিপ্রীয়ে ব্যয় 
নাহয় তাবৎ সেই সকল আলল টাকা ও সুদ মেইরূপে আমান থাকিবেক। বিশেষতঃ 
যে ভূমি বা বাটী অথবা আঅধিকারিত্বের বিষয়ে এ টাকা দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমি- 
প্রভৃতির কোন দেনা বা দীয় পরিশৌধ করণার্থ অথবা অন্য ষে ভূমির সেই প্রকার 
ব্যবহার ব! টু কি অভিপ্যায়ের নিমিত্তে বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই ভূমির সম্পর্কীয় 
কোন দেন] বা দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা যে ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের 
বিষয়ে এ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই ভূমিগুভূতি যে ব্যবহার বা টুইট বা অভিগ্রায়ের 
নিমিত্ত ধার্ধ্য হইয়াছিল সেই ব্যবহারপ্রুভৃতিতে অর্পণ ও ধার্ধয করিবার নিমিত্তে অনয 
ভূমি ৰা এমারৎ কি অধিকারিত্বের খরীদ করণার্থ কিম্বা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে যে 
এমারৎ লওয়1 যায় তাহার বিষয়ে অথবা কমিস্যনরেরদের কার্য্যের নৈকট্য প্রযুক্ত 
যেক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি এ টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তবে মেই এমার্ঘ 
উঠাইয়া লওনার্থ কি পুনরায় স্থাপন করণার্থ অথবা তাহার পরিবর্তে নৃতন এমারৎ 
গাথনার্থ অথবা সেই টাকাতে যে ব্যক্তির সমপুণ অধিকার হইবেক সেই ব্যক্তিকে 
দেওনার্থ | এব” যাব এ টাকা এইরূপে ব্যয় হইতে ন। পারে ব! না হয় তাবছ 
এ কোম্নানির কাগজের সুদ ও ভিবিডেও ও বার্ষিক উৎপন্ন যে ব্যক্তির এ ভূমি ব 
এমারৎ হা অধিকারিত্ের ভাড়া ও লাভ তৎ্সময়েতে পাইবার অধিকার হইত 
সেই ব্যক্তি বা ব্ক্তিরদের দরখাস্ত হইলে এব« তাহার পক্ষে হুকুম হইলে তাহাকে 
দেওয়া যাইবেক ও দেওয়া যাইতে পারে ইতি। 


৫৩ ধারা। 


এব ইহাতে হকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে পর্বোস্তমতে যে 

কোন খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাক! এক বা ততোধিক আযুর বা! বরের পাউ্টার 

লয্নর্কে অথবা কোন ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের লম্পূর্ণ সত্বঅপেক্ষা কম 

স্বত্ের নিমিত্তে অথবা! মেইরূপ কোন পাউা বা স্বত্বের সম্নক্কীয় কোন ওপাধিক 

অধিকারের বিষয়ে দেওয়1 গিয়া থাকে সেই টশকাতে ধাহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে এসত 
চ 


২ ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি"শতিতম আইন । 


ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে এ সুপ্রিম কোর্ট এ টাকা এইরূপে ব্যয় ও অর্পণ ও জমা 
করিতে ও দিতে হুকুম করিতে পারেন যে এ টাকার লাভযুক্ত ব্যক্তির যে পাউী। 
বাস্বত্ব কিওপাধিক অধিকারের বিষয়ে এ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই পাউাপ্ুভূ- 
তিতে যথার্থমতে যে উপকার হইত তাহার সেই উপকার অথবা গ্রায়ই সেই' উপকার 
হইতে পারে ইতি। 


৫৪ ধার! । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুলারে উক্ত কমিস্যন- 
রেরদের খরীদ করা অথবা লওয়া কোন ভূমি কি এমারৎ অথবা! অধিকারিত্তের 
বাবতে যে খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাক] দিতে স্বীকার অথব।) নিরূপণ হইয়াছে তাহা! 
ৃব্রেক্মতে দেওয়া! গেলে অথবা! আমানৎ হইলে পর সেই ভূমি ও এমসারৎ ও 
অধিকারিজ্ের সালিককে এব, যে সকল ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা তাহ! বিক্রয় 
অথব! হল্তান্তর করিতে পারেন তাহারদিগকে উক্ত কমিল্যনরের! হুকুম করিলে 
তাহারা ব্লীতিমতে এ ভূমি উক্ত কমিস্যনরদিগের নিকটে অথব) তাহারা যেমতে 
হকুম করেন সেইমতে হস্তান্তর করিবেন। এব, যদি তাহারা তাহা নাকরেন 
অথবা যদি সেইং ব্যক্তি সেই ভূমি বা এমারছ কি অধিকারিত্তের এ কমিস্যনরেরদের 
হৃদোধজনক উত্তম স্বত্ব না দেখাইতে পারেন তবে এ কমিস্যনরেরা উচিত বোধ 
করিলে আপনারদের সাধারণ মোহরযুক্ত একট] বিক্রয়পত্র করিতে পারেন এব এ 
বিক্রয়পত্রে যে ভূমি এব, এমারৎ ও অধিকারিত্তের বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছিল তাহার 
বিবর্ণ থাকিৰেক এব” নেই ভূমিপ্রভূতির খরীদ অথবা লওনের বিবরণ এব যে 
ব্যক্িরদের স্থানে তাহা ক্রয় করা অথবা লওয়া গিয়াছিল তাহারদের নাম এব 
তাহার বাৰতে যে টাক দেওয়া গিয়াছে তাহ? এ বিক্রয়পত্রে লেখা! থাকিবেক এবছ, 
তাহাতে আরো। ইহ লেখা) থাকিবেক যে এই প্রকার ত্রুটি হইয়াছিল এব” এই কার্য 
লিদ্ধ হইলে যে ব্যক্তিরদের সঙ্গে উক্ত কমিস্যনরেরদের সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল 
অথবা যে ব্যক্ষিরদিগকে এ খরীদ অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা জুরির দ্বারা কি সালিসের 
দ্বারা কি এক বা! ততোধিক মাজিষ্েট সাহেবের নিরূপিত সরবেয়রের দ্বারা অথ্বা 
ইহার পূর্বে নির্গিষটমতে ধার্ধ্য হইয়াছিল সেই ব্যক্তিরদের নেই ভূমি এব এমারছ 
ও অধিকারিত্ের যে স্বত্ব ও লাভ থাকে অথবা যে ম্বত্ব ও লাভ তাহারা হস্তাস্তর 
করিতে পারেন তাহা এ কমিস্যনরেরদের হাতে সমপূণরূপে অপিতি হইবেক এবছ 
যেং ব্যক্তির নিমিত্তে তাহার পৃব্বোক্তমতে ভূমিপ্রভূতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে 
পারেন নেইং ব্যক্তির সম্পর্কে এ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি ও এমারৎ ও অধিকারিত্বের 
তৎক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন্‌ ইতি। 


৫৫ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিল্যনরেরা সেইরূপ যে কোন ভূমি এবঙ, 


ইক্সরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাবি২শতিতম আইন! ৩ 


এমারৎ ও অধিকারিত্ব খরীদ করেন্‌ অথবা! লন তাহার মালিক ৰা তাহার কোন 
স্বস্ের মালিক তাহার নিমিত্তে যে খরীদের কিক্ষতিপূরণের টাক! দিবার বন্দোবস্ত বা 
ফযসলা হইয়াছিল তাহা দিবার পুস্তাব হইলে সেই টাকা লইতে স্বীকার না করেন্‌ 
অথ্থবা এ কমিস্যনরেরদের খ্বাতিরজমামতে এ ভূমি ও বাটী এব অধিকারিস্ব বা 
তাহার মধ্যে তিনি যে লাভের দাওযা করেন তাহাতে ভাহার অধিকার সাব্যস্ত করিতে 
অক্ষম হন্‌ বা ক্রটি করেন্‌ অথবা এ কমিস্যনরেরা যেরপে নির্দিষ্ট ও হুকুম করেন্‌ 
সেইরপে যদি তিনি সেই ভূমি ও এমারৎ এব” অধিকারিত্ব হস্তান্তর কি খালাস 
করিতে অস্বীকৃত হন্‌ অথবা যদি এ মালিক বাজলা দেশের রাজধানীতে বর্তমান ন। 
থাকেন অথবা! উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় কিন্বাইহার পূর্ব লিখিতমত 
জুরিরদের সম্মুখে তদারক সময়ে উপস্থিত না হন্‌ তবে এ কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা 
হইবেক যে এঁ ভূমি ও এমারৎ এব” অধিকারিত্ের বাবতে বা তাহার মধ্যে কোন 
লাভের বাবতে যে খরীদ কি ক্ষতিপূরণের টীক। দেয় হয় তাহাএ ভূমি ও এমারৎ এব 
অধিকারিত্তে ধাহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে ভাহারদের নামে জমা করেন এব” এ 
ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কমিস্যনরেরা যেপর্য্যন্ত বণন1। করিতে পারেন সেই পর্যন্ত 
ভাহারদের সমস্ত বিবরণ লিখিবেন এব” এ টাকা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞা এবন্, 
কর্তৃত্বাধীনে ধাকিবেক এব”. এ কমিস্যনরের! উচিত বোধ করিলে একটা বিক্রয়পত্র 
প্রস্তত করিতে পারেন এব” তাহাতে তাহারদের লাধারণ মোহর থাকিবেক এব” ফে 
ভূমি ও এমারৎ এব অধিকারিস্তের বিষয়ে এ খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাকা জম] 
হইয়াছে তাহার বিবরণ এব” যেং কারণপ্রযুক্ত এ টাকা জমা হইয়াছে তাহা 
এব যে ব্যক্তির নামে এ খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাকা জমা হইয়াছে 
তাহারদের নাম এ বিক্রয়পত্রে খাকিবেক। এব তাহা হইলে যেং ব্যক্তির 
নিমিত্তে এব লম্র্কে & খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টীকা! সেইরূপে জসা হইয়াছে 
তাহারদের সেই ভূমি ও এমারৎ এব অধিকারিত্বে যে সকল স্বত্ব ও লাভ 
থাকে তাহা সম্পুর্নপোে এ কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক এব”. সেই 
ব্যক্তিরদের সম্পর্কে $ কমিল্যনরেরা! সেই ভূমি ও এমারৎ এব অধিকারিত্তের 
তৎক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন্‌ ইতি! 


৫৬ ধারা । 


এব, ইহাতে হাকুম ভই'ল যে ষে টাক? শেষোক্ত প্রকারে জমা হইয়াছে তাহার 
বা তাহার কোন অণ্শের অথবা যে ভূমি কি বারী বা এমারতের সম্পর্কে এ টাকা 
জম! হইয়াছে তাহার বৰ] সেই ভূমি ৰা বাঁচী কি এমারতের কোন অসশের বা তাহার 
মধ্যে কোন লাভের দাঁওয়] ষে ব্যক্তি করেন্‌ সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে এ সুপ্সিিম 
কোর্ট একুটিপক্ষে যেরূপে এ কোর্টের উচিত বোধ হয় সেইরূপে সরাসরী মতে এ 
টাকা কোন্লানির কাগজে আপনি করিতে এবস পৃর্রোক্তমতে উক্ত গব্্ণমেন্টের এজেন্টের 
হাতে আমানৎ করিতে হুকুম করিতে পারেন্‌ এব” যে ব্যক্কি সেই টাকা! বা ভূমি 
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বা বাটী কি এমারৎ বা তাহার কোন অপ্শের দাওয়া? করেন্‌ সেই ব্যক্তিরদের সধ্যে 
আপনহং স্বত্ব বা অধিকার বা লাভ অনুলারে সেই টাক! বন্টন করিয়া দিতে বা 
তাহার সুদ দিতে হুকুম করিতে পারেন্‌ এব” এ আদালতের যেরপা যথার্থ বোধ হয় 
মেইরূপে এ বিষয়ে আর কোন হুকুম করিতে পারেন ইতি । 


৫৭ ধারা। 


এব* ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সুপ্টিম কোর্টের এইরূপ কোন কার্যে এ 
কমিস্যনরেরদের অত্খশি হওন আবশ্যক অথবা ক্ষমতা হইবেক না কিন্তু এ আদালতের 
সসঙ্ছে সরাসরী দরখাস্তের দ্বার! উপস্থিত হওয়া বিষয়ে যেরূপ দীড়া ও ব্রহার 
আছে সেইরূপ দরশ্াস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সেই লম্নত্তিতে ধাহারদের লাভালাত 
থাকে ঠাহারদিগকে রীতিমত এত্েল! দিবেন । এব এ অন্য ব্যক্তিরা এ লরাসরী 
মৌকদমার আপনহ অধিকার ও লাভ রক্ষা করিবার এব, বজায় রাখিবার নিমিত্তে 
উপস্থিত হইতে পারিবেন ইতি | 


৫৮ ধারা। 


এব* ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিল্যনরেরদের প্রুতি 
যে ভূমি অথবা বাটী অর্পণ হয় তাহা কিম্বা তাহার কোন ভাগ তাহারা যেমত উচিত 
এব» উপকারক বোধ করেন সেইমত মোটে অথবা খও২ করিয়) উক্ত ভ্রীযৃত গবর্নর্‌ 
সাহেবের অনুমতিক্রমে বিক্রয় এবপ্ং হস্তান্তর করিতে পারেন] এব” এ বিক্রয়ের 
দ্বার] ষে টাক! হয় এবং উৎপন্ন হয় তাহা এ কমিস্যনরের1 এই আইন অর্থব1 ১৮৪৭ 
সালের ১৬ আইনের নির্দিষ্ট যে কোন অভিপ্রায় উচিত বোধ করেন তাহাতে ব্যয় 
করিতে পারেন এব এ খরীদের টাক? কোন প্রকারে অপব্যয় হইলে অথবা ব)য় 
না হইলে এ বাটী অথবা ভূমির খরীদার তাহার বিষয়ে জওয়াবদায়ী কি দায়ী 
হইবেক না। এব” এমত কোন বিক্রয় সম্পুর্ণ এব সিদ্ধ করিবার জনে) এ কমিল্য" 
নরেরা উক্ত প্রকারে বিক্রয় হওয়া এব. হস্তান্তর কর! ভূমি এব". বাটীর এক বিক্রর- 
পত্র খরীদারকে দিতে পারেন ও তাহাতে সহী করিতে পারেন এব এ বিক্রেয়পত্রে 
উক্ত কমিস্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক ইতি | 


৫৯ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উক্ত কমিল্যনরেরা ভূমির যে 
প্রুত্যেক বিক্রয়পত্র দেন তাহার মধ্যে “দান” এই কথা উক্ত কমিস্যনরেরদের এব 
ভাহারদের পর তাহাদের পদপ্রান্ত ব্ক্তিরদের এ বিজ্রয়পত্রে নির্দিষ্ট নান! ভূমি 
লওনিয়ারদের এব” তাহারদের উত্তরাধিকারী বা অহ্ছি অধর! আভমিনিঞ্রেটর কি 
আসৈনের মধ্যে বিষয়বিশেষে বিশেষ বন্দোবজ্তের ন্যায় বলব হইবেক| এবণ্ং এ 
গ্ুকার কোন বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন বিশেষ কথার ছারা এ বন্দোবস্তের যদি কোন 
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লীমা! জাধহা! জাটক নির্ণয় হইয়া থাকে তবে তাহা বর্জির়া! এ বন্দোবস্ত সেই দানের 
এব পশ্চাৎ লিখিতমত সেই দানের দ্বার হস্তান্তর কর ইঞ্টেট কি লাভের ভাব ও 
প্রকার অনুসারে জবান হইবেক | বিশেষতঃ এ বন্দোবস্তের অভিগ্সায় এই যে যে 
বাটী অথবা ভূমি লেই বিক্রয়পত্রক্রমে এ কমিস্যনরের! আপনারদের করা কোন 
দায়রহিত অঙ্ষয়ণীয় অধিকারিত্বের ইঞ্টেট অথবা প্রকারান্তরে যে ইঞফ্টেট কি লাভ 
বিক্রয়পত্রের দ্বার! তাহারদের করা কোন দায়শূন্য দিবার নির্দেশ আছে সেই ইফ্টেট 
কিন্থা লাভ এই আইনের বিধির শক্তিক্রমে বিক্রয়পত্র লিখিয়! দেওন লময়ে তঠাহার- 
দের করা কোন ক্রিয়া বা ক্রটি হইলেও তাহারদের দখলে ছিল ইতি | 


৬০ ধারা। 


এব এই আইন অথবা ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের বিধির কার্য্য সিদ্ধ করণেতে 
উক্ত কমিল্যনরের! ষে খরচ করিয়াছেন কি্বা উত্তর কালে করেন সেই খরচের 
নিমিদ্তে টাক! প্রাপণাথ্ধ ইহার দ্বারা হুকুম হইল যেউক্ত কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা 
থাকিবেক এবঞ ইহার দ্বার! উাহারদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে প্রুত্যেক 
গতিকে শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাছেবের লিখনের দ্বারা জ্ঞাতহ ওয়া অন্ধুমতিক্রমে এই আইন 
অথব1 ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির কার্ধ্য যত শীঘছু সাধ্য সিদ্ধ করণার্থ উক্ত 
কমিস্যনরের! ফে সকল খরচ ও খরচা ও ব্যয় হইয়াছে কি উত্তর কালে হয় তাহার 
জন্যে যে টাকার আবশ্যক হয় লেই টাক] বা টাকালকল যে ব্যক্তি কর্জ দিতে ইচ্চ্ুক 
থাকেন তাহার স্থানে উক্ত কমিস্যনরেরা ষে সকল হার ও টাক ও মাসুল লইতে 
ও বসাইঈতে ও আদায় করিতে পারেন তাহা! বন্ধক রাখিয়া লেইং টাকা সুদের অর্গী- 
কারে কর্জ করিতে পারেন] এব লেই টাকা বা টাকালকল এবণ নেই টাকার 
উপর যে সুদ এ কমিল্যনরের1 টাক ক্মদেওনিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সঙ্গে ধার্য্য 
করেন সেই সুদ দেওনের জন্যে উক্ত কমিনস্যনরেরা টাক কর্জদেওনিয়! ব্যাক্তি ব। 
ব্যক্তিরদের নিকটে কিনা ভাহাঞ্জ বাঙাহারদের পক্ছেে টুষ্টি বা ট্ফ্টিরদের নিকটে উক্ত হার 
ও টারু ও মাসুল অথবা তাহার কোন ভাগ বন্ধক দিতে পারেন এব”, অপর্থ করিতে 
পারেন এবণ্ তাহা এ কর্জকরা টাকা এব তাহার সুদের জামিনস্বরপ থাকিবেক। 
এব” যে ছরের টাক্ত বা কর কি মাসুল এই রূপে বন্ধক দেওয়] গিয়াছে যাবৎ এ 
বস্ককের টাক। পরিশোধ না হয় অথব। বন্ধকলওনিয়া ৰ্যক্তিরদের লিখিত সম্মতি 
না হয় তাবৎ এ টাক্প্রভূতির লমুদ্গয় হা তাহার কোন অণ্শ রহিত হইবেক না ইতি। 


৬৯ ধারা! 


এবসং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘরের টারু ও কর এব মাসুল বন্ধক দিয় 

যে টাকা কর্জকরা যায় তাহার আসল টাকা পরিশোধ করিবার জন্যে উক্ত কমিলা- 

নরদিগের এই ক্ষমতা হইবেক এব ক্বাহারদিগকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়! 

গ্েল যেবে টাকা এইরূপে কর্জ হইয়াছে অথবা বন্ধকক্রমে লওয়া গিয়াছে এব 
ছু 


২৬ ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি*শতিতম আইন। 


তৎসময়েতে দেনা থাকে এব উক্ত হরের টাক ও কর ও মাসুলের বন্ধকক্রমে ধার্ধ? 
থাকে সেই টাকার ত্রিশ অদশের এক অন্পশের হিসাবে যত হয় তত টাক প্ুতিবৎ- 
সরে পুর্রোস্ত করহইতে বাদ দেন্‌ এব” পৃখক্‌ রাখেন এবস, তাহা “ লিষ্কিণ, ক” 
অর্থাৎ কর্জ পরিশোধের প্'জির ন্যায় রাখেন এহন তাহ সেই প্রকার কর্জ কর আথৰ? 
বন্ধাকক্রমে লওয়া আসল টাক। পরিশোধ করণার্থ বয় হইবেক 1 এব কমিসান- 
রেরা সময়ক্রমে এ “সিস্কি", ফণ্ডের” টাকা কোন্মানি বাহাদুরের কাগজ অর্থাৎ 
প্রমিসরি নোটে অপণি করিবেন এবণ এ কোল্লানির কাগজ সময়ক্রমে গবর্ণমেপ্টের 
এজেন্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইবেক এব, সেই কাগজের উপর যে সুদ হয় তাহা? 
যেমন পাওনা হয় তেমনি তাহা লইয়! অন্য কোম্লানির কাগজ খরীদ করিতে এবস 
সেইরূপে এ পুঁজি বৃদ্ধি করিতে এ এজেন্ট সাহেবকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল 
এব" লেইরূপে লময় ক্রমে যাবৎ এ “ লিক্কি”, ফও্ড” এ আনল কর্জলকল অথব। তাহার 
কোন একট। কিন্থা কোন একটার কোন ভাগ পরিশোধ করণার্থ প্ুচুর ন! হয় তাবছ্ 
এ “সিস্কিৎ, ফণ্ড” সুদের উপর সুদের জমা করণের দ্বারা বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। 
এব পুঁজি সেইরপে প্রচুর হইলে তাহা পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে এ কর্জ পরিশোধ 
করণের জন্যে ব্যয় হইবেক ইতি। 


৬২ ধারা। 


এব ইহাতে হকুম হইল যে এই আইনের বিধানক্রমে যে ঘরের টাক ও কর 
ও মাসুল বন্ধক দেওনের ক্ষমতা আছে লেই প্রকার প্রত্যেক বন্ধক কর্ম বন্ধকপত্রের 
দ্বারা করা যাইবেক এব” সেই পত্রের মধ্য যে নিমিত্তে তাহ বন্ধক দেওয়! গেল 
তাহা অতি বধার্থরপে লেখা থাকিবেক এব” সেইরূপ প্রত্যেক বন্ধকপত্রে উক্ত 
কমিল্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক এব” ক্টাহারদের কোন বার্ষিক ৰা 
ব্রিমাসিক কি বিশেষ বৈঠকের সময়ে অন্যন তিন জনের দ্বারা দন্ত হইবেক এব, 
এই আইনের শেষের লিখিত 4 চিন্তিত তফলীলেরম্পাঠানুসারে অথবা তাহার 
ভাবানুলারে এ বন্ধকপত্র প্রন্তত হইতে পারে । এব এ বন্ধকলওনিয়। নান] ব্যক্কি 
এ বন্ধকপত্রের লিখিত ঘরের টাক্র ও কর এবস মাসুল স্বং অণ্শানুসারে পাইবার 
যোগ্য হইবেন অর্থাৎ এ বন্ধকপত্রে এ বন্ধকলওনিয়! ব্যক্তিরদের হত টাকা কর্জ 
দেওনের বিষয় এব* সুদলমেত ফিরিয়া পাইবার বিষয় লেখা! থাকে সেই হিলাবআনু- 
সারে ডাহার। টারুইত্যাদির হিস্যা পাইবেন কিন্তু এক জন অগ্গে টাক! কর্জ দেওন প্রযুক্ত 
অথবা এক জনের বন্ধকপত্রের তারিখ অন্যাপেক্ষা। পুর্্ঘ হওয়াপুযুক্ত লেই ব্যক্তি অন্য 
ব্যক্ষি অপেক্ষা অগে টাকা পাইবেন ন। ইতি। 


৬৩ ধারা। 


এব” ইহাতে হকুম হইল যে প্রত্যেক বন্ধকপত্রের খরচ লময়ক্রমে কমিস্যনরের। 
লেই বন্ধকক্রমে প্রাপ্ত টাকাহইতে দিবেন ইতি | 


ইঙয়েজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাবিশতিতম আইন! ২৭ 


৬৪ ধারা! 

এব৭ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীর উক্ত লকল বস্ধকের 
এক রেজিউর রাখিবেক এব, বন্ধকের তারিখের পর চৌন্দ দিবসের মধ্যে এ 
রেজিষরী বহশীতে এ বঙ্থক লেখা যাইবেক এব সেই নিদশনে এ বন্ধকের নম্বর ও 
তারিখ ও লেই বন্ধকের দারা যত টাকা কর্জ হইল তাহা এব কর্জদেওনিয়! ব্যক্কির- 
দের নাম ও পদ্‌বীইত্যাদি লেখ! থাকিবেক এব বঙ্ধাকলওনিয়! কোন ব্যক্ষি 
অথবা সেই বন্ধকে যে কোন ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি ধাকে সেই ব্যক্তি লকল উপযুক্ত 
লময়ে রমুম অথবা পুরস্কার না দিয়। সেই রেজিষ্টরী বহী দেখিতে পারিবেন 
ইতি । 


৬৫ ধারা। 


এব, ইহাতে হকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তির এ বন্ধকে স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্কি 
সময়ক্রমে তাহার মধ্যে আপনার অধিকার ও লাভ অন্য কোন ব্যক্তির পুতি অপণ 
করিতে পারেন এব সেই অর্পণের কার্ধ্য দলীলের দ্বারা কর! যাইবেক এব ষে 
কারপপ্রযুক্ত অপণি হইল তাহার সকল বৃত্তান্ত তাহার মধ্যে বখার্থরপে লেখা 
থাকিবেক এব. এইরূপ প্রত্যেক খারিজদাখ্ষিল এই আইনের শেষের লিখিত 8 
চিন্কিত তফসীলের পাঠানুসারে অথবা সেই ভাবানুসারে কর! যাইবেক ইতি । 


৬৬ ধারা । 


এব, ইহ'তে হুকুম হইল যে এ খারিজদাখিল যদি কোম্পানি বাহাদুরের 
শাসিত দেশের মধ্যে করা যায় তবে তা! করণের তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে 
নতুবা উক্ত দেশের মধ্যে তাহা পঁছছনের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহ উক্ত মুহুরী- 
রের নিকটে আনিতেহইবেক এব” তাহাতে এ মুহুরীর আলল বন্ধকপত্র লইয়া 
যেরপ করিয়াছিল সেইরপে"এ খারিজদাখিলের এক নিদর্শন রেজিষ্টরী বহীতে 
লিখিবেক এব, তাহা! লিখনের জন্যে এ মুহুরীর দুই টাকার অনধিক রূসুম দাওয়! 
করিতে এব লইতে পারে । এব নেই খারিজদাখিল বহীতে লেখা গেলে পর যে 
ব্যক্তির নামে দাখিল হইল সেই ব্যক্তি এব তাহার অছি ও আভডসিনিষ্ট্রেটের ও 
আসৈন গ্জালল বন্ধকের এব” তাহার দ্বারাযে আলল টাকা ও সুদ ধার্ধ্য হইল 
তাহার উপকারের সমপুদ অধিকারী হইবেন। এবং ফে ব্যক্তির নামে দাখিল 
হইল সেই ধ্কি সেইরপে তাহা অন্য ব্যক্তির প্রতি অপণি করিতে এব. অন্যের 
নামে খারিজদাখিল করিতে পারেন এব বে ব্যক্তির নামে সেই বন্ধক শেষে খারিজ- 
দাখিল হইল সেই ব্যক্তি অথবা তাহার ছি কি আডমিনিষ্টরেটর কিস্থা আসৈন 
ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি আদল বস্বক অথবা তাহার দ্বারা যে টাকা দেয় হয় এব" 
ফে টাকার নিমিত্তে তাহা দেওয়া গেল তাহা বাতিল কি খালান করিতে হা তাহার 
ফারখছ্ দিতে পারিবেন না ইতি । 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাবি*্শতিতম আইন। 


৬৭ ধার।। 
এবস, ইহাতে হুকুম হইল যে ফে টাক! এই আইনের শক্কিক্রমে কোন বন্ধকের 
দ্বারা কর্জ হইয়াছিল দেই আলল টাকা ও লুদ পরিশোধ হওনের পর অথবা 
দেওয়া গেলে পর লেই বন্ধকের দ্বারা যে সকল ইফ্েট ও সম্মত্বি ও স্বত্ব ও লাভ 
সেই বস্ধকলওনিয়! ব্যক্তি কি তাহার উত্তরাধিকারী কি অছ্ি অ্থধা আভমিন্গিষ্টেটর 
কি আনৈনকে অর্পণ হইয়াছিল তাহা! অন্য ফোন খারিজদাখিল অথথ ব। ফারখৎ বিনা 
অথ্ররা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলে তছ্ক্ষণাৎ্ৎ শেষ ও নিবৃত্ত হইবেক ইতি। 


৬৮ ধারা। 


এব”, কোন বন্ধক পরিশোধ করণেতে কোন অনুপযুক্ত পক্ষপাত না হইবার 
জন্যে ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিল্যনরেরা যখন উক্ত বন্ধকের মধ্যে এক বা 
ততোধিক বন্ধক অথবা যে টাকা এ বন্ধকের ঘ্বারা ধার্য হইল তাহার কোন ভাগ 
পরিশোধ করিতে ক্ষম হন তখন যে ক্রমে বন্ধক পরিশোধ ছইবেক তাহা গুলিবাটের 
দ্বারা অথবা “ বালটের” দ্বার! নির্ণয় করিবেন | এব এ গুলিবাট অথবা “বালট'”? 
অনুসারে যে ব্যক্তির টাক পরিশোধ করিতে হয় তাহাকে শ্াহারদের মুহুরীর এক 
এত্েলানামা লহী করিয়া! দিবেক এব” সেই এত্বেলানামার মধ্যে যে আমল টাকা 
পরিশোধ করিবার কল্প হইয়াছে তাহা লেখা থাকিবেক এব তাহাতে আরো লেখা 
থাকিবেক যে এ টাকা সুদ সমেত এন্ডেলা দেওনের তারিখের পর ছয় মাস অতীত 
হইলে নিদিষ্ট সময়ে ও ঘণ্টায় উক্ত কমিল্যনরেরদের মুহুরীরের দক্রখানায় দেওয়া 
যাইবেক ইতি । 


৬৯ ধারা) 


এব" ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যদি উচিত বোধ হায় তবে 
তাহারা এই আইনের বিধিঅনুসারে কোন এক বন্ধকক্রমে যে টাক কর্জ করিয়াছি- 
লেন তাহা সমুদয় সুদ সমেত পরিশোধ করণের জনে মিয়াদ নিরূপণ করিতে পারেন 
এব, এইমত গতিকে উক্ত কমিল/নরেরা সেই মিয়াদ বন্ধকপত্রের মধ্যে লিশিতে 
হুকুম দিবেন এব সেই মিয়াদ শেষ হইলে যে ব্যক্তি আসল ও সূদ পাইবার স্বত্ব 
রাখেন লেই ব্যক্তির দাওয়াক্রমে উক্ত আলল টাকা সুদ সমেত তাহাকে দেওয়া 
যাইবেক এব যদি টাকা দেওনের কোন স্থান বস্ধকপত্রে নির্দিষ্ট না থাকে তবে 
আলল টাক! ও সুদ উক্ত কমিন্যনরেরদের মুহুরীরের দস্কুরখানায় দেওয়! যাইবেক 
ইত্তি। 


৭৩ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ কর্জ কর] টাকা পরিশোধ করপার্থ 
যদি কোন মিয়াদ বন্ধকপত্রে নিশ্গিষ্ট না থাকে তবে যে ব্যক্তি লেই টাকা পাইবার 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ ফ্বাবিশতিতম আইন! ২৯ 


স্বত্ব রাখেন নেই ব্যক্তি সেই বন্ধকের তারিখের পর বারে! মাম অতীত হইলে অথবা 
অন্তীত ছওনের পর কোন লময়ে সেইরূপ ধার্ধ্য হওয়া আলল টাক ও লকল লুদ দাওয়া 
করিতে পারেন কিন্ত তাহার ছয় মাস পূর্র্বে তাহার বিষয়ে এত্েল। দিতে হইবেক । 
এব লেইরপে এ কমিল্যনরের সেই প্রকার এত্তেল। দিলে পর কোন লময়ে কর্জকরা। 
টাকা পরিশোধ করিতে পারেন এব” এইরূপ প্রত্যেক এত্েল! লিখিত অথবা ছাপা 
হওয়া কাগজে অথবা কতক লিখিত কি কতক ছাপা কাগজে দেওয়া! যাইবেক এব 
বদি বস্ককলওনিয়া ব্যক্ষি অথবা মহীজন সেইরূপ এত্েলা দেন তবে পূর্বোক্ত মুহ- 
রীরকে তাহা! দিতে হ্ইীবেক অথবা তাহার দক্কুরে দিয়া আসিতে হইবেক। এব”, যদি 
উক্ত কমিস্যনরেরা সেইরূপ এত্েল। দেন তবে তাহা এ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা 
মহাঁজনকে নিজে দিতে হইবেক কি তাহার নিবাসস্থানে দিয় আসিতে হইবেক কিনা 
যদি তাহার এক্ষপকার বাস স্থান জানা ন] ধায় তবে লে ব্যক্তি শেষে যে স্থানে বাল 
করিলেন তথায় দিয়া আসিতে হইবেক অথবা যদি নেই বন্ধকলওনিয। ব্যক্তি কি 
মহাজন উক্ত কমিস্যনরেরদের পরিচিত না থাকেন অথবা উপযুক্ত অনুলন্ধানের পর্‌ 
সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় এব” তাহার শেষ বাস স্থান জানা না যায় তবে এক 
ইশতিহারের দ্বার! কৃলিকাতা গবণমেন্ট গেজেটে এব একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ- 
পর্য্যন্ত একবার কলিকাঁতার দুইটা খবরের কাগজে এত্রেলা দেওয়া ফাইবেক ইতি | 

2১ ধারা। 

এব* ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যদি এই আইনের লিখিত 

নিয়সক্রমে এইমত কোন বস্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে আপনারদের মানপেন 
বিষয়ে এত্তেলা! দেন তবে নেই এত্েলার মিয়ান্দ শেষ হইলে পর লেই বস্ধকী পত্রের 
উপর আর সুদ চলিবেক না কিন্তু হদি লেই এত্বেলাক্রমে টাকার দাওয়া হয় এব, 
যদি সেইরূপ দাওয়া ব্ীতিমত হইলে উক্ত কমিনস্যনরেরা মেই বন্ধকী টাকার 
উপর তৎ্সময়ে দেনা আমল টাক লুদদ সমেত না দেন্‌ তবে লুদ চলিতে থাকিবেক ইতি] 

৭২ ধারা। 

এব, ইহাতে হুকুম হইল যে কোন বন্ধকলওনিয়। ব্যক্তি অথব) সেইরূপ বস্ধক- 

ক্রমে বে টাক কর্জ হইয়াছিল তাহ পাইবার অন্য যে ব্যক্কির স্বত্ব আছে সেই 
ব্যক্তি আপনার পাওন। আসল টাকা ও সুদ জোর করিয়। আদায় করিতে পারেন 
অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিতমতে এক জন রিসিবর নিযুক্ত করণের বিষয়ে দরখীস্ত করিতে 
পারিবেন। কিন্তু যে বন্ধকলওনিয়! বা লওনিয়ার। কিন্ত] মহাজন বা মহাজনের 
লেইরূপ দরখান্ত করেন তাহারদের যদি দশ হাজার টাকার ন্যুন পাওন1 ধাকে তবে 
লেইরূপে রিসিবর নিযুক্ত হইতে পারেন ন1 ইতি। 

৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে সেইরূপ বস্ধকী খতের উপর আমল টাকা কি 

ফোন লুদ দেদা হইলে এব লিখনের দ্বারা তাহার দাওয়া হইলে পর যদি ছয় 

মাসের মধ্যে তাহা! না দেওয়া যায় তবে বন্ধকলওনিয়1 ব্যক্তি অথবা পৃর্রোক্ষমত 
জ 


৩৩ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাধি*তিতম আইন । 


কোন মহাজন যদি কেবল তাহার পাওনল। টাকা দশ হাজার সম্ঞখ্য1 হয় অথবা 
তাহার পাওনা তৎসস্খ্যক না] হইলে অন্য বন্ধকলওনিয়া ফে ব্যক্ষিরদের পাওন। 
টাক] পৃর্রেক্তমতে দাওয়া হওনের পর বাকী পড়িয়াছে তাহারদের সেই টাকা 
ও ত্তাহার পাওনা টাক সর্র্ব সুদ্ধ যদি দশ হাজার হয় তবে তাহারা পশ্চাৎ লিখিত 
বিধানমতে দরখাস্ত করিয়া এক জন রিসিবর নিযুক্ত করণের দছাঁওয়1! করিতে পারেন । 
কিন্ত ইহার দ্বারা আমল টাক ও বাকীপড় মকল সুদের বিষয় কোন ক্ষমতাপন্ন 
আইন অগ্বা একুটির আদালত বা আদালতনকলে নালিশ করিতে তাহার যে স্বত্ব 
আছে তাহার কিছু হানি হইবেক না ইতি । 
৭৪ ধারা। 


এবঞ ইহাতে হুকুম হইল যে রিসিবর নিযুক্ত করণের প্রত্যেক দরখাস্ত বাঙ্গল! 
দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এক কি ততোধিক জজ 
সাহেবের নিকটে করা ষাইবেক এব সেইরূপ দরখাস্ত হইলে এ জজ অথবা জজ 
সাহেবের! দরখাস্তকারিরদের এজহার শুনিয়া কর এব” ঘরের টাক্লের সমুদয় অথবা 
তাহার পুচুর অণশ লইতে এক জন উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে 
পারেন্‌ এবণ সেই ব্যক্তি সেই টাকা লইয়) সেই সুদ অথবা” বিষয়বিশেষে আসল 
টাকা ও সুদ এব” সকল খরচা এব এ আসল টাকা ও সুদ এব সেই সকল খরচ! 
ও খরচ পরিশোধ না হওনপর্ষ্যন্ত এ কর এব” ঘরের টাক আদায় করণে যে সকল 
খরচ পড়ে তাহ দিবেন এব এইরূপ এক জন রিসিবর নিযুক্ত হইলে পূর্বোক্ত 
সকল কর ও টাক সেইরূপে নিয়ুক্তহওয1 ব্যক্তিকে দেওয়) যাইবেক এব. তিনি তাহা! 
লইবেন এব তন্িমিত্ত উত্তম ও মাতব্র ফারখৎ্ দিতে তাহার প্রতি ইহার দ্বার! 
ক্ষমতা দেওয়া গেল। এবং তিনি এইরূপে যে সকল টাকা পান্‌ যে র্যক্তির লেই 
লুদ অথ্বা বিষয়বিশেষে সেই আলল টাকা ও সুদ সেই সময়ে পাওনা থাকে অথচ 
যে ব্যক্তির পচ্ষে এ রিসিবর নিযুক্ত হইয়াছিলেন নেই ব্যক্ষির দারা অথবা সেই 
ব্যক্তির নিমিত্তে এ টাক পাওয়া গিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক এব সেই সুদ ও 
খরচা অথব। আলল টাকা ও সুদ ও খরচা পরিশোধ করা গেলে এ রিসিবরের 
ক্ষমতা নিবৃত্ত হইবেক ইতি । 

£ চিন্হিত তফসীল। 
বন্ধকপত্রের পাঠ । 

এত টাকার অমুক নম্থরী বন্ধকপত্র। ব্যবস্থাপক কৌম্মেলের ১৮৪৭ লালের 
১৬ নম্থরী এব ২২ নম্থরী আইনক্রমে | আমরা উক্ত আইনানুলারে কমিস্যনরী 
পদে নিযুক্ত হইয়া ও উক্ত আইনের শক্তিক্রমে আমারদিগকে অমুক স্থাননিবাসি শী 
অমুক কোম্নানির এত টাকা দিয়াছেন তৎ্পুযুক্ত আমরা উক্ত অমুককে ও তাহার 
অছি ও আডমিনিষ্রেটের ও আলৈনকে উক্ত আইনের শক্তিক্রমে কলিকাতা নগরের 
যে নকল টাক্ল ও অন্য টাবা উৎপন্ন হয় তাহা এব” উক্ত টাক্রুপ্রভৃতিতে উক্ত 


ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি"শতিতম আইন । ৩১ 


কমিল্যনরেরদ্র অর্থাৎ আমারদের যে ইঞ্টেট ও স্বত্ব ও অধিকার ও সম্র্কধাকে তাহ! 
অর্পণ করিয়াছি। এব” লালিয়ানা শতকরা এত টাক সুদ সমেত এত টাকা যাবৎ 
না পরিশোধ হয় তাবৎ উক্ত অমুক ও তাহার অছি ও আডমিনিষ্টেটর ও আসৈন' 
তাহা ভোগ দখল করিবেন (এ আসল টাকা পরিশোধ করণের কোন্‌ বিশেষ মিয়াদ 
নিরূপণ হইলে এই কথাও লেখা! যাইবেক যে ) এই পত্রের তারিখঅবধি এত বৎসরের 
মধ্যে এ আদল টাক পরিশোধ যাইবেক। 


ইন্গরেজী অসুক লালের অমুক তারিখে আমারদের দাধারণ মোহরযুক্ত হইয়া 


উক্ত দিবমে আমারদের বৈঠকে সহী হইল। 
অমুক কমিস্যন্র | 
অসুক এ। 
অমুক এ। 
[3 চিহ্িত তফলীল। 


বন্ধক শারিজদাখিল করণের পাঠ। 

আমি অমুক স্থাননিবালি অমুক অমুক স্থান নিবাসি অমুক এত টাকা আমাকে 
দেওয়াপ্রযুক্ত আমি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কোৌদ্দেলের ১৮৪৭ সালের ১৬ নম্থরী 
এবং ২২ নস্থরী আইনের দ্বার! ও তাহার শক্কিক্রমে নিযুক্ত ও কর্মকারি কমিস্যন- 
রেরদের স্থানে অমুক তারিখের অমুক নম্বরী কো” এত টাকার ও সুদের জামিনস্বরূপ 
যে বদ্ধকপত্র পাইয়াছি তাহা আমি উক্ত অমুককে ও তাহার অছিকে ও তাহার 
আডমিনিষ্রেটর ও আসৈনকে দিয়াছি (অথবা যদি পৃষ্ঠে লিখনের দ্বার! খারিজদাখিল 
কর! যায় তবে তাহার লিখিত জাষিনপত্র) এব তৎ্ক্রসে ধার্ষ্য টাকাতে ও তৎক্রমে 
সমর্পিত টাক্৯ ও সম্মত্বিতে আমার যে স্বত্ব ও ইঞফেট ও নল্নর্ক আছে তাহা! উক্ত 
অমুককে সমর্পণ করিয়াছি । 


তাহার লাক্ষিস্বরূপে আমি ইঙ্গরেজী অমুক লালের অমুক তারিখে এই পত্রে 
দস্তখৎ্ করিয়া মোহর করিলাম। 


মনু । মোহর 


সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশৰি । 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


খারা 0১ ৬৪ নপেকিনেও £প200166 2707561407 
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ইকরেজ ১৮৪৭ লাল ২৩ ত্রয়োবি*শতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিঝে জারী করিলেন এব* তাহা। সর্ধ লাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ হইতেছে ! 


১৮৩৮ সালের ৩৯ আইন শ্ুধরিবার আইন । 


যেহেতুক ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের ১৭ ধারাতে হুকুম আছে ষে যে কোন 
ব্যক্তি অন্যের স্বানহইতে বলপুব্মক কিছু অপহরণ করে অথব1 অন্যের গাত্রহইতে 
কোন সম্পত্তি চুরী করে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে আদালতের নির্দিষ্ট 
কোন স্থানে পনের ৰঘ্সরের অনধিক ও দশ বৎসরের অনুঠন মিয়াদে দ্বীপান্তর 
প্রেরণের অথবা তিন বসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত আইনের উক্ত ধারার যে ভাগে হুকুম 
আছে যে এ আইনের নির্দির্ট ছ্বীপান্তর প্রেরণের মিয়াদ দশ বৎসরের নান 
হইবেক না সেই ভাগ রদ হইল ইতি। 


সমাপ্তঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্মমেণ্টের সেক্রেটারা 


এ০মর 0. 815৮81581৭১ 6770166 2907881049), 


0815৮৮৪1848 :-৮0970890 56 979 8900291 010100575 00020 7685, 09 চয 0050919, 


ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ২২ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন এব০, তাহ? সর্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কৃত্রিম করণের কোনহ গতিকে কার্য্যের নিয়ম করণের আইন । 


১ ধারা। 


ইহতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টরের দ্বারা স্বাপিত আদালতের 
বিশেষ সীসাভিল বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের সীমাসর্- 
হদ্দের মধ্যে দেওয়ানী অথল] ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে দলীলদন্ভাবেজ এব, কাগজপত্র 
এ মোকদ্দমার বিপক্ষ পক্ষেরদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে লাক্ষ্যন্বরপ 
দাখিল হয় তাহার বিষয়ে সেই দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমাসম্নকাঁয়ি ব্যক্তির] 
কৃত্রিম করণের বিষয়ে অথবা কৃত্রিম করাওণের বিষয়ে কিন্বা মিথ্যা ও কৃত্রিম দলীল- 
দম্তাবেদ ও কাগজপত্র সত্য বলিয়া চাতুরীক্রমে বাহির করণের এব প্ুকাশ করণের 
বিষয়ে বা এ দললীলগ্গুভৃতি মিথ্যা ও কৃত্রিম জানিয়া তাহা প্রকারান্তরে চাতুরীক্রমে 
আমলে আনিবার কিম্বা আমলে আনিবার উদ্যোগের বিষযে যেং নালিশ করে লেইহ 
নালিশ নানা জিল' ও শহরের মাজিষ্ট্রেট াহেবেরা পশ্চা্ৎ লিখিত ধারার নিরূ- 
পিত প্রকারভিম্ন অন্য কোন প্রুকারে গ্রাহ্থ করিবেন না ইতি | 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে (মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের অথবা মাজিষ্্রেট সাহেবের 
মোপর্দ করণের ক্ষমতাবিশিষট অন্য কর্মকারকের আদালতভিম্ন) কোন দেওয়ানী কি 
ফৌজদারী আদালতে যেং সোকাদ্দমা উপস্থিত আছে সেইং মোকদ্দমায যদিএ 
আদালতের এমত বোধ হয় যে এই আইনের ১ ধারার নির্দিষ্ট অপরাধের বিষষে 
কোন নালিশ মাজিষ্্রেট সাহেবের নিকটে তজ্গবীজ হওনার্থ পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ 
শাছে তবে সেই আদালত ন।লিশগুস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়। মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব নালিশের সম্নর্ধীয় সাক্ষ্য এবণ দলীলদস্তাবেজও 
পাঠাইবেন এবঞ্ নেই বিষয়ে যে সকল লাক্ষী এঁ প্রুকার লাক্ষ্য দিয়াছে তাহারদের 
প্রুত্যিক জনের স্থানে ম।জিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে উপস্থিত হওনের বিষয়ে এক 
মুচলকণ লিখিয়! লইবেন! এবৎ্, তাহাতে মাজিঞ্ট্রেট সাহেব সেই নালিশ গ্রাহ 
করিঝ] রীতিমতে তাহার বিচার করিবেন ইতি । 


পরুন্ত ইহা জান! কর্তব্য যে এই আইনের লিশ্রিত কোন কথার এসত আর্থ করিতে 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১ প্ুথম আইন | 


হইবেক না যে ভাহার দ্বার বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৭ মালের ২ আইনের ৩৬ 
ধারায় কৃত্রিম করণের মোকদ্মার বিষয়ে মেশন জজ লাহেবের প্রতি যে ছ্মতাপপি 
হইয়াছিল তাহার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে ইতি। 


৩ধার।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৭ আনের 
১৪ ধারার ২ প্রকরণে জিলা! ও শহরের জজ সাহেবেরদের হজজুরে যে মোকদ্দমা 
উপস্থিত থাকে তাহাতে মিথ্যা শপথ করণের কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি 
দেওনের নালিশগুস্ত ব্যক্তিরদিগকে উক্ত জগ সাহেবেরদের সোপর্দ করণের যে ক্ষমতা 
দেওযণ গেল সেই ক্ষমতা! প্রধান সদর আমীনেরদের সম্মুখে উপস্থিত হওয1 দেওয়ানী 
মোকদ্দমার বিষয়ে এ প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণ হইল এব”, উক্ত প্রুক- 
রণানুলারে উক্ত জজ সাহেবদিগকে ও মাজিষ্টেট সাহেবদিগকে যেসতে কার্ধয করশের 
হুকুম ও আদেশ আছে সেউ মতে এ প্রধান নদর আমীনদিগকে ও মাজিষ্টরেট সাহেব- 
দিগকে কার্য করিতে ইহার দ্বারা হুকুম ও আদেশ হইল ইতি। 


৪ ধারা । 


এব০, ইহাতে হুকুম হঈল যে দেওমানীর জজ সাহেবের] উক্ত প্রুকরণের বিধান- 
মতে যাহারদিগকে মিথ্যা শপথ করিবার কিম্বা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি দিবার 
অপরাধে সোপর্দ করেন্‌ তাহারদের বিচার তাহারা সেশন জজঙ্বরূপ করিতে পারেন্‌ 
এব০ ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক নাইতি। 


৫ ধার]। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইঠনর অভিগ্রায়ের জন্যে দেওয়ানী আদালত 
এই কথাতে রাজস্বের যে সকল কার্ধ্যকারককে আদালতের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে 
ভাহারদিগকেও বুঝাইবেক ইতি। 
সমাপ্তঃ ৷ 


জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ২ ছ্বিতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্গেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ লালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখে জারী করিলেন এব তাহা লব্বলাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ হইতেছে। 


! কলিকাতা শহর পরিপাটী করণার্থ নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে কতকং শক্কি ও 
ক্ষমতা দেওনের এব ঠাহারদের ছারা কতক সরকারী ক্স নিকাহ করণের নিয়ম 


করিবার আইন 9 


যেহেতুক ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের দ্বার! অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাঁও নির্দিষ্ট 
ছিল যে তাহার মধ্যে উল্লিখিত কর ও টারের ষফত উৎপন্ন হয় তাহাহইতে সকল 
সিরিশ্তার ও উপরি খরচ দেওনের পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা এব যেহ 
টাকা বাজলা দেশের গবৰণমেণ্ট শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌদন্দেলের 
অনুমতিক্রমে কলিকাতা শহরের পারিপাট্য কর্মে নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে দিক্তে 
হুকুম করেন্‌ সেই সকল টাকা এইং কার্য ব্যয় হইবেক বিশেষতঃ | 


শহরের লকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুক্করিণী ও জলপথ খননকরণ । 
শহরের যেং স্থানে ঘর অতিত্বন আছে সেইং স্থানে রাস্তা এব চক প্রস্তত করণ। 


অপ্রুবাহছ জলাশয় ভরাটকরণ এব বায়ুর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরোধ 
উঠাইয়া দেওন! 


পথ ও রাস্তাতে আলো দেওন ও জল দেওন। 
পথ ও রাস্ত! এব” উক্ত শহরের নর্দম1 পরিস্কার করণ ও মেরামৎ্ করণ। 
এব লামান্যতঃ শহরের পারিপাট্য করণ ও শোভা করণ। 


এন যেছেতুক পুর্থোক্ত অভিপ্রায় লফলমতে লিদ্ধ করণার্থ উচিত হয় যে এ 
ফামিস্যনরদিগকে এক জন মুহ্রীর ও এক জন লরবেয়র এব” অন্যান্য আবশ)ক 


কর্মকারকদিগকে নিযুদ্ধ করিতে ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং যেং জ্মতাতে লাধারণ 
ক 


হ্‌ ইক্গয়েজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন! 


ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও সম্গত্িতে হন্তাপণি হুইবেক এমত ক্ষমতা এ কমিল্যলরদিগকে 
এব" উাহারদের মুহুরীর ও সরবেয়র ও অন্যান্য কর্মকারকদিগকে অপণি হয়। 


৯ ধার]। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিস্যনরেকা উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্কির- 
দিগকে আপনারদের সরবেয়র ও সুহুরীর ও অন্যান্য আবশ্যক পদে মনোনীত ও 
নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাহারদের নিযুক্ত হওন বিষয়ে তাঙ্গল। দেশের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেবের মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করণের অপেক্ষা থাকিবেক এব ষেং মাহিয়ান বাঙ্গলা 
দেশের শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাছেবের উচিত বোধ হয় সেইং মাহিয়ান। তাহার পাইবেন 
ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হকুম হইল যে শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার 
বিশেষ শীমাসরহদ্দের বাহিরের কোন স্থানহইতে কলিকাত! শহরের মধ্যে নির্মল ও 
স্বাস্থ্যজনক জল আশনয়নার্থ এক বা ততোধিক জলপথ্‌ প্রত্তুত করিবার জন্যে যখন 
কোন জলপথের পাগুলেখ্য বাঙ্গল! দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের সম্মত হইয়াছে 
তখন প্রুত্যোক কমিস্যনর এব কমিস্যনরেরদের সরবেয়র ও মৃহরীর এব. যেহ 
আসিষ্টান্টের আবশ্যক হয় সেইং আসিষ্টান্ট এ জলপথ প্রস্তুত করণেতে যে স্থান 
দিয়! জলপথ যায় সেই স্থানে এই আইনক্রমে এ কোর্টের বিশেষ সীমালরহদ্দের মধ্যে 
যে ক্ষমতা ক্রমে কার্ধ্য করিতে পারেন্‌ এব এ জলপথ প্রন্তত করণার্থ যেং ক্ষমতার 
আবশ্যক হয় লেইং ক্ষমতা ত্াহারদের থাকিৰেক এব সেইরূপ কর্মক'রুণের বিষয়ে 
ভাহারদের নামে কোন নালিশ হইবেক না এব* তাহারদিগকে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক 
না| এব উক্ত কোর্টের বিশেষ শীমাসরহদ্দের মধ্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের ষে 
কোন কর্ম করিতে হয় তাহার লাহাষ্য করণার্থ কলিকাতা শহরের মাজিস্ট্রেট 
সাহেব এই আইনক্রমে যেং কার্ধয করিতে পারেন এব এই আইনের দ্বার! 
যে কার্ধ্য করিতে তাহার প্রতি হুকুম হইল লেইং কার্য যে কোন জিলা দিয়া উক্ত 
জলপথ যাইবেক সেই জিলার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ জলপথ নিম্মীণের জন্যে 
করিতে পারেন এব এই আইনের দ্বারা সেই২ কার্য করিতে তাহার প্রতি হকুম 
হইল ইতি। 


৩ ধারা। 


এব”, ইহাতে হকুম হইল ফে এই আইনের দ্বারা এ২ কমিল্যনর যেং কর্ম 
করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন তাহার কোন কর্ম নিজে কিম্বা ভাহারদের চাকর কি 
আপিষ্টাপ্টের ছারা নির্জাহ না করিয়া যে কোন ব্যক্তি অথবা কোল্লানি তাহা চুক্তি 
করিয়া লইতে চাহেন সেই ব্যক্তি বা কোল্পানির লঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন । এব 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন। ৩ 


ভাহাহইলে সেই প্রকার কোন কর্ম নির্্াহ করণেতে এ২ কমিস্যলর়কে এই আইনক্রমে 
যেং শক্তি ও ক্ষমত! দেওয়া! গেল এ ব্যক্তি অধবা এ কোক্সানি সেইং শক্তি এব" 
ক্ষমতানুসারে কর্ম করিতে পারিবেন ইতি | 


৪ ধারা 


এবস ইছাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বার! দেওয়] ক্ষমতা ও শক্তানুসারে 
কার্য করণেতে ধদি কোন ঘর বা এমারৎ অধ্বা অধিক্ার্ধ্য অন্য বিষয়ের অপচয় 
হয় অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহার হানি ছয় তবে উক্ত কমিস্যনরের| সেই ক্ষতি 
পুরণ করিয়া দিবেন এব*্, এ বাটী কি এমারৎ অথবা অন] অধিকার্ধত বিষয়ের স্বামী 
এবস্ দখীলকারের এব”. এ কমিস্যনরেরদের মধ্যে এ ক্ষতিপূরপার্থ যত টাকা ধার্য 
হয় তাহা এ কমিসানরের1 এ বাচীর স্বামি অথবা দখলীকারকে দিবেন। এব". এ 
ক্ষতিপূরণের টাকার লপ্খ্যার বিষয়ে এব* প্রত্যেক স্বামী এবণ দখীলকারকে তাহার 
ষে অণ্পশ দিতে হইবেক মেই অণ্পশের বিষয়ে যদি সেইরূপ স্বামী কি দখীলকার এব 
এ কমিস্যনরেরদের মধ্যে এঁক্য না হইতে পারে তবেএ ক্ষতিপূরণের টাকার সপ্খ্যা এব 
তাহার দাওয়াকারি ব্যক্তিরা একেং তাহার যে অ»শ পাইবার যোগ্য সেইং অণ্শ 
সালিসের দ্বার অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুলারে যে কমিল্যনরেরা নিযুক্ত হন 
উাহারদিগকে কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ স্কবাবর অথবা অস্থাবর সঙ্নত্তি ক্রয় করণের 
ক্ষমত। দেওনের আইন এই নামে বিখ্যাত ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্থীরিত মতে 
তলব ও নিযুক্ত হওয়া জুরির ফয়সলার ছারা ধার্য হইবেক এব আদায় হইবেক ইতি । 


৫ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিস্যনরদিগকে অথ্বা তাহারদের কর্মে নিযুক্ত 
কোন মুহুরীর অথবা সরবেয়র কি অন্য কর্মকারক কিম্বা কোন কারিগর অথবা অনা 
কোন ব্যক্তিকে কি এই আইনের ৰিধির অনুসারে তাহারা) ষে কোন ব্যক্তি কিন্বা 
কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়। থাকেন অথবা! সেই কোম্নানির দ্বার) নিযুক্ত কোন 
ব্যক্তিকে আপনারদের কি আপনার কর্তব্য কার্য অথবা ষে কোন কর্ম এই আইনের 
শক্তিক্রমে ব৷ তদনুসারে তাহারদের করিবার হুকুম আছে অথব] ক্ষমত] দেওয়। গিয়াছে 
সেই কর্স করণেতে ও লল্লঙ্গ করণেতে যদি কোন ব্যক্তি কোন সময়ে ব্যাঘাত অথ্বা। 
উত্ত্যত্ত করে তবে এইমত অপরাধি ব্যক্তির দোষ সাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত 
হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০/টাকার অনধিক জরীমান। হইবেক ইতি। 


৬ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল হে প্রত্যেক কমিস্যনর ও সরবেয়র ও কমিস্যনরের- 
দের মুহুরীর এব”, াহারদের হত আলিষ্টাপ্টের আবশ্যক হয় াহারদিগকে এই 
আইনের অভিপ্রায় লিদ্ধির জন্যে এই সম্পুর্ণ শক্তি ও ক্ষমত! দেওয়া গেল যে দিব! 


৪ ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন। 


ভাগের সকল উপযুক ঘণ্টায় হারা কোন ভূমি কি বাচীতে অথবা যে ভূমির উপর 
কোন হুর বা বাণী বা অন্য কোন এমারৎ গাথা আছে কি গাঙা হইতেছে কি গাখি- 
বার কল্প আছে সেই ভূমিতে এবস কোন প্রকার ঘরে বা তাহার কোন ভাগে প্রবেশ 
করেন অথবা আপনারদের অধীন কর্মকারকদ্দিগকে প্ুবেশ করিতে হুকুম দেন এব, 
নেইরূপ প্রবেশ করণের জন্য অথবা এই আইনানুসারে এ ভূমিপ্রভৃতির কোন ভাগে 
যে কোন কার্ধ্য করা যায় বা করিতে হয় তাহার জন্যে কি তাহার ব্ষয়ে তাহারদের 
নামে আইনের আদালতে কোন নালিশ অথবা একুটি আদালতে কোন মোকদ্দম। 
হইতে পারিবেক না এবং তাহার বিরুদ্ধ আইনসযর্কায় কোন কার্য হইতে পারিবেক 
না অথব1 ভাহারদিগকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক না। কিন্ত জান! কর্তব্য 
যেযে কোন ভূমি অধ্থবা এমারতে তৎ্সময়ে কোন ব্যক্তি বাস করিতেছে তাহাতে 
দরখীলকারের অনুমতি বিনা তাহার বা াহারদের প্রবেশ করণের মানসের উপযুক্ত 
সম্থাদ এ দখীকার ব্যক্তিকে পুর্বে না দিয়! তাহার মধ্যে উক্ত প্রকার কোন ব্যক্তি 
প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি! 


৭ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে কলিকাত1 শু” 
রের মধ্যে নকল প্রকার ও সকল রকমের যে সকল ও প্রত্যেক রাস্তা ও নরকারা 
পথ ও সাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে এব উত্তর কালে এ শহরের যে নকল 
ভাগে কোন রকমের বা কোন প্রকারের রাস্ত। বা সরকারী পথ কি সাধারণের 
গমনাগমনের পঞ্ধ করা ষায় তাহার সরবরাহ কার্ধয ও কর্তৃত্ব এব শান ও তাহার 
লকল লরঞ্জীম এব” বাজলা দেশের গৰ্ণমেণ্ট অথবা কলিকাতার মাজিষ্্রেট সাহেৰ 
কি উক্ত কমিস্যানরেরদের দ্বারা কিম্বা াহারদের হুকুমে এ রাস্তা ও সরকারী পথ ও 
সাধারণের গমনাগমনের জন্যে ফে সকল গাথনি ও এমারৎ ও সরঞ্জাম ও হাতিয়ার 
অথব] অন) দুব্য করা বাসস তাহা টুষিস্বরপ এ কমিস্যনরেরদের সম্মতি হইবেক এৰণ 
সেই সকল বিষয়ের স্বত্ব ঠাহারদের' প্রতি ইহার ছারা অপণি হইয়াছে ইতি। 


পধারা। 


এবস, ইহাতে হকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে 
ষে রাস্তা ও লরকারী পর্থ এব» সাধারণের গমনাগমনের স্থান প্রাকে বা উত্তর কালে 
করা যায় ক্তাহার মধ্যে যে রান্তাইত্যাদির বিষয়ে উপযুক্ত বোধ হয় সেই রাস্তাইত্যা- 
দিতে উক্ত কমিল্যনরের! বাজল। দেশের গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে শান 
করিতে পারেন এবস তাহাতে জল দিতে পারেন ইতি? 


৯ ধারা। 
এবস, ইহাতে হকুম হইল হে এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরে হে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীর আইন । ৫ 


প্রত্যেক রাস্তা ও সরকারী পথ ও মাধারণের গমনাগমনের পথ থাকে কিছ উত্তর 
কালে করা যায় সেই প্রত্যেক রাস্তাপ্লুভৃতি উক্ত কমিস্যনরেরা উপযুক্তমতে মেরামৎ 
করিবেন এব” উপযুক্তমতে মেরামত না করিলে ত্াহারদের নামে নালিশ হইতে 
পারে ইতি। 


৯৩ ধারা। 


এব”, ইহাতে হকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় পদরুজে যাওনের 
বাগাড়ি যাওনের পথের কোন শান কি পাতর অথবা অন্য লরগ্জাম যদি কোন ব্যক্তি 
উক্ত কমিস্যনরেরদের কিছ্বা তাহারদের উক্ত লরবেয়রের লিখিত অনুমতি বিনা সরায় 
বা তুলিয়। ফেলে বা তাহাতে কোন ফেরফার করে অথবা উক্ত শহরের কোল রাসম্থা? 
কোন প্ুকারে অবরোধ করে বা তাহার উপর কিছু গীথে তবে এইমত প্রত্যেক 
অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরা- 
ধের জন্যে তাহার ৫০) টাকার অনধিক জরীমান। হইবেক ইতি ৷ 


১১ ধারা! 


এব যেহেতুক শহরনিবাসি'রদের স্বাস্থ্যের এবণ উপকারের জন্যে আবশ্যক 
আছে যে যে লিধা ও চৌড়া রাস্তা ও খোলা পথ আরস্ত হইয়াছে তাহ! সম্পন্ন হয 
এব যেখানে এই সময়ে এইসত রাস্তীপ্রড়ৃতি না থাকে সেই খানে উপকারক এবং 
উপযুক্ত অন্তরে সেই প্রকার রাস্তা এমত করা যাঁয় যেএ শহরের মধ্যে ঘন এমারতের 
মধ্য দিয়া সেইরূপ লিধ! ও চৌড়া পথ করা যায় অর্থাৎ লাধ্যপর্য্যন্ত ঢেরাকৃতিরূপে 
দক্ষিণঅবধি উত্তরপর্য্যন্ত এব, পুর্বঅবধি পশ্চিমপর্্যন্ত এ রাস্তার পত্তন হয এব” 
দক্ষিণ পৃর্জঅবধি উত্তর পশ্চিমপর্য্যন্ত এব”, দক্ষিণ পশ্চিমঅবধি উত্তর পৃর্পর্ধ্যন্ত 
অন্য রাস্তা কোণাকোণি রেখারূপে বিদিগে নির্মাণ হয় এব”, উপকারক ও উপযুক্ত 
অন্তরে বৃহৎ শূন্য স্থান থাকে এব” সেই শূন্য স্থানে চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক 
করা যায় এব, উক্ত চকছইতে এঁ২ রাস্তা উপকারকমতে প্রুতিবন্ধক বিনা গ্জু রেখা 
ক্রমে এক দিগে গঙ্গাপর্য্্ত যায় অপর দিগে উক্ত শহরের বাহিরের ময়দানপর্য্স্ত 
যায় এব” এই প্রকার পাগুলেখ্যানুনারে লাধ্যপর্য্যন্ত এ কর্ম সম্নন্ন করা যায় এব, 
সমপুর্ণরপে তাহা হইতে না পারিলে এই পাগুলেখ্যের সদৃশ যেপর্য্যস্ত সাধ্য নেইপর্য্যন্ত 
তাহা করা যায়। এব যেছেতুক উচিত এব”. আবশ্যক আছে যে উক্ত শহরের 
এদেশীয় লোকের যে স্থানে বাস করেন্‌ সেই স্থানে যে শ্ঁড়ি ও গলি পথ আছে তাহার 
পরিবর্তে পুর্রবোজ্তমতে সোজা এব, চড়া রাস্তা ও খ্রোল। পঞ্থ নির্মাণ হয় এব" যে 
ঘর ও এমারৎ ও ভূমি পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিপ্যনরেরদের প্রতি অপণ 
করণের আবশ্যক হইবেক লেই ঘরপ্রভূতির স্বামিরদিগকে উপযুক্তমতে ক্ষতিপূরণ 
করিয়। দেওয়া উচিত । 

খ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘু সাধ্য 
উক্ত কমিস্যনরেরা। আপনারদের উক্ত বিশেষ সরবেয়র এব”, অন্য কোন উপযুক্ত 
সরবেয়রের দ্বারা! নকাশ। পুস্থত করাইবেন এব” এ নকশার মধ্যে পৃর্র্োক্ত অভিগ্রায়- 
সকল লিদ্ধ করণার্থ তাহারদের বিবেচনায় এ রাস্তা ও খোল] পথের লক্ষিতদিগের 
ও তাহার প্রশস্ততার এব” পূর্বোক্ত চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক প্রস্তত করণার্থ যে 
শূন্য স্থানের প্রুয়োজন হয় তাহার অবস্থান ও পরিমাণের নিদর্শন থাকিবেক এব, 
এ কমিস্যনরেরা এ শহরের স্বাস্থ্য এব. তাহার মধ্যে গমনাগসনের সুগম এবং 
এ পারিপা্যের নির্্পাহ করণের যে পরিমিত ব্যয় হইতে পারে এই সকলে দৃষ্টি 
রাখিয়। এ পাণডুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। এব” যে কর্মের আবশ্যক হয় তাহার 
খরচের এব এই নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে ঘর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদ 
করিবার আবশ্যক হইবেক তাহার আন্দাজী মুল্যের বরাওদের ফার্দ প্রস্তুত হইবেক। 
এব যেং নক্শী এ কমিস্যনরদিগকে এইরূপে দেওয়া] যায় তাহার মগ্যে যে নকৃশ। 
তাহার! কিম্বা ভাহারদের অধিকাণ্ত ব্যক্তি অন্যাপেক্ষা উত্তম ও উপযুক্ত বোধ 
করেন তাহ] তাহারা পলম্দ করিবেন এব” এ নকৃশী ও তদ্বিষয়ে কমিস্যনরেরদের 
নিদ্ধারণ বাঙ্গল। দেশের শ্্রীযৃত গবর্নরু পাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে বাঙ্গলা দেশের 
গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব০. উক্ত শ্রীযৃত গবরুনর্‌ 
সাহেব উক্ত সেক্রেটারীর সহীকরা এক লিপির দ্বারা উক্ত সেক্রেটারীর মারফৎ্ এ 
নক্শাতে আপনার সম্মতি জানাইলে উক্ত কমিস্যনরেরা যথামাধ্য শীঘু আপনারদের 
হাঁতে থাকা দন্স্বান বুঝিয়া এবণ্ং এই আইনের করিত অন্যান পারিপাটা কমের 
একি লময়ে নিব্ধাহ করণের প্রতিবন্ধক না হয় ইহা বুঝিয়া এঁ কম্ম যেপর্য্যন্ত নির্ধ্ধাহ্‌ 
হইতে পারে সেইপর্য্যন্ত তাহা নির্ধাহ করিবেন এবং উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহে- 
বের নিকটে পুস্তাবিত নক্শাতে যদি তিনি আপনার অসম্মতি জানান তবে এ কমিস)- 
নরের। সেই সরবেয়র অথ্বা অন্য কোন উপযুক্ত সরবেয়রের দ্বার! অন্য নকশা 
প্রস্তুত করাইবেন এব”, সেই নকৃশ সেইরূপে এ কমিস্যনরের! এ শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করিবেন এব যাবৎ এরূপ কোন নকশা এ শ্রীযৃত গবর্নর্‌ 
সাহেবের দারা মগ্ডুর না হয় তাবৎ সময়ে এরূপ অন্যান) নকশা করিবেন এবপ্, উক্ত 
কমিস্যনর দিগকে উক্ত শ্রীযুভ গৰর্নর্‌ লাছেবের চূড়ান্ত সম্মতি জানান গেলে পর হত 
শীঘু সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা এ মঞ্জুরহওয়ণ নক্শ! অনুসারে কর্ম করিবেন ইতি। 


১২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নক্শ এ শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেবের নিকটে 
দেইরপে প্রস্তাব হইলে এব* তাহার দ্বার! মপ্জুর হইলে পর এ কমিল্যনরের1 ১৮৪৭ 
সালের ২২ আইনের বিধির অনুসারে খ নকুশ। অনুসারে কার্যযকরণার্থ যে ঘর ও 
এমারছ ও ভূমি খ্রীদকরণের আবশ্যক হয় তাহা খরীদ করিবেন এব” এ খরীদ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । ৭ 


সম্ল্ হইলে শ্রীযুত গবরূনর সাহেবকে আর জিজ্ঞাসা না করিযা আপনারদের 
তৎস্থানীয় সরবেয়রকে উক্ত কর্ম নির্বাহ করণের হুকুম দিবেন ইতি । 


১৩ ধারা । 


এবণ, যেছেতুক উক্ত শহরের স্বাস্থ্যের জন্যে তাহার মধ্যে কম্মণ্য নরদমা ও 
মোরী করণের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘু হইতে 
পারে এ কমিস্যনরেরা আপনারদের এ সরবেয়রকে সমস্ত শহরের অতি মনোযোগ- 
পুর্রক জরিপ করিতে হুকুস দিবেন এবতং তৎ্নময়ে যে ন্রদসা ও এমারৎ ও মোরী 
এ শহরের মধ্যে আছে তাহার যেং দোষ থাকে এবণ উক্ত সমস্ত শহরের কম্মণয- 
রূপে নরদমা করণ ও পরিষ্কার করণার্থ এ নরদমার যেং মতান্তর করা এব যেং 
নৃতন প্রধান ও অন্যান্য নরদমা ও মোরী করা উপযুক্ত ও আবশ্যক এব” এ নরদমা 
ও মোরী উপযুক্তমতে জললেচন ও পরিস্কার করণার্থ যেই জলাশয় ও কল ও জল- 
পুবাহের বার ও জলপথের কপাট ও অন্যান্য কর্মের আবশ্যক হয় এব যে 
স্থানে ও স্থানহইতে এ নরদমা ও মোরীর আরস্ভ করা উচিত এব” ঠিক যে দিগে 
তাহা চালান উচিত এব যেং স্থানে তাহার শেষ কর? উচিত এই সকল বিষয়ের 
এ সরবেয়র আপনার বিবেচনামতে এক যথার্থ ও সস্পষ্ট রিপোর্ট করিবেন ইতি! 


১৪ ধারা ॥ 


এবস, যেহেভুক উক্ত শহরে বিশেষ বিষয় এবপ অন্যান্য অবস্থা বুঝিয়া যেপর্যয্ত 
সাধ্য সেইপর্য্যস্ত উক্ত শহরের লকল নিবাসিকে পান করণার্থ এবৎ গহাদির কম্মের 
নিমিত্বে উত্তম ওস্বাস্থ্যঙজনক জল দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক এব, বিশেষতঃ অতিদরিদু 
নিবাসিরদিগকে সেইরূপ জল দেওয়া অত্যাবশযক এব, যেহেতুক রাস্তা কম্মণ্য ও 
স্বাস্থ্াজনকরণপে পরিষ্কার করণ এব, তাহাতে জলদেওনার্থ এব, যে প্রধান ও অন্যান্য 
নরদমণ ও মোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নির্মাণ কর। যাইবেক এব, বজায় 
করা যাইবেক তাহ পরিষ্কার রাখণের জন্যে জল যোগাইয়া দেওনের প্রুয়োজন 


হইবেক। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিস্যনরের] সেই সময়ে এ শহরের মধ্যে 
এন্চণে জলের যে সুনার আছে তাহার এব উক্ত নান। অভিপ্রায়ের জন্যে মেই জল 
প্রচুর বা অপ্রচুর তাহার ব্ষয়ে এব, মেইরূপ যোগান প্রত্যেক প্রকার জল জার! 
উক্ত লরবেয়র উত্তর কালে যে জল যোগানের পরামর্শ দেন সেই জল পান করণার্থ 
্বাস্থ্যজনক ও যুস্বাদ কি না এই বিষয়ের রিপোর্ট করিতে আপনার লরবেয়রকে হুকুম 


৮ ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


দিবেন! এব. এ জলের স্বাস্থ্যজনক ও সুস্বাদু গণের বিষয়ে ঠাহার রিপোর্টের 
যথার্থতার পরীক্ষা! করণার্থ এ কমিস্যনরের] এ জল বা] জলমকলের গুগের নির্ণয় 
করিতে এব তাহার বিষয়ে রিপোর্ট করিতে নিপুণ কিমিয় ব্যক্তি এবণ চিকিৎসকের" 
দিগকে আদেশ করিবেন । এব” উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহাদির কার্ষেযর জন্য এৰণ্ 
উক্ত রাস্তার কর্মণ্য ও স্বাস্থ্যরূপে পরিষ্কার রাখণের ও জল দেওনের জন্যে এব” যে 
প্রধান ও অন্যান্য নরদম! ও মোরী এই আইনের বিধির অনুলারে নিম্মাণ ও বজায় 
হইবেক তাহার পরিষ্কারের জন্যে কলিকাতার উত্তর দিগে হুগলী নদীর ষে স্কান- 
হইতে প্রচুর জল শহরের মধ্যে আনা যাইতে পারে তাহা এ সরবেয়র আপনার 
রিপোর্টে লিখিবেন এব”, এই নান! কার্য্যর জন্যে এক স্থানহইতে প্রচুর জল পাওয়া 
যাইতে পারে কিনা এব” কত দূরহইতে তাহা আনিতে হইবেক এব* তাহার যে 
খরচ লাগণিবেক এব” উক্ত নকল অভিপ্রায়ের নিমিত্তে এ জল প্রচুর ও বাহুল্যমতে 
যোগাইবার জন্যে ফে জলাশয় ও কল ও জলপথ্র দ্বার ও খাল ও জলপথ ও নল 
ও অন্যান্য কর্মের আবশ্যক হইবেক এব”, দেই লকলের কিং পরিমাণ ইত্যাদি নকল 
বিষয়ে আপনার মত লিখিবেন ইতি | 


১৫ ধারা। 


এবং পূর্বোক্ত অভিপ্রায় নিদ্ধ করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল যে সকল নরদম1 
ও মোরী এব” তৎ্সম্নক্ীয় সকল এমারৎ ও অন্য কর্ম ও সরঞ্জাম ও দুব্য এব, 
সাধারণ লোকেরদের ব্যবহারার্থ যে সকল খাল ও জলপথ ও পুক্করিণী ও কুপ 
প্রস্তুত হইয়াছে অথবা আইনমতে ব্যবহার হইতেছে এব*্, কোন বিশেষ ব্যক্তির বা 
ব্যক্তিরদের নিজ সষ্মত্তি নছে তাহ এব এই আইন জারী হওন সময়ে উক্ত শহরের 
মধ্যে তাহার সম্নর্কী় যে সকল এমারৎ ও কল ও নির্মিত কর্ম ও নরঞ্জাম ও জিনিস 
আছে অথবা উত্তর কালে কোন সময়ে উক্ত কমিন্যনরেরদের খরচে বা প্ুকারান্ত্ররে 
প্রস্তুত হয় তাহ? ও তাহার উপর সম্পুর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পূর্বোক্ত টুষ্টিত্বরূপ উক্ত 
কমিল্যনরেরদের সম্মত্তি হইবেক এব এই আইনের দ্বারা তাহার স্বত্ব ভাহারদের 
প্রুতি অর্পণ হইল কিন্তু তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখ্রিত ধিৰি খাটিবেক ইতি | 


৯৬ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সমস্ত শহরের কর্মণ্যরূপে নরদমা করণার্থ 
এব শহর পরিষ্কার রাখণার্থ যে প্রকার এব”. যত নরদম। ও মোরী এব যে প্রকার 
ও যত জলাশয় ও খাল ও জলপধ ও কল ও অন্যান্য নিম্ষম্িত কর্ম উক্ত কমিলঃনরের- 
দের বিবেচনায় আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহ কাহার নির্মাণ করাইবেন। এব. 
এ নরদমাতে উপযুক্তরূপে জলমেচনের জন্যে ও তাহা পরিষ্কীর করণের জন্যে যে 
প্রুকার ও যত জলের নালার আবশ্যক হয় তাহা উক্ত শহরের রাস্তা ও পথ ও তন) 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । ৯ 


স্থানে (তাহা! সরকারী হউক ব1 না হউক) তাহাতে ও তাহার নীচে ও তাহার উপর 
এব আবশ্যক হইলে উক্ত রাস্তা ও পথ ও মার্গ ও স্থানের নীচে যে সকল মাটির 
ভিতরে কুটরী ও খিলান থাকে তাহার মধ্য দিয়! ও তাহার উপর পত্তন করাইবেন 
কিন্ত যাহাতে অল্প ক্ষতি হয় এম্ত উদ্যোগ করিবেন! এব" এ নরদমার লাগাও 
অথব1 তাহার নিকটে ষে কোন অথবা যে সকল ঘর গাঁথা আছে এব গাথা যাইবেক 
সেই ঘরঅবধি উক্ত কোন নরদ্মাপর্ধ্যন্ত কোন মোরী বা মোরীনকল করাইতে উক্ত 
নরদমার পার্খে যে প্রকার ও যত গোলাকৃতি স্বান ও ছিদ্র তনিমিত্ত রাখিতে এ 
কমিস্যনরের বিহিত ও আবশাক ও উচিত বোধ হয় তাহা করিতে অথবা রাখিতে 
পারেন! এব উক্ত কোন এমারৎ সমান্ত করিবার জন্যে যদি কোন ঘেরা ভূমিতে 
অথবা অন্য যে স্থানে সরকারী রাস্তা না থাকে এমত স্থানে বা তাহার মধ্যে বা 
তাহা দিয়া এ এমারৎ গীখিতে ব। তাহার অনবরত নিম্মাণ করিতে আবশ্যক বোধ 
হয় তবে এ কমিস্যনরেরা উক্ত ভূমিতে বা অন্য স্থানে বা তাহার মধে) কি তাহা দিয়া 
এ এমারৎ গাথিতে এবণ্ অনবরত নির্মাণ করিতে পারেন এবং উক্ত কমিস্যনরেরা। 
এমত উপায় করিতে পারেন ও করিবেন যে এ নরদ্‌মা কোন নদ্দী বা ন্োত কি খাল 
অথবা জলপথের লঙ্গে স্ঘযোগ হয় এব” এ নরদমার মধ্যস্থ দৃব্য এ নদীপ্ুড়ৃতির 
মধ্যে পড়ে অথবা এ নরদমার সকল ময়লা রাখণ ও সণ্গ্ুহ করণ ও বিক্রয় করণের 
এব কৃষি কর্ম্মের সারের জন্যে বা প্রকারান্তরে তাহারদের যেরূপ সুবিবেচনা হয় 
সেইরূপে তাহা কর্মে আনিবার জন্যে যে স্থান অতিসুগম হয় সেই স্ানে উপযুক্ত 
প্রণালী দিয়া সেই সকল ময়লা লইয়া যাওয়া যায়| কিন্ত তাহারা সাবধান করিবেন 
যে এ ময়লা তাহার চতুর্দিকৃষ্থ স্বীনে কোন অপকারক বা ক্ষতিজনক না হয় । এবণ, & 
সকল নর্দম্! ও জলপথ ও শখ্বাল ও জলাশয় এব” অন্য এমারও ও স্থান উক্ত কমি- 
স্যনরেরদের সম্নত্তি হইবেক এব” ভাহারদেনু প্রতি ইহার দ্বারা অর্পণ হইল এব 
তাহা সকল সময়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের এব তাহারদের অরবেয়র ও তাহারদের 
কর্মকারকেরদের জিস্মায় ও কর্তৃত্ব ও অধীনে থাকিবেক ইতি । 


১৭ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ক্মিস্যনরেরদের এইসত ক্ষমতা হইবেক 
এবছ ভাহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে সময়ক্রমে তাহারদের ফেসন 
উচিত বোধ হয় তেমনি উহার] উক্ত শহরের মধ্যে আবশ্যকমতে লকল অথবা! কোন 
এক নরদমা চৌড়া করিতে ও গহের। করিতে এব” আলি করিতে ও তাহা মতান্তর 
করিতে ও তাহার উপর খিলান গাঁথিতে ও তাহা মেরামৎ ও পরিস্কার করিতে ও 
ধৌত করিতে পারেন্‌ এব” আরে! উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল অপ্রবাহ খাই ও 
নর্দূমা ও পুক্কুরিণী ও দুর্গন্ধজল ও ময়লার অন্যান্য আধার থাকে তাহা কোন 
বিশেষ ব্যক্কষি ব। ব্যক্তিরদের নিজ সম্পত্তি হউক বা লন? হউক তাহা পরিস্কার করিতে 
এব তাহার ময়লা! উক্ত নরদমার মধ্যে ফেলিতে ব' প্রকারান্তরে তাহ নিরৃত্ব করিতে 

গ 


১০ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ং দ্বিতীয় আইন । 


পারেন? এব” আরো উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি অর্পিত বর্তমান বা উত্তর কালে 
নিষ্থিত কোন নরদমা যদি কোন কারণপ্ুযযুক্ত উক্ত কমিপ্যনরেরদের বিবেচনায় অকর্মণ্য 
অথবা অনাবশ্যক হয় তবে উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে সেই পুরাতন 
নরদমণ উঠাইয়। ফেলিতে এব তাহা বদ্ধ করিতে ও তাহ] বুজাইয়। ফেলিতে বা তাহ! 
নিবৃত্ত করিতে পারেন্‌ কিন্তু তাহা এইরূপে করিতে হইবেক ফে তাহাতে তাহার 
চতুদদিকস্থ ব্যক্তিদের অপকারক ও বিদ্বজনক না হয় ইতি? 


১৮ ধারা? 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন নৃতন ঘরের বুনিয়াদ 
খনন বা পত্তন করিতে আরস্ভ করণের অথবা কোন ঘর পুনব্ধার নিষ্ঘাণ কৰণের 
পুর্বে এব, উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্তৃত্বাধীন কোন নরদমার সধ্যে কোন ভূমি বা 
বাটীর জল লোজ| বা বক্ররূপে পড়িবার জন্যে কোন মোরী করণের পূর্বে উক্ত 
কমিল্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের দ্বার! সমপূর্ণ চৌদ্দ দিনের এত্বেল। দিতে হইবেক 
এব যে ব্যক্তি এ প্রকারে ঘর পাথিতে ব। পুনব্্ধার প্লাথিতে অথবা সেইরূপ সোরী 
করিতে মানস করে সেই ব্যক্তি এ এত্বেল! সুহুরীরকে দিবেক কি তাহার দন্তুরখানায 
দিয়া আসিবেক | এব, উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়র ষে মাটাম লহী-ভূমি 
নিদ্িটি করেন্‌ সেই সহী এ বুনিয়াদের পত্তন হইবেক এব এরূপ প্রত্যেক শাখা 
মোরী যে দিগে ও যে প্রকারে ও যে ডৌলে এ লরবেয়র হুকুম করেন্‌ এব মসলা 
ও এমারতের বিষয়ে এ লরবেয়র যে নিয়ম করেন্‌ তদনুসারে তাহা প্রুন্তত হইবেক 
এব, সেইরূপ প্রত্যেক মোরী উক্ত কমিস্যনরের দৃষ্টি গোচরে এস কর্তৃত্বাধীনে 
নিম্মাণ হইবেক | এব যদি সেইরূপ এত্বেলা ন1! দেওয়! যায় অথবা সেই এমারৎ 
কিমোরী হদি কোন প্রকারে উক্ত সরবেয়রের হুকুম বিনা অথবা হুকুমের বিপরীত 
কি এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে আরপ্তভ হয় বা করা যায় তবে উক্ত কমিস্যনরের! 
সেই এমারৎ উৎ্পাটন করাইতে পারেন্‌ এব সেই মোরী পুনব্ধার পত্তন করিতে 
ব। মেরামৎ করিতে বা বিষয়বিশেষে পুনব্বার গাখিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ এবৎ্ 
পশ্চা্ৎ লিখিতমতে তাহার খরচ এ ভূমির বা মোরার স্বামির স্থানে উসুল করিতে 
পারেন ইতি । 


১৯ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উজ্ঞ কমিস্যনরেরদের প্রতি যে নরদমা অর্পণ 
হইয়াছে বা এই আইনের শক্তিক্রমে উাহারদের নির্মাণ করণের ক্ষমতা হইয়াছে বা 
প্রকারাস্তরে উক্ত কমিল্যনরেরদের হাতে আইনে সেই নরদসার কোন একটার দঙ্গে 
স*যোগহওনার্থ কোন ব্যক্তি আপনার খরচে মোরী পুস্তত করিতে পারে । কিন্তু 
সেই মোরী যে পরিমাণে এবং সর্্মরতোভাবে যে প্রক্কারে উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত 
সরবেয়র হুকুম অথবা নিরূপণ করেন সেইরপে প্রস্তত করা যাইবেক এব” যদি উক্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইল । ১১ 


কমিস্যনরেরা এ মোরীর যে ভাগ এ নরদ্মার লঙ্গমের স্থানঅবধি এ রাস্তার শেষ- 
পর্য্যন্ত চলে তাহ। প্রস্তত করিতে স্বীকৃত ও সম্মত না হন (এব সেইরূপ স্বীকৃত ও 
সম্মত হওনার্থ ইহার দ্বারা তাহার পুতি ক্ষসত1 দেওয়া গেল) তবে এ ব্যক্কি 
তন্নিমিন্তে কোন রাস্তার যে শান ব। অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাওন আবশ্যক ছয় তাহা? 
উঠাইতে ও স্থানান্তর করিতে পারে । এব উক্ত যেং নরদমা + কমিস্ানরেরদের 
প্রতি অপণি হইল অথবা এই আইনের শক্তিক্রমে নির্মাণ করণের ক্ষমতা হইল 
তাহার কোন এক নরদমার সঙ্গে সযোগ করণার্থ মোরী যে পরিমাণ এব যে 
প্রকার ও যে ডৌলে এ মরবেয়র হুকুম ও নিরূপণ করেন্‌ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
বা অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কোন মোরী প্রস্তুত করে তবে মাজিঞ্টরেট লাহেবের 
সম্মুখে তাহার দোল সাব্যস্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তি প্লুত্যেক অপারাধের 
জন্য ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ইতি । 


২০ ধারা । 


এব. যেহেতুক এই প্রুকার সকল এমারৎপ্রডূতি উক্ত কমিস্যনর়েরদের সর- 
বেয়রের নিজ হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীন ব্যক্তিরদের দ্বার! নির্মাণ হইলে তাহা অধিক 
কর্মণ্য এব” তাহাতে অল্প ব্যয় হইবার সস্ভাবনা! অতএব ইহাতে হুকুম হইল হে 
উক্ত কমিন্যনরের1 উক্ত শহরের মধো কোন বাচী ব। অন্য বাসস্থানের স্বামির সঙ্গে এই 
বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন যে এঁ গৃহস্বামির যে কোন মোরী করণের আবশ্যক 
হয় তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদের সরবেয়রের দ্বার! নিম্মাণ করা যায় ও প্রম্তত হয় 
এব”, উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়রের নর্টফিকটঅনুসারে উক্ত মোরীর যে 
আসল খরচ লাগিয়াছে তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদিগকে +২ গৃহস্বামী ফিরিয়াদিবেক 
এবণং তাহা ন! দিলে এ টাকা! পশ্চাৎ্ৎ লিখিতমতে উন্ুল হইতে পারে ইতি। 


২৯ ধারা।। 


এব০ং যেছেতৃক নরদমণ ও মোরীর গলিঘ্বজিহইতে যে নকল দুর্গন্ধ নিগতি হয় 
তাহাতে অস্বাস্থ্য জন্মে এব দেই অপকার নিবারণ করনার৫থ কোন নিয়ম করা উচিত 
বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা এবণ উক্ত শহরের 
কোন বিশেষ মোরীর স্বামী উপযুক্ত কপাট অথবা অন্য ঢাকনি দেওনের দ্বারা কি 
তাহার মধ্য দিয়া বায়ুর গমনাগমনের সুগম করণের দ্বারা কিন্থা নিমিত্ত অন্য যে 
উপায় ও উদ্যোগেতে তাহা লাধ্য হয় তাহার দ্বার গপলিঘ,জিহইতে এবং রাস্ত। বা 
অন্যান্য স্থানের মোরী কি নর্দমার কাজরী কি অন্য প্রকার খোলা স্থবানহইতে এ 
নরদমা। এব মোরীর দুর্গন্ধ নির্গত না হইবার উপায় করিবেন | এব যদি কোন 
বিশেষ নরদম। জথ্রা মোরীর স্বামী সেই কর্তব্য কার্যের শৈথিল্য কি বিলম্ব করে তবে 
সেইরূপ নরদ্ম! অথবা মোরীহইতে নির্গত দুর্গন্ধ নফলরূপে নিবারণার্থ উক্ত কমি- 
স্যনরেরদের সরবেয়র তাহাকে উপযুক্ধ এক্েল। দিবেন এব যদি সেইরূপে এত্বেলা 


১২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল দ্বিতীয় আইন! 


পাওনের পর দশ দিবসের মধ্যে সেই নর্দ্মার স্বামী অতি কর্মণ্যরূপে তাহা না করে 
তৰে উক্ত সরবেয়র তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত কপাট কি অন্য ঢাকনি দিবেন কি এঁ দুর্গন্ধ 
নির্গত হওনের অতি লফলরূপে নিবারণার্থ অন্যান্য যে উপায় উচিত বোধ হয় তাহা 
করিবেন এব» তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা এ নরদ্মা অথবা মোরীর স্বামী দিবেক 
এবণ তাহা পশ্চাৎ্ৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি। 


২২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এব. তাহারদের ₹র- 
বেয়রের এই ক্ষমতা থাকিবেক এব তাহারদের প্রুতি ইহার দ্বারা! হুকুম হইতেছে যে 
তাহারদের পুতি অর্পিত কোন রাস্তা কি সরকারী পথ্‌ বা সাধারণের গমনাগমনের 
পথের যখন মেরাম্ হইতেছে অথবা যখন কোন নরদমা কি মোরী প্রুস্তত হইতেছে 
কি মেরাম হইতেছে তখন নিকটস্থ ঘরে ঠেল দেওনের দ্বারা এবণ তাহা! রক্ষা 
করণের দ্বারা আপদ নিবারণ করেন এব এ এমারৎ ও মেরামৎ্হওনের সময়ে 
কোন গাড়ি বা বলদের গাড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোড়ার গমনাণমনের 
নিবারণার্থ উক্ত কোন রাস্তায় কি সরকারী পথ কিম্বা সাধারণের গমনাগমনের পথে 
যত হুড়ক কিম্বা জিঞ্জির অথবা খুঁটি রাখিবার আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা এ 
রাস্তার মধ্যে রাখেন ও স্কাপন করেন কিম্বা রাখান ও স্থাপন করান এৰ্. এ 
কমিস্যনরের। এব উাহারদের সরবেয়র যখন কোন নরদম। কি মোরী অথবা অনান্য 
কর্ম করিতেছেন বা! মেরাম্ করিতেছেন তখন রাত্রিযোগে দৈবঘটনা নিধারণাঞ্চ 
মেই নরদমাপ্রাভৃতিতে উপযুক্ত ও প্রচুর আলো দিবেন এব” উপযুক্ত ও মাতবর 
ব্যক্তিকে মেখানে চৌকী থাকিতে নিযুক্ত করিবেন। এব যদি কোন ব্যক্তি এ 
সরবেয়র ও কমিস্যনরেরদের অনুমতি বিন! সেই হুড়ক1 কি জিঞ্জির অথবা খুঁটি নামা- 
ইয়। ফেলে কি মতান্তর করে কি স্থানান্তর করে কিম্বা উক্ত হুড়কা বা জিঞ্জির কি 
খুঁটির নিকটে দেওয়া বা তাহাতে লট্কান কোন আলো নির্্ধাণ করে তবে সেইরূপ 
প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে 
প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাহার ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি । 


২৩ ধারা। 


এব০ং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহর্নিবাসি ব্যক্তিরদের উপকার ও 
স্বাস্থ্যের প্রুতি উপযুক্ত মতে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রকে 
এই বিশেষ হুকুম দিবেন ফে তিনি উপযুক্ত মতে সকল রাস্ত। ও পথ ও লাধারণের 
গমনাগমনের পথ ও তাহার গলা (সরকারী হউক কি না হউক) এব" পদ্বুজে গমনের 
শান অথবা অন্য পথ লময়েং উপযুক্ত মতে ঝাড়ু দেওয়ান ও পরিষ্কার করান এব এ 
সরবেয়র উপযুক্তমতে এঁ রাস্তাপ্ুভূতিতে খাত দেওয়াইবেন ও পরিস্কার করাইবেন। 
এবস তাহার উপর সর প্রকার হত ধূ'লা ও ময়লা ও জঞ্জাল পাওয়া যায় সেই নকল 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । ১৩ 


একত্র করাইবেন ও স্থানান্তর করাইবেন এব” উপযুক্ত ছণ্টায় ও সময়ে উক্ত 
শহরনিবাদিরদের বাটী ও ভূমিহইতে লকল কর্দম ও ছাই ও ময়লা ও জঞ্জাল 
উঠাইয়া লইয়! হাইতে হুকুম দিবেন এব”, উক্ত শহরের সকল অথবা কোন টাটী 
এব ময়লার গর্ত ষেমত আবশ্যক বোধ হয় সেইরূপে প্রচুর ও উপযুক্তমতে পরি- 
স্কার ও শূন্য করাইবেন । এব” এ সরবেয়র প্রতি সন্তাহে যে দিবে এব”, যে২ 
সময়ে উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও সাধারণের গমনাগমনের প্থ ঝাড়ু দেওয়া 
যাইবেক ও পরিস্কার কর! যাইবেক এবস, এ ময়লা ও ধুল] ও রাত্রিতে যাহা জমে 
তাহ? ও ঝ্বাটনি ও জঞ্জাল ও ছাই লইয়া যাওয়া যাইবেক এব” যেমত ও যেরূপে 
তাহা। স্থানান্তর করা যাইবেক এব যে স্থানে তাহা জমা হইবেক তাহার এত্বেল। 
সকল লোককে দিবেন এব এ কমিস্যনরের হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীন কর্মকারক 
এ সরবেয়রকে যেমত উপযুক্ত ও উচিত বোধ হয় সেইমত এ দরবেয়র নিয়ম ও 
হুকুম করিবেন এবপ এ কমিন্যনরেরা উক্ত কোন কার্ধ্য উত্তমরূপো করিবার ও 
নির্ধাহ করিবার জন্যে কোন বলদ বা! ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কল অথবা কোন ঘোড়! 
ৰা বলদ খরীদ করিতে পারেন ও ভাড়া করিয়। লইতে পারেন ইতি । 


২৪ ধার] ॥ 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাস্তা ও গমনাগমনের পথ ও গলি ও 
পদর্রুজে গমনের পথ ও টাটী ও নরদমা ও ময়লার গর্ভহইতে ষে সকল ময়লা ও 
ধূল। ও রাত্রিতে জমাহ ওয়া দুব্য ও জঞ্জাল এব” এ শহরের মধ্যে সকল ও প্রত্যেক 
ঘরহইতে এব অন্য স্থানহইতে যে সকল ধূলা ও ছাই ও জঞ্জাল একত্র করা ও 
লওয়া যায় ও স্থানান্তর কর! যায় তাহ! এ কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এবং 
ইহার দ্বারা"তাহারদের প্রতি তাহা অপণি হইল। এব” এ কমিস্যনরেরা বেমত 
উচিত বোধ করেন সেইমতে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে আপনারদের উক্ত 
মুহুরীর অথবা সরবেয়রের দ্বার তাহা বিক্রয় ও হস্থান্তর করিতে সম্পুর্ণ ক্ষমতা 
পাইবেন এব তাহা বিক্রয় করণেতে যে টাক] উৎপন্ন হয় তাহা এই আইনের 
অভিপ্রায়ের জন্যে ব্যয় হইবেক এব, ষে ব্যক্তি তাহা! খরীদ করে সেই ব্যক্তির তাহা 
বইতে ও লইয়। যাইতে এব” আপনার নিজ কার্য ও উপকারের নিমিত্তে তাহা 
হস্তান্তর করিতে সম্পুর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবেক ইতি। 


হও ধারা? 


এব, ইহাতে হকুম হইল যে উক্ত শহরের উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ্য ও 
লাধারণের গমনাগমনের পথে জল দেওনের নিমিত্তে উক্ত কমিল্যনরেরণ উক্ত কোন 
রাস্তা বা সরকারী পথ কি লাধারণের গমনাগমনের পথে কুপ খনন করিতে পারেন 
এব নল ও নালা ও বোমা রাখিতে ও স্থাপন করিতে পারেন গু বলাইতে পারেন 
এব» তাহার নিমিত্তে অন্য কোন উপযুক্ত কল প্রস্তুত করিতে পারেন এব এ 

ঘ্ 


৪ ইরেজী ১৮৪৮ সাল ২ ছিতীয় আইল ॥ 


ফমিস্যনরেরা যখন ও হেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহ] উঠাইয়া লইতে ও মতা- 
স্তর করিতে পারেন । এবং দেশের আচার ও ব্যবহারে দৃষ্টি রাখিয়া ষে উপযুক্ত ও 
বিহিত সময়ে এব, যে উপযুক্ত ও বিহিত স্থানে পরিশ্রমি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও আরাম 
হওনের সস্ভাবনা এব, লত্জীকর না হয় এমত স্থানে ও সময়ে শহরনিবালিরদের স্নান 
করিষার জনো এ শহরের মধ্যে প্রচুরসপ্খ্যক চৌড়া এব” উপকারি পুক্করিণী অথবা 
জলপ্রবাহ প্রস্তুত করিতে ও স্থাপন করিতে এঁ কমিস্যনরেরদের ক্ষমতা হইবেক এৰণ্, 
ইহার দ্বার! ঠাহারদিগকে তাহা করিতে হুকুম দেওয়া গেল ইতি । 


২৬ ধারা ॥ 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ জিখিত-লকল অথবা কোন অভিপ্রায়ের 
নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যেমত উচিত বোধ হয় লেইমতে উাহারা লময়াক্রে 
ব্যবস্থা করিতে, পারেন ও ইছার দ্বার! ব্যবস্থা করিতে ঠাহযরদের শ্রুতি হুকুম হইল 
বিশেষতঃ | 


কোন রাস্তায় বা তাহার নিকটে অপকারজনক বিষয় নিবারণ করণ এব তাহা? 
পরিষ্কার রাখণ । 


কা 
কসাইখানা! ও বাজার রেজিষরী করণ ও তদারক করণ ও তাহ] পরিস্কার ও 
উপযুক্তমতে রাখণের এব” চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যন একরার তাহাহইতে ময়লা 
উঠাইয়। লইয়া যাওনের এব তাহাতে প্রচুরমতে জল দেওনের ব্ষয়ি নিয়ম করণ । 


মনুষ্যেরদের আহারের জন্যে যাহার] পীড়াজনক মাল ও মৎস্য ও শাকলবজী 
ও মিঠাই ও শস্য বিক্রয় করে তাহারদের দণ্ড করণ এব” এ মন্দ দুব্য ধরণ ও তাহ? 
নষ্ট করণ । 


রাস্তা পরিস্কারকারিরদের কর্ম এব, মুত্রের স্থান ও টাটীর কর্তৃত্ের বিষয়ি শিম 
করণ। 


ময়ল। ও অস্বাস্থ্যজনক ঘর্‌ পরিষ্কার করণের নিয়ম করণ ! 
সরকারী জলাশয়হইতে বিশেষং ঘরে জল যোগাওন । 
পরিশ্রমি প্রজারদের স্বাস্থ্য ও পরিষ্ঠৃততা। ও উপকারের জন্যে উক্ত কমিস্যনয়ের- 


দের যে প্রকার আহশ্যক বোধ হর লেই প্লুকারে উক্ত শহরনিবাপিরদের গৃহ কর্মের 
জন্যে যে পুষ্করিণী ও জলপ্রুণালী স্থাপন হয় তাহাতে লোকেরদিগকে মান করিতে 


ইঙরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । $€ 


আহ্বা আপনারদের গাত্র ধুইতে নিবারধ করণ এব৭ ক্লান করিবার নিসিত্তে যে গুহসৈ 
রিপা ও জলগ্রণালী স্থাপন হয় তাহাতে মাম করণের ঘণ্টার নির্ণয় করণের নিয়ম 
করণ! 


উক্ত শহরনিবাসি নানা জাতিরদের চৈতন্য ও আচার ও ব্যবহারের বিষয়ে 
উত্তম বিবেচনা করণ বিধায় উক্ত শহরেপ্তবাস্থ্য ও পরিস্কৃতত! ও লজ্জা বোধের বিষয়ে 
উপযুক্ত মতে মনোযোগপূর্রক উক্ত শহরনিবাপিরদের যেং কর্ম্মকরা উচিত এব” বে 
কর্মহইতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত লেইং কর্ম করাওণ এব” সেই কর্মহইতে ক্ষান্ত 
করাওণ | 


এই সকল ব্যবস্থা ঙ্বুনকারি ব্ক্িরদের যে জরীমানা দিতে হয় তাহা নির্ণয় ও 
স্কাপন করণ | কিন্ত জানা কর্তব্য যে শেষোক্ত এইরূপ কোন জরীমানা কোন এক 
অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অধিক হইবেক না অথবণ সেই অপকারজনক বিষয় 
নিবারণ না হইলে এব” তাহার প্রতিকার ন।? হইলে প্রুত্যেক দিবসের জন্যে ৫) 
টাকার অধিক জরীমানা হুইবেক না ইতি । 


২৭ ধারা । 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত ধারাতে ব্যবস্থা করণের যে ক্ষমতা 
দেওয়! গেল তথ্ক্রমে যে ব্যবস্থা কর] যায় তাহা! যাব বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলি- 
কস রাজধানীর প্রীযুত গৰর্নর্‌ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব ন হয় এবস তাহাতে তাহার 
সম্মতি এব” জ্বীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের লম্মতি লা হয় 
এবস এ শ্রোয়ুত গবর্নর্‌ সাহেবের দস্তখৎ্ক্রমে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়মের 
গব্মেন্টের সেক্রেটারী লাছেবের দ্বারা এ কমিস্যনরদিগকে জ্ঞাত কর1 না যায় এব, 
এ ব্যবস্থা ক্লিকাতার দুই সম্বাদপত্রে একবার কাশ করণের গার বাব চল্লিশ 
দিবল অতীত না হয় ভাব এ ব্যবস্থা প্রুবল হইবেক না। এব এ ব্যবস্থার 
যে নকলে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহরীরের দন্তখৎ্ করা এই এজাহার থাকে ষে তাহা! 
উক্ত প্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের দ্বারা মুর হইয়াছে এব পৃর্বোক্তমতে দুই সম্ঘাদ- 
পত্রে প্রকাশ হইয়াছে এব এ প্রকাশ করণের তারিখ থাকে সেই নকল আইন 
এবস্, একুটির লকঙ্গ আদালতে এব” সকল মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে এ ব্যবস্থার 
এব, তাহা মধ্ুর হওন এব প্রকাশ হওনের প্রমাপস্বরূপ গ্রাহ) হইবেক ইতি। 


২৮ ধারা। 


একস ইহাতে হাকুম হইল যে এই আইন ক্রমে যে সকল ব্যবস্থা করা যায় তাহা 
ছাপা হইবেক এব, তাহার এক নকল উক্ত কমিসানরেরদের মুছরীয়ের দস্তুরখানায় 
লট্কান হাইবেক এহজ্খ লট্কান গ্বাকিবেক এব, যে কোন ব্যক্তি তদ্িষয়ে দরপ্থান্ত 


৯৬ ইক্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


করে এব উক্ত কমিস্যনরের। 1০ আনার অনধিক যে রসুম নিরূপণ করেন সেই 
বসুম দেয় সেই ব্যক্তিকে তাহার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি। 


২৯ ধার।। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ষে সরালরীমতে দোষ সাব্যস্ত হওনপৃব্ষক এই 
আইনের বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় অপরাধের বিষে ইহার পরে হে সকল বিধান নিদিষ্ট 
আছে সেই২ং বিধান এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদ্র কর] কোন ব্যবস্থা 
উল্লঙ্বুন করণের অপরাধের বিষরে খাটে এমত জবান করা যাইবেক ইতি । 


৩০ ধার]। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে সাধারণের অপকারক কোন 
প্রকার বিষয় যে কোন ব্যক্কি থাকিতে বা করিতে দেয় তাহার জন্যে এ কমিসানরের। 
তাহার নামে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন এব”, কোন জরীমান। আদায় করণের 
জন্যে এবণ এই' আইনের বিধির বিরুদ্ধ অপরাধকরণিয়। কোন ব্যক্তিরদের দণ্ড করিবার 
জন্যে নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এব এ নালিশের ও অন্য 
কার্চেযর খরচ এই আইনের বিধিক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরদের প্রুতি অর্পিত টাকাহইতে 
দিতে হুকুম ও আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি । 


৩১ ধার। | 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরের। নালিশ করিতে পারেন এবঞ্ 
তাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এব, উক্ত কমিস্যনরেরদের যে কোন সম্পত্তি 
বা জিনিস বা দ্রব্য থাকে তাহা যে ব্যক্তি চুরী করে কি লয় বা! লইয়া যাঁয়* বা জানিয়1 
শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে সেই ব্যক্তির নামে কাহার] নালিশ করিতে পারেন 
বা সম্থাদ দিতে পারেন কি অন্য কোন কার্ধ্য করিতে পারেন এব এইমত প্ুত্যেক 
মোকদ্দমায় যে লম্নত্তি বাজিনিন অথবা দুবেটর বিষয়ে সেইরূপ কোন নালিশ হয় তাহা 
উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি ইহ? সাধারণমতে জ্ঞাত করিলে প্রচুর হইন্কে ইতি। 


৩২ ধার 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ 
করিতে হইবেক না ষে কোন ব্যক্তির যেকোন কম্ট করণ বা না করণ “কামনলা” 
অনুলারে অপকারক অপরাধ জ্ঞান ও নিদ্ধার্যয হয় অথব1 এই আইন ন1 থাকিলে 
নেইরূপ জ্ঞান ও নিষ্ধার্য্য হইত সেই কর্ম করণ ৰা না করণ আইনসিদ্ধ হইবেক। 
এব “ কামনলা”” অনুলারে যে কর্ম অপকারক অপরাধ হইত লেই কর্ষের দেোষি 
কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে তন্িমিত্ত নালিশগুস্ত হওনহইতে ক্ষমা হইবেক না| 
কিন্তু জানা কর্তব্য ষে এই আইন ক্রমে যে ব্যক্তির অপরাধ লাব্যন্ত হইয়াছে লেইব্যক্কি এ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । ১৭ 


লাব্যন্তত্রমে ধার্যাহওয়া সম্পুর্ণ টাকা ও তাহার খরচা? দিলে পর সেউ অপরাধের জন্যে 
ফৌজদারীসগ্নর্কীয় আর কোন নালিশ তাহার নামে হইতে পারিবেক না ইতি 1 


৩৩ ধারা 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল য়ে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের অনুমতি ও 
সম্মতিক্রমে এবণ পশ্চাৎ লিখিত নিষেধের অধীনে উক্ত কমিস্যনরেরা পশ্চাৎ লিখিত 
ক্ট করিতে পারেন এব” তাহা করিতে ভাহারদিগকে ক্ষমত। দেওয়া গেল বিশেষতঃ 
এই আউনের অভিপ্াযের জন্যে এ শহর অথবা তাহার কোন ভাগে জল যোগাও- 
নের বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যস্তিরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পারেন । 
এবং দ্রীযুতের খরূপ সম্মতিক্রমে পুর্থ্েস্ত জল পাইবার ও রক্ষা করিবার জন্যে 
যেমত এ কমিল্যনরেরদের আবশ্যক বোধ হয় েইমতে যে কোন ব্যক্তির কোন 
জলের যন্ত্র ও জলপ্ররাহ কি জল কিন্থা ভূমি বা বাটী কি উপকারি বিষয় কিম্বা উত্তরা- 
ধিকারিত্ব বিষয় অথ্বা স্থাপিত বিষয় বা! যন্ত্র কি অন্য সম্নত্তি থাকে এব” সেই 
ব্যক্তি তাহা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক আছে তাহ] উক্ত কমিপ্যনরেরা সম্পুর্ণরপে খরীদ 
করিতে পারেন । অথবা যে কোন মিয়াদের নিযম উভয়ের মধ্যে ধার্ধ্য হয় সেই 
নিয়মের বন্দোবস্তত্রমে তাহা পাউী কি ইজারা] করিয়া লইতে পারেন | এব. সেই- 
রূপে শ্রীযুতের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে ঘে কোন জলযন্ত্র কিন্থা কল বা ম্োতকি জল 
কি ভূমি বা ৰাটী অথবা উপকারি বিষয় কিস্বত্ব ও অধিকার ও উপকার এই আইনের 
শক্তি ও পরাক্রম অনুসারে উক্ত কমিস্যনরেরদের থাকে অথবা তাহারা পান্‌ কি 
উত্তর কালে পাইতে পারেন কিত্ঠাহারদের হস্তে অপণি হইতে পারে সেই জলযন্ত্র- 
্ুভৃতি যে ব্যক্তি কা ব্যক্তিরা উক্ত শহর বা তাহার কোন ভাগে জল দেওনের বিষয়ে 
বন্দোবস্ত করে তাহাকে ২১ বনরের অনধিক মিয়াদে ইজার। দিতে পারেন ॥ এব 
তাহার অভিপ্রায় এই বে এইরূপ বন্দোবস্তকারি ব্যক্তি ব1 ব্যক্তির এরূপ কোন 
বন্দোবস্ত বা] চুক্তির অনুসারে অধিক কর্মণ্য এব্* ফলজনকরূপে এ জল আনাইতে 
পারে ও যোগাইতে পারে । এব সেইরূপ ফে পাউী। উক্ত কমিস্যনরের। দেন তাহা? 
এই আইনের অকিপ্রায় সকলের জন্যে ৰা তাহার কোন এক অভিপ্রায়ের জন্যে জল 
যোগাওনের সম্পর্কে যে বন্দোবস্ত ও নিয়মেতে তাহারা পরস্পর সম্মত হন্‌ সেই 
বন্দোবস্ত ও নিয়মক্রমে হইবেক ! কিন্তু জানা কর্তব্য মে পৃর্রোক্ত ক্ষমতানুসারে যে 
পাউী অথব। চুক্কি হয় সেই পাউী! কি চুক্তিপত্রের পৃষ্টে ষদ্যপি বাঙ্গল! দেশের গবর্ণ- 
সেপ্টের সেক্রেটারী লাছেবের দৃস্তথৎক্রমে উক্ত প্ীযুত গবরুনরু সাহেবের অনুমতির 
লিখিত নিদর্শন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবরু অথব। সিদ্ধ হইবেক 


নাইভি। 
৩৪ ধারা । 


এবপ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের জল যোগাওনের কোন পাণুলেখ্য 
ম] 


৯৮ ইঙ্গরেদী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


বা কোন উপায় সিদ্ধ করণের জন্যে কোন জলমন্ত্র নিষ্ীণ বা পারিপাট্য বা বিস্তার 
করণার্থ ভূমির স্বামী এবদ্, দখীলকারের অন্ুসতি বিনা তাহারদের ভূমি লইতে অথবা 
ভাহার মধ্যে প্ুবেশ করিতে উক্ত কমিন্যনরদিশকে আগ্রা ভাহারদের ইজারদারের- 
দিগকে এই আইনের দ্বারা যেং ক্ষনতণ দেওযা গেল সেই ক্ষমতা যদি আগলে আনা 
উপযুক্ত বা উপকারক বোধ হয় তবে এইমত প্রত্যেক গতিকে উত্জ কমিল্যনরের। 
একটা নকৃশা। অথবা পাগুলেখয প্রপ্তত করাইবেন এব ১০০ কুটের পরিমিত স্কান 
এ নকশার একং বুরুলের তুল্য হিনাবে করা যাঈবেক এব”, সেই নকশার মধ্যে এই 
সকল বিষযের বর্ণনা থাকিবেক অর্থাৎ যে আকরহইতে এ জল আনাইবার কল্প 
আছে তাহ এবণ এ২ জলযন্ত্রের স্কিতি এব যে কোন স্থানহইতে জল আনাইবার 
কল্প আছে সেই আকরপর্গ্যন্ত বা মেই আকরহইত্তে জল আনিবার যে জলপথ্‌ ও 
প্রণালিক1 ও খিলান পথ বা নীল1কি অন্য যে জুলি করণের কল্প আছে তাহার 
রেখা ও শ্রেণী' এব, যে ভূমি দিয়া এ জলপথপ্রুভূতি লইয়া যাইবার কল্প আছে 
তাহা । এব তাহার সঙ্গে অনুসন্ধানের এক বহী প্রস্তত করিবেন এবণ, উক্ত কোন 
কর্ম করণার্থ অথব। কোন শ্িলানপথ্‌ হা নাল! কি জলি কিম্বা জলযজ্দ্রের নিমিন্কে 
ব্যবহার করণার্থ যে» ভূমি লইবার কল্প হয় সেই২ ভূমির স্বামী অথবণ কথিত স্বামী 
রা ইজারদার কি কথিত ইক্গারদার ও দশখীলকারের নাম থাকিবেক এব এ নকৃশা 
এব” অনুসন্ধানের এ বহীর এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের সুভরীরের দন্তুরে রাখ 
যাইবেক এব তদ্বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাহারা সকল উপযুক্ত 
সময়ে তাহ? দেখিতে পারিবেন এব এ পাগুলেখয ও অনুসন্ধানের বীর আর এক 
নকল উক্ত কমিন্যনর্নেরদের উক্ত সরবেযরকে দেওয়া যাইবেক এবং "উক্ত কোন 
অভিগ্ুখাবের জন্যে লইতে বা ব্যবহার করিতে কল্পনা হওয়। যে কোন ভূমি দিযা কোন 
খিলানপথ বা] নালা বা গ্রুণালিকা কি অন) কর্ম করণের মানস থাকে সেঈ ভূমিতে যে 
সকল ব্যক্তির লাভালাভ আছে অথবা তাহারদের মধ্যে সে ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্ত 
অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরা জ্বাত হইতে পারেন তাহারদিগকে উক্ত কমি- 
স্যনরের! এ কল্পিত কম্মের এব যে স্থানে এ নকশা রাখা গিষাছে তাহার এস্তেলা 
দিবেন এব” এ এত্তেল। একাদিক্রমে দুই সপ্তাহে অন্যন একবার কলিকাতা শহরের 
দুই অথবা ততোধিক সম্বাদ পত্রে প্রুকাশ হইবেক ইতি। 


৩৫ ধারা! 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এ এত্েলা শেষবার প্ুকাশ হওনের তারিখের 
পর ত্রিশ দিন অতীত হওনানন্তর যত শীঘু হইতে পারে উক্ত সরবেয়র উক্ত 
প্রকারে এ সম্থাদপত্রে এই এন্তেলা ঘোষণা করিবেন যে এ শেষ প্রকাশিত এত্েলার 
তারিখঅবধি এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সেই ভূমিতে উপস্থিত হইব এব” সাহার? 
আমার লঙ্গে দেখানে সাক্ষাৎ করেন এবং জানিতে ইচ্ছুক হন স্তাহারদিগকে উক্ত 
কল্পিত জলপথ ও প্রণালিকা ও খিলানপথ্থ ও নালার রেখা এব শ্রেণী ও উক্ত 


ইঙ্গয়েজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন। ১৯ 


ও 

কল্পিত জলাশয ও পুফ্কুরিণী ও জলযন্থ্ের স্বিতি আমি দেখাঈব 1 এব তদনুলারে 
এ এট্ভলার নির্দিষ্ট সসয়ে ও স্থানে তিনি হাজির হইবেন এব তৎসমযে ও 
তৎস্থানে তাহা দর্শাউবেন এব” সেই বিষনেতে যে সকল ব্যক্তি আপনারদের 
লাভালাভ আছচ্ছে জ্ঞান করেন অথ্বা তদ্দার। মাহারা আপনারদের ক্ষতি হওনের 
সন্ভাবনা আছে বোধ করেন তাহারা উক্ত কমিন্যনরেরদের সম্মুখে স্বযণ কিনা 
ভাহারদের উক্কীলৰা টর্নি কি মোগ্তার সেঈ বিষষের এজহার করিতে পারেন এবঞ্, 
যে সাক্ষিকে তাহারা উচিত বোধ করেন সেই সাক্ষিকে তাহার উক্ত কমিস্যনরেরদের 
সম্মুথে আনাইতে পারেন এব, যে সাক্ষ্য লওযা যায় তাহার এক রিপোর্ট এব, এ নকশা 
ও অনুসন্ধানের বহী এবং উক্ত সরবেমরের রিপোট এব, তদ্ধিষষে উক্ত কমিন্যনরের- 
দের অভিপ্রায় তাহারা বাঙ্গল। দেশের উক্চ শ্রীযৃত গবরুনূর সাহেবকে দিবেন 1 এবঞ 
তাহা হলে উক্ত নকৃশায় যে ভূমি নির্দিষ্ট আছে এব”, পৃর্দোক্ত অভিপ্যাষের জন্যে 
লই'নার অথৰা ব্যবহার করণের আবশ্যক হয় তাহা বা তাহার কোন ভাগ এ ভূমির 
স্বামি বা তাহাতে যে ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাহার অনুমতি বিনা লইতে উক্ত 
শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব অস্বীকৃত বা স্বীকৃত হইতে পারেন । এব” যদি এ শ্রীযুত 
তাহা! লইতে স্বীন্ত হন তবে যে নিম ও হুকুম বথার্থতা প্রতিপালনের জন্যে উক্ত 
শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব আবশ্যক বোধ করেন এব এই আইনের অভিপ্টাযের 
বিপবীত না হয় এমত নিষম ও হুকুম করা যাউবেক 1 এবছ যদ্যপি উক্ত ভ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ সাহেব তাহা লইতে স্থির করেন তবে তিনি যখন ও ফতশীঘ্‌ পৃর্র্বোক্ত মতে 
উক্ত সেক্রেটারী লাহেবের দন্তখৎ ক্রমে মাপনার সক্মৃতি জাপন করেন তশ্বন এ কসি- 
স্যনরেরা খ পাুলেখ্যানুসাঁরে কার্য; করিবেন ও করিতে পারেন ইতি। 


৩৬ ধারা। 


এব» ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত নিমেধে দৃষ্টি রাখিয়ণপ্উক্ত কমি- 
ল্যনরেরা যে জলযন্ত্র ও বাম্পীয যন্ত্র ও জলের কল ও জলাশয় ও জলকুণ্ড ও পুক্কুরিণী 
ও জলপথ্থ ও খাল ও জুলি ও প্ুণালিকা ও কল ও জল নিগননের কপাট ও জল 
আটকের কপাট ও নল ও সোরী ও আলি ও সাকো। ও নলী ও খিলানপথ ও কল 
ও অন্যান্য কম্ম এ শহরের নিবাসিরদিগকে জল আনয়ন ও জল দেওনার্থ আবশযক 
অথব1 উচিত বোধ করেন সেই জলযন্ত্রপ্রভৃতি সময ক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরা যে ভূমি 
খরীদ করিতে বা লইতে এই আইনের দ্বার! ক্ষমতা পাঈলেন সেই ভূমির উপর করিতে 
বা নিষ্ঘাণ করিতে বা পত্তন কা রুক্ষ! করিতে বা মত্তান্তর করিতে কি উঠাইয়া দিতে 
পারেন ইতি | 


৩৭ ধারা । 


কিন্ত জানা কর্তব্য এব, ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরদিগকে এই 
আইনেতে জোরপুক্্রক ভুমি লইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে কোন্‌ ভূমি” 


২৩ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ মাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


লইয়া তাহার উপর উক্ত জলযন্ত্র এব” উক্ত জলাশয় ও খাল ও প্রণালিকা ও জলপন্থ 
ও খিলানপথ এব অন্য কর্ম স্কাপনেতে ও নিম্মাণ করণেতে উক্ত নকৃশশতে যে 
বক্রগতির সীম! নিদিষ্ট আছে তাহাহইতে অধিক দুরে বক্র গমন করিবেক না এবস 
উক্ত অনুসন্ধানের বহীর মধ্যে যে ব্যক্তির নাম ন1 লেখা যায় এমত কোন ব্যক্ির 
ভূমিতে উহার লিখিত সম্মতি বিন] প্রবেশ করিবেন না কিন্ত যদি সেই ব্যক্তির নাম 
ভুলপ্রযুক্ত লেখা না গিযা থাকে তবে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন কিন্তু তাহার 
নাম না লিখন ভূলপ্রুযুক্ত হইয়াছে এব”, এরূপ বক্রগমনের অনুমতি দেওয়া উচিত 
ইহা এ সরবেয়রের দপ্তথৎ্ক্রমে জানাইতে হইবেক ইতি! 


৩৮ ধারা ॥ 


কিন্তু জানা কর্তব্য এবছ্ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন 
কথার দ্বারা এমত বোধ করিতে হইবেক না যে বলপুর্্ক খরীদ করণের পৃব্ৰোক্ত 
ক্ষমতাপুযুক্ত যে২ ভূমি অথবা স্থান দিয়া বা তাহার মধ্যে উক্ত নলী অথবা বোম! 
কিজলপথ বা খিলানপথ পত্তন করণের মানস হয় অথবা আবশ্যক হয় সেই ভূমি- 
প্রভৃতিতে উক্ত নলী বা বোমা কি জলপথ অথবা খিলানপণ্ধ স্বাপন করণ কি 
সমযক্রমে আবশযকসতে তাহ নূতন করণ বা সারণ কি সেরাসৎ করণ বা তদারক 
করণার্থ তাহাতে প্রবেশ করণের স্বত্ব বিনা উক্ত কমিস্যনরদিগকে কিম্বা তাহারদের 
ইজারদারদিগকে অন্য ক্ষমতা ও শক্তি দেওয়া গিয়াছে | কিন্তু ষে ভূমি কোন 
জলাশয় করিবার জন্যে অথবা কোন বাষ্পের কল বা অন্য কর্ম স্বাপনের জন্যে 
বিশেষরূপে লওয়া যায তাহাতে তাহারদের সম্পৃণ স্বত্ব থাকিবেক ইতি | 


৩৯ ধারা । 


এব্ং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত 
কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের দ্বারা যে কষ্ঘা করণের হুকুঙ্ষ 
দেওযা গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও বা ২০০ হাত অন্তরের মধ্যে 
কোন চার্টরপ্রাণ্ড সমাজ বা ব্যক্তির বাগান কি ফলের বাগান বা বৃক্ষের বাগান কি 
বৃক্ষ জন্মাইবার নিমিত্ত নিরূপিত ভূমি না হইলে তাহার উপর বা তাহার কোন 
ভাগের উপর মাটি বা! খোয] কি বালী কিম্বা চুণ হা ইট বা পাথ্র কি অন্য কোন 
সরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথব] উক্ত কাধ্য সঙ্মাদননম্নক্কীয় কোন অভিপ্রায়ের জন্যে 
টাকা! না দিলে ৰা দিবার স্তাব না করিলে বা আমানৎ না করিলে প্রবেশ করিতে 
পারিবেন । এব এই অ:ইনের দ্বারা উক্ত কমিন্যনরদিগকে যে নানা ক্ষমত। 
দেওযা গিষাছে তদনুলারে কার্ধ্য করণেতে তাহার! যত অল্প ক্ষতি করিতে পারেন 
তত অল্্ ক্ষতি করিবেন এব” সময় ক্রমে উক্ত ভূমির ক্ষণেক কাল দখল করণের বিষয়ে 
এব তাহাতে ক্ষণেক কাল যে নোকপান কর। বায় তাহার বিষয়ে তাহারা এ ভূমির 
শ্বামি বা দখীলকারকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন এব”, যতবার এ কমিস্যনরের1 অধ্থবা 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন! ২১ 


ফ্াহারদের কর্মকারকেরা এরূপ ক্ষণেক কালের দখল করেন অথব1] এরূপ ক্ষণেক 
কালের অপচয় করেন ততবার এ ভূমির স্বািকে ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন এব যদি 
এঁ ভূমির চিরস্থায়ি ক্ষতি করেন তাহা ও ভূমির স্বামিকে পুরণ করিয়া দিবেন এবঞ্ং 
যদি ক্ষতিপূরণের টাকার স"খঠার বিষয়ে অথব] ক্ষতিপূরণের টাকার নানা দাওয়ী- 
দারের বিশেষং অ০্ঞশের বিষয়ে উভয় পক্ষের অনৈক্য হয় তবে এমত প্রুত্যেক গতিকে 
লালিসীর দ্বারা কি্থা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সণ্গ্ুহ- 
হওয়। জুরির ফয়সলার দ্বারা এ বিরোধের বন্দোবস্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি | 


৪০ ধারা । 


কিন্তু জানা কর্তব্য এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জলমন্ত্রপ্রভৃতির লাগাণ্ড 
অথবা নিকটবর্তি ভূমির পুব্ৰোক্ত মতে আইনসিদ্ধ এরূপ ক্ষণেক কাল দখল করণের 
পূর্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্তব্য এব, ইহার দ্বার! তাহারদের প্ুতি হুকুম হইল 
ফে ভাহারদের সেইনূপ মানসের এন্তেলা চোদ্দ দিন থাকিতে সেই ভূমির স্বামি ও 
দখীলকার ব্যক্তিরদিগকে দেন এব” যত ভূমির সেইরূপ ব্যবহার করণের আবশ্যক 
হয় তত ভূমি উপযুক্ত বেড়ার দ্বারা ঘেরেন ও তাহার নিকটস্ত অন্য ভূমিহইতে পৃথক 
ও তন্ত্র করেন ইতি । 


৪১ ধারা? 


কিন্ত জানা কর্তব্য এব ইহাতে হুকুম হইল দে পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে 
এপ নিকটস্থ ভূমিতে প্রবেশ করণের পৃব্দে যদি তাহার স্বামী ব। দখীলকার ব্যক্তিরা 
চাছহেন তবে এ কমিস্যনরেরা ক্ষণেক কাঁল দখল করণের মমধযে তঙ্গিমিন্তে কোন 
নিরূপিত ও ধার্সয হওয়া বাবিক শাঙ্গানা দিবার বিষয়ে এ ভূমির স্বামি কি দখীল- 
কারেরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন এব যদি খানার বিময়ে উভযের অনৈক্য হয় 
তবে তাহা সালিলীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে তলৰ 
ও সন্গৃহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি ৷ 


৪২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা মে জলাশয় অথবা অন্য 
কর্মকরণের ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহ] নিম্মণ করণেতে এব তাহার মধ্যে বা তাহা- 
পর্য্যন্ত কোন খিলানপথ কি জলপথ করণেতে উক্ত কমিস্যনরেরা নিকটস্থ ডমিতে জল 
দেওনের এব. তাহার ব্যবহারের জন্যে এব এ জলাশয় ও অন্য কর্ম করণের দ্বার 
বর্তমান রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কূপ ও জলপ্রণালী ও মোরী ও জলপথ মে 
স্থানে উঠাইয়! লওয়া মায় ব। তাহার বিছ্বু হয় কিক্ষতি হয় কিম্থা অনুপ্কারি কি 
অকর্মণ্য হয় সেইং জ্কানে জল দেওনার্থ এ কমিন্যনরের1 আপনারদের খরচে 
প্রচুরমতে উপকারক রাস্তা ও পথ ও জলের স্থান ও কৃপ ও জলগপ্রণালী ও মোরা 

চ 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইল | 


ও জলপথ করিবেন | এব যদি উক্ত কমিস্যনরেরদের এব এ নিকাটস্ু ভূমির 
সাসিরদের সধ্যে কোন অনৈক্য হয তবে সেই বিবাদ সালিপীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ 
সালের হং আইনের নিদিষ্ট প্রকারে তলব ও সণ্গুহ হওয়া জুরির ফয়সলার ঘার। 
নিষ্পত্তি হইবেক ইতি । 


৪৩ ধারা । 


এবণ, ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের অথব। তাহারদের কর্ম 
কারকেরদের কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা যখন কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি 
সাধারণের গমনাগমনের পথের শান পাথর কি মাটি তোল যায় বা কোন নরদসা 
কিমোরী খোলা যায় তখন এ কমিস্যনরেরা যে কার্য্যের জন্যে তাহ ভাঙ্গা গেল 
সেই কার্ধ্য যথাসাধ্য শীঘু সম্পন্ন করিবেন এব”, মাটি পৃনব্্ধার পূর্ণ করিবেন এবসং 
সেই শান ও ভূমি যেরূপ ছিল সেইরূপ করিবেন এব সেইরূপ ভপ্র হওয়া বাঁ 
খোলা নরদম!। বা মোরী পুনব্ধার বদ্ধ করিবেন এব তাহাতে যে ময়ল। হইয়াছে 
তাহা উঠাইয়। লইবেন এবপ ইতিমধ্যে যে স্ানহউতে এ শান পাথর বা মাটি তুলিয় 
লওয়া গিষাছে বা খোল] গিবাছে সেই স্থানে বেড়া দিবেন ও চৌকা রাখিবেন এৰপ 
যে শান পাথর ও মাটি এরূপ ভগ্ন হইল ও তোল] গেল তাহার উপর বা! তাহার 
লাগাও যত কাল সেই শান পাখর অথবা! মাটি শোলা বা ভাঙ্গা থাকে তত কাল 
প্রতিরাত্রিতে প্রচুরমতে আলো দিবেন ইতি । 


৪৪ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহ্‌রনিবাসিরদের বিন! মূলে জল ফোগা- 
ওনার এক্ষণে যে সকল সরকারী জলাশয় ও পুস্করিণী ও প্রথালিক। ও অন্যান্য 
জলযন্ত্র ব্যবহার হইতেছে তাহা উক্ত কমিল্যনরের। বজায় রাখ্িবেন এব তাহাতে 
জল রাখিবেন ও যোগাইবেন এব” এ সকল জলাশয়প্রভৃতি এ কমিস্যনরেরদের 
প্রুতি অর্পণ হইবেক এব” তাহারদের অধীন ও কর্তৃত্বাধীনে তাহা থাকিবেক এবঞ 
উক্ত কমিন্যনরেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত কোন রাস্তা বা চক কি গলী বা সর- 
কারী পথ কি কোন সাধারণের গমনাগমনের পথ বা কোন সত্খ্যক ঘরের নিবাসির- 
দিগকে জল দেওনার্থ নূতন জলাশয় ও পুস্করিণী ও বোমা ও প্রণালিক। ও অন্য 
জলের কল স্থাপন ও নিযুক্ত করিতে পারেন এব যে ব্যক্তিরা বিক্রয়ার্থ না হয় 
কিন্তু আপনার নিজ ব্যবহারার্থ জল লইয়া যাইতে চাহেন তাহার বিনামুলেঃ 
ব্যবহারের জন্যে কোন সরকারী স্থানে এ জলাশয়গুভূতি স্থাপন করিতে পারেন্‌ এব*, 
ছারিদ্ব ব্যক্তিনদের ব্যবহারের জন্যে সরকারী স্লানাগার অথহ। গাত্র ধুইবার ছরে 
কতল যোগাইতে পারেন ইতি। 

৪৫ ধারা । 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ঘরের পশ্চাৎ্ লিখিত হারানুলার 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । হত 


টাক্র নিরূপণ হইয়াছে সেই' ঘরের স্বামি অথবা দ্খীলকারকে গৃহের কার্যের জন্যে 
উপযুক্তমতে উক্ত নরবেয়র যেরূপ বন্দোবস্ত ও নিয়ম করেন সেইরূপে জল দিতে যদি 
উক্ত কমিস্যনরেরা শৈথিল্য করেন বা অস্বীকার করেন তবে এ ভূমির স্বামী অথবা 
দশীলকার এরূপ জলের অভাবের এন্তেল! উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরকে লিখনের 
দ্বারা দেওনের পর যে প্রত্যেক অব্যবহিত দুই দিবসপর্যযন্ত সেইরূপ জল দেওনের 
শৈথিল্য কি অস্বীকার হয় সেই দুইং দিবসের জন্যে এ ব্যক্তির ত্রৈমাসিক যে কর 
দেয় হয় তাহার আট ভাগের এক ভাগের তুল্য টাকা মেই কর্হইতে বাদ দিতে 
পারেন । কিন্তু যদি নেই জলাভাব বড় অনারুষ্টি কি অন্য কোন অনিবার্য কারণ 
কিম্বা দৈবঘটনা প্রযুক্ত হয় তবে এইরূপ করিতে পারিবেন না ইতি | 


৪৬ ধারা । 


ডি 
এব উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহকর্ম্মের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরা] যে জল নিব্ূ- 
পণ করেন তাহা নিক্মরপ ও স্বাস্থ্যজনক রাখিবার জনো ইহাতে হুকুম হইল যেযে 
ব্যক্তি খ্বামথা বা জানিনা শুনিয়া পশ্চাৎ লিখিত কোন অপরাধ করে তাহার দোষ 
লরালরীমতে মালিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রুত্যেক অপরাধের জন্যে 
৫০) টাকার অনধিক জর্রীমানা হউবেক ইতি | 


১1 উক্ত কমিস/নরেরদের যে জলাশয ও জলপথ ও জলযন্ত্র থাকে এব 
উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের গৃহকার্যের নিমিন্তে তাঙ্ভারদের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে 
সেই জলাশয়পুভূতিতে যে প্রুত্যেক ব্যক্তি স্বান করে কিন্থা কোন বস্ত্রাদি কি ঘোড়া কি 
কুধুর কিন্থা কোন জন্ত ধোয় বা ধোনায়। 


২) পূর্রোক্ত এ প্ুকার জলাশয় কি জলপথ বা জলবন্ত্রে যে ব্যক্তি কোন 
শ্ররকি বা পাথর কি ক্বাটনি কি ময়ল। কিস্থা! জঞ্জাল বা অন্য অপকারক অথবা বিরক্ত- 
কারি কোন জিনিস বা দুব্য রাখে কি নিক্ষেপ করে অথবা কোন পশম কি চাচডা কি 
কোন পশ্তর চাম অথবা দুর্ন্ধ বা ঘুনাজনক অন্য জিনিস বা বন্ত ধোয় কি পরিষ্কার 
করে? 


৩1 ফে ব্যক্তি আপনার কোন নালা ব! নর্দাম] কি সোরীর জল কি আপ- 
নার অন্য কোন ঘৃণাজনক দ্রব্ুব্য বা বন্ত কিম্বা তাহার ছর বা বাটীর মধ্য দিয়া কি 
তাহার দখলের কোন ভূমি দিয়া বহী বা থাকা সেই প্রকার কোন দুবদ্ুব্য উক্ত 
কমিস্যনরেরদের কোন জলের আকর কি খাল কি জলাশয় বৰ জলপথ কি নলী কিনা 
অন্য জলযন্ত্রে বহাঁয় বা নরদমার দ্বার! পঁুছাইয়। দেয় বা নিক্ষেপ করায় অথবা! 
অন্য যে কোন কর্মের দ্বারা উক্ত কমিক্যনরেরদের জল কোন প্রকারে ময়ল। বা দুর্গন্ধ 


হয় তাহা করে। 


২৪ ইন্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


৪৭ ধারা। 

এবৎং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রের 
রিপোর্টক্রমে শহরের যে ভাগে আলোর আবশ্যক বোধ করেন সেই ভাগে আলো 
দেওনের জন্যে পুঢুরসদ্খ্যক দীপ প্রস্তুত করিতে এ কমিস্যনরদিগকে ক্ষমতা দেওয়। 
গেল এব” ইহার দ্বারা সেই কর্ম করিতে তাহারদিগকে হুকুম হইল এব সকল 
লোকের উপকারের জন্যে উক্ত দীপ উপযুক্তরূপে রাখিবেন এব, তাহা পরিষ্কার 
করিতে ও প্রস্তুত করিতে এব তাহাতে আলো দিতে প্রুচুরস*্খ্যক ব্যক্তিকে রাখিবেন 
ও নিযুক্ত করিবেন এব, সময়ক্রমে যেমত আবশ্যক হয় সেইমতে এ দীপের সণ্খ্যা 
বৃদ্ধি করিবেন বা অন্যপ্রকারে মতান্তর করিবেন এব, উক্ত দীপের মধ্যে যাহা ভগ 
বা] অকক্মণ্য হয তাহার পরিবর্তে নূতন দীপ দিবেন এব, ঘাহাতে উক্ত শহরের যে 
সকল রাস্তায় উক্ত কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করেন সেই সকল রাস্তাতে প্রতি দিনের 
বৈকালের ফে ঘণ্টাঅবধি তৎপর দিবসের প্রত্যষের যে ঘণ্টাপত্যন্ত উক্ত কমিস্যনরের। 
উচিত ও উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ করেন লেইপর্স্যন্ত তাহাতে উত্তম ও প্রচুর মতে 
আলো দেওয়া যাঁষ এমত করিবেন এব উক্ত প্রত্যেক দীপ স্বাপনকরণের ও 
মেরামত করণের ও রাখণের ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে তৈল ও শলিত' 
দেওনের এব পুক্দোক্ত ঘণ্টায় তাহাতে আলো দেওন ও আলে! রাখনের সমস্ত 
খরচ উক্ত কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি । 


৪৮ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দীপষে ব্যক্তি জানিয়। শ্ুনিয়। নষ্ট করে 
বা ক্ষতি করে বা বিরূপ করে কি ব্যাঘাত করে কি তাহার মধ্যের কোন আলো নিব্বাণ 
করে ব। উক্ত কমিস্যনরেরদের বা তাহারদের উক্ত সরবেয়রের হুকুম না পাইয়। উক্ত 
দীপহইতে কোন তৈল বা অন্য বিষয় কি দুব্য ভুলিয়া লয় বা লইয়1 যায় সেই ব্যক্তির 
অপরাধ মাজিষ্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের 
নিমিত্তে ৫০০ টাকার অনধিক জরীমান। দিবেক ইতি ৷ 


৪৯ ধারা । 


এব, ইহাতে ভুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কার্ষাকরণেতে কি এই 
আইনের দত্ত কোন ক্ষমত। বা শক্তিক্রমে যে কোন ব্যক্তি কোন বেদীড়া কর্ম বা! দোষ 
কি অন্য অনুপযুক্ত কার্য করে যদি তন্িমিত্ত নালিশ হওনের পূর্বে খ ব্যক্তি ক্ষতিগুস্ত 
ব্যক্তিকে উপযুক্ত টাক দিবার প্রস্তাব করে তবে এ ক্ষতিগুস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলে 
কিছু টাকা পাইবেক ন1 এব, যদি সেইরূপ কোন টাকা! দিবার প্রস্তাব না হয় তবে 
ফে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে মনেই আদালতের অনুমতিক্রমে নালিশের 
বিচার হওনের পূর্বে সেই নালিশে এ আসামী যত টাকা উচিত বোধ করে তত টাকা 
আদালতে আমানৎ করিতে পারে এব তাহা! হইলে অন্যান্য হে গতিকে আসামীরা 


ই্সয়েজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন। ৫ 


আদালতে টাকা আমানৎ করণের অনুমতি পায় সেই গতিকে যেরূপ কার্য হয় 
সেইরূপ কার্ধ্য হইবেক ইতি । 


৫০ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে কোন ক্ষতিপূরণের টাকা ৰা 
খরচ কি খরচা এই আইনের দ্বারা দিবার হুকুম আছে এব. এ টাকার সখা 
নিণয় করণের এব” তাহা আদায় করণের কোন নিযম নির্দিষ্ট নাই সে৯২ গতিকে 
যেরূপে ১৮৪৭ সালের হ২ আইনক্রমে সালি্সীর দ্বার! কার্ধ্যকরা নির্দিষ্ট আছে সেই- 
বূপে এ বিবাদি টাকার সণ্ঞখ্য। সালিলীর দ্বারা নির্ঘ ও নির্দিষ্ট হইবেক এব যদি 
উভয পক্ষীয ব্যক্তি দুই জন লালিস নিযুক্ত করণের বিষয়ে এঁক্য না হইতে পারে 
অথবা যদি সালিসেরা পূর্রোজ্জমতে আপনারদের ফযসল। না করেন তবে কলিকাতার 
কোন দুই জন মাজিঞ্টেট লাহেবের দ্বারা এ টাকার সম্প্যার নির্ষ হইবেক এবঞ্, 
সেইরূপ নির্দিষ্ট টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বার! অথবা অন্য যে ব্যক্তির সেই টাক1 
দেয় হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা যদি দাওয়া হওনের সাত দিবসের মধ্যে না দেওযা ফায় 
তবে সেই টাক" কঙ্জের নালিশের দ্বার] বা প্রকারান্তরে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত 
স্প্রিম কোর্টের দ্বারা আদায হইতে পারে ইতি | 


৫৯ ধারা । 


এবস হ্বকুম হইল ঘে উক্ত কমিস্যনরেরদের কম্মকীরক অথবা চাঁকর ভিন্ন অন্য 
ব্যক্তির সম্পর্কে এ আইনের দ্বারা কি উক্ত কসিস্যনরেরদের কোন ব্যবস্থার দ্বার! 
যেং অপরাধের জন্যে দগু নিরূপণ আছে সেই নান! অপরাধের সতক্ষেপ বিবরণ 
এব প্রুতেতক দণ্ডের বিবরণ তাহারা প্রকাশ করিবেন এবণ এ বিবর্ণ একট। তক্তার 
উপরে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় লেখাইবেন কি তাহা কাগজের উপর মুদ্লাঙ্কিত 
করিয়। এ তক্তার উপর লেয়াই দিয়! বসাইবেন এব” এ তক্তা উক্ত কমিস্যনরেরদের 
মুহুরীরের দস্তুরেরলকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকাইীবেন অথবা] বলসা- 
ইবেন। এব” যখন এক্ূপ কোন জরীমানা কোন বিশেয় স্থানের বিষষে খাটে তখন 
যে স্থানে এ জরীমান] অর্শে বা সম্পর্ক রাখে তাহার অতি নিকটবর্তি সকল লোকের 
দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এ তক্তা লট্কাইবেন | এব” যতবার এ সকল বিবরণ কিনা 
তাহার কোন ভাগ মোচা খা বা নষ্ট হয় ততবার তাহা পুনব্ার লিখিবেন। এবং 
যদি সেই বিবরণ পুর্বোক্ত নিদ্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ না হয অথব] প্ুকাশ করিয়া না 
রাখা যায় কিম্বা খামখা ও দ্বেষপূর্্ক লুপ্ত অথকা বিনষ্ট ন1 হয় তবে সেই প্রকার 
কোন গ্তনাহগারী আদায় হইতে পারে না ইতি । 


৫২ ধারা? 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ছারা যে তক্তা লটকাইবার 
ছ 


হ্৬ ইক্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


হুকুম আছে তাহা! যদি কোন ব্যক্তি নামাইয়। ফেলে অথবা ভগ্ন করে কিবিরপ 
করে অথবা তাহার উপর লিখিত কোন অক্ষর বা অস্ক মুচিয়া ফেলে তবে এইরূপ 
প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক এবং সেইরূপ তক্তা 
পুনব্ার পুস্ত করণে যে খরচ লাগে তাহ দিবেক ইতি । 


৫৩ ধারা 


এব ইহাতে হুকুম ,হইল যে এই আইনক্রমে বা তদশুলারে করা কোন 
ব্যবস্থাক্রমে যে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দিষ্ট আছে যদি তাহা আদাষ করণের 
অন্য কোন প্রকার নিয়ম না থাকে তবে তাহা সরাসরীমতে কলিকাতার কোন 
মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আদাষ হইতে পারে | এব এ মাজিষ্েট সাহেবের 
নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নির্দিষ্ট সমবে ও স্থানে হাজির 
হওনার্থ নালিশগুস্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাখির করিবেন এবস এরূপ 
গুত্যেক সমন অপরাধি ব্যক্তির উপর নিজে জারী হইবেক অথবা তাহার লামান্যতঃ 
বাস স্বান বা শেষে জ্ঞাতহওয়া বাসস্থানে দিয়! আসিতে হইবেক এব” যে ব্যক্তির 
নামে নালিশ হইয়াছে মেই ব্যক্তি, হাজির হইলে অথব! হাজির না! হইলে সমন 
রীতিমত জারী হওনের প্রমাণ হইলে এ মাজিঞ্্রেট সাহেব এই নালিশ শ্রনিতে পারেন। 
এব এ নালিশ লিখনের দ্বারা দাখিল হইবেক। এব” নালিশগুস্ ব্যক্তির কবুলের 
দ্বারা! অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ কি সুকৃতির দ্বারা এ 
অপরাধ পান্যন্ত হইলে এ মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ অপরাধির দোষ নির্ণয় করিতে পারেন 
এব তাহার দোষ এইরূপ সাব্যস্ত হইলে অপর"ধি ব]ক্তি যে দণ্ড ও গুনাহগার্রীর যোগ্য 
তাহা এব এ দোষ সাব্যস্ত করণের যে খরচা মাজিঞ্রেট লাহের অথবা আসিষ্টা্ট 
মাজিষ্টেট সাহেব উচিভ বোধ করেন তাহা এ অপরাধির দিবার হুকুম করিবেন । 
এব এঁরূপে হুকুম করা দণ্ড বা জরীমানা বা খরচা গ্িনিস ক্রোকের দ্বারা! আদায় 
হইতে পারে ইতি। 


৫৪ ধারা । 


এব”. ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে অথবা ১৮৪৭ সালের ১৬ 
আইনের মধ্যে যদি কোন টাকা গতনাহগারীস্বরূপ বা প্ুকারান্তরে ক্রোতকর দ্বারা 
আদায করণের ছুকুম হয় তবে মেই টাক যে ব্যক্তির দেয় ইয় মেই ব্যক্তির জিনিস 
ও নঙ্মত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এব. লেই দেন টাকা ও 
ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে এ জিনিস ও লম্মত্তিহইতে উৎ্পন্থ অব- 


শিফট টাকা যাহার জিনিন ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরাইয়া 
দেওয়া যাইবেক ইতি । 
৫৫ ধারা । 


এব* ইহাতে হাকুম হইল যে এই আইন অথবা ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । ২৭ 


শক্তিক্রমে যে ক্রোক হয় তাহা? সমনে 1 দোষ সাব্যস্ত করণে কা ফ্রৌকী পরওযানাতে 
কিতৎ্সম্পকাঁয় অন্য কার্ষেযতে কোন দোঁষ বা বেদাড়! হইয়াছে বলিয়া বেআইনী জ্ঞান 
হইবেক না এব, যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক 
ন। এব৭, লেই ব্যক্তি তৎ্পরে কোন বেদাড়া কম্ম করিলে তৎপ্রযুক্ত আদৌ দোষী জান 
হইবেক না কিন্ত ফে সকল ব্যক্তি এ দোষ অথব]1 বেদীড়া কর্মের ছারা ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় দেই সকল ব্যক্তি সেই বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিকার সেই বিষয়ের ন- 
লিশক্রমে শ্রীত্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টে পাইতে পারে ও পাই- 
বেক ইতি। 


৫৬ ধার! ! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে মাজিষ্টেট লাহেবের দ্বারা সেঈরূপ কোন 
দণ্ড বা গ্রনাহগারী নিদিষ্ট হয় সেউ গ্ুনাহগারী ব্যয করণের বিষযে অন্য প্রকারে 
কোন নিয়ম নাথাকিলে সেই মাজিষ্্রেট সাহেৰ তাহার অদ্ধেকের অনধিক গোযেম্দাকে 
দিতে পারেন এব” অবশিষ্ট কমিনস্যনরদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এবপ, তাহার 
যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে এ টাকা এই আইনের অভিপ্রাযেতে খরচ 
করিবেন এব মাজিষ্র্েট সাহের তন্নিমিত্ত সেই টাকা! উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহু- 
রীরকে দিতে হুকুম করিবেন এবণ, মুহুরীরের রূলীদ যে ব্যক্তি সেই টাক! দেয় সেই 
ব্যক্তির প্রতি উত্তম ও মাতবর ফারখৎ হইবেক ইতি | 


৫৭ ধারা। 


এব ইহাতে ভ্রুম হইল যে এরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহাঙ্ 
বিষয়ি নালিশ মাজিঞ্্রেট সাহেবের নিকটে ছয় মাসের মধ্যে না কর যায় তবে কোন 
মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলে কোন ব্যক্তি এই 
আইনের শক্তিক্রমে নির্দিষ্ট কোন দওড বা গুনাহগারী দেওনের যোগ) হইবেক না 
ইতি । 


৫৮ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে যে 'কোন কর্ম কিক্রটি বা কসুরের দ্বার? 
কোন ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইয়াছে সেই কর্ম 
প্রভৃতিপ্রযুক্ত যদি নেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্নত্তির কোন ক্ষতি করিয়া 
থাকে তবে লেই ব্যক্তি সেই জরীমান] দিৰেক এবৎ সেই ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবার 
ষোগ্য হইবেক এব যদি সেই ক্ষতি পূরণের বিষয়ে কোন বিবাদ হয় তবে 
দণ্ডগুন্ত ব্যক্তির দোষ ফে মাজিষ্ট্রেট লাহেবের দ্বারা সাব্যস্ত হইল সেই মাঁজিষ্ট্রেট 
আাছেব্র ছারা এ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবেক এব" যদি মেই ক্ষতি পূরণের 
টাকা দাওয়া হইলে ন। দেওয়া যায় তবে তাহা? জ্রীত্রীমতী মষ্ারাণীর সুপ্রিম 
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কোর্টে কর্জের নাজিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পারে 
ইতি। 


৫৯ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন বিষষে এঈ আইনের নিয়মানুসারে 
মাজিঞ্্রেট সাহেবের এলাকা থাকে সেই বিষষে সাজিষ্্রেট পাহেব কোন বাক্তিকে 
আপনার সম্মুখে লাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেশ এব” যে লমবে ও 
যে স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা এ সসনে লেখা থাকিবেক এব সেই 
বিষষে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্৫থ তাহাকে শপথ করাইতে বা তাহার স্থানে সুকৃতি লইতে 
পারেন |! এবং ঘদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলব হইলে এবং দূরত্ব বাকারণাস্তর 
প্রযুক্ত মেই ব্যক্তি আইনের মতে আপনার শ্বরচার জন্যে যথার্থ দাওয়া করিতে পারে 
তাহার সেই শখ্বরচার জন্যে তাহাকে ওয়াজিবী টাকা! দেওবা গেলে বা দিবার প্রস্তাব 
হইলে যদি সেই ব্যক্তি তনিমিন্ত নির্দিষ্ট সময়ে এ স্থানে হাজির হইতে উপযুক্ত 
কারণ বিন। অস্বীকৃত হয বা ক্রটি করে তবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি হাজির হইয়া 
মাজিষ্টরেটে লাহেব বা আসিষ্টা্ট মাঁজিষ্রেট সাহেবের সম্মূথে আইনানুসারে 
শপথ বা সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী দিতে বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকত না হয় তবে 
এমত ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা দি- 
বেক ইতি! 


৬০ ধারা? 


এবৎ২ ইহাতে ভকুম হইল যে ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের এব ১৮৪৭ 
সালের ২২ আইনের এব এই আইনের পশ্চাৎ্থ লিখিত কথার যে নান। অর্থ এই 
আইনের দ্বারা নিকপণ হইষাচ্ছে যদি সেই বিষয়ে অথবা তাহার পূর্বাপর কথায় 
সেই অর্থ করণের বিরুদ্ধে কিছু না থাকে তবে সেই কথার সেই অর্থ হহী- 
বেক। বিশেবতঃ বে কথা এক বচনে লেখা গিবাছে তাহাতে বহু বচনের 
অথও নুঝাইবেক এব" যে কথা বহু বচনে লেখা গিযাছে তাহার অর্থ এক বচনেও 
হইবেক এব” যে কথা পু্লিঙ্জ আছে তাহা যদি “ পু”? এই বিশেষ লেখা ন। 
থাকে তবে অ্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক। এব “ব্যক্তি” এই কথা বহু জনবিশিষ্ট বা 
এক জনের চাটরপ্রান্ত সমাজ বুবাইবেক। এব, "শপথ ও “সুকৃতি” এবছ 
“ ধম্মতঃগ্রতিজ্ঞা " এই কথা যখন অন্য কথায় সণ্যুক্ত না থাকে তখন ভারতবর্ষে 
শ্রীযুত গবরুন্রু ভেনরুল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনের ম্বারা ব। 
ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঙ্গলও্ড দেশের পালিমেন্টের কোন আকৃটের দ্বারা শপথের 
পরিবন্তে যে কোন শপথ বা সুকৃতি কি গ্রুতিজ্ঞা আই নমতে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও 
বুঝাইবেক। এবপ্, “রাস্তা” এই কথা কোন চক বা আশড়া কি রাস্তা কিন্বা অঙ্গন বা 
সুড়িপথ কি পদক্রজে গমনোপযুক্ত পথ বা রাজমার্গ কিম্বা গলি অথবা পন্থা! বা খোল! 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন! ২৯ 


পঞ্চ কি প্রবেশের স্থান বা অন্য কোন সাধারণ জায়গা বুঝাইবেক | এব” “উক্ত 
কমিস্যনরেরা " এই কর্ধা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে যে কমিস্যন- 
রের। নিযুক্ত হন ভীাহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি। 


সমসাপ্তঃ। 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ৩ তৃতীয় আইন? 


এ. ভারতবর্ষের ভ্রীয়ূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হন্ধুর কৌন্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআারি তারিখে জারী করিলেন এবস তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে! 


ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলের আইনের “ ঠগ” ও * ঠগী” এবছ্, “ঠগীর দ্বার 
খুন” এই কথার ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন | 


যেহেতুক “ ঠগণ” ও * ঠগী” ও “ ঠগার দ্বারা খুন” এইহ কথা ভারতবষের 
কৌন্মেলের আইনেতে ব্যবহার হইলে তাহার অর্থ কি এই বিহয়ে সন্দেহ হইয়াছে। 


অতএব ইহাতে কুকুম ও বিধান হইল যে ভারতবর্ষের হুর কৌন্দেলের যে 
কোন আইন ইহার পূর্বে জারী হইয়াছে দেই আইনেতে “ ঠগ” এই শব্দ থাকিলে 
তাহার এই অর্থ ছিল এব” এই' অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে যে উপায়ের দ্বারা 
ফে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে খুন করণের কল্প করিয়া অথবা তাহার মৃত্যু হইবার 
সন্ভাবন। আছে জানিয়া সেই উপায়ের দ্বারা বালক চুরীর অপরাধ অথবা ডাকাইতীর 
তুল্য না হয এমত বলপূর্ক রাহাজানীর অপরাধ করিবার জন্যে কোন জনের বা 
জনেদের সঙ্গে নিত্য যোগ করিতেছে ব] ইহার পূর্বে করিয়াছে সেই ব্যক্তি । এবস 
“ ঠগী” এই শব্ধ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এব” এই আর্থ 
আছে জ্ঞান হইবেক যে সেইরূপ বালক চুরী অথবা ঠগের দ্বারা রাহাজানী করণ বা 
উদ্যোগ করণের অপরাধ | এব” “ঠগীর দ্বারা খুন” এই শব্দ উক্ত আইনেতে 
থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এব” এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে এ বালক 
চুরী অথবা ঠগকর্তৃক রাহাজানীর অপরাধ খুনের দ্বারা করণ ইতি! 


সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের সেক্রেটারী 1 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ভারতবর্ষের জ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাচাদুর হজ্ুর কৌন্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ লালের ২৬ ফেব্তরআরি তারিখে জারী করিলেন এব”, তাহা। সর্্দ সাধারণ 
লোককে জান্ইবার নিজিত্ে প্রকাশ হইতেছে! 


করনর সাহেবের জুরির বিষয়ি নিয়ম করণের আইন । 


৯» ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালের ১ মে তারিথঅবধি ও তাহার 
পর কলিকাত। কিম্বা মাম্দ্ীজ অগ্বা বোদ্বাইয়ের করনর সাহেব যখন কোন বিষয়ের 
সুরৎ্ছাল করেন্তখন পাঁচ জন জুরির অধিকের আবশ্যক হইবেক না এব বারে 
জন জুরির ফয়সল! যেমন আইনসিদ্ধ উত্তম ও মাতবর ও প্রবল হইত তেমনি পাঁচ 
জন জুরিরো। ফয়সল সব্্মতোভাবে উত্তম ও মাতবর ও প্রবল হইবেক ইতি । 


২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করনর সাহেব যে কোন ব্যক্তিকে 
জুরির কর্ম্েন্ে হাজির হইতে রীতিমত তলব করেন সেই ব্যক্তি যদি মেই তলবচিঠীর 
নির্ধিষ্ট সময ও স্থানে হাজির হইতে ক্রি কিবা গাফিলী করেন তবে উক্ত কোন করনর 
সাহের উক্ত ব্যক্তিকে হাজির হইতে এব, জুরির কর্ম করিতে তিনবার আপন আদা- 
লতে প্ুকাশরূপে তলৰ করিতে পারেন এব সেই ব্যক্তি হাজির না! হইলে ও সেই 
তলবচিঠী তাহার প্রতি জারী হইয়াছে কিন্থা তাহার লামান্য বাসস্থানে দেওয়া 
গিয়াছে ইহার পুমাণ হইলে উক্ত করনর সাহেব এ ক্রটিকারক ব্যক্তির ৫০) টাকার 
অনধিক ফত উচিত বোধ করেন্‌ তত জরীমানা করিতে পারেন্‌ এব এ করনর সাহেৰ 
এক সর্টিকিকট লিথিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এব” সেই সর্টিকিকটে উক্ত 
ক্ররটিকারক পুতেক ব্যক্তির নিজ নাম ও ব”শের নাম ও শাইীর বাসস্থান ও ব্যবসা 
ও কারবার এব”, যত জরীমান। হইয়াছে তাহা এবপ জরীমানা করণের কারণ 
লিখিয়া এ সর্টিফিকট যে রাজধানীর করনর তিনি হন সেই' রাজধানীর এক জন 
মাজিষ্ট্রেট সাছেবের নিকটে পাঠাইবেন এব এ সর্টিক্ষিকটের এক নকল জরীমান! 
হওয়া ব্যক্তির লামান্য বাষস্থানে রাখাওপের দ্বারা কি উপরের উক্তমতে শিরনামা 
দিয়া ভাকযোগে পাঠাওনেক্স দ্বার! তাহার প্রতি জারী করিবেন । এবপ তাহাতে এ 


ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


মাজিস্ট্র টে লাহেব আপনি নেই জরীমানা করিলে যেরূপ করিতেন সেইরপে ১৮৩৯ 
লালের ২ আইনের বিধানমতে এ জরীমানার টাকা আদায় করিবেন ইতি । 


৩ ধারা । 


এব” যেহেতুক করনর সাহেবের তজ্বীজের প্রুতিপোষকতা করণের ও পারি- 
ভাষিক দোষপ্রযুক্ত তাহা ব্যর্থ না হওনের বিধি করা উচিত। | 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করনর লাহেবের কোন্ু সুরৎ্হালের 
উপর কি তাহার অনুমারে ষে তজবীজ হয় তাহা কিন্বা এমত কোন তজবীজের উপর 
বা তছ্ক্রমে যে কোন ফয়মল৷ লেখা যায় তাহা নীচের লিখিত কোন হেতুতে বাথ 
বাবাতিল কি অন্যথ। হইবেক ন1) বিশেষতঃ যে বিষয়ের পুমাণ করণের আবশ্যক নাই 
তাহ] নিদ্ধার্ম্য না! করণ অথবা “ বলপুর্্কক ও আস্ত্র ধার” কি « শান্তির বিরুদ্ধে” কিনব 
“ আউনের দাড়ার বিপরীত” এইং কথা না! লেখন কিস্বা কেবল দাড়ার বা বাড়তীর্‌ 
জনে) অন্য যে কোন শব্ধ কি কথা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা না লেখন বা লেখন অথ্ব। 
“ তাহারদের শপথ” এই কথা বহু বচনে ন1 লিখিয়া এক বচনে লেখুন কিন্বা অপরাধ 
যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময় অপরাধ সম্পর্কে আবশ্যক না হইলে তাহা না! লেখন 
কি তাহা অস্তদ্ধরূপে লেখন কিম্বা উক্ত তজবীজের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা ব্ক্তিরদিগের 
নিজ নাম না লিখিয়! তাহার বা তাহারদের পদেশপলচক্গের নাস কিস্থা বর্ণনাকারক 
অন্য কোন নাস লেখন অথবা উক্ত কোন তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে জুরিরদের নাম 
না লেখন অথবা উক্ত তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে কোন জুরিরদের নাম ও তাহার নিম 
ভাগে তাহারদের দস্তথৎ্কর]1 নামের অক্ষরের কিছু বৈলক্ষণ্য হওন কিন্বারোন জুরি বা 
জুরিরা এ তজবীজের কৈফিয়তে আপনার ৰা আপনারদের নাম লহী না করিয়ণ দেরা 
সহী করণ অথবা যদি জুরি বা জুরিরদের নাম বা নাম সকল নিদ্দিষ্ট হইয়াছে তবে 
দলেই ঢেরাতে কোন সাক্ষির লহী না হওন কিম্বা কোন জুরি বা জুরির বশের নাম 
বা নামসকল ভিন্ন আপনার কি আপনারদের নিজ নাম কি অন্য নাম বা নামসকল 
লম্পুর্ণরপে না! লিখিয়া তাহার আদি অক্ষর কি অণ্অমাত্র লেখন কিম্বা এ তজবীজের 
কৈফিয়তের মধ্যে কোন কথা কিরিযা দেওন কি পক্তির মধ্যে অন্য কথা বলাওন যদি 
সহী হওনের পরে তাহা করণের প্রমাণ না হয় অথবা খুন কি নরহত্যা ভিন্ন অন্য 
কোন গতিকে এ তক্তবীজ উপযুক্তমতে মোহরাক্কিত ন। হওন কি্বা চামের কাগজে 
লিখিত ন! হওন কিম্বা এ তজবীজ করনর সাহেবের সাক্ষাতে না হইয়। কোন ডেপুটী 
ফরনরের সাক্ষাতে হওন্‌ কিন্া সুরৎ্হাল করণের নিমিত্তে প্রথম বৈঠকে যদি করনর 
এব০ জুরিলকল শব দেখিয়াছেন তবে তাহারদের নকলের একি সময়ে শব না দেখন। 
এব. উপরের লিখিতমতে পারিভাষিক দোষ হইলে এমত সকল কি কোন গতিকে যে 
রাজধানীতে এ সুরত্ছাল করা গিয়াছে নেই রাজধানীর প্রী্ীমতী মহারাণীর সুপ্রিম 


ইঙ্গয়েজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ অইন। ৩ 


কোর্টেরশকোন জজ সাছেরের লম্মুখে এমত কোন তজবীজের শ্ুদ্ধতার বিষয়ে আপত্তি 
হইলে তিনি ষদি উপযুক্ধ বোধ করেন তবে উক্ত কোন বিষয়ে তাছা। শ্বধরাইবার 
হকুম করিতে পারেন এবস তদনুসারে অবিলম্বে তাহা শ্রধরাণ যাইবেক ইতি | 


৪ ধারা। 


এবছং ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকান্তা ও মান্দাজ ও বোস্থাইয়ের প্রত্যেক 
করনর সাহেষ সুরহাল করণের জন্যে আপনার ডেপুচীস্বরূপ আপনার এওজে কর্ম 
করিবার নিমিতে আপন দম্তখৎ ও মোহর কর] লিপির দ্বারা সময়ে কোন উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে নিযুক্ষ করিতে পীরেন কিন্তু তিনি যে রাজধানীর করনর হন লেই রাজধানীর 
প্রীযূত গবর্নর্‌ লাহেবেরি এ নিয়োগের মঞ্জুরীর অপেক্ষা ধাকিবেক | এবপ, উক্ত 
প্রকারে নিযুক্ত হওনের দ্বার ও তাহার শক্তিক্রম্পে উক্ত কোন ডেপুী করনর যে 
সকল সুরৎ্হাল ও অন্য কর্মকরেন্‌ তাহা যে করনর সাহেব তাহাকে নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন ত্টাহারি কর্ম জ্ঞান হইবেক। ,কিন্ত জানা কর্তব্য যে এমত কোন করনর 
পীড়িত না হইলে কি অন্য কোন আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ কারণপ্রযুক্জ অনুপস্থিত না 
হইলে এমত কোন ডেপুটী উক্ত করনরের এওজে কর্ম করিতে পারিবেন না । আরো? 
জান! কর্তব্য ষে ষে করনর সাহেবের দ্বারা এইমত নিয়োগ হইয়াছে তিনি কোন 
সময়ে তাহা বাতিল ও অন্যথা করিতে পারেন্‌ ইতি | 


সমাপ্তঃ | 


জি এ বুশবি। 


ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন | 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে পশ্চাৎ লিশ্িত 
আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্ধ সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে? 


মুচলকী লওনের বিষয়ি আইন শ্রধরিবার আইন । 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮২৫ সালের ৪ আইনের ৪ 
ধার! রদ হইল ইডি। 


২ ধারা? 


এবস ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে জিলা ও শহরের 
মাজিক্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট পাহেবেরা যে সকল গতিকে আপন২ এলাকার মধ্যে 
শান্তি রক্ষার নিমিত্তে মুচলক1 লওয় যথার্থ ও আবশ্যক বোধ করেন সেই নকল 
গতিকে যেমন অন্য লোকেরদের স্থানে তেমনি ব্রিটনীয় প্ুজারদের স্থানেও এই 
আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে মুচলকা লইতে পারেন এব যে ব্যক্তির স্থানে 
সেই মুচলক! লওয়! যায় তাহার কোন বিশেষ অপরাধের প্রমাণ না হইলেও তাহা! 
লইতে পারেন | কিন্তু জান] কর্তব্য যে এ সুচলকার লিখিত টাক মুচলকাদেওনিয়। 
ব্যক্তির অবস্থা ও সেই ব্ষয়ের ভাবদৃক্টে ধাধ্য করিতে হইবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এমত কোন ভারি অপরাধ হয় যে এ 
অপরাধির সুচলকার অতিরিক্ত তাহার স্থানে শান্তি রক্ষার জামিনী লওয়া আবশ্যক 
বোধ হয় তবে উক্ত মাজিঞ্রেট সাহেবের এ জামিনী লইবার হুকুম দিতে পারেন 
এব জামিনীনামার ওয়াজিবী টাক নিরূপণ করিবেন এব” জামিন কিন্বা জামিনের 
এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুসারে জামিনীনাম! লিখিয়! দিবেক ইতি। 


৪ ধারা । 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতি- 
রিক্ত জামিনী লইয়! কিম্বা না লইয়া শান্তি রক্ষার যে মুচলক! অপবাদগ্রন্ত ব্যক্তির 


ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


স্থানে*লঈতে হয তাহার এক বৎসরের অধিক মিয়াদ করণের আবশ্যক নাই তখন 
এ সাহেব উপরিস্থ কার্যকারক দাহেবের নিকটে কিছু জিজ্ঞানা না করিয়া তদনুনারে 
হুকুম করিতে পারেন। এবস অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি এ মুচলকা! কিম্বা অতিরিক্ত জামিনী 
না দিলে তাহার প্রতি যে কার্ধ্য করিবার হুকুম হয় তাহা যাব না করে তাবৎ 
মাজিছ্রেট দাহেক তাঁংাকে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন হীতি | 


৫ ধারা। 


এন০, উহাতে হুকুম হইল যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের মন বোধ হয় যে অতিরিক্ত 
জামিনী লইয়া! কি না লইয। শান্তি রক্ষার যে মুচলকা। অপবাদগ্রন্ত ব্যক্তির স্থানে লইতে 
হায় তাহার মিয়াদ এক বছ্সরের অধিক করণের আবশ্যক আছে তখন মাজিষ্েট 
সাহেব সেই বিষয়ে আপন মত লিখিবেন এব* তাহার বোধে যত টাকার মুচলকা 
ও জ্ামিনী ও যত জন জামিন এব” যে মিয়াদের নিমিত্তে এ মুচলক ও জামিন লইতে 
হয তাহার বৃত্তান্ত এক হুকুমনামাতে লিখিবেন কিন্ত তাহা কোন গতিকে তিন 
বৎসরের অধিক হউবেক না। যদি সেই' ব্যক্তি উত্ত প্রুকারে হুকুমহ ওষা মুচলকা। 
ও জামিনী না দেয় তবে তাহার ক্ুবকারী সেশন জজ লাহেবের নিকটে আপণ 
হইবেক এব, তিনি সেই বিষযের তজবীজ করিষ1 অতিরিক্ত যে বৃত্তান্ত আবশ্যক বোধ 
করেন তাহা তলব করিসেন এব মেই বিষযের হুকুম দিয় মাজিস্ট্রেট সাহেবের 
হুকুম বহাল কি মতান্তর কিম্বা বাতিল করিবেন! এব সেশন জজ সাহেব যে হুকুম 
করেন তাহাতে যদি মুচলকা কিম্বা জামিনীর বিষষে সাজিষ্টেট সাহেবের হুকুমের 
অনেক অণশ মঞ্জুর হয় তবে দেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেটে সাহেবকে এমত হুকুম 
দিবেন যে এ ব্যক্তিকে যে কর্ম করিবার হুকুম হইয়াছে তাহা যাব নাকরে তাৰ 
তাহাকে দেওযানী জেলখানায় কয়েদ করেন ইতি | 


৬ ধারা। 


পরন্ক জানা কর্তব্য এব ইহাতে হকুম হইল যে যে মিয়াদের সুচলকী এব 
জামিনী এ ব্যক্তির স্থানে তলব হইয়াছে তাহার অধিক মিয়াদপর্ধ্যন্ত সেই ব্যক্তিকে 
এই আইনমতে কয়েদ রাখিতে হইবেক না ইতি। 


৭ ধারা । 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুলারে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় 
তাহারদের বিষয়ে এব এই আইনানুপারে যত ব্যক্তি জামিন হইয়াছে তাহারদের 
বিষযে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫1৬৭ ধারার বিধান 
খাটিবেক ইতি । 
৮ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলকা উল্লঙন হওনের প্রমাণ 


ইকরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন | ৩ 


মাজিষ্টরেট সাহেবের সম্মুখে হইলে তিনি দেওযানী আদালতের ডিক্রী জর, করণের 
যে নিয়ম নির্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে এ মুচলকার লিখিত জরীমান] ' আদায় 
করিবেন ইতি । 


» ধারা । 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলকা উল্লঙ্ুন হওনের প্রমাণ 
মাজিষ্ট্রেট লাহেবের সম্মুখে হইলে যদি জামিনীনামা লওয়1 গিয়া থাকে এব” যদ 
মাজিষ্ট্রেট লাহেব বোধ করেন যে এ জামিনীনামার অনুলারে কার্ধ্য করা উচিত তবে 
তিনি জামিন কি জামিনেরদিগকে জরীমানার টাকা দিতে কিম্বা তাহা ন! দেওনের 
কারণ দর্শাইতে এত্তেল। দিবেন। এব যদি কোন মাতবর কারণ দর্শান না যায় 
তবে দেওয়ানী আদালতের ভিক্রীজারী ক্রমে সম্মত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের ফে 
নিয়ম নির্দিষ্ট আছে সেই নিষমমতে মাজিঞ্রেট সাহেব এ জামিন কি জামিনেরদের 
সম্নত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহার কিম্বা তাহাদের স্ানে জরীমানার টাকা 
আদায় করিবেন । এব* যদি এ জরীমানার্‌ টাকা দেওয়া না যাঁয এব” উক্ত ক্রোক 
ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহ! আদায় হইতে না পারে তবে এ জামিন কি জামিনের 
মাজিষ্ট্রেট লাহেবের হুকুমমতে ছয় মাসের অনধিক কালপর্যযন্ত এ স্থানের দেওয়ানী 
জেলখ্াানীয় কয়েদ হইবার ষোগ্য হইবেক ইতি | 


১০ ধারা । 
এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডের হুকুম ও 
অন্যান্য হুকুম হয় তাহার উপর আপীল করণের সাধারণ নিয়মমতে আপাল হইতে 
পারিবেক ইতি । 
* ১৯ ধারা? 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। রাজপ্রানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন 
আইনের শক্তিক্রমে কোম্পানি বাহাদুরের কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা কিন্বা 
জিলা! কি শহরের মাজিষ্ট্রেট পাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দার? ফে 
সকল মুচলকা ও জামিনীনাম? শান্তি রক্ষা কিন্বা সদাচরণের নিমিত্তে লওয়া যায় তাহ। 
এই আইনের ৮ এব” ৯ ধারার নিদিষ্ট মতে জারী হইতে পারে ইতি ॥ 


* মুচলকার শরওয়া | 


লিখিত, শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য মুডলকা পত্রমিদ্ কার্ধযঞ্চাগে যেহেভুক 
আমার প্রুতি এত মিয়াদপর্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষষে মুচলকা! লিখিয়া দিতে হুকুম 
হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদ্‌- 
পর্য্যন্ত আমি কোন বিরুদ্ধ কর্স করিব না যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা 
সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা! লিখিয়! দিলাম ইতি তারিখ অমুক 


ইন্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ফেয়াল জামিনীর শরওয়া । 


লিখিত”, শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়ালজামিনী পন্রিমিদ্‌» কার্ধাঞ্চাগে । 
অমক স্থাননিবাসি অমুককে এত মিয়াদপর্যযন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন 
দিতে হজুরহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়! 
একরার করিতেছি ও লিখ্িয় দিতেছি ফে উক্ত মিয়াদপর্য্যস্ত আলামী হইতে কোন 
কম্ম বিরুদ্ধ হইবেক না ও যদি আলার্মী এইমত কর্মকরে তবে আমি এত টাকা 
জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ীলজামীনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি 
তারিখ অমুক ॥ 


সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশবি! 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


খওছখে 0১ 8147৪ হর এখৈ5 08770166 27127910107. 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এব তাহা! সর্্ম সাধারণ লোক- 
কে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


ভিন্নাধিকার দেশীয় এব” ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বার! আমদানী ও রূস্তানীহওয়। 
দূব্যের মাসুল তুল্য করণের এব” কোক্সীনি বাহাদুরের শালিত দেশের এক বন্দর- 
হইতে অন্য বন্দরে রঙ্কৃহওয়! দুব্যের মাসুল রহিত করণের আইন। 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা ফোট- 
সেন্ট জর্জ অর্থাৎ মাম্দ্রীজ কি বোম্বাই রাজধানীর কোন বন্দরে ব্রিটনীয় জাহাজের 
দ্বারা কোন দ্রব্যের আমদানী হইলে এ দ্রব্যের মাম্বলের যে হার আইনমতে এক্ষণে 
নির্দিষ্ট আছে ভিন্নীধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদুপথে যে সকল দুব্যের আম- 
দানী নেই বন্দরে হয় তাহার মাসুল ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখঅবধি ও 
তাহার পর কেবল সেই হারানুলারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের 
কোন আইনেতে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্লুতিবস্ধক হইবেক 


নাইতি] 
২ ধারা! 


এব”. ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাজধানীর কোন বন্দরহইতে ব্রিটনীয় 
জাহাজের দ্বার! কোন ছুব্যের রস্কানী হইলে তাহার মাসুলের বে হার আইনসতে 
এক্ষণে নির্দিষ্ট আছে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর উক্ত কোন বন্দরহইতে ভিন্না- 
ধিকার দেশীয় জাহাজের ছারা সমুদ্ূপথে যে সকল দুব্যের রক্তানী হয় সেই সকল 
জুব্যের মাসুল কেবল সেই হারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্দেলের 
কোন আইনেতে ইহার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক 
না! ইতি। 


৩ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত তারিশখাবধি ও তাহার পর কোক্সানি বাহা- 
দুরের শালিত দেশের কোন বম্দরহইতে এ দেশের অন্য কোন বন্দরে যে কোন দুব্য 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৬ বট আইন । 


আইনমতে রক্তানী হয় তাহার উপর কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না। ভারতবর্ষের 
কৌদ্ষেলের কোন আইনে ইহার বিপরীত কোন কথা খাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক 
হইবেক না ইতি । 
৪ ধারা! 
কিন্ত নিত) জান কর্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথা নিমক কি আফী- 
নের বিষয়ে খাটিবেক না ইতি | 
সসাপ্তঃ | 
জি এ বৃশবি। 
ভারতবর্ষের গবৰর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 


011 0১১৬] ১551) 55 2307074166 77077514107, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৭ সন্তম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌমশ্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের হ৫ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এবণ, তাহা সর্্লাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে! 


১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধার কতক বেমাসুলী বন্দরে চলন না! হওগনের 
এব*এঅন্য প্রকারে সেই আইন সপ্ঘশৌধনের আইন | ১ 


১ ধারা । 


১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা মতান্তর হইল এব” ইহাতে হুকুম হইল 
যে কোক্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগহইতে মলাকার মোহনার কোন 
বন্দরে অথবা থনাসরিম প্রদেশের কোন বন্দরে কি আরাকান প্রদেশের কোন বন্দরে 
যে জিনিস রস্ক হয় কিন্বা। এ২ বন্দরের কোন এক বন্দরহইতে যেং জিনিস কোক্সনানি 
বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের কোন বন্দরে আমদানী হয় তাহার বিষয়ে উক্ত ৩ 
ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি। 


২ ধারা । 


এব”. ইহাতে হুকুম হইল মে কোনক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন 
বন্দরূহইতে উক্ত গ্রুদেশের ফষে কোন বন্দরে ১৮৪৮ লালের ৬ আইনের ৩ ধারা খাটে 
সেই বন্দরে জিনিল পুনব্বার রস্তু হইলে কোন মাসুল ফিরিয়! দেওয়া ঘাইবেক না 
ইতি । 
সমাপ্তি । 
জি এ নুশবি | 
ভারতবর্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৮ অফম আইন। 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাঁহা। সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে! 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১৯ এৰণ্০ ১৩ 
ধারার বিধি মতান্তর করণের আইন |) 


বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১২ সালের &. আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এব ৯৩ 
ধারার বিধি মতান্তর হইর। ইহার টুর! হুকুম হইল যে উক্ত ধারার নিদিষ্ট এত্তেলা 
অথবা দাওয়) কোন রাইয়ত ৰ। পুজার উপর জাতী করিতে হইলে যে জিলার মধ্যে 
এ এত্বেল৷ কি দাওয়ার নল্নর্ষীয়' ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি এ রাইয়ত কিছ! 
প্রজার সামান্যতঃ বাসস্থান না থাকে তবে এ এত্তেল। কি দাওয়! এক জমাওয়াঁলীল 
বাকীসমেত এ ভূমির মালের কাছারীতে অথ্কা তাহার উপর সকল লোকের 
দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিম্বা সকল লোকের দৃষ্টি- 
গোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লটকাওনের দ্বারা জারী হইবেক ইতি! 


সমাপ্তিঃ। 


জি এ বুশবি! 
ভারতবর্ষের গৰর্সেণ্টের সেক্রেটারী 1 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১১ একাদশ আইন। 


ভারতবষের শ্ীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্মেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২০ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা! লব 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


চোরেরদের ও বাটপাড়েরদের ভ্ুমণকারি দলের দণ্ড করিবার আইন । 


যেহেতুক ঠগ ও ডাকাইতেরদের অপরাধ সাব্যস্ত করণের আইনের কতকঁহ 
বিধান চোর ও বাটপাড়েরদের অন্যান্য দলের বিষয়ে খাটান উচিত বোধ হইয়াছে 
অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত প্রুমাণ হয় ষে এই আইন জারী হওনের পূর্ধে 
কিম্বা পরে ঠগের কিস্থা ডাকাইতের দলভিন্ন চুরী কি বাটপাড়ী করণের অিপ্রায়ে 
সম্মিলিত কোন ভূমণকারি দলভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির সাত বৎসরের অনধিক কাল 
মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদ থাকনের দও হইবেক ইতি | 


২ ধারা। 


ফে কোন ব্যক্তির নামে পূর্বোক্ত দলভুক্ত হওনের অপরাধে কিবা উক্ত কোন 
দলের দ্বারা চুরী কি লুঠকর1 কোন সম্পত্তি আইন বিরুদ্ধে ও জানিয) শ্রনিয়! লওনের 
কিম্বা খরীদ করণের অপরাধে অপবাদ হয় দেই ব্যক্তি কোক্নানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বার) সোপর্দ হইতে পারে এব” যে জিলাতে 
আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলার সীমার মধ্যে এ অপরাধ হইলে খ আদালত 
যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হইতেন সেইরূপে কোন আদালত সেই 
অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন ইতি ॥ 


৩ ধারা। 


এই আইনানুসারে কান অপরাধের বিচার করণ সময়ে কোন আদালত কোন 
মৌলবীর স্থানে কোন ফতওয়া লইবেন না ইতি । 
লমাপ্তঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গৰ্ণমেণ্টের সেক্রেটারী। 
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ইগরেজী ১৮৪৮ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌচ্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২৭ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবণ তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


আল্প কর্জ আদায় করিবার জন্যে কলিকাতার কমিস্যনরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট 
আদালতের এলাকা পূর্বাপেক্ষা সপষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন । 


যেহ্তুক বাঙগল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর দ্রীধৃত বৈস প্রর্সীডেন্ট 
লাহেব হজুর কৌন্দেলে উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি- 
ক্রমে ১৮০২ সালের ৯৮ মাচ তারিখে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন এব, উক্ত 
রাজধানীর শ্রীফৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৩ সালের ২৫ 
সেপেম্বর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র জারী করিলেন এব. উক্ত রাজধানীর প্রীযূত 
গবর্নর্‌ জেনরল ধাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৯ লালের ২৯ অক্টোবর তারিখে 
অন্য ফে ঘোষ্ণাপত্র প্ুকাশ করিলেন সেইং ঘোষণাঁপত্রের হ্ষমতানুসারে বাঙ্গল। 
দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি অর্থাৎ শহর কলিকাতার মধ্যে ও তাহার নিমিত্তে 
অল্প কর্জ আদায় করিবার জন্যে কমিস্যনরেরদের আদালত কম্ম করিয়া আসিতেছেন 
এব যেহেতৃক শেষোক্ত দুই ঘোবণাঁপাত্র এব” ত্রাহার অনুসারে যে২ ক্স ইহার 
পূর্ত হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার আইনসিদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে 
এব” যেহেতুক উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত আদালতের কমিস্যনরদিগকে 
যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল লেইং ক্ষমতা উক্ত তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা যে২ 
বিষয়ের উপর এ তৃতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা উক্ত কোর্ট কমিস্যনরদিগকে কর্তৃত্ব 
দেওয়া গেল মেই২ বিষয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে বিস্তার হইয়াছিল কি না ইহার 
সন্দেহ হইয়াছে এব. এ সন্দেহ নিবৃত্ত করিতে বিহিত বোধ হইয়াছে! এব 
যেহেতুক উক্ত আদালতের হুকুপ ও ব্যবহারের নিয়ম করণের জনে যে বিধান ও 
হুকুম ও আইন উক্ত আদালতে এব” এ আদালতের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে তাহ 
উক্ত প্রথম ঘোঁষণাপত্রের নিয়মমতে মঞ্জুর হয় নাই অথবা ছাপা হয় নাই কিছ্ব। 
প্রকাশ হয় নাই এব এ ক্রটি হইলেও সেই বিধানপ্রুভৃতি প্রবল ও স্থাপন করা। 
বিহিত বোধ হহয়াছে। এব যেহেতুক উক্ত কমিস্যনরেরা আলাহিদাং বৈঠক 
করণের এব একি কালে কিনা ভিন্ন কালে স্বতন্ত্র আদালত করণের ব্যবহার 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ মাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


করিয়া আঁসিতেছেন এব” এই ব্যবহারের আইনসিদ্বতা পুর্ব কালাবধি এব উত্তর 
কালের নিমিত্বে সত্স্থাপন করা বিহিত বোধ হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে 


হুকুম হইল। 
১ ধারা। 


উক্ত সকল ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার অনুযায়ি বা তৎক্রঙ্ে উত্ত 
কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথবা তাহারদের হুকুমমতে কর্মকারি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্কির- 
দের দ্বারা যে সকল কার্ধ্য ইহার পুব্দে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহা লর্মতো- 
ভাবে এব. সকল ব্যক্তি ও নকল চার্টরপ্রান্ত মমাজের বিরুদ্ধে আইনমতে দিদ্ধ ছিল 
এব* সিদ্ধ আছে জ্ঞান হইবেক ইতি । 


২ ধারা | 


যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা উক্ত কমিন্যনরদিগকে পূর্বর্ণেক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের 
ঘ্বারা দেওয গিয়াছিল তাহা যে সকল বিষয় উক্ত নান! ঘোষণাপত্র বা তাহার কোন 
একটার মধ্যে বা তাহার দ্বারা উক্ত কমিস্/নরদিগকে শ্রনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে 
ক্ষমত। দেওয়। গিয়াছিল সেই সকল বিষযের উপর বিস্তার হইবেক ও আমলে 
আসিবেক এবৎ ইহার পুর্বে বিস্তারিত ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৩ ধারা । 


ইহার পৃর্রে উক্ত আদালতের কোন কমিন্যনর অথব। কমিস্যনরেরা অন্য 
কমিস্যনরের ব) অন্য কমিস্যনরদিগেরহই'তে পথক হইয়) বৈঠক করণ সময়ে যে সকল 
কার্য করিয়াছিলেন ব) তাহার কিম্বা তাহারদের শক্কিক্রমে কোন ব্যক্তি ব। ব্যক্তির? 
করিয়াছিলেন খ কমিস্যনরেরণ উক্ত কোর্ট রিক্লেষ্টের মধ্যে একত্র বৈঠক করিলে যেরূপ 
হইত সেইরূপে মেই সকল কার্য সব্ধমতোভাবে এব” সকল ব্যক্তি ও সকল চাটরপ্রাপ্ত 
সমাজের বিরুদ্ধে আইনানুমারে সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক এব" এ কমিন্যনরের! 
ইহার পূর্রে যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন সেইরূপে ইহার পর সকলে একত্র 
বা আলাহিদাং বৈঠক করিতে পারেন এব একি সময়ে কিম্বা ভিন্নং সময়ে বৈঠককারি 
এক আদালত কিম্বা দুই ব। তিন স্বতন্জ আদালত করিতে পারেন ইতি। 


৪ ধার? 


যেং বিধান ও নিয়ম ও কার্ক্য নিব্দাহের দাড়! ও রসুমের তফমীল উক্ত 
আদালতে এক্ষণে স্থাপন কিছ্বা ব্যবহার আছে সেই সকল বিধানপ্রভ়ৃতি প্রথম ব্যবহার 
ও সন্স্থাপন হওনাবধি সব্দমতোভাবে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এব” সিদ্ধ আছে 
এমত জ্ঞান হইবেক এবৎ তাহার মধ্য যেহ বিধানপ্রভূতি সুপ্রিম কোর্টের দ্বার! 
মঞ্জুর করাঁওণের আবশ্যক ছিল সেইরূপ মন্ত্র করাওণের ত্রুটি হইলেও এব" তাহার 


ইক্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ৩ 


মধ্যে যেং বিধান ছাপা ও ঘোষণা! করা উচিত ছিল তাহা ছাপা ও ঘোষণা না 
হওয়াতেও কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি । 
৫ ধারা। 


যে সকল সমন ও অন্য হুকুম উক্ত কমিস্যনরেরদের বা কাহারদের কোন এক 
জনের দ্বারা বাহির হয় তাহা এই আইন জারী হওলের পূর্বে বা পরে বাহির হইলে 
তাহা যে কোন দিবসে ফিরিয়! দাখিল করিবার হুকুম হয় তাহা! আইনানুলারে সিদ্ধ 
ও প্রবল জ্ঞান হইবেক ইতি ! 


শমান্তঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০118 05 81218517565 15 23679401664 779181410/ 


091606৮ 1848 ছে বক ৮ &09 8০782] 8016৮ 0:001060, 62988৯ ০ বা, 080516. 


ইক্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


ভারতবষের ভ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হঞজুর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৮ সালের ১০৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা! 
সব্্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ করা যাইতেছে । 


বাঙ্গল। রাজধানীর অধীন দেশে ফে মিয়াদের মধ্যে রাজস্বের কার্যাকারকের- 
দের ফয়সল অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা। নিরূপণ করিবার 
আইন। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন 
এব ১৮৩৩ সালের ৯ আইনানুসারে রাজস্বের কার্ক্যকারকের!। ফে ফয়সলা করেন 


তৎক্রমে বাঙ্গল। রাজধানীর অধীন দেশে ভোগদ্খলের স্বত্ব পৃর্্বাপেক্ষা অধিক নির্বিবু- 
রূপে স্থাপনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা। 


এই' আইন জারীহওনের পূর্বে রাজস্বের কার্ধ্যকারকের! উক্ত কোন আইনানু- 
লারে যে ফয়লল! করিয়াছিলেন তাহার ওজর করিবার নিমিত্কে কোন আদালতে 
কোন মোকদ্দম? চূড়ান্ত ফয়ললার তারিখের পর বারো বৎসর অতীত হইলে গ্রাহ 
হইবেক না ইতি । 


২ ধারা) 
এই আইন জারী হওনের পৃর্রেষে কোন ফয়সল! করা গিয়াছিল তাহার 


ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রকার কোন মোকদ্দমা! এই আইন জারী হওনের পর 
তিন বৎসর অতীত হইলে গ্রাহা হইবেক না ইতি । 


৩ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকার কোন ফয়সলার ওজর করিবার 
নিমিত্তে উক্ত প্ুকোর কোন মোকান্দমা চূড়ান্ত ফয়সলার তারিখাবধি তিন বৎ্লর 
অতীত হইলে পর গ্রাহু হইবেক না ইতি | 
সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 
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ইঞজরেজী ১৮৪৮ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কোন্সেলে ইন্গরেজী 
১৮৪৮ সালের ১৭ ভুন তারিখে পশ্চাৎ লিশ্খিত আউন জারী করিলেন এব*ং তাহা! 
সব্দ্র পাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে গ্ুকাশ হইতেছে । 


সুকৃতি লগনের নিমিত্তে কমিস্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কলিকাতার সুপ্রিম 
কোটে দেওনের আইন । 


মেহেতুক বাঙ্গলা দেশের ফোট উলিযম রাজপানীর সুপ্রিম কোটের চাটরক্রমে 
এ কোটের ক্রোন ও প্রি তরফে সুকতি অথবা প্রতিজ্ঞা লওনের নিমিত্তে স্বাযি কমিস্ান 
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা এ আদালতের আছে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইষাছে এব 
খেহেতুক বিহিত আছে যে এ আদালতের এ ক্ষমতা থাকে এব”, আবশ্যকমতে এ 
ক্ষমতানুলারে কার্য হয অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


এই আইন জারীহওনের পরে উক্ত আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এ 
আদালতের €সাহরকরা এক বা ততোধিক কমিস্যন যে ব্ক্তিকি ব্যক্তিরদের নাস 
তাহাতে লিখিতে উক্ত আদালত উপখুক্ত “বাপ করেন তাহাকে বা তাহারদিগকে 
সমযেং দেন এব” এ কমিস্যনের দ্বার! সেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে অথবা তাহার- 
দের কোন এক জন কিম্বা অনেক জনকে উক্ত আদালতে যে কোন মোকদ্দমা বা অন্য 
কার্ধা এক্ষণে উপস্থিত থাকে কি উত্তর কালে উপস্থিত হয় তাহাতে অথব উক্ত আদ7- 
লতে কোন প্রুক1র কার্স্য উপস্থিত করণের অভিগ্রায়ে এ যুকৃতি ও গ্রুতিজ্ঞা লওনের 
ক্ষমতা দেওয়া যাঁইবেক ইতি। 


২ ধারা? 


যে গ্রুত্যক সুকৃতি ব! প্রতিজ্ঞা এই প্রকারে লওমা যাঁষ তাহ উক্ত আদালতে 
লওয়া গিয়াছে এইমত বোধ হইবেক এব সুকৃতির বিষয়ে যদি কোন রসুম নির্দিষ্ট 
থাকে তবে এ আদালতের মধ্যে সুকৃতি বা? প্রুতিজ্ঞা করণসমযে যে রূসুম লাগে এই 
আইনানুসারে যে ব্যক্তি সুকৃতি বাঁ প্রজ্ঞা করে তাহার সেই রসুম দিতে হইবেক 
এবং নেইরূপে নেই রূমুম লওয়া যাইবেক এব” তাহার বিষয়ের হিলাব দিতে 
হইবেক। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ মাল ১৪ চতুদ্দশ আইন 


৩ ধারা। 
যে কোন ব্যক্তি কোন প্ুতিজ্ঞা কি সুক্তি করে এব” তাহা করণ লময়ে জ্ঞাত 
আছে যে তাহা কিম্বা তাহার কোন অণ্পশ মিথ্যা সেই ব্যক্তি আদালতের দরবারে 
এইমতত কোন সুকৃতি বা পুতিজ্ঞা করিলে তাহার যে দণ্ড হইত সর্রপ্সকারে লেই 
দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি । 


সমাপ্তঃ | 


জি এ বুশৰি | 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ই্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


ভারতবষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
মালের ১৭ জ্বন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর 
সাধারণ লোককে জানাইবধার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে। 


সুপ্রিম কোর্টের কাধ্যকারকদিণকে ব্যবনা করিতে নিষেধ করণের আইন | 


নীচের লিখিত আদালতের কার্য্যকারকেরা আপনহ কর্তব্য কার্য পৃব্ধাপেক্ষা 
উত্তমন্ূপে নিষ্ম্ধহ করেন এই নিমিত্তে নীচের লিখিত্তে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


কোল্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে শ্রীস্রীর্তী মহারাণীর চার্টরের দ্বাব! 
স্বাপিত কোন আদালতের কিম্বা এ দেশের মধ্যে যোত্রহীন গুণিরদের উপকারার্থ 
স্বাপিত কোন আদালতের কোন কার্ধ্যকারক স্পষ্ট কি অসপফ্টরূপে আপনি বা 
আপনার নিমিত্তে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা আইনের নিবূপিত আপনার 
মাহিয়ান। ও রসুম ও পদের প্রাপ্তি ভিন্ন আপনার পদ্সম্নক্কীয় কোন কগ্ঘ অথবা 
ব্যবহারের জনে) কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্বানে কোন দান বা প্ররস্কার লইবেন 
না অথবা পশ্চাৎ নির্দিষ্ট মত বর্জিয়। কোন ব্যাঙ্কে কিগ্বী সাধারণ কোল্লানিতে কোন 
পদ ধারণ করিবেন ন) অথবা আপনার লাভের জন্যে কিম্বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তির- 
দের লাভের জন্যে ব্যাঙ্কের কিনা তেজারতের ব্যাপার করিবেন না কিন্া গামশ্ত] বা 
কম্মকীরক কি দালালের লযায় কোন কম্ঘ করিবেন না অথব]। তাহাতে লিপ্ত হইবেন 
না কিন্ত এ কার্যকারকের আপনার পদোপলক্ষে থে ব্যাপার করা কর্তব) তাহা? 
করিতে পারিবেন ইতি । 


২ ধারা। 


এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে উক্ত কোন আদালতের যে 
কোন কাধ্যকারক উক্ত কোন আদালতে কৌন্লেলী বা উকীলী কি প্ুকটরের কর্মে 
নিযুক্ত থাকেন তাহার এ কৌন্সেলী বা? উকীলী কি প্রুকটরী পদসম্নক্কীয় যে রসুম 
ও প্রাপ্তি লইবার রীতি আছে তাহা লইবার নিষেধ হইল | এব এই আইনের 
এই মত অর্থ করিতে হইবেক ন1] যে যে কৌন্দেলী সাহেব বা উকীল কি প্রুকটর কিন্বা 
সরিফ বা আটৈনি অথবা রিসিবর কি কমিটি কেবল কোন অভিগ্রাষের নিমিত্তে এ২ 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


স্বম্ঘর উপলক্ষে আদালতের কার্সযকারকের ন্যায জ্ঞান হন সেই কৌন্সেলীপ্রুভৃতির 
বিষয়ে এই আইন খাটে ইতি। 


৩ ধারা । 


এই আইনের এই.মত অর্থ করিতে হইবেক না যেয কোন সোসৈটি দানাদি 
কর্মের নিগিত্তে কি বিদ্যার প্াতুর্ষের নিমিত্তে কিস্থা বিদ্যা অথবা শিল্প বিদ্যা কি 
কারিগরীর উৎ্দলাহ প্রদানার্থ স্থাপন হইয়াছে সেই সোসৈটিতে উক্ত কোন আদালতের 
কোন কাধ্যকারকের কোন অবৈতনিক পদ ধারণ করিতে নিষেধ হইয়াছে ইতি । 


৪ ধারা । 


উক্ত কোন আদালতের কোন কার্ধ্যকারক যদি জানিযা শ্রনিয়! এই আইনের 
বিপরীত কোন কগ্ম করেন তবে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি পদচ্যত হওনের 
দণ্ডের যোগ্য হইবেন এব” যে আদালতে তাভার দোষ সাধ্যস্ত হয সেই আদালতের 
হুকুমমতে তিনি এ আদালতের সেই পদে কিম্বা অন্য কোন পদে বা কোম্ানি বাহী- 
দুরের শানিত দেশের মধ্যে কিন্ত! এ দণ্ডাজ্ঞাতে এ দেশের যে কোন অণ্ঞশ নির্দিষ্ট 
থাকে সেই অন্পশেতে প্রীত্রীমততী মহারাশীর অথবা কোক্সানি বাহাদুরের কোন কষ্ম 
করিতে অযোগ্য এই মত প্রুকাশ হইতে পারিবেক এব তাহা হইলে তিনি সেইরূপে 
অযোগ্য হইবেন অথবা তাহার দোষের প্রতি দৃি রাখিয়া আদালত যেমত উপযুক্ত 
বোধ করেন সেইমতে তাহার দোষপ্রযুক্ত আদালতের বিবেচনামতে তাহার জরী- 
সানা করণের ম্বারা কিন্থা জরীমান। ও কয়েদ কর্ণের দ্বারা দণ্ড করিতে পারেন 
ইতি । 


লসান্তঃ | 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গৰ্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


2০৮৯6 ৯191 ৮১ 17777/71261/6781007, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ মাল ১৬ ষোড়শ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবরুনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৮ সালের ১ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব” তাহা 
সব্ধ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


লবণের বাব্সাযের বিষয়ি কতক প্রতিবন্ধক উঠাইয়া দেওনের আইন । 


যেহেতুক উত্তর পশ্চিম দেশে লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ে কতক অনাবশ্যক 
প্রতিবন্ধক আছে অতএব নীচের লিখিত্তমতে হুকুম হইল। 


১» ধারা । 

বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ লালের ১০ আইনের ৪৯1 ৫০৮৫ ও ৯৩ ধারা 

এব” এ আইনের ৪৮ ধারার যে ভাগে উত্তর পশ্চিম দেশহইতে বাঙ্গল। রাজধানীর 

অধীন অন্যান) প্ুদেশে লবণ আমদানী করণের বিষয় লেখা! আছে তাহা এব বাঙ্গলা 

দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১০ আইনের ২ ধারা বর্তমান ব্সরের আগঙ্ট মাসের 
প্রথম তারিথ অবধি রদ হইবেক ইতি । 


২ ধ্বু।॥ 


উক্ত পথম আগষ্ট তারিখের পর বাঙ্জল। রাজধানীর অধীন অনান্য প্রদেশ 
হইতে এ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে মে লবণ আমদানী হয় তাহার 
উপর কোন সাসূল লাগিবেক না ইতি । 


সমাপ্তঃ | 


জি এ বুশবি ] 
ভারতব্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০1 0১ 81১155118৮১ 73001/6166 27670904497 
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ইঞ্রেজী ১৮৪৮ লাল ১৯ উনবিৎশক্তিতম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
লালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা] সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাহইবার নিমিত্তে প্লুকাশ করা? যাঈতেছে। 


ৰাঙ্ল। ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধস্থ ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হুকুমের প্ুন- 
ঝ্রিচার করণের বিষয়ি আইন পৃক্বাপেক্ষা সপষ্টর্ূপে নির্ণয় করিবার আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ মালের ৯ আইনের ৫ ধারা কিপর্যন্ত 
১৮৪১ সালের ৩১ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে এব” ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের 
৩৫ ধারানুলারে মান্ট্রাজের ফৌজদারী আদালতের কিপর্ষ্যন্ত ক্ষমতা আছে এইং 
বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নাচের লিখিতঘতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার যে অণ্খশ এখনো 
প্রবল আছে তাহা এবং ১৮৪৩ পালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা রদ হইল ইতি । 


২ ধারা । 


বাঙ্গলা রাজধানীর নিজাম আদালতে এব মান্দ্রাজ রাজধানীর ফৌজদারী 
আদালতে সোপর্দ না হওয় যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহারদের কৈফ্ষিয়তের 
খোলাসা অর্থাৎ কালেগুর দৃষ্টি করিয়া যদি কোন গতিকে উক্ত কোন এক আদালতের 
এমত বোধ হয় যে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহা কৈফ্িয়তের খোলাসা কি 
কালেগুরের লিখিত অপরাধের অপরাধণ্রস্ত কোন ব্যক্তির পুতি আইনমতে হইতে 
পারে না ভবে এ আদালতের সাহেবের তাহা রহিত করিয়া এ অপরাধের যে দও 
বা দণগ্ডসকল আশইনমতে হইতে পারে তাহা এ অধস্থ আদালতে জানাইবেন এব, 
তাহাতে এ অধস্থ আদালত আইনানুসারে দণ্ডের নুতন হুকুম করিবেন এব” তদনু- 
সারে রোয়দাদ শ্ুধরাইবেন ইতি। 


৩ ধারা। 


অর্পন না হওয়া যে ক্ুয়েদীরদের দণ্ড করা যাঞ্ধ তাহারদের কৈকিয়তের 
খোলানা অর্থাৎ কালেগুর দৃষ্টি করিলে যদি কোন গতিকে উক্ত নিঞ্জামৎ আদালত 


ইক্ষরেজী ১৮৪৮ সাল ১৯ উনবিঞশতিতম আইন । 


কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এসত বোধ হয় যে কয়েদীর বিষষে যে হুকুম বা 
নিষ্পন্তি হঈযাছে তাহা সাক্ষ্য দষ্টে উপযুক্ত নয় কিম্বা দণ্ড অতি কঠিন হইয়াছে তবে 
তাহারা উচিত বোধ করিলে যে আদালতে অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে সেই আদা" 
লতের জঙ্গ সাহেৰকে এইমত ভকুম করিতে পাবেন যে এ মোকদামাতে এ কয়েদীরদের 
বিষযে যে সকল সাক্ষ্য লওবা গিয়াছে তাহ? এন০ হুকুম বা নিষপত্তি কি দও্ড ষপষ্ট 
করিয। বুবাইবারু নিমিত্তে তিনি যে কোন মন্তব্য কথা লিখিতে চাহেন তাহ এক 
স্টিফিকটে লেখেন এবন্, তাহাতে দস্তথৎ করিয়া পাঠান] তাহাতে যদি বিষয়- 
বিশেষে উক্ত নিজাসৎ্ আদালতের কিম্বা ফৌন্গদারী আদালফ্ুতর এমত বোধ হয়যে 
এ হুকুম কি নিন্পন্তি সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয তকে তাহার! এ হুকুম বা নিষ্পত্তি কি 
দণ্ড রহিত করিতে পারেন কিম্বা যদি তাহার! বোধ করেন যে দণ্ড অতি কঠিন 
হইয়াছে তবে তাহা কমাইতে পারেন | এব”. উডয গতিকে যে আদালতে উক্ত 
দণ্ডের ভুকুম হইয়াছিল মেই আদালতে তাহারা আপনারদের এ কার্য জানাইপেন 
এব" এ আদালত নিজাম আদালতের কিস্বী ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্বির 
অনুসারে হুকুম করিবেন এব আবশ্যক হউলে তদনুলসারে রোযদাদ শ্রধরাষ্বেন 
ইতি। 


৪ প্লারা। 


উক্ত নিজামৎ্ আছালত অথবা ফৌজদারী আদালত যখন উপযুক্ত বোধ করেন 
তখন এই আইনানুলারে কার্ধয ন। করিয়! কোঁন অধীন আদালতে উপস্থিতহওয়া 
কোন্‌ ফৌজদারী মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ তলব করিয়া তাহার বিষয়ে যে হুকুম 
উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারেন । কিন্তু অপ্পীন আদালতে যে দণ্ডের হুকুম 
হইয়াছে তাঙ। বৃদ্ধি করিতে অথবা যে ব্যক্তিকে নিদ্দোষি কর। গিযাছে তাহার দণ্ড 
করিতে হুকুম করিবেন না ইতি। 


সমাগ্তঃ | 


জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বি*শতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ই্গরেছী ১৮৪৮ 
সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্টাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহ] সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ করা যাইতেছে। 


বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের 
সমক্ষে ভূম্যধিকারি এব” ইক্গারদীরদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে পূব্বাপেক্ষা। 
উত্তম নিয়ম করণের আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের চলিত নানা কানে এমত নিয়ম আছে মে কালেক্টর 
সাহেব কিম্বা অন্য মে সাহেব কালেক্টর সাহেবের ক্ধমতা রাখেন তিনি উক্ত নালা 
আইনের বিধানের অধীন কোন ভূস্যধিকারিকে কি ইঙারদারকে রীতিমতে তলৰ 
করিলে যদি মেঈ ভৃম্যপ্িকারীকি ইজারদার আপনি হাজির হইতে কিম্বা আপনার 
সরবরাহকার কি মোগ্তারকারকে হাজির করিতে কি তলবহ্‌ওয়! হিসাবী কাগজ কি 
দস্তাবেজ দাখিল করিতে কসুর বা অস্বীকার করে ও এমত কমুর করণের বিশিষ্ট 
হেতু কহির্তে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেনেরা কি অন্য ফে সাহেবেরা এ 
সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাহারা দররোজ জরীসান। দিবার হুকুম দিতে পারেন । 
এব” আরো! হুকুম আছে যে এ জরীঘানা শ্রীযুত গবর্নর্‌ জনরল বাহাদুরের দ্বারা 
মণ্ুর হইলে বাকী রাজস্বের টাকা উমুল করণের মতে এ জরীমানা উল কর যাই- 
বেক। এবং যেহেতুক সেইশ্রযুক্ত যে বিলম্থ হয তাহাতে যে কার্প্যকারক সাহেব 
এ প্রকার তলব করেন তাহাকে ওযাজিবী জরীমানা করিতে ও তাহা উদুল করিতে 
সরানরী ক্ষমতা! দেওয়। গেলে ও তাহার হুকুমের উপর রাজস্বের কমিস্যনর সাহেৰ 
ও উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে আপীল হওন়ের হুকুম হইলে এ 
জরীগানা মোটে যত টাকা হইত এক্ষণকার চলিত নিয়মের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক 
বারম্বার হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১» ধার] 


উক্ত কোন আইনের নির্দিষ্ট কোন গতিকে হদি কালেক্টর সাহেবের দ্বারা 
কোন ভূম্যধিকারি কি ইজ্গারদারের র্রীতিমতে তলৰ হইলে পর এ নাহেবের জারী- 
হওয়া এত্তেলানামার নির্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে ভূম্যধিকারী কি ইজারদার হাজির হইতে 


ইক্জরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বিসশতিতম আইন। 


কি আপনার সরবরাহকার কিঘ্বা মোগ্তারকারকে হাজির করিতে গাফিলী কি 
অস্বীকার করে অথবা তলবহওষা হিসাঁবী কাগজ কি দস্তাবেজ দাখিল করিতে কমুর 
কিঅস্বথীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে এ 
কালেকটর সাহেবের এইমত ক্ষমতা থাকিবেক যে যাব এ কষুরকর্ণিয়া ব্যক্তির! 
কালেকটর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ তাহারদের পাদ ও শক্তির দৃফ্টে 
তিনি আপনার হ্ষমতাক্রমে দররোজ যত জরীমানা উপযুক্ত বৃষেন তাহা দিধার হুকুম 
করেন এব সেই জরীমান। তাহার রোজ দিতে হইবেক। কিন্তু তাহা কোন গতিকে 
রোজ ৫০) টাকার অধিক হইবেক না এবং এইমত যে জরীমানার টাক! সময়েই 
বাকী পড়ে তাহা? উপরিস্থ কার্ধযকারক সাহেবের মঞ্জুরী বিনা রাজস্বের বাকী টাকা 
উমুল করণের মতে উসূল করা! যাইবেক ইতি। 


২ ধারা। 


কালেকটর লাহেব এইমত যে প্ুত্যেক জরীমানা করেন তাহার বিষনের 
এব" এ জরীমানার টাকার সতখ্যা ও সসয়েং যত টীকা উসুল হয় তাহার বিষয়ের 
রিপোর্ট রাজস্বের কমিন্যনর লাহেবের নিকটে অব্যাজে করিবেন এব তিনি 
বাঙ্গল৷ দেশের প্রীযৃত গবরূনর্‌ সাহেবের সিজ্ঞাপনার্থে তদ্দিষয়ের রিপোর্ট করিবেন 
ইতি । 


৩ ধারা। 


কালেক্টর সাহেব এই আইনানুসারে ঘে কোন হুকুম করেন তাহার উপর 
রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এব অন্য উপরিস্ত কার্ধযকারক সাহেবের 
নিকটে র্ীতিমতে আপীল হইতে পারে কিন্তু সেই আপাল উপস্থিত থাকিতে আপীল 
করাপুযুক্ত এইমত হুকুম করা জরীমানার টাঁকা উসুল করা স্থগিত হইবেক না ইতি । 


৪ ধারা । 
কালেক্টর লাহেৰ এই আইনানুলারে কোন কসুরপ্রযুক্ত এইমত যে কোন হুকুম 
করেন তদনুলারে যে টাক। উদুল হয় তাহা যখন ৫০০) পাঁচ শত টাকার অধিক 
হইয়াছে অখন কালেক্টর সাহেব লেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিল্যনর সাহেবের 
নিকটে বিশেষমতে করিবেন এব রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের হুকুমব্যতিরিক্ত এ 
কসুরের নিমিত্তে তদপেক্ষ) অধিক টাকা উলুল হইবেক ন। ইতি | 


৫ ধার?। 
এঈ আইনের কোন কথার এমত অর্থ বোধ হইবেক না যে উক্ত আভনের 
নির্দিষ্ট প্রুকারে দররোজ জরীমানার হুকুম দিবার এব এ জরীগানার টাকা উসুল 
করিবার ক্ষমতা রহিত হইল ইতি। 


ইক্জরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বি*পতিতম আইন। 


৬ ধারা। 
এই আইনেতে “কালেক্টর” এই শব্দেতে আইনমতে কালেক্টর সাহেবের 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকারি কোন ব্যক্তিকে বুক্ধাইবেক ইতি। 


৭ ধারা। 
এই আইন বাঙ্গলা রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশে খাটিবেক না ইতি। 
লমাপ্তঃ | 


জি এ বুশৰি। 


ভারতব্ের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২১ একবি"শতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের দ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা লর্্র 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


€ বাজীরাখা ব্যর্থ করণের আইন । 


যেঙেতুক টাকার নিমিত্তে জুয়াখেলার কর্ম ও বাজীরাখণের কর্মেতে অপ্রনৃত্ি 
করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিশ্িতমতে হাকুম হইল । 


১ ধারা। 


জুয়াখেলীতে কিন্বা বাজী রাখাতে কথার ছারা বা লিখনের দ্বারা কিস্থা অন্য 
কোন পুকারে যে নকল পণ রাখ] যায় তাহা ব্যর্থ ও বাতিল হইবেক | এব যে 
কোন টাকা অথবা সূল্যবান বস্তু বাজী রাখণেতে লাভ হইয়াছে কথিত হয় অথবা 
কোন জুয়াখেল। সমাপ্তির অপেক্ষায় কোন ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত হয় অথবা বাজী 
রাখা যায নেই টাকা কিম্বা মূল্যবান বন্ত পাইবার নিমিত্তে কোন মোকদমা আইনের 
কি্থা একুটি পঙ্ষের কোন আদালতে গ্রাহ হইতে পারিবেক না ইতি! 


হ ধারা। 


রাজকীয় চার্টরের দ্বার! স্থাপিত নানা আদালত কোন বিরোধি ক্রিষ! নিশ্চয় 
করিবার জল্যে কৃত্রিম বাজীর উপর মোকদ্দমার বিষয় তদীরক করিবার হুকুম নাকরিযা। 
যেমন আদালতের “কামন লার” এলাকার সম্পর্কে হয় তেমনি একুটি ও আডমিরালটী 
ও অন্যান্য এলাকার সম্পকে সাক্ছিরদের নামে সফীনা জারী করিতে পারেন এবঞ্, 
সোকদ্দমায় সাক্ষিস্বরপ আদালতের দরবারে তাহারদের মৌখিক সাক্ষ্য লইবার 
হুকুম দিতে পারেন। এবং এই আইন জারী হওনের পুর্বে আদালতের ব্যবহারমতে 
সাক্ষ্য দিবার জন্যে কোন সাক্ছির উপযুক্তমতে তলব হইলে সেই ব্যক্তির যে প্রকারে 
হাছির হইয়) সাক্ষ্য দিতে হইত নেই প্রকারে উক্তমতে তলবহওয়া লাক্ষিরদের হাজির 
হই সাঙ্গ্য দিতে হইবেক এব ত্রুটি করিলে কিস্বা আজ্ঞা না মানিলে অথ্থব! মিথ্যা 
সাক্ষ্য দিলে সেই ব্যক্তি যে পুকার দণ্ডের যোগ্য হইস্ত দেই প্ুকারে উক্তমত্তে তলব- 
হওয়া সাক্ষী দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি । 


সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেট্টের পেক্রেটারী | 
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ইল্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২২ ভ্বাহি”শতিতম আইন। 


ভারতবষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌচ্সেলে ইজরেজী ১৮৪৮ 
সালের ১০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব” তাহা? 
লর্্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


জাল করণের বিষয়ি নালিশ পুর্রাপেক্ষা দহজ করিবার আইন । 


জাল করণের বিময়ি ফৌজদারী মোকদ্দরসায় যথার্থ বিচার ব্যর্থ না হইবার জন্যে 
পুর্রণপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


৯» ধারা? 


জালসাজীর অপরাধের কিম্বা কোন জাঁলকরা দলীলদন্ভাবেজ বা লিপি কোন 

প্রকারে চালাওনের বিষয়ি কোন এজহার অথব1 নালিশ রাজকীয় চাটরের দ্বারা 
স্কবাপিত কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে সেই আদালতে এ জালকর। কাগজের 
কোন যথার্থ নকল দেখাইবার আবশযক হইবেক বা কিন্ত তাহা! চুরী করণের বিষষে 
নালিশ হইলে বেরূপে তাহ। বর্ণনা করিলে নালিশ গ্রাহা হইত সেই প্রকারে এ জাল- 
কর দলীলদপ্তাবেজ অথবা লিপির বর্ণনা! করিলে প্রচুর হইবেক ইতি । 

লমাপ্তঃ | 

জি এ বুশৰি 1 
ভারতবৃর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটাবী । 


০) 0, [1585883৫5৭5 867/046 27 4451010)7 


€8158658) 1848 1৮76905৮689 7397651 8211)0010 07171758501 0555 07 ৮77 1010592515, 


ইন্গরেজী ১৮৪৮ সাল হও ত্রয়োবিশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের দ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ১০ অকৃটোবর তারিথে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব* তাহা সর্ব 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে | 


১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা স"শোধনের 
আইন ॥ 


১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে আশ্রদ্ধ হইয়াছিল তাহা স”শোধ- 
নার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 
১ পারা। 
যে কোন ব্যক্তি ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের ৭ ধারামতে দগুনীয় অপরাধের 
দোষীহয় তাহার দোষ কোন মাজিষ্্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি 
এ অপরাধের নিমিত্তে এ ধারার নির্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি। 
সমাপ্তি 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গরর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


খনন 0. 588৪8012149 26770166. 71279910607 


0819665 1848 :--110650 ৪5 855 3676%1 ট01116জাডে 07095802585) 0৮ ডা, 1১105৫81. 


ইঙ্সরেজী ১৮৪৮ লাল ২৪ চতুবিণশতিতম আইন। 


ভারতবষের গ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্লেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ১০ অকৃটোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন 
নময়ে তাহার কোন২ ক্ষমতার কার্যকরণের বিধানের আইন। 


যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন লাহেবকে সঙ্গে না লইয়া 
উত্তরপশ্চিম দেশে এবণ ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল 


১ ধারা। 


প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেলে অনুপস্থান- 
পর্য্যন্ত ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের নির্ধারণক্রমে তাহার 
অনুপস্থান পর্য্যন্ত যেং ক্ষমতানুসারে হজুর কৌন্সেলের প্রসীডেপ্ট সাহেব কার্ধ্য করিতে 
পারেন সেই ক্ষমতা ভিন্ন এব*ং আইন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যেং ্ষমতা আছে সেই ক্ষমতানুনারে তিনি একাকী 
কার্ধয করিতে পারেন ইতি। 


২ ধারা। 


যে তারিখে লরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এগ্ডেলা দেওয়া 
বায় যে পুর্মোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর কলিকাতা- 
হইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখাবধি এই আইন প্রুবল হইবেক্‌ ইতি । 


সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশৰি | 
ভারতবষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


০0, ট ক814 55 20678970126 25707516807 
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ইজরেজী ১৮৪৯ সাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীযৃত রাইট অনরবৰিল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লক্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌম্সেলের প্রীযুত অনরৰিল পুলীডেণ্ট সাহেৰ হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ঘ৭ জানুম্মারি তারিখে পশ্চাৎ্ৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। দ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুয়ের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌম্সেলের বহীতে অপ্পণ 


হইয়াছে। 


হরুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোকক্কে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বিদেশে করা অপরাধের পুর্র্বাপেক্ষা প্রবলরপে দণ্ড করণের আইন। | 


যেহেতুক ইন্গলপ্তীয় গৰণ্মেণ্টের এতদশীয় যেং প্রজা ইঙ্গলণ্তীয়েরদের রাজ্যের 
লীমার বাহিরে ফৌজদারী অপরাধ করে সেইং প্রজার বিচারের জন্যে সময়ক্রমে 
বাঙ্গল1 এব সান্দ্াটজ ও বোস্বাঈ দেশের চলিত আইনের মধ্যে নানা! আইন হইয়াছে 
এব» সেই২ আইন পুর্রাপেক্ষা প্লুবল এব একরূপ করা এব তাহা বিস্তার করা 
উচিত বোধ হইয়াছে অতএবশ্নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


* ধারা? 
পশ্চাৎৎ লিখিত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল বিশেদতঃ | 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৯ সালের ৫ আইন এব ১৮১৩ সালের ৮ আইন 
ও ১৮২২ লালের * আইনের ৬ ধারণ এব সমস্ত ৯ আইন এব ১৮২৯ লালের ৮ 
আইন এব মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ২ আইন ও ১৮৩২ লালের ৯২ 
আইন এব* বোম্থীই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১১ আইনের ৪ ধারা । কেবল 
যেপর্ধ্যন্ত উক্ত কোন আইনের দ্বার! কোন সাবেক আইন রদ হইয়াছে সেইীপর্যন্ত 
তাহা বহাল থাকিবেক ইতি । 


২ ধারা। 


ইঙ্গল্তীয় গবর্ণমেন্টের সকল প্রুজা এব" ভারতবর্ষে গবর্ণমে্টের সিবিল ও 
যুদ্ধ কর্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি হত কাল সেই কর্মে থাকে এব”, তাহার পর ছয় মাস- 
পর্য্যন্ত এব” হে লকল ব্যক্তি কোয্ানি বাহাদুরের গবর্মমেণ্টের অধীন ইঙ্গলগীয়েরদের 


হ্‌ ইজরেজী ১৮৪৯ সাল ১ পথ আইন । 


অধিকারের মধ্যে এ অধিকারের চলিত আইনের অধীন হইয়া ছয় সাসপর্ধণন্ত 
বাল করিয়াছে এব, লেইং রাজ্যের মধ্যে গ্রেন্তার হয় অধরা যে কোন স্থানে গ্রেন্তার 
হইয়া! থাকে এ রাজ্যের মধ্যে কৌন মাজিষ্ট্রেট লাহেবের নিকটে লোপর্দ কর! বায় 
এমত সকল ব্যক্তি কোন বিদেশীয় রাজার বা রাজ্যের দেশের মধ্যে করা লকল 
ভাপরাধের ক্ষয়ে আইনানুলারে বিচারের ফোগ্য হইবেক এবন সেই জপরাধ 
ইজলগ্ডায়েরদের রাজ্যের মধ্যে কর! গেলে ষে সাক্ষের শক্তিক্রমে তাহারদের জামিন 
দিবার হুকুম হইত অথবা তাহারা বিচারে লোপর্দ হইত সেই প্রকার লাক্ষ্যের 
শক্কিক্রমে তাহশারদের প্রতি জামিন দিবার হুকুম হইতে পারে অখ্ৰা পশ্চাৎ 
লিখিতমতে তাহার বিচারে লোপার্দ হইতে পারে ইতি। 


৩ ধারা। 


মোপদ্দকারি মীজিষ্ট্েট লাহেৰ অগৌণে এব*ং বিচারের পূর্রে এইপ্রুকার প্রত্যেক 
মোকদ্দমার রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের নিকটে করিবেন এব, তাহাতে যে হুকুম তাহাকে 
দেওয়া যায় তদনুলারে তিনি কার্ধ্য করিবেন ইতি। 


৪ ধারা । 


সেই অপরাধের অপবাদগুত্ত ব্যক্তি ইঙ্গলণ্তীয়েরদের অধীন দেশের মধ্যে এ 
অপরাধ করিলে তাহার বিচার করিতে যে ফৌজদারী আদালতের ক্ষমত] হউত 
এইমত কোন এক আদালতে তাহার বিচার করিতে উক্ত গবর্ণমেপ্ট ভাকুম দিতে 
পারেন ইতি। 


৫ ধারা । 


বিদেশীয় ফে রাজ] বা রাজ্যের হাজকীয় কর্ম কোম্সালি বাহাদুরের হুকুমের 
আধীন কম্মকারকের দ্বারা নির্ধাহ হইতেছে যদি এইমত অধিকারের মধ্যে সেই 
অপরাধ করা গিয়াছে কথিত হয় এব” যদি সেই অধিকারের মধ্যে সেই অপরাধের 
অপবাদগুস্ত ব্যক্তিকে বিচার করুণক্ষম কোন আদালত ভারতববের শ্রীযুত গব্রুনর্ 
জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌচ্সেলের হুকুমানূসারে স্থাপন হইয়াছে তবে গবমেপ্ট 
সেই ব্যক্তিকে সেই আদালতে বিচারহওনার্থ পোপর্দ বরণের জন্যে তাহাকে কয়েদ 
করণপুর্ধক ইক্জলণ্তভীয় রাজ্যহইতে তগ্বায় লইয়া যাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি। 


৬ ধারা। 


অপবাদ্গুষ্ত ব্যক্তি দোপার্দ হইলে লোপর্দ করণের রুবকারীতে ইছা লেখা 
থাকিবেক যে গবর্ণমেপ্টের হুকুম যাবছ না পঁকছে ও তদনুসারে কার্য না! হয় তাবৎ 
এ ব্যক্তি সোপর্দ থাকিবেক| এবস্ যখন লেই ব্যক্তি জামিন দিয়া খালাস হয় তথ্খন 
শী জামির্সীনাম। প্ুধমে এই মন্মুনে লেখ্খা, যাইবে. যে গাহর্পজেপ্টের হুকুম পাই'বারং 


ইঙ্গর়েজী ১৮৪১৯ সাল ১ প্রথম আইল । ৩ 


উপযুক্ত মিয়াদ হিলাব করিয়] সেই ব্যক্তি নির্ষিষটি কোন এক দিবসে মাজিঞ্্রেট লাহে- 
বের নিকটে হাজির হইবেক এব” তৎপর ষেং দিবল মাজিঞ্ট্রেট লাহেব সমর ক্রমে 
হুকুম করেন লেইং দিবলে হাজির হইবেক। এব যদি গৰণমেন্ট অপবাদগৃন্ত 
ব্যক্তিরদিগকে রাজধানীর মধ্যে বিচার করণের হুকুম দেন্‌ তবে মাজিষ্্রেট লাহেৰ 
রীতিমত তাহার স্থানে এই মসুলে এক নৃতন জাঁমিনীনাম] লইবেন যে তাহার বিচার 
করণার্থ যে আদালত নিযুক্ত হন সেই আদালতে বিচারেক্ জন্যে সে হাজির হইবেক 
ইতি। 


এ ধারা । 


উভয় গতিকে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ হুকুম অপবাদগুস্ত ব্যক্তির ইলপ্তীয়েরদের 
রাজ্যের মধ্যে বিচার ও দণ্ড করিবার অথবা পুর্র্বেক্তমতে কয়েদপূর্র্বক তাহাকে 
ইঙ্গলণ্তীয়েরদের রাজ্যের বাহিরে লইয়া যাইবার সম্পুর্ণ ক্ষমতণ জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৮ ধারা। 


এই আইনের ৩ এব” তাহার পরের লকল ধারাতে « গবর্ণমেন্ট” এই শব্দেতে 
ছ্ীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব অথবা হজুর কৌন্দেলের শ্রীযৃত গবর্নেরু সাহেব কিম্বা লোপর্ছ- 
করণিয়া মাজিষ্্রেট সাহেব যে রাজধানীতে কিনা স্থানে থাকেন লেই রাজধানীর কি 
স্থানের প্রধান কার্যযকারক সাহেব কি সাহেবদিগকে বুঝায় ইতি । 


৯ ধারা। 


এই আইনেতে গবৰর্ণমেণ্টের প্রুতি হে ক্ষমতা দেওয়া গেল লেই' ক্ষমতানুলারে 
কোন কমিস্যনর সাহেব কি কোম্নানি বাহাদুরের দেওয়ানীলম্নঙীয় সিরিশ্তার অন্য 
যে কোন লাহেবকে হজুর কৌন্সেলের প্রীত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর এই আইনের 
লয়কীয় মোকদদমাতে রিপোর্ট লইতে ও হুকুম দিতে ক্ষমতা প্রদান করেন তিনিও 
কার্ধয করিতে পারেন ইতি | 


লমান্তঃ । 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গৰণমেপ্টের একুটি”, সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ২ দ্বিতীয় আইল! 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত রাইট অনর্বিল গবর্নর্ জেন্রল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযৃত অনর্বিল প্রুসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ২৭ জানুম্ারি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্গণ 
হইয়াছে। 


হুকুম হইল ফে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয় 


অপরাধিরদের অঙ্গে গোদনার দাগ দেওনের ও তাহারদিগকে তশীর করণের 
ব্যবহার রহিত করণের আইন । 


যেহেতুক কোক্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অপরাধিরদের অঙ্গে 
গোদনা দিয়া দাগ কর্ণের ও তাহার্দিগকে তশীর করণের ব্যবহার সম্পুণরূপে রহিত 
করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা ॥ 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ লালের ৪ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের 
৭ আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮১৯৭ সালের ১৭ আইনের ১২ ধারার ২1৩1৪ প্রকরণ 
এব মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮০২ লালের ৭ আইনের ৩৫ ধার এব বাঙ্গল। 
দেশের চলিত ১৮০৭ লালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের ও ১৮১৭ সালের 
১৭ আইনের ৯1১০ ধারার এব, মান্দ্টাজ দেশের চলিত ১৮১১ সালের ৬ আইনের 
৩ ধারার ও ১৮২২ মালের ২ আইনের ৫1৬ ধারার ফেখ ভাগ এবং চলিত অন্য 
যেকোন আইনে কিম্বা! আইনের অৎ্শেতে হুকুম আছে যে অপর্লাধিরদের কপালে 
কিন্বা তাহারদের শরীরের কোন অঙ্গে যাহা লুপ্ত হইতে না! পারে এমত কোন দশগ 
দেওয়া যায় তাহা কিম্বা যে আইনেতে সামীনযতঃ তর্শীর নামেতে খ্যাত দণ্ড অর্থাৎ 
অপরাধিকে সকল লোকের দৃষ্টিতে প্রকাশ করিবার কোন দণ্ডের হুকুম করা যায় 
তাহা এব” বোস্থাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১৪ আইনের ২ অধ্যায়ের যে 
অণ্পশেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদিগকে প্রকাশরূপে অপমান করণের কোন ছও্ড 
দেওয়া! যায় তাহা! রদ হইল ইতি! 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ২ দ্বিতীয় আইন ! 


২ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পরে কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন 
আদালত কি সাজিষ্ট্রেট সাহেব যে অপরাধির দোষ সাবুদ হইল তাহার কোন অঙ্গে 
গোদনার কোন দাগ কিস্থা যাহা লুস্ত হইতে পারে লা এনত কোন্‌ দাগ কিম্বা লুপ্ত 
হইলে পর পুনরায় নৃতন দাগ দেওনের হুকুম কিম্বা কোন অপরাধিকে তশীরের দ্বার! 
সকল লোকের দৃ্চিতে প্ুকাশ করিবার কিনব! অন্য কোন প্রুকারে অপমানজনকরূপে 
প্রকাশ করিবার হুকুম করিতে পারিবেন না ইতি | 


সমাপ্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একুটি” সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন 


ভারতবর্ষের শ্রযুত রাইট অনরৰিল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সক্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌম্সেলের প্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪) লালের ১০ ফেব্ত্রআারি তারিখে পশ্চা্ৎ লিখিত আইন'জারী করিলেন! শ্রীযৃত 
গবরুনরু জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্মেলের বহীতে অপ্ণ 
হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
নছয়। 


| কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যান্কের কতক অন্পশি ও মহাঁজনেরদের মধ্যে যে 
বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মণ্জ্ুর করণের আইন । 


যেছেতুক ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনেতে লিখিত ছিল যে কতকং ব্যক্তি 
“ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক” এই নামবিশিষ্ট এক কোম্নানি অথবা অৎশিত্ত 
স্বাপন করিয়াছেন এব” এ আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা দেওযাগেল যে সেইহ ব্যক্তি 
এব”. তৎ্পরে যেং ব্যক্তি উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অন্পশী ও শরীক হন তীহাঁরদের 
নামে আইনমতে বা একুটিপক্ষে নালিশ হইলে কি উাহারদের নালিশ করিতে হইলে 
াহারদের স্থলাভিষিক্ত্পে এ ব্যাঙ্কের তৎ্কালের সেক্রেটারী অথবা খাজাঞ্চী 
আসামী কি ফরিয়াদী হইবেন এব” এ অপ্শিত্বের যে কঙ্জ ও দেনা ছিল তাহা আদায় 
করিবার জন্যে এ আইনে কতকং বিধান আছে | 


এব, যেহেতুক ভারতবর্ষের দ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌশ্মেলে 
এক দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে এবপং তাহাতে শ্রীযুত তামন চালল মর্টন সাহেব ও 
শ্রীযৃত হেনরি বকিণ্য” সাহেব ও প্রীযুত জেরিমায়। জেমস হযে সাহেব ও শ্রীয়ুত 
বাবু প্রসন্গকুমার ঠাকুরের হী আছে এব” এ দরখাস্তের মধ্যে তাহারা উক্ত ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের সরবরাহকারী কার্ষের একসেকুটিব কমিটি নামে বিখযাত আছেন এব” এ 
দরখান্তে এ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজনেরদের কমিটির অন্তঃপাতি নামে বিখ্যাত কএক 
ব্যক্তি বিশেষতঃ গ্রিন হালিফার্র মিলূল কোন্সানির নিযুক্ত টর্িশ্বরূপ বিখযাত শীযূত 
চার্লস হগ সাহেব ও ভ্রীযুত হেনরি কৌই লাহে ও ভ্রীযুত তামন সেডন কেলমল 
লাছেৰ এ দরখাদুন্ত সহী করিয়াছেন এব এ দরখাস্তে এই লিখিত আছে যে এ জাইপ্ট 
ক ব্যাঙ্ক কোন্সানি অর্থাৎ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৮৪৭ সালের শেষে টাকা 
দেওয়া বন্ধ করিলেন এস এ ব্যাঙ্কের কর্জ ও দেনা পরিশোধ করণার্থে উক্ত ব্যাঙ্কের 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন | 


অবশিষ্ট সম্পত্তি অপ্রচুর আছে এবণ, ওঁ ব্যাঙ্কের কতক২ মহাজন উক্ত ১৮৪৫ সালের 
২৩ আইনানুলারে এ ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্মকারকের বিরুদ্ধে ক্য়সলা পাইয়াছেন এব 
এ ব্যান্কের লম্নত্বি অপ্রচুর হওয়াতে এ ফয়সলাক্রমে বিশেষ অপ্.শির নামে নালিশ 
আরগ্ভ হইয়াছে এব দরখাস্তকারিরদের ভয় আছে যে মহাজন ও অণ্পশিরদের মধ্যে 
পরস্পর খাতিরজমানতে কোন বন্দোবস্ত অগৌণে না করা গেলে এ ব্যাঙ্কের সম্মতি 
বাহুল্যরূপে ঝটিতি অপচয় হইবেক এব অনেক লোক সমপুর্ণরপে বিনষ্ট হঈবেক 
এব মহাঁজনেরদের এক সাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত মহাজনেরদের কমিটি এ কর্জ ও 
দেনার বাব অদ্পশিরদের উপর যে ওযাজিবী টাকা ধশর্ধ্য করিয়াছেন লেই টাকা যেং 
অন্দে দিতে স্বীকৃত হন উাহারদিগকে মহীজনেরদের মধ্যে অনেক জন যেপর্যান্ত 
আইনমতে হইতে পারে সেইপধ্যন্ত এই নিয়মে সমপুর্ণ ফারখৎ্ড দিতে চাহেন যে আন্যং 
যে ব্যক্তি এ কর্জ ও দেনার বিষয়ে দায়ী এব ভাহারদের উপর ধার্ধ্যহওয়া টাক 
দিতে অস্বীকার অথবা ক্রটি করেন তাহারা এ ফারখতের দ্বারা আপন দাওয়াহইতে 
মুক্ত না হন এব” ভাহারদের উপর দাওয়া এ ফারখতের দ্বারা রহিত না হয় এব০ 
এ অণ্শিরদের মধ্যে অনেক জন তাহারদের উপর যে টকা ধার্ধ্য হইয়াছে তাহা? 
এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত আছেন ঘে যে কোন মহাজন পুর্বোক্ত বম্দৌবস্তপত্রে লহলী 
করিয়াছেন এব” সেইরূপে দেওয়া টাকার মধ্যহইতে কোন টাক গুহণ করিযাছেন 
সেই মহাজন এ কর এব” দেনার বাব আইনমতে অথচ একুটি পক্ষে তাহারদের 
নামে কোন নালিশ করিতে পারিবেন না! এব” এ বন্দোবস্ত এব” এ ফারখতের 
আইঈনমতে ফলের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব এ দরখাস্তে আরো এই প্রার্থনা 
আছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের এক্ষণকাঁর বা পৃব্দকালীন যে কোন অণ্খশির উপর পুর্রোক্ত 
মতে যে টাক ধার্ধ্য হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ স”খযার টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের নির্দিট 
পুকারে না দেন সেই অন্পশির উপর বন্দোবন্তপত্রে সহীকর শিয়া? কোন মহাজনের যে 
স্বত্ব আছে তাহার ব্যাঘাত ন। হইয়া অথব। উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন এ বন্দো- 
বন্তপত্রে সহী না করেন তাহার স্বত্ব হানি না করিযা বন্দোবস্তের ফল ভারতবর্ষের 
শ্রীযৃত গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতীক্রনে নিদ্দিষ্ট ও স্থাপন 
হয় অতএব পশ্চাৎৎ লিখিতমতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল। 


৯ ধারা । 


এই আইনের শেষে যে বন্দোবস্তপত্রের নকল আছে অর্থাৎ উক্ত দরখাস্ত 
উল্লিখিত বন্দোবস্তপত্র তাহাতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যেং মহাজন সহী করেন এব 
পশ্চাৎ লিখিত যে তফমীল উক্ত বন্দৌবস্তপত্রের শেষে দেওয়া] 4 চিক্কিত তফসীলের 
ন্যায় বর্ণনা হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থ ধার্ধা টাকা ৰা অমতে 
দে টাকার তফদীল সেই তফসীলের মধ্যের লিখিত যে২ ব্যক্তি উক্ত ধার্য টাকার 
তফলীলে প্রত্যেক জনের যে টীকা! ধার্ধ্য হইয়াছে মেইং টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের 
লিখিত প্রকারে ছেন নেইং ব্যক্তির মধ্যে এ বদ্দোবস্তপত্র সমপু্িপে প্রবল হইবেক 


ইন্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন। ৩ 


কিন্ত এ বন্দোবস্তপত্রে ধাহারা সহী ন। করিয়াছেন ও তদ্দিষয়ে লিপ্ত নহেন উাহারদের 
কোন স্বত্বের কিন্বা দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির' জন্যে এব খীহারদের নাম তফপীলে লেখা 
আছে তাহারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন স্বত্বের কি দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে এ 
বন্দোবস্তপত্র প্রবল হইবেক না 


২ ধারা । 


এ ধাধ্য টাকার তফলীলের লিখিত যে কোন ব্যক্তি এ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত 
প্রকারে উক্ত ধাধ্যহওয়া টাকার তফসীলে তাহার উপর যে টাকা ধার্য হইয়াছে 
তাহা সম্পূর্ণরূপে দেন এমত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন এ বন্দো- 
বস্তপত্রে স্লী করিয়াছেন লেই মহাজন উক্ত ব্যাঙ্কের কোন দেনা বা কঙ্ছের বাবতে 
“সৈরি ফাসিয়ন” নামক কোন পরওযান1 যদি বাহির করেন অথব আইনমতে বা 
একুটিপচ্ছে তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন কার্ষয করেন তবে এ মহাজনের এ বন্দৌবস্তপত্রে 
সহীকরণ কার্ষ্য এব” ষে ব্যক্কির বিরুদ্ধে এ পর ওয়ানা বাহির হইয়াছে বা এ কার্য্য 
হইয়াছে সেই ব্যক্জির উক্ত ধার্যাহওয়া টাকাদেওয়া কার্ধ্য এ নালিশের প্রতিবন্ধক 
হইবেক এবদ এ পরওয়ানা অথবা এ কার্ম্য বিফল করণার্থে এ আসামীর যে সকল 
খরচা লাগে তাহা! যে মহাজন নালিশ করিয়াছিলেন দেই মহাজনের দিতে হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন সহাজন এ বন্দোবন্তপত্রে সহী না করিয়। খাকেন এমত 
মহাক্ষন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কোন কর্জ অথবা দেনার বাবতে এ দেন। বা তাহার কোন 
অপ্শের দায়ি ব্যক্কির বিরুদ্ধে যদি “সৈরি ফাসিয়স” নামক কোন পরওয়ান] বাহির 
করেন অথবা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্য করেন অথবা ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের কোন কর্জ বা দেন।কি তাহার কোন অন্ঞশ পরিশোধ করণের দাযি যেকোন 
ব্যক্কি উক্ত ধার্যহওয়। টাকার তফসীলে তাহার নামে যে টাক] ধার্ধয হইয়াছে তাহ] 
এ বন্দোবন্তপত্রের লিখিত প্রকারে সম্পূর্ণরূপে না দেন এইতম্‌ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্জ বা দেনার বাবতে উক্ত রন্দোৰস্তপত্রে সহীকরণিয়] উক্ত ব্যাঙ্কের 
কোন মহাজন যদি “সৈরি ফানিয়ল” নামক কোন পরওয়ান1 বাহির করেন অথব। 
আইনমতে কি একুটিপচ্ছে অন্য কোন কার্য করেন তবে এ পরওয়ানা অথবা! কার্ধ্য 
বিফল করণার্থে এ বন্দোবস্তপত্র উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক না এব” এ ব্যক্তির 
স্থানে এ কর অথবা দেন! পাইবার জন্যে যে কোন মোকদ্দম] হয় লেই মোকাদমায় 
এ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত বৃত্ধান্ত আইনের অথবা একুটির কোন আদালতে শঙ্ষ্যন্বরূপ 
গ্রাহ্ছ হইতে পারে না ইতি! 


৪ ধারা । 
কিন্ত জানা কর্তব্য যে এই আইনের পূর্রের লিখিত কোনপ্কথার এমত অর্থ 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৩ তৃতীয় আইন! 


করিতে হইবেন নাযে কোন অঞ্পশির নামে ফে টাক ধার্য হইয়াছে সেই টাকা 
দেওনের পুর্র্মে সেই অণশির বিরুদ্ধে যেকোন “সৈরি ফালিয়ন” নামক পরওয়ান। 
বাহির হইয়াছে অথব] যে কোন নালিশ বা মোকদ্দম] প্রকৃতপরস্তাবে আরন্ত হইয়াছে 
নালিশকরণিয়। ব্যক্তি যদি তাহ! চালাইতে চাহেন তবে তৎ্পরে মেই নালিশ চাল।- 
ওনের এব নির্ধাহ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি । 


৫ ধারা? 


এই আইন জারী হওনের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত শ্রীযুত তামস চার্লস মর্টন 
লাহেৰ ও প্রীত হেনরি বর্কিণ্য” সাছেৰ ওন্দ্রীযৃত জেরিমায়! জেমস হম্ফু পাহেৰ 
ও ভ্রীযুত বাবু প্রসন্থকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত চালস হগ সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি কৌই 
সাহেব ও শ্রীযুত তামল দেডন কেলসল সাহেবের তাহাতে সহী করা ধার্ধ্যহওয়! 
টাকার উক্ত তফলীলের এক নকল বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম 
কোর্টের রিকার্ডরাখণিয়। সাহেবের সিরিশ্তার রোযদাদে দাখিল হইবেক ও লেখা 
যাইবেক এব এ রূপে দাখিলহওয়া তফসীল এই আইনের এব” উক্ত বন্দোবস্ত- 
পত্রের উল্লিখিত তফসীল জ্ঞান হইবেক এব”, এই আইনের যথার্থ অভিপ্রায় ও 
অর্থের অনুলারে তাহার মধ্যের লিখিত ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে ধার্ক্যহওয়। নানা টাকার 
স্খ্যার সর্্তোভাবে সাক্ষযন্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি॥ 





তফশীল। 


আমরা পশ্চাৎ লিখিত কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যান্কের মহাজন ইহার দ্বারা 
স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত ইউনিয়ন ব্যাস্কের একসেকুটির কমিটি আমার- 
দের প্রত্যেক জনের পাওনার শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে প্রথম ডিৰিডেও অর্থাৎ 
কিস্তি অগৌণে দিলে 4 চিহ্রিত ইহার শেষে লিখিত যে তফলীল ব্যাঙ্কের মহাজনের 
কমিটির দ্বার! পুস্তত হইয়াছে লেই তফলীল উক্ত ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধার্থে তন্মধ্য 
লিখিতপুর্্বকালের এব" এক্ষণকার এ ব্যাঙ্কের নানা অণ্পশির উপর ধার্যাযহওয়। অঞ্ধব! 
অন্পশমতে দেয় টাকার তফনীলের ন্যায় গ্রহ করি এব” উক্ত তফলীলের লিখিত 
উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোন অণ্পশির বা অণ্পশিরদের পূর্বোক্ত মত ধার্যহওয়া বা 
অস্বশমতে দেয় টাক। স্বরূপ উক্ত তফসীলে তাহার নামের পাশে ষে টাকা লেখা 
আছে দেই টাকা ফে কোন অণ্শী বা অঞ্ঘশির1 সম্পুর্ণদপে দেন তাহার বা তাহার- 
দের বিরুদ্ধে কোন “সৈরি ফাসিয়ল” নামক পরওয়ান। বাহির ন) করিতে বা প্রকারা- 
স্তরে তাহারদিগকে উত্ত্যক্ত না করিতে বা সাহারদ্কুর সম্মতির উপর দাওয় না করিতে 
অঙজীকার ও স্বীকার করিতেছি । কিন্ত ইহার মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত 
অভিপ্রায় করিতে হইবেক না যে যারছ এঁ ব্যক্তি লমপুর্ণ ধার্ধযহওয়া টাকা প্রকৃত- 
প্রস্তাবে না দিয়াছেন তাহ তাহার নামে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক কিন্বা 


ইজরেজী ১৮৪৯ লাল ৩ ভূতীয় আইন। ৫ 


ধার্ষহওয়া টাক] দিবার পূর্বে কোন অপ্বশির বিরুদ্ধে ষেকোন “সৈরি ফালিয়স” 
নামক পরওয়ানা বাহির হইয়াছে কিম্বা যে কোন মোকনদমা বা নালিশ প্রকৃতপ্রস্তাবে 
আরস্ত হইয়াছে নালিশকরপিয়] ব্যক্তি তাহা চালাইতে চাহিলে তাহাচালাইবার ও 
নিধ্ধীহ করিবার প্রুতিবন্থাক হইবেক। আরো ধার্য হইল যে উক্ত তফমীলের লিখিত 
কোন অণ্শী ভারতবর্ষে বাস করিলে অদ্যকার তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে অঙ্বা 
ভারতবর্ষের বাহিরে বাস করিলে পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার উপর ধার্ধ্যহওয়া টাকা 
হদি না দেন অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটিকে এন্টাকার জামিন না দেন এবণ্, 
এ কমিটি তাহা! পুঢুর স্বীকার না করেন তবে এ ধার্হওয়া টাকা শতকর। ১০ 
টাকার হিসাবে বাড়ান যাইবেক এব যাবৎ এ টাকা পরিশোধ না হয় অথবা তাহার 
জামিন না দেওয়া যায় তাবৎ তৎপরে প্ুত্যেক তিন২ মাসান্তরে শতকরা তত্তুল্য 
টাকা বাড়ান বাইবেক। আরো! ধার্ধয হইল যে উক্ত ব্যান্কের একসেকুটিব কমিটি 
এ অমতে দত্ত টাকা পাইয়া সমর্থ হইলে আমারদের একং জনের দাওয়া লমপৃর্ণ 
রূপে পরিশোধ ন1 হওনপর্য্যন্ত সময়ক্রমে আমারদের পঞ্চগুন! টাকার আরো ভিবি- 
ডেও অর্থাৎ ক্রিম্তি দিবেন এব” যখন আদায়হওয়া টাকা অবশিষ্ট দাওয়ার শতকরা 
১০) টাকাঁর তুল্য হয় তখন ভাহারা নেই হারে এক নৃতন ভিবিডেও প্রকাশ করিবেন 
ও দিবেন । এবস, আরো ধার্ধ্য হইল এব, ইহার দ্বারা অতিসপউরূপে প্রকাশ 
হইতেছে ও স্বীকার হইতেছে যে উক্ত ব্যান্কের সম্মর্তির উপর আমারদের আইনক্রমে বা 
একুটিমতে যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল এব” পূর্বকালীন 
কিন্বা এক্ষণকার ষে সকল অপ্ঞী তাহারদের “উপর পূর্রেক্তমতে ধার্যযহওয়! সমপু্ণ 
টাক না দেন ভাহারদের বিরুদ্ধে আমারদের যে সকল'স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা 
আমারদের রহিল। এব*, ইচ্ছার সাক্ষ্স্বরুপ আমরা এই এক হাঁজার আট শত 
আটচল্লিশ সালের পঁচিশ! সেপ্টেম্বর তারিখে এক করিয়া দস্তখৎ্ করিলাম ইতি । 


লমাপ্তিঃ । 
এফ জে হালিডে ! 
ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের একুটি*্ সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন! 


ভারতবর্ষের স্ীযুত রাইট অনরবিল গবরূনর্‌ জেনরল' বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌদ্দেলের হ্ীযৃত অনরবিল প্ুলীভেন্ট সাহেখ হজুর কৌচ্মেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ১৩ ফেন্রআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! ছ্ীযূত 
গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌঙ্দেলের কছীতে অপ 
হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্বে প্রকাশ 
হয। 


অপরাধি বাতুল ব্যক্তিরদের নির্ধি্ধে রাখণের বিষয়ি আইন! 


যেছেতৃক মনের কিপর্য্যন্ত বিকৃতিপ্রযুক্ত দণ্ডনীয় কর্ম অপরাধশ্ন্া হয় তাহা। 
ধার্ষযকরা এব. সেইং কর্ম্ঘ যাহারা করিযাছে কিন্ত মনের হিকৃতিপ্রযুক্ত নির্দোষ 
হইয়াছে ভাহারদিগকে নিক্পিষ্বে রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব 
নীচের জিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা? 


যে ক্কিয়। সুস্থৃমনা ব্যক্তিরদের দ্বারা হইলে অপরাধ হয় এইমত ক্রিয়া যে ব্যক্তি 
করে যদ্যপি আদালত অথব] বিষয়বিশেষে জুরি অর্থাৎ আদালতের নিয়মান্বলারে 
খীহার প্লুতি দোষী করণ ৰা মুক্ত করণের ক্ষমতা অপণি আছে সেই আদ্বালত ব1 জুরি 
এইমত স্থির না করেন যে সেই ব্যক্তির মনের বিকৃতি ছিল এব” সেই বিকৃতি খামখা' 
তাহার করণ কোন কর্মের ছারা জন্মে নাই এব” সেই বিকৃতিপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি এ কর্ম 
করণের সময়ে জানিল ন। এব জানিতে পারিল না যে দেই কর্ম দেশের আইনের 
বিরুদ্ধ তবে সেই ব্যন্কতি লেই অপরাধের বিষয়ে মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাল 
হইবেক না ইভি। 


২ ধারা ॥ 


যখন এইমত অপরাধের অপবাদগুস্ত কোন বাক্তি পূর্বোক্ত ধারার লিখিত 
বর্জিত নিয়মপ্রযুক্ত শ্লালাল হয় তখন আদালত অঙবা জুরি এই বিশেষ ভিত্রদি অথবা 
কয়লল। দিবেন যে যে কর্ম করণের অপবাদ তাহার পুতি হইয়াছে লেই কর্ম সেই 


হ্‌ ইক্করেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ব্যক্তি বিকৃতমনা! হওনসময়ে করিল এৰ*ং তৎপ্রযুক্ত আইনানুলারে সে নিরপ- 
রাধী ইীতি। 


৩ ধারা? 


যখন উক্ত প্রুকার এইমত কোন বিশেষ ডিত্রমী কি ফয়সল! কোন ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে দেওয়া যায় তখন যে আদালতে মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল সেই আদালত 
এই হুকুম করিবেন ফে গবর্ণমেষ্টের ইচ্ছা! যাব জ্ঞাত নী হওয়া যায় তাবৎ এ আদা- 
লতে যে স্থানে ও যে প্রকারে উচিত বোধ করেন লেই স্থানে ও সেই প্রকারে এ 
ব্যক্তিকে আটক করিয়] রাখা যাইবেক 1 এবং তঙ্পরে গবর্ণমেন্ট হত কাল ও 
যেপ্ুকার উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই প্রকারে এ ব্যক্তিকে গবণমেন্ট 
শক্তরূপে আটক করিয়া রাখিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি | 


৪ ধারা। 


যে সকল গতিকে এই আইন জারী হওনের পূর্র্বেকোন ব্যক্তি ক্ষিত্ততা কি 
বাতুলতা অথৰা 'ন্বাদতা কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কোন দোষহইতে খালাল হইয়া" 
ছিল ইছার পর মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালানহওয়ণ ব্যক্তিকে যেমন শক্তরপে আটক 
করিয়া ল্লাখা যাইতে পারে তেমনি শক্তরূপে মেই ব্যন্তিকেও আটক করিয়া! রাখা 
ষাইতে পারিবেক ইতি । 


৫ ধারা । 


ষে য্াক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বিশেষ ডিত্রী বা ফয়সল! করা গিয়া থাকে 
সেই ব্যক্তির মন সুস্থ হইলে পর গৰণমেন্টের হুকুম এব”, বিবেচন। ব্যতিরিক্ত কয়েদ- 
হইতে খালাস হওনের যোগ্য হইবেক ন। ইতি । 


৬ ধারা! 


ফখন গবর্থমেন্টের এইমত বোধ হয় ফে কোন আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদ- 
হওয়া “কান ব্যক্তি বিকৃতমনী আছে তখন গবর্ণমেপ্ট এক পরওয়ানার দ্বারা জানা- 
ইবেন যে কিং ছেতুতে এ কয়েদহওয়া ব্যক্তি বিকৃতমনা বোধ হইয়াছে এব লেই 
পর্ওয়ানার দ্বারা এ কয়েনী ব্যক্িকে কোন পাগলাগারদে অঞ্থক। নির্রিছ্বে রাখণের 
অন্য কোন উপযুক্ত স্ানে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন এব* গৰর্পমেপ্টের 
হুকুমমতে সেই ব্যক্তিকে সেই খানে রাখিতে ও তাহার রক্ষেণাবেক্ষথ করিতে হইবেক 
এব” যখন গবর্ণমেণ্টের এইমত বোধ হয় যে এ কয়েদী ব্যক্তি সুস্থমনা হইয়াছে 
তখন সেই ব্যক্তির কয়েদের মিয়াদ যদি শেষ না হইয়ু! খাকে তবে আহার জিম্মায় 
আছে তাহার প্রুতি পরওয়ানার ছারা কয়েদী ব্যক্তি যে কারাগায়হইতে স্ানাস্তর 
হইয়াছিল তথায় তাহাকে ফিরিয়া! লইয়া ফাইতে হুকুম করিবেন অথবা যদি সেই 


ইঙ্জয়েজী ১৮৪৯ লাল ৪ চতুর্থ আইন । ৩ 


ব্যক্তির মিয়াদ শেষ হইয়াছে তবে তাহাকে কয়েদছইতে খালাস করণের হকুস 
দিবেন ইতি 


৭ ধারা। 


এই আইনের মধ্যে গবর্মমেন্ট এই কথার দারা প্রীযূত গবর্নর্‌ লাছেব অথবা 
ভ্রীযুত গহর্নয্‌ সাহেব হুর কৌল্সেলে কি ষে রীজধালীতে আহ্গবা ষে স্থানে মোকদদম! 
হইয়াছিল সেই রাজধানীয় বিস্বা"সেই স্থানের রার্জশীলনকারি ব্যক্তিকে বা ব্যক্কির- 


দিগকে বুষাইবেক ইতি! 


সমান্তঃ । 
এফ জে হাজিডে। 
ভারতবর্ষের গবণমেন্টের একটিন্, সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নেবিল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্্রীয়ৃত অনরবিল প্রলীডেন্ট সাহেব হজুর কৌদ্সেলে ইক্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ১১ আগঙফ তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হউয়া কৌম্সেলের বহিতে অপণি 
হইয়াছে । 


হৃকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ 
হয়॥ 


কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব রক্ষা করণের আইন ! 


কঞ্সিকাতার আব্কারীর রাজস্ব পূর্র্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের 
লিশ্বিতমতে হুকুম হইল । 


১ সারা? 


বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৪২ লালের ১ আইন ও ১৮৪৫ সালের ২৬ আন 
ও ১৮০২ সালের ২ আইনের ২৬ ধার এব, তৃতীয় জজ রাজার ৩৩ বছ্লরীয় 
আকৃট পা্লিমেন্টের ৫২ নম্বরী অধ্যাযের ১৫৯ দফার যেং ভাগে কলিকাতা শহরের 
মধ্যে আরাক অথবা অন্য কোন মদির] বিক্রযের বিষয় এব যাহাবা উক্ত শহরের 
সধ্যে পাউী না পাইয1 শরান অথবা মদিরার ব্যবসা করে তাহারদের দণ্ডের বিষয 
লেখা আছে তাহা রদ হইল ইতি 


২ ধারা? 


কলিকাতা শহরের মধেও মদিরা কি গাজাধরা শরাৰ এবস, মাদক দ্বব্যের গুজরা 
বিক্রয়ের দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হর তাহা আদাষয করণের কর্ম, কলিকাতার 
কালেকুটর লাঞ্চেবের জিম্মায় হইবেক এব”, তিনি সেই ২ কর্ম আবকারীর কমিস্যনর 
সাহেব ও হাসিল ও নিসক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্তৃত্বাধীনে 
নিকাহ করিবেন এব” এই অউনানুলারে কালেকৃটর লাহেবের কার্যের উপর 
আপীল হইলে কিনা হইলে দে নকল কার্য ঠাহাঁরদের পুনর্দৃষ্টির অধীনে থাকিবেক 


ইতি। 
কফ 


২ ইঙ্গবেজী ১৮৪৯ সাল ১৯ একাদশ আইন! 


৩ ধারা! 

'এ কালেক্টর লাহেব এ রাজস্ব আদীম করণের জন্যে এব” সামুল নল? 
দিয়। এং দ্রব্য বিক্রষের নিবারণার্থে ইউরোপীয় সারজন ও দারোগা ও জমীদার ও 
বরকম্দীজ ও অনান্য আমলা নিযুক্ত করিতে পারেন এব এীরূপে নিযুক্ত আমলারা 
আপনং লাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত “আবৰঞারীর তামলা” এই নামবিশিষ্ট 
হইবেন ইতি। 


৪ ধারা? 


যে কোন ব্যক্তি কলিকাতার কালেক্টর লা্েবের তন্সিমিস্তে দস্তখৎ করণ ও 
মোহরকরা পাউীবিনা কলিকাতা শহরের মধ্যে এই আইনের পশ্চাৎ নির্দিষ্ট কোন 
মদিরা অথবা গাজাধর1 শরাব কি মাদক দুব্য খুজরা বক্র করে সেই ব্যক্তি প্রত্যেক 
বিক্রযের জনো পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্ত যে থোক 
বাবসায়িরা এমত অল্প পরিমাণ বীর শরাৰ বা ওয়াইন শরার বা মদিরা বিক্রন 
করে যে কালেকৃটর সাহের তাহা কেবল নসুনীর মত জ্ঞান করেন তাহারদের বিষ্যে 
এই আইন খাটিনেক না! ইতি! 


৫ ধারা। 


দুঈ গেলনের অনধিক ইঙ্গরেজী কি বিদেশীয বীর শরাব বা ওযষাইন শরাৰ কি 
মদিরার অথব) এক শেরের অনধিক বাঙ্জলা দেশের আরাক অথবা রম শরান কি 
এদেশীয অন্য শরাবের কিস্বা চারি শেরের অনধিক ভাড়ির অথবা এক পোআর 
আনধিক গীজ। কিন্া' ভাঙ্গের বা মেই বস্তে প্রস্তত অথবা মিশ্রিত কোন দুব্যের কিম্বা 
পাঁচ তোলা ওজনের অনধিক চরল বা আফান কিম্বা চণ্ড বা সদতের কিন্বা মেই ২ 
বস্তুতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত কোন দ্ুব্যের বিক্রয় এই আইনের অর্থের মধ্যে খুজরা 
বিক্রয় জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৬ ধার]। 


বাঙ্গল। দেশের আরাক অথবা রুম শরান কি এদেশীম অন্য শরার কিম্বা তাড়ি 
কি গাজা! কি ভাঙ্গ কিস্থা তাহাতে প্রন্তত কি মিশ্রিত অন্য কোন দ্রব্য কিস্বা চরস কি 
আফান কি চণ্ডু কিম্বা মদত অথবা তাহীতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত অন্য কোন দুব্য এই 
আইনের ৫ ধারাতে প্রুতে)ক বস্তুর যে পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অধিক বিক্রয় 
করিতে নিষেধ হইল। এব”, যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই নিষেধ লঙ্ঙুন করে+সেই ব্যক্তি এ ২ 
দুব্য বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাখিবার যে জরীমান। ১৫ ধারাতে নির্দিষ্ট 
আচ্ছে সেই জরমানার যোগ্য হইবেক। কিন্ত যে সদিরা কি গাজাধরা শরাৰ এব, 
মাদক দুব্য কালেক্টর সাহেবের কিস্া এ বিষয়ে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন) কার্যযকার- 
কের ছাড়ছিঠীক্রমে কলিকাতায় আমদানী হইয়। পাউরীপ্রান্ত খুজরা ব্যবলায়িরদ্িগকে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন । ৩ 


থোকে দেওয়া যাঁষ তাহার বিক্রয়ের বিয়ে অথবা যে বাঙ্গল। দেশের রম শরাৰ্‌ 
লমুদূপথে রষ্তারন্নী হইবার নিমিত্তে বণ দিয়া বিক্রঘ হয় তাহার ব্ষযে কিম্বা যে 
আফীন সমুদৃপথে রস্তানী করিবার অভিপ্রায় আছে এবৎ তন্গিমিত্তে হাসিল ও নিমক 
ও আফানের বোডের হুকুমক্রমে সর্টিকফ্ষিকট পাওয়া! গিয়াছে তাহার বিক্রয়ের বিষষ 
এ নিষেধ গাটে না ইতি | 


৭ ধারা! 


হাসিল ও নিমক ও আফাীনর বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনানুসারে দেওয়া)? 
পাউার পাঠ সব্দ্দা নিরূপণ করিতে পারেন এব. তাহার নিযস মতান্তর করিতে 
পারেন ও নূতন নিয়ম করিতে পারেন ইতি । 


৮ ধারা । 


যে কোন ব্যক্তি মদিরা কি গাজাধরা শরাব কিছ্থা মাদক দুব্য খুজর] বিক্রয় 
করিবশর নিমিত্বে এই আইঈনানুসারে পাউী। লয় সেই ব্যক্তি এ পাট্রার অবিকল 
ভাবানুসারে এক কবুলিযৎ্ লিখিষ। দিবেক ইতি! 


৯ ধারা। 


যখন এই আইনক্রমে কোন পাঁউ! দেওমা যাঁঘ তখন কালেকটর লাহে এ 
দত্ত উপকারের জন্যে সময়ক্রমে হাসিল ও নিমক ও আফানের বোর্ডের লাহে- 
বেরদের অনুস্তিক্রেমে হে রুসূম বা টারু কি মাসুল বার্সা হয তাহার দাঁওষা 
করিতে পারিবেন! এবং এ রমুম বা টাক কি মানুল আগাম দেওনের কিন্তা 
যে সম কালেকটর দাহেব নিরূপণ করেন সেই সমযে দেওনের হুকুম হইতে 
পারে ইতি? 


১০ ধারা! 


যে নিষমক্রমে পাউী। দেওয়া গিঘাছে তদনুলারে যদি এমত কোন রুম বা 
টাক্র কি সামসুল রীতিমত মা দেওয়া যায় অথবা এ পাউার অন্য কোন নিয়ম যদ্দি 
প্রতিপালন না হর তবে কালেক্টর সাহেদ এ পাউ। দিতে অস্বীকার করিতে পারেন 
অথবা ফিরিযা লইতে পারেন অথবা আবকাঁবীর কমিস্যনর লাহেবের অনুমতি লইয়া 
আন্য কোন হেতুতে এ পাউী ফিরিযা লইতে পারেন কিন্তু এমত ফিরিযা লওনের 
এত্বেলা এক সাদ থাকিতে দিবেন? এব যত কাল সেই পাউী না দেওয়] যায় 
অথবা তাহা রূদ হওনের পর যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে পুর্ব নিদ্দিষট 
কোন মদিরাদি কিহ্ব' গীজাধর1! শরাব কি মাদক দুব্য খুজরা শরবক্রয় করে লেই 
ব্যক্তি মদির| বা গাজাধরা শরাব কি মাদক দুব্যের বিনান্বুমতির বিক্রয় করণের বিষয়ে 
যেসকল দণ্ড এই আইনে নিরূপিত আছে সেই সকল দণ্ডের যোগ্য হইবেক ঈতি। 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন! 


১১ ধারা? 
পাউরীপ্রাপ্ত কোন খুজরা ব্যবসাকারী পন্রে দিন পৃর্র্বে কালেক্টর সাছেৰকে 
এত্েলা দিলে ও পাউ্টাঅনুসারে যে টারু দেয় হয় তাহার অধিক সেই কালের 
নিমিত্তে যত টারু হইত তাহার তুল্য টাকা দিয়া আপনার পাউী। ফিরিয়া 
দিতে পারে ইতি । 


১২ ধারা? 


যেকোন ব্যক্তি এ প্রকার শরাঁর বা মাদক দুব্যের খুজর! বিক্রযের জন্যে পাউী। 
না লইয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে কোন সরাই কি,পঞ্চঘর বা বাল করণেদ ঘর 
অথবা অন্য যে কোন ভোজনালয়েতে পৃর্রোস্ত কোন মদিরা বা গীজাধরা 
শরাব কি মাদক দুব্য বিক্রঘ হয তাহা! কলিকাত শহরের মধ্যে আরম্ভ বা স্বাপন 
করিবার কা খোলা রাখিবার পাউী। কলিকাতা শহরের জুফ্টিন অফ দি পীস 
সাহেবেরা দিতে পারিবেন না| এব, মদিরা ও সাদক দুব্য শুর] বিক্রয়ের জন্যে 
যে পাউ। এ ব্যক্তিকে দেওয়! গিযাছিল তাহা যখন কালেকটর সাহেৰ এই আইমক্রসে 
রহিত করেন অথ্বা ফিরিযা লন তখন জুষ্টিস অফ দি পীল সাহেবেরদের দেওয়া 
পাউ্া বাতিল হইবেক ইতি । 


১৩ ধারা। 


এই আইনের পাউানুমারে যে কোন টাক্ল অথবা মাসুল দেয় হয় তাহা] বাকী 
পড়িলে কীলেক্টর সাহেব তাহ। লিখনের দ্বার! দাওয়া করিলে পরু ফেব্যক্তির 
স্থানে তাহা প্রাপ্য তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় 
করিতে পারেন । কিন্ত জানা কর্তব্য যে এ বাকী টাক দেয হইলে পর অথবা যে 
ব্ক্কির স্থানে তাহা প্রাপয দেই ব্যক্তি লিখনের দ্বারা তাহা স্বীকার করণের পর দুই 
বমর অতীত হইলে তাহ! আদায করা যাইতে পারিবক না ইতি। 


১৪ ধারা। 


এই আইনানুলারে দেওয়া পাউীর নিয়ম উল্লঙ্ুন হইলে পাউী। রদ হওনৈর ছও 
হইবেক এব« তদতিরিক্ত পঞ্চাশ ট(কার অনধিক জরীমানার দওড হইতে পারে এব” 
যে চাকর বা অন্য বাক্তির জিম্মায় দোকান থাকে তাহার ত্রুটি কি অন্বধানতা- 
প্রযুক্ত সেই উল্লঙ্ন হইলেও এ জরীমানার টাক পাউীপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির দিতে 
হইবেক ইতি! 


১৫ ধারা। 


পাউীপ্রান্ত ব্যবলায়িছাড়া কোন ব্যক্তির নিকটে ইঙ্গরেজী ও বিদে্শীয় কীর 
শরাব ও ওয়াইন শরাঁব ও মদিরাছাড়1 এই আইনের ৫ ধারার নিদিষি গুত্যেক 
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দ্ুব্যের পরিমাণঅপেক্ষা অধিক পর্রিমাণের পুর্র্ণেস্ত মদিরা বা গাজাধর1 শরাৰ কি 
মাদক দুব্য কিস্থা! সেই২ বন্তরতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত কোন দ্রব্য থাকিলে এব. কোন 
ব্যক্তি কলিকাতা শহরের মধ্যে তাহা বহিলে যদি সেই ব্যক্তির নিকটে কালেক্টর 
লাহেবের দেওয়া! অথবা অন্য যে কোন আমলার তাহা দেওনের হ্ষমত! থাকে 
তাহার দেওয়া এক পাস অথবা পরওযানা না থাকে তবে সেই ব্যক্তি (আফীনের 
বিষয়ব্যতিরেকে) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন । এব”, 
আফীনের বিষয়ে হইলে যে প্রত্যেক শের সেই ব্যক্তির নিকটে পাওয়া যাষ কি 
সেই' ব্যক্তি শহরের মধ্যে বহে সেই প্রত্যেক শেরের জন্যে ষোল টাকার অনধিক 
জরীমানার ফোগ্য হইবেক 1 এৰ০ এই শেষোক্ত জরীমানা যদি পাঁচ শত টাকা- 
পর্য্যন্ত না হয় তবে সেই ব্যক্তির আরো এমত জরীমান1 করিতে হইবেক যে সর্্সুন্ধ 
তাহার পাঁচ শত টাীক। জর্ীমানা হয় ইতি। 


১৬ ধারা 


মদির1! বা গীজাধরা শরাৰ কি মাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণ বা 
আপনার নিকটে রাখণ বা শহরের সপ্যে বহনের বিষয়ে উক্ত যেং দণ্ড নির্দিষ্ট 
আছে তদতিরিক্ত এই আইন উল্লঙ্ুনকারি ব্যক্তির নিকটে এপ্রকার যে সকল শরাঝ 
ও মাদক দৃব্য পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও জব্দ হইবেক। এব [যম পাত্র ও বস্তা 
ও ঢাকনির মধ্যে এ শরাব ও মাদক দুব্য পাওয়া যায তাহা ও যে পশ্ত বা গাড়িতে 
তাহা! বোঝাই থাকে মেই সকল ক্রোক ও জব্দ হইবার যোগ হইবেক ইতি। 


১৭ ধারা? 


যে ঘর ব] দোকানে কোন পাউীপ্রাপ্ত ব্যবপায়ী মদির) কি গাঁজাধর। শরাহ 
কি মাদক দ্ুব্য বিক্রয় করে তাহাতে পেয়াদার কি চাপরালীঅপেক্ষা উচ্চ পদস্থ 
কোন আবকারীর আমলা কোন সময়ে দিনে বা রাত্রিতে প্রবেশ করিতে ও তাহা 
তদারক করিতে পারেন এব. কোন আবকারীর আমলা দনে তাহাতে প্রেবেশ করিয়। 
তদারক করিতে পারেন ইতি । 


১৮ ধারা? 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি মদির! অথবা গীঁজাধর1! শরাব কি মাদক দুব) বিক্রয়ার্থে 
পাউ। পাইয়াছে সেই ব্যক্তি এ পাউ্টার নিরদি্টি ঘর বা দোকানে এ পাউা। রাখিবেক 
এব”. আব্কারীর যে কোন আম্ল। তাহা দেখিতে চাহেন তিনি দাওয়া করিলে 
পাউীদার তাহাকে এ পাউা দে্খ্বাইবেক 1 এব আবকারীর কোন আমলা পাউার 
বিষয়ে দাওয়। করিলে যদি কোন পাউীপ্রান্ত ব্যবসায়ী তাহা দেখাইতে অস্বীকার 
করে কি দেখাইতে না পারে তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক ইতি । 

খধৃ 
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৯৯ ধারা | 
যে মদিরা ব! গাঁজাধর1 শরাৰ কি মাদক দুব্যের পান না থাকে অথবা প্ুকা- 
রাস্তরে এই আইনানুমারে জব্দ হওনের যোগ্য হয় মেই মদিরাদি যে কোন ব্যক্তি 
ব্হন করে তাহাকে আবকারীর কোন আমলা ধরিয়। রাখিতে এব” আটক করিতে 
পারেন এব সেই শরাৰ বা মাদক দুব্য এব যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির মধ্যে 
তাহ পাওয়া যাঁষ তাহা এব যে পশু ও গাড়িতে তাহা! বোকাই থাকে তাহা ক্রোক 
করিতে পারেন ইতি! 


২০ ধারা। 


যদি কালেকৃটর সাহেবের আবকারীর কোন আমল ব। অন্য ব্যক্তির এজছার- 
ক্রমে (সেই এজহার লিখিয়া রাশিতে হইবেক ) অথবা! আপনার বোধক্রমে কি অন্য 
কোন মোকদ্দমীর কার্যক্রমে ইহ বিশ্বাস করণের সাতবর কারণ থাকে যে এই 
আইনাবুসারে জব্দের যোগ্য কোন সদির। ব।গাঁজাধরা শরাঁৰ কি মাদক দুব্য কোন 
স্থানে গচ্ছিভ আছে বা লুস্কায়িত আছে তবে কালেক্টর সাহেৰ আপনার দস্তখৎ্্কর 
ওষারণ্টের দ্বারা পেযাঁদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ আবকারীর কোন 
আমলাকে এই হ্ৃমতা দিতে পারেন যে তিনি সূর্ষ্যাদয়আবধি সূর্যান্তপর্যয্ত কিন্তু নিযত 
ইউরোপায় কোন সারজন বা পোলীশের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক 
স্থানে এ প্রকার শরাৰ বা মাদক দুব্য গচ্ছিত বা লুক্কাধিত থাঁকনের বিষষে শোবে হয় 
সেই স্থানের মধ্যে প্রবেশ করেন এব মেই শরাব অথবা মাদক দুব্য ক্রোক করেন 
এব” লইয়! যান এব প্রুতিবদ্ধক হইলে কোন দর্ওয়াজা ভাঙ্গেন এব” পূর্বোক্ত- 
মতে এঁ প্রুবেশ বা? তালাশ কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা থাকে তাহা 
বলপুর্ষক উঠাইয। দেন এব এ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাপকারি 
ব্যক্তিকে এব অন্য যে সকল ব]ক্তি বেআইনীসতে এ শরাব বা মাদক দুব্য গচ্ছিত 
করণ ব1 ল্কাইয়। রাখণের কার্ষেয লিপ্ত থাকনের বিষষে তাহার শোবে হয় এব 
সেই বাটীর সপ্যে পাওয়া যায় সেই ব্যক্তিরদিগকে গ্রেক্তার করেন ও আট্কাইয়। 
রাখেন | কিন্ত জান] কর্তব্য যে এ শরাৰ অথবা মাদক দ্ুব্য বেআইনীমতে কোন 
অন্তঃপুরে লুক্কারিত থাকনের বিষয়ে শোবে করণের কারণ থাকিলে যে আমলার 
প্রুতি এ ওয়ারণ্ট জারী করণের ভার আছে তিনি সেইরূপে লুক্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক 
করণার্থে ফোট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যেং বিধি আছে সাধ্যপর্য্যন্ত মেইহ 
বিধির অনুলারে কার্ধ্য করিবেন ইতি। 


২৯ ধারা । 


সকল ইউরোপীয় সারজন এব পোলীসের অন্য, আমলারদের প্রতি হুকুম 
হইল যে আবকারীর আমল! তাহারদিগকে এত্বেল। দিলে কিম্বা তাহারদের নিকটে 
দরখাস্ত করিলে এ আবকারীর আমলারদিগের এই আইন রীতিমতে জারী করণের 
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কার্য সাহায্য করেন । এবং পোলীসের যে কোন আমলা সাহায্য করিতে হুকুম 
পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কোন আইনসিদ্ধ ওজরবিন। অর্থীকার বা ক্রটি 
করেন এই আইনানুসারে গ্রন্তারকর]া কোন ব্যক্তির পলায়নের বিষয়ে আবকারীর 
আমলারা জানিয়া শ্ুরনিয়। চুপ করিয় থাকিলে ষে দওড এই আইনের ২৭ ধারাতে 
নির্দিউ আছে এ লারজন এব" পোলীসের আমলার] সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেন ইতি। 


২২ ধারা ॥ 


এই আইনানুলারে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারীর আমল? যখন কোন 
ব্যক্তিকে গ্রেষ্ভার করেন অথবা কোন মদিরা বা গাজাধরা শরাব কি সাদক দৃব্য 
ক্রোক করেন অথবা এরূপ কোন বিনানুমতির দুব্য তালাশ করণের জন্যে কোন ঘর 
বা দোকানে প্রবেশ করেন তখন এ আমলা গ্রক্কারহওয়া ব্যক্তিকে এব” ক্রোক- 
হওয়া বিনানুমতির দুর্ায যথালাধ্য শীঘৃ কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া! যাইবেন 
এব” তাহার পর চব্দিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই গ্রেক্তার বা ক্রোক কি তালাশীর সমস্ত 
বৃত্তান্তের সস্পুণ রিপোর্ট কালেকৃটর লাহেবকে দিবেন] এব কীলেকৃটর সাহেব 
তদতিরিক্ত যে তদারক কর আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর তৎক্ষণাৎ সেই 
গ্রেম্তারহওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিবেন অথবা তাহাকে আম্লারদের জিম্মাষ দিয়া 
কলিকাত? নগরের এক জন জুষ্টিন অফ দি পীস লাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি । 


২৩ ধারা । 


এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির মদির1 বা! গাজাধর1] শরাব কি মাদক 
দুব্যের বিনানুসতির বিক্রয়ে লিপ্ত হওনের বিষয়ে অথবা তাঁহার নিকটে কোন সদির 
বা পাজাধরা শরাব কি মাদক দ্রব্য থাকনের ব1 তাহা বহনের কি তাহা কোন ঘর বা 
দোকানে খাঁকনের বিষয়ে ষে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বেষপুর্্ক মিথ্যা এক্সহার করে সেইহ 
ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার ম্যেগ্য হইবেক অথবা ছয় মাসের 
অনধিক মিযাঁদে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইবার কি উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক 
ইতি! 


২৪ ধারা? 


এই আইন ক্লীতিমত জারাীকরণ সসযে যদি কোন ব্যক্তি আবকারীর কোন 
আমলা বা এ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় বা তাহাকে উত্ত্যক্ত 
করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ॥ এব 
তাহার এ প্রুতিবন্ধকতাতে যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিভঙ্গ হয তবে সেই ব্যক্তির অপ- 
বাধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে দাব্যস্ত হইলে সেই' ব্যক্তি পূর্রোস্তমতে হুকুমের প্ররতি- 
বন্ধকতার নির্দিষ্ট গুনাহগারীর অতিরিক্ত দাঙ্গা এব”. শান্তিভঙ্গের অপরাধের বিষয়ে 
আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে. সেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি। 


৮ ইক্ষরেজী ১৮৪৯ সাল ১৯ একাদশ আইন! 


হ৫ ধারা] 
এই আইনক্রমে গ্রেন্তীরহওয়া কোন ব্যক্তিকে আথবা ক্রোকহ্‌ওয়া বিনানুমতির 
কোন দ্ুব্য কালেকৃটর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে যদি আ'ৰকারীর কোন আমলা 
বিলম্ব করেন অথবা গ্রেন্তার কি ক্রোক বা তালাশী করণেস পর চব্রিশ ঘণ্টার মধ্যে 
তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে ক্রটি করেন তবে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি। 


হড৬ ধারা? 


আবকারীর যে কোন আমল বিনানুমতির সদিরা বা গাজাধরা শরাব কি 
মাদক দুব্য ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরূক্তিক্ূপে এব অনাবশ্যকমতে 
কোন ব্যক্তির জিনিস কি দুব্য ক্রোক করেন অথবা? কোন ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে 
এব” অনাবশ্যকমতে গ্রষ্কার করেন অথবা! আপনার কর্তব্য কার্মের নিমিত্তে ষে 
কর্মের আবশ্যক ন' থাকে এমত কোন অত্যাচারের কর্ম করেন সেই ব্যক্তি পাঁচ শত 
টাকার অনধিক জরীমানার ধোগ্য হইবেন ইতি । 


২৭ ধারা । 


আবকারীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা এই আইনক্রমে গ্রেন্তারহওয়া। 
কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালাস করেন অথব]। তাহার পলায়নের বিষয় জাঁনিয! 
শ্বনিা চুপ করিয়া থাকেন কি পাউী। বিনা মদির1 ব। গীজাধরা শরাব কি মাদক 
দ্বব্যের বিক্রযের বিষয় অথবখ কোন পাউ্রীপ্াপ্ত ব্যবসাফির পাউার নিয়মের বিরুদ্ধে 
বিক্রয় করণের বিষফু জানিয়া শ্রনিযা চুপ করিম1 থাকেন অথবা যে কার্যের দ্বারা 
এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লস্বন হইতে পারে অথ্বা আবকারীর 
রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে 
আপনার কৃর্ভবা কার্ষেতর বিরুদ্ধে কোন কর্ম করেন সেই আমলা পাচ শত টাকার 
আনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি। 


২৮ ধারা। 


আবকারার ঘে কোন আমল আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য করণ বা 
না করণের পুরস্কারস্বপ আইনের অথবা গবর্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও 
আফ্জীনের বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন বকশীশ চীহেন বা লন এব», আবকারীর 
আমলাকে আপনার কর্তব্য কার্ধ্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি দেওনার্থে ষে 
কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন্‌ আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রুত্যেক 
অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরিমানার যোগ্য হইবেক 


ইতি । 


ইজরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন । ৯ 


২৯ ধারা! 

এই আইনানুলারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন আব্কারীর কোন 
আমলা কোন জিনিন ব1 দব্য ক্রোক করেন তখন দেই ক্রোকী মোকান্দম1 কালেকট'র 
সাছেবের হুকুমে করা এজহারক্রমে শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিন অফ দি পীস 
সাহেবের দ্বার! সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্তি হইবেক। এব সেই জিনিল 
ও দুব্য যে ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদিগকে এ জুষ্িস অফ্‌ দি পীস সাহেব আপনার 
সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এবণ, তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির 
হইতে ত্রুটি করিলে এ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এব ভিতর করিবেন । 
এব এ ক্রোকহওয়া জিনিস ও দ্ুব্য যদি জব্দ করণের ডিক্রী হয় তবে এ জুক্টিল 
অফ দি পীল সাহেব হাদিল ও নিম্ক ও আফিনের নোর্ডের স্থানে কালেক্টর 
সাহেব যেং হুকুম পাইয়া থাকেন সেই হুকুনানুলারে তাহা নীলাম কি হস্তান্তর 
করিতে কালেক্টর সাছেবের গ্রুতি আপনার ওয়ারণ্ট পাঠাইকেন ইতি | 


৩০ ধারা! 


যখন কোন জিনিল তব] দুব্য পূর্রেক্তমতে ক্রোক হয় এব, তাহার বিষ্ষে 
দাওয়। করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাপের মধ্যে কালেকটর সাহেবের নিকটে 
হাজির না হয় তখন যেস্তান ও ফে সময়ের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কলিকাত: 
গেজেটে এত্বেলা দিয়াছেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে এ জুষ্চিস সাহেব এ ক্রোকের 
কারণের তজবীজ করিবেন এব এ তজবীজক্রমে যে জিনিন এব দুব্য তাহার বোধে 
জব্দের যোগ্য হয তাহ] জব্দ করণের ডিক্র করিবেন! এব তাহা জব্দ হইলে এ 
জিনিসের মালিক এ জুষ্টিস লাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে 
যেরূপ হইত নেই রূপে এ জিনিল নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি । 


৩১ ধারা! 


৩৮ ধারানুমারের ভিন্ন যে সকল জরীসানা এই আইনানৃলারে উদ্বুল হইতে 
পারে তাহার বিষয়ে শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পাল সাহেৰ হুকুম 
দিবেন] এব কালেকুটর সাহেবের আজ্ঞানুলারে এ জুষ্টিন সাহেবের নিকটে যে 
এজহার দেওয়া! যায় সেই এজহারক্রমে তিনি তৎক্ষণাৎ নালিশগুস্ত ব্যক্তিরদিগকে 
তলৰ করিবেন এব তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ক্রটি করিলে সেই 
বিষয়ের তজবীজ করিবেন এবং নালিশগ্রন্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথ্বা 
এক বা ততোধিক বিশ্বানযোগ্য লাক্ষিরদের শপখক্রমে কি যেং গতিকে শপথের 
পরিবর্তে আইনানুসারে প্রতিজ্ঞ গ্রাহ হইতে পারে সেই২ং গতিকে তাহারদের 
প্ুতিজ্ঞাক্রমে মেই ব্ষিয়ের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুসারে ভিক্রী করিবেন। এবছ্ং 
অপরাধির যে জরীমানার হকুম হয় তাহা ন। দেওয়! গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জুফ্টিস 
সাহেবের হুকুমক্রমে জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্ন্ত কয়েদ থাকশের 

গ 


চি ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন! 


যোগ্য হইবেক কিন্তু ছয় মানের মধ্যে যে কোন সময়ে জরীমানা দেওষা যায় সেই 
সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক | এব, যে অপরাধপ্রযুক্ত জরীমান1 হইল সেই 
অপরাধের তারিখের পর তিন মাস অতীত হইলে কোন জুক্টিস অফ দি পীস পাহের 
এই ধারামতে কোন কার্ধ্য করিবেন না ইতি ! 


৩২ ধারা? 


যখন উক্ত জুক্চিসের সমুখে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ 
মাব্যস্ত হয় এবং তৎ্পরে সেই ব্যক্তির পুন্রায় সেই প্রুকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় 
তখন সেই অপরাধের যে জরীমান! নিদিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি 
জেলশ্বানীয় ছয মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের্‌ যোগ্য হইবেক। এব০ 
দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার এ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম 
অপরাধের জন্যে যে দও নিরূপণ আছে তদ্তিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে 
কয়েদের যোগ্য হউবেক ইতি । 


৩৩ ধারা? 


মদির! বা সাজাধর! শরাৰ কি মাদক দুব্য বিমানুমতিতে রাখণ বা শহরের 
মধ্যে বহন কি বিক্রষ করণের অপরাধে যে নকল জরীমান। অপরাধিরদের স্থানে 
আদায় হয় তাহার অর্ধেক এব” আফাীনছাড়ী জব্ধহওয়া জিনিন বিক্রয়ের উত্পন্ের 
আন্ধেক টাকা যে আসলা বা আমলারা অপরাপিকে গ্রেক্তার করিযাছিলেন অথব। 
বিনান্বমতির দুন্য ক্রোক করিযাছিলেন ত্ীহারদিগকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে 
পরু দেওয়া যাইবেক এব. যে আফান জব্দ হয় এক্‌ তাহা রাজধানীতে আফাীনের 
পরিচ্ষক সাহেব ব্যবহারের উপযুক্ত কহেন তাহার শের প্রুতি ১॥০ টাক। পুরস্কার এ 
আমলা বা! আমলাদিগকে দেওয। যাইবেক1 এব অবশিষ্ট অর্েক জরীমানা এবণ্, 
পূর্রোক্তমতে আফীনের বিষয়ি শের প্রতি ১০০ টাকা পুরস্কার গোয়েন্দাকে দেওষা 
যাইবেক 1 এব যদি কোন জরীমানা1 উসুল না] হয তবে হাসিল ও নিমক ও 
আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে তাহারা দুই শত 
টাকার অনধিক কোন উপযুক্ত পুরস্কার দিবার হুকুম করিতে পারেন এবং 
আবকারীর আমল।রদের মধ্যে যে স্জুদায় এ পুরস্কার পাইবেন এবপং যেহ সম্জুদায় 
এ পুরস্কারের কোন অংশ পাইবেন না তাহা হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের 
নাহেবেরা এক সাধারণ হুকুমের ছ্বার। নির্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি। 


৩৪ ধারা? 


এই আইনক্রমে উনুলহওয়া! যে সকল জরীমাঁন। বিতরণের বিষয়ে কোন বিশেষ 
হুকুম নির্দিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক। কিন্ত হাসিল ও নিমক ও আফীনের 
বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্ধেকের অনধিক কোন অন গোয়েম্দারদিগকে পুরস্কার 


ইজরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন! ১১ 


স্বরূপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্ধ্যর দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্ষতি হইয়াছে 
নেই ক্ষতি পূরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি 


৩৫ ধারা। 


এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুকিস অফ দি পীল মাহেবের সম্মুখে করণ কোন 
নালিশ বা আদালতনৎৎক্রীন্ত কার্ধয অন্যথা করিতে বা স্কৃগিত করিতে বা! উঠাইযা 
লইতে কি কোন প্রুকারে ব্যাথাত করিতে কোন ব্যক্ষির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোট- 
হইতে কোন “ সর্সিওরারৈ”” প্রিট বাহির হইবেক না? এব এইরূপে কোন 
মোকদ্দমার ডিআীতে সপঙ্টতঃ আইনের বিষষে ভুম দূষ্ট না হইলে সেই ভিত অন্য 
কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি। 


৩৬ ধারা । 


যখন কোন জুষ্টিল অফ দি পীস সাহেব এই আইউনক্রমে কোন জরীমানা। 
অথবা] জব্দের হুকুম দিযা থাকেন তখন আবকারীর কমিস্যনর সাহেব এব তিনি 
উপস্থিত না থাকিলে হাদিল ও নিমক ও আফানের বোর্ডের সাহেবেরা ডিক্রীর প্র্‌ 
এক মাসের মধ্যে এ মোকদ্দমার সমন্ত কাগজপত্র তলৰ করিতে পারেন (এব, জুষ্টিস 
অফ দি পপ লাহেবের লেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক ) এব" যদি এ 
কমিস্যনর সাহেব অথব1 বোর্ডের সাহেবের! উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তিনি বা 
উাহার1 এ ক্রোকহৃওয়া। সমুদয় জিনিস বা তাহীর কোন অত্পশ ফিরিয়া? দিবার হুকু 
করিতে পারেন এব কোন জরীমানী ক্ষমা করিতে কি কমাইঈতে পারেন এবণ এ 
ব্যক্তিকে খালান করিতে পারেন ইতি । 


৩৭ ধারা । 


এই আইনক্রমে কর! কোন কারধ্যের জন্যে কালেকৃটর সাহেব অথবা আবকা- 
বীর কোন আমলার কিস্থা এ আমলার সহকার কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল 
নালিশ ও মোকদ্দমী। আরস্ভ হয় তাহা সেই কম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে 
আরস্ত করিতে হইবেক এব তাহার পর করিতে হইবেক না। এব নালিশ 
আরস্তের অন্যন এক মাপ পূৃর্দে সেই নালিশ এব, তাহার কারণের এত্েলা লিপির 
দ্বার! আলাসীকে দিতে হইবেক1 এবং সেই' নালিশ হওনের পুব্দে যদি আলামীর 
দ্বারা ব1 তাহার পক্ষ ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথব] নালিশ 
হওনের পর উপযুক্ত স"খঠার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন 
ফরিয়াদদী এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাক পাইতে পারিবেক ন। ইতি । 


৩৮ ধারা? 
এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবের যে কার্য কর্তব্য তাহার লম্নর্কে কালেকটর 


১২ ইঙ্গয়েজী ১৮৪৯ সাল ১৯ একাদশ আইন | 


সাহেব আপনার সম্মুখে গোলা কাছারীতে যে অবজ্ঞা হয় তাহার দুই শত টাকার 
আনধিক জরীমানার দণ্ড করিতে পারেন এব যদি মেই জরীসানার টাক? না দেওযা 
যায তধে তাহার পরিবর্তে এক মাসের অনধিক মিয়াদপর্যযন্ত অপরাধি ব্যক্তিকে 
জেলখ্ীমায় কয়েদ করিতে পারেন ! কিন্ত জানা কর্তব) যে এই পারাক্রমে যে কোন 
হুকুম হয তাহার উপর আপীল আবকারীর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবৎং তিলি 
উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও মিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে 
হইবেক এবঞ কমিস্যনর সাহেব অথবা] বোর্ডের সাহেবের যে নিষ্পত্তি করেন তাহা 
চড়ান্ত হইবেক ইতি! 


সমান্তিঃ ৷ 
এফ জে হালিডে | 
ভারতবষের গৰ্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ॥ 
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ইঙ্গরেজ্তী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


ভারতবের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ ঘউজনরল বাহাদুরের সক্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌল্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্মেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ১৮ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযুতের 
এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া বৌন্সেলের বহীতে অপণি হহীয়াছে | 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন | 


কলিকাতার মধ্যে বিনানুসতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতসতে 
হুকুম হইল! 
১ ধাহা। 


কলিকাতা শহরে এব হুগলী নদীর ছে ভাগ সুপ্রিম কোটের বিশেষ এলাকার 
মধ্য থাকে তাহাতে আহারীয় লবণ বিনানুমতিতে আন্য়ন্রে নিবারণার্থে বাঙ্গল। 
দেশের শ্রীযুত গবর্নরু সাহেব যত চৌকী আবশ্যক বোধ করেন তত চৌকী স্থাপন 
করিতে পারেন এব ২ চৌকী “নিমক চৌকীর সুপরিণ্টেণ্ডণ্টা' এই নামে বিখ্যাত 
এক জন কক্ম্কারকের অধীনে থাকিবেক এব" তিনি আপন কার্ধ্য নিকাহ করণেতে 
হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবেন ইতি | 


২ ধারা । 


এ সুপরি্েণ্ডেন্ট সাঙ্ভেন আপন কম্ম নির্ধাহ করণেতে আপনার লাহায্যের 
জন্যে দারোগ' ও সুহুরীর ও জমাদার ও বরকন্দাজ ও অন্যান্য আমলা নিযুক্ত 
করিতে পারেন । এব* এরূপে নিযুক্ত আমলাবা আপন২ লাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত 
“নিমক চৌকীর আমলা” এই নামবিশিষট হইবেন ইতি । 


৩ খারা? 


লমুদপথে আমদানীহওয়) এবপ ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের নিদ্দিষিমতে 


বগুক্রমে গোলাজাতহওয়া। লব্ণব্যতিরেকে হালিল ও নিমক ও আফীনের বোডের 
ক 


হ্‌ ইক্গরেন্জী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


সাহেবেরদের দেওয়া রওয়ানা অথবা বিশেষ পাস বিনা কিম্বা উক্ত সুপরিপ্টেণ্ডে্ট 
সাহেবের ছাড়ডিচী কি পাস বিনা আশী তোল] সেরের 1০ দশ শেরের অধিক 
আহারীয লবণ কলিকাতা শহরের সধ্যে আসদানী করিতে অথবা এ শহরের মধ্যে 
কিম্বা পৃর্তোক্তমতে নির্দিষ্ট হুগলী নদীর উপর বহিতে অথব! এক মোনের অধিঞ্চ 
লবণ এ শহরের মধ্যে গচ্ছিত করিতে নিষেধ হইল 1 এব০ এ পরওয়ান। অথবা 
ছাড়চিী উক্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নিদিষ্ট নিযমানুলারে এবং তাহারী যে রুসুম 
নিরূপণ করেন সেই রুম দিলে পর দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৪ ধারা । 


এ শহরের মধ্যে অথবা পৃর্বোক্তমতে এ হুগলী নদীর উপর এই আইনের 
বিরুদ্ধে যে সকল আহারীয় লবণ পাওয়1 যায় তাহা বিনানুমতির এব” তাহা ক্রোক 
ও জব্দের যোগ্য বোধ হইবেক এবপ পুর্রবোক্তমত রুওযখানা কি ছাড়চিঠী না পাইবা 
মদি কএক ব্যক্তি দলেং কা সঞ্জুদায়ে এ লবণ বহনেতে ধরা পড়ে এব এ লবণ 
সব্পুদ্ধ 1০ লেরের অধিক হয তবে এ লবণ বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক ॥ কিন্তু ফে 
লবণ কোন বাটীতে ব] গুদামে গচ্ছিত পাওয়া যাষ তাহা যদি তালাশীর সময়ে এক 
মোনের অধিক দৃষ্ট না হয় এব" তাহার মালিক কি যাহার জিম্মায় থাকে সেই 
ব্যক্তি তাহার স্থানে এ লবণ থাকনের মাতবর কারণ দিতে পারে তবে সেই লবণ 
বিনানুমতির জান হইবেক নল) ইতি | 


৫ ধারা । 


যদি কোন ব্যক্তি এ শহরের মধ্যে অথ্ব পৃর্বোক্তমতে এ হুগলী নদীর উপর 
রওযষান। কিম্বা ছাড়চিঠীক্রমে এ রওযানী কি ছাড়চিঠীতে যত লবণ নিদিষি আছে 
তাহার অপ্রিক লবণ বহে কি বহিবার উদ্যোগ করে তবে এ অধিক অপ্শ বিনানুমতির 
জ্ঞান হইবেক | এব” যদি এ অধিক অত্শ রওযানা বা ছ্বাড়চিঠীতে লিখিত 
লবণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগের অধিক হয তবে সমুদয লবণ বিনানুমতির জ্ঞান 
হইবেক এবৎ, ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক ! এব যে গোমাশ্তা কিয্বা অন্য যে 
ব্যক্তির জিম্মীয এ লবণ থাকে সে ব্যক্তি উক্ত রওয়ান। কিন্থা ছাড়চিঠীতে সত লবণ 
নিদ্দিষ্ট থাকে তাহার অধিকের ফি মোনের উপর দশ টাকা জরীমানার যোগ্য 
হইনেক | এব” বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ২ ধারার নির্দিষট- 
মতে সমুদয় লবণের সহিত এ অধিক লবণ মিলান গিযা হিসাব করা যাইবেক ইতি! 


৬ ধারা? 


এ রওয়ানা এব” লবণ ছাড়িঘ? দিবার অন্য দলীলদন্ভাবেজ প্রন্তত করণের 
এব”, চলন থাকনের ও নৃতন করণের এব” দেখাওনের ও পৃষ্ঠে দস্তখখৎ করণের ও 
তাহা ফিরিয়া দেওনের ও তাহাতে মিথ্যা লিখনের বিষয়ে ১৮১৯ সালের ৯০ আইনের 


উজরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ৩ 


৩৬ ধারাবধি ৪৭ ধারাপর্ধ্যস্ত এব". ১৮৩২ লালের ৪ আইনে যেং বিধি আছ্ছে তাহা 
কলিকাতার মধ্যে এব” পৃর্রবোস্তমত হুগলী নদীর উপরে খাটিবেক ইতি । 


৭ ধারা! 


যখন বিনানুমতির বলিযা কোন লবণ ক্রোক হয তখন যে পাত্র ও বস্তা ও 
ঢাকনিতে দেই লবণ পাওয়া যায় তাহা এব* যে পন্তত ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে 
তাহা ক্রোক ও জঞ্জের যোগ্য হইবেক ইতি! 


৮ ধারা । 


যে সকল ব্যক্তির নিকটে বিনানুমতির লনণ পাওয়া যায এই আাইনের 
৫ ধারার নিদির্টি গতিকভিন্ন সেইং ব্যক্তি এরূপে পাওযা লবণের প্ুত্যেক মোনের 
উপর পচ টাকার অনপিক জর্রীমানীার যোগ্য হইবেক এবঞ্* সামুল চোরের দলের 
অথবা? যাহারা রাজস্থ চুরী করে এমত প্রত্যেক ব্যক্তি এ সমুদয় জরীমানার যোগ্য 
হইবেক ইতি । 


৯ ধারী! 


যে কোন ব্যক্তি রওষানা বা] চ্ছাড়চিঠী বিনা বা প্রকারান্তরে এই আইনানুসারে 
জব্দ হওনের যোগ্য কোন লবণ স্কানান্তর করে কি বহে এঁ ব্যক্তিকে নিমক চৌকীর 
সুপরিশ্টেণ্ডেটে মাছের এব তাহার তাবে আমলারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এব 
আন্য বে কোন সিরিশতার আমলাকে বাঙলা দেশের শ্রীযুত গবরূনর্‌ লাহের 
ভন্নিমিত্তে ক্ষমতা দেন তিন পরিষ! রাখিতে এব আটক করিতে পাবেন এব 
এ লবণ ও সেই লবণ যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনিতে পাঁওযা যায় তাহা এর* যে পশ্ 
কি গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহ ক্রোক করিতে পাবেন ইতি ! 


৯০ ধারা? 


যদি সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব আপনার আর্লীন কোন আমলার বা অন্য ব্যক্তির 
এজহারক্রমে (সেই এজহার লিখিয়। রাখিতে হইবেক) অথবা আপনার বোধ- 
ক্রমে কি অন্য কোন মোকদ্দমার কার্যক্রমে ইহা বিশ্বাম করণের মাতবর কারণ 
দেখেন যে এক মোনের অধিক বিনানুমতির লবণ কোন স্থানে গচ্ছিত আছে তবে 
তিনি সৃধ্যোদযঅবৰধি সূষ্ধ্যান্তপর্স্যস্ত কিন্ত নিত ইউরোপীয কোন সারজন ব1 পোলী- 
সের অন্য কোন আমলার লাক্ষাতে যে প্রুত্যেক স্থানে এ বিনানুমতির লবণ থাকনের 
বিষযে শোবে হয় তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন এব তাহা ক্রোক করিয়া লইয়! 
যাইতে পারেন এবণ্ প্রুতিবন্ধক হইলে কোন দরওয়াজা ভাঙ্গিতে পারেন এবং 
এরূপ প্রুবেশ বা তালাশী কি ক্রোক বা স্থানান্তর করণের যে কোন বাধা থাকে তাহা 
বলপুর্্ক উঠাইতে পারেন এবস্ এ স্থানের মালিক অথবা সেই স্থানে বাসকারি 


৪ উ্জরেন্ী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


ব্যক্তিকে এব অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে খ লবণ গচ্ছিত করণের কার্ধে 
লিপ্ত থাকণের বিষযে তাহার শোবে হয় এব তেই বাটীর মধ্যে পাওয! যায় 
তাহারদিগকে গড়ার করিতে ও আটকাইফা রাখিতে পারেন । এব যদি সৃুপরি- 
ণ্েণ্ড্ন্ট সাহেব আপনি এ ক্রোক করিবার জন্যে যাইতে পারেন না তবে তিনি 
আপনার দন্ভখৎ্কব। এক ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ 
পদস্ক নিমক চৌকীর কোন আমলাঁকে তাহ! করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন] এবন* 
সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সুপরিশ্টেণ্ডেট সাহেবের বিষষে যেরূপ উপরে নির্দিষ্ট 
আছে মেউরূপে এব দেই ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করিবেন | কিন্ত জানা কর্তব্য যে 
পৃক্বোজ্তিমতে বিনানুমতির লবণ কোন অন্তঃপুরে লুঙ্কীরিত থাকনের শোনে 
করণের কারণ থাকিলে এ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অথবা] পৃর্দোক্তমত ক্ষমতা 
প্রান্ত আমলা সেইরূপ লুস্কায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিষমের 
স্প্রিম কোটের যে বিধি আছে সাপ্যপর্স্যন্ত সেই বিধিরু অনুসারে কাপ্য করি- 
বেন ইতি । 


১৯ ধারা । 


সকল উউরোপীঘ সারজন এব পোলীমের অনান্য আসমলারদের পুতি হুকুম 
হহল যে সুপরি্টেণ্ডে্ট সাছেৰ অথবা অন্য নেই প্ুকার কোন আমল এন্তেল। দিলে 
কি দরখাস্ত করিলে তাহারা এ সুপরিণ্টেণ্ডেট সাহেবের এব তাহার অধীন আমলার 
এব” লবণ ক্রোক করিতে অন্যান্য যে আমলারদিগকে ক্ষমতা দেওয়। গিয়াছে 
উ্াহারদের এই আইন রীতিমত জারী করণ কার্স্যে লাহায্য করেন । পোলীসের 
মে কোন আমল সাহায্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্ুকীরে সাহায্য করিতে কোন 
আইনসিদ্ধ ওজর্রবিনা অর্থীকার বা ক্রটি করেন সেই আমল পাঁচ শত টাকার 
জনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


১২ ধারা? 


যখন সুপরিন্টেণ্ডেট সাছেবের দ্বারা কোন স্থানে গচ্ছিতহওয় লবণ ক্রোক হয় 
তখন তিনি এঁ ক্রোকের সমুদয বৃত্তান্ত এক রুবকারীতে লিখিবেন এব এ রুবকারা 
তাহার দক্কুরের রোয়দাদের মধ্যে রাখা যাইবেক। এবদং এ েক্রাক যদি কোন 
অধীন আমলার দ্বারা করা যায় তবে সেই আমলা চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার 
সমস্ত বৃত্তান্তের রিপোর্ট সুপরিণ্টেণ্ডে্ট সাহেবকে দিবেন ইতি | 


৯৩ ধারা ॥ 


"১. এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির কোন লবণ আমদানী করণ ব! 
বহনের কি কোন দোকানে কিম্বা বাটীতে কোন লবণ খাকনের বিষয়ে যে কেহ দ্বেষ- 
পুঝ্কি মিথ্যা এজহার কহে লেই ব্যক্তি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইনত! ৫ 


হইবেক অথবা ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে মাধারণ জেলশ্বানায কয়েদ হইবার 
কিম্বা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


১৪ ধারী 


এই আইনের রীতিমত কার্শ্য করণের সময়ে যদি কোন ব্যক্তি সুপরিন্টেণ্েন্ট 
সাহেবের কিন্তা নিমক চৌকীর কোন আমলার কি লবণ ক্রোক করণের রীতিমত 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আমলার অথব। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট লাহেবের কিন্তা 
পূর্বোক্ত কোন আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির পাপা জন্মাব কি ভাহারদিগকে 
উত্ত্যক্ত করে তবে সেঈ ব্যক্তি পাচ শত টখকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক । 
এব. তাহার এ প্রুতিবন্ধকৃতা করণপ্রযুক্ত যদি কোন দাঙ্গ। কি শান্তিভঙ্গ হয় ভবে 
সেই ব্যক্তির অপরাধ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি 
হরুমের প্রতিবন্ধকতাচরণের নি্দিষ পনাহগারীর অতিরিক্ত দাক্ষা এব” শাস্তিভঙ্গের 
বিষয়ে আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের ধোগ্য হহবেক ইতি । 


৯৫ ধারী ॥ 


নিমক চৌকীর কোন আমলা! অথবা লনণ ক্রোককরণের রীতিসত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
অন্য সিরিশ্তার কোন আসলা ঘদি উপযুক্ত হেতৃৰিনা এই আইন্ক্রমে গ্র্ারহ ওয। 
কোন ব্যক্তিকে বা ক্রোকহওয়া বিনানুমতির কোন দ্ুব্য সুপরিণ্টেণ্ডেটে সাহেবের 
নিকটে লইয়া যাইতে বিলম্ব করেন অথন। গ্রেন্ার কি ক্রোক বাঁ তালাশী করণের 
পর চব্বিশ ঘণ্টার মপ্যে তাহার বৃত্বান্তের র্রিপো করিতে ক্রি করেন তবে সেই' 
ব্যক্তি দুই শত টাবার অনপ্রিক জরীমানার যোগ্য হঈ্টবেন ইতি 1 


১৬ ধারা । 


নিস্ক চৌকীর কোন আমলা অথব। পূব্বোক্তমত অন্য সিরিশ্তার কোন 
আমলা যদি বিনানুমতির লবণ ক্রোক অথব1 তালাশী করণের ছলে বৈরক্কিরূপে 
এবং আনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিন কি দুব্য ক্রোক করেন কিম্বা! কোন 
ব্যক্তিকে ক্লেশজনকরূপে অথবা! অনাবশযকমতে গ্রেক্তার করেন বা আপনার কর্তব্য 
কার্ষ্ের নিমিত্তে যে কম্মের আবশ্যক না থাকে এইমত কোন অত্যাচারের কর্ম 
করেন তবে লেইস ব্যক্তি পা শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন 
ইতি । 


১৭ ধারা । 


নিমক চৌকীর সিরিশ্তাষ নিযুক্ত কোন আমলা অথবা পূর্জোক্তমত অন্য 
সিরিশ্তার কোন আমলা যদি বিনানুমতিতে লবণ আনয়নের বিষয় জানিয়] শুনিয়া 
খ্‌ 


ঙ ই্নত্ররেল ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রযোদশ আইন । 


তাচ্ছল্য করেন অথবা এই আইনক্রমে গ্রেস্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীসতে 
খালান করেন বা তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়? শুনিষা তাচ্ছল্য করেন কিন্বা ষে 
কার্পেটের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্লস্রন হইতে পারে অথবা। 
লবণের রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনেহ 
জন্যে আপনার কর্তব্য কার্পের বিরুদ্ধে কোন কর্ম করেন তবে সেই আসল পাচ 
শভ টাকার আনপিক জরীমানার যোগ্য হইবেন উতি | 


১৮ ধারা । 


নিসক চৌকীর সিরিশতায় নিযুক্ত যে কোন আমল! অথবা পূর্রোক্তমত অন্য 
শিরিশতার ঘে কোন আমলা আপনার পদোপলক্গের কোন কার্শ্য করণ বা না 
করণের পুরস্কারস্বৰপ আইনের কি গবর্মেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীনের 
বের হকুম না হওযষ)। কোন পুরস্কার চাহেন বা লন এব০ এইমত কোন আমলাঁকে 
আপনার কর্তব্য কার্প্যের বিরুদ্ধে কোন কষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওনার্থে য় ৫কোন 
ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘস দিতে প্রবৃত্ত হয মেউ ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের 
জন্যে পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইঈবেক হীতি 1 


১৯ ধারা । 


যখন সুপরিন্টেণ্ডেট সাহেব কোন ব্যক্তিকে গ্রেন্তার করেন অথবা কোন 
বিনানমতির লবণ ক্রোক করেন তখন তিনি যথাসাপ্য শীঘু এ গ্রেক্তারহওয়া ব্যক্তি 
এব০১ ক্রোকহওয়া লবণ এব লবণের সঙ্গে অন্য যে কোন জব্দ হওনের যোগ্য ছুৰ্য 
ক্রোক হইয়াছিল তাহ) শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের 
নিকটে লইয়া যাইবেন | এবৎ যদি এ গ্রেন্ার অথন] ক্রোক কোন অধীন আমলার- 
দের দ্বারা কি রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ধ অন্য কোন আমলার দ্বারা হম তবে সেইং 
আমলা তৎক্ষণাৎ এ গ্রেন্ারহওয়া ব্যক্তিকে ও ক্রোকহওযা জিনিস সুপরিণ্েণ্ডেন্ট 
সাহেবের নিকটে লইয়। যাইবেন এব তিনি আপনি গ্রেস্তার অথব। ক্রোক করিলে 
যেরূপ করিতেন সেইরূপ তিনি কার্য করিবেন | কিন্তু জানা কর্তব্য যে এই ধারার 
লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সুপরিন্টেণ্ডেট সাহেবের 
যখন বোধ হয যে এঁধ ব্যক্তি অনুচিতমতে গ্রেন্তাব হইয়াছে অথৰা এ২ সম্ত্তি 
অনুপযুক্তমতে ক্রোক হইয়াছে তখন সেই গ্রেস্রারহ ওয়া ব্যক্কিরর্দিগকে অথবা সেঈ' 
ক্রোকহ্‌ওয়া সম্নত্তি খালাল করিতে পারেন নী ইতি । 


২০ ধারা 


এই আইনানুসারে জব্জ হাওনের যোগ্য বলিয়া যখন সুপরিন্টেণ্ডে্ট নাহেৰ 
অথবা রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আমলা কোন লবণ বা অন্য দুব্য ক্রোক করেন 


ইঙ্গরেজী ১৮৪১৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন ৭ 


তখন সুপরিপ্টেণ্ডেট সাহেবের নালিশক্রমে এ ক্রোকী মোকদ্দম! পূর্রবোক্তমতে নিযুক্ত 
জফ্টিস অফ দি পীস সাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শ্রনা যাইবেক এব নিষ্পত্তি 
হইবেক | এবঞ্* সেই লবণ কিস্বা অন্য দুব্য যে ব্যক্কিরদের তাহারদিগকে এ জুদ্টিস 
অফ দি পীস সাহেব আপনার লম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এব তাহারা 
হাক্ির হইলে অথবা] হাজির হইতে ত্রুটি করিলে তিনি এ ক্রোকের কারণ ত'জবীজ 
করিষ ভিক্রী করিবেন এব, এং জিনিসের জব্দ হওনের হুকুম হইলে হাসিল ও 
নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুমানুলারে এ দিনিল ল্যুইযা যাহা 
করিতে হইবেক তাহা করিবার বিমযে এ জুষ্টিস সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেট সাহেবকে 
আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি ! 


২১ ধারা] 


যখন কোন লবণ অথবা অন্য কোন দুব্য পুন্দোক্তমতে ক্রোক হন এব তাহার 
বিষযে দাওষা করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মালের মপ্যে সুপরিণ্টেণ্ডে্ট 
সা্কেবের নিকটে হাজির না হয তখন যেস্থান ও সময়ের বিষয়ে সুপরিণ্টেণ্ডেন্ট 
নাহেব কলিকাতা গেজেটে এন্ডেল৷ দিবা থাকেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে এ 
,জুফ্টিন অফ দি পীল সাহেব এ ক্রোকের কারণের তজবীজজ করিবেন এব এ 
তজনীক্-ক্রমে ঘে লবণ এবস্ অন্যান্য দ্রব্য তাহার বোধে জব্দের মোগ্য হব তাহ 
জব্দ করণের ডিক্রী করিবেন |. এবছ, তাহা জব্দ হইলে এ জিনিসের সালিক এ 
জিন সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরপ হইত নেইরূপে 
এ জিনিসের নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি । 


হ১ ধারা ॥ 


যে সকল জরীমান1 এই আইনানুলারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে 
কলিকাতা শহরের কোন জুধিস অফ দি পীস লাহেব হুকুম দিবেন | এব*্ সুপরি- 
প্েেণ্ডেন্ট লাহেবের দ্বারা এ জুষ্টিস সাহেবের নিকটে যে নালিশ হয় সেই নালিশক্রমে 
যত শীঘু হইতে পারে তত শীঘৃ এব* ফে ক্রিয়ার দ্বারা জরীঘানার দাষ হয সেঈ 
ক্রিষা করণের পর তিন মাসের অধিক নহে এমত সমষে এ জুধ্টিস সাহেৰ নালিশগৃস্ত 
ব্যক্তিরর্দিগকে তলব করিবেন এব তাহারা হাজির হইলে বা হাজির হইতে ক্রটি 
করিলে মেই বিষযের তজবীক্ষ করিবেন এব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে 
কবুলক্রমে অথ্ব? এক বা ততোধিক বিশ্বীনযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ ক্রমে কি যে ছে 
গতিকে শপথের পরিবর্তে আইনানুসারে গ্ুতিজ্ঞা গ্রাহ হইতে পারে সেইং গতিকে 
তাহারদের প্রতিজ্ঞার দ্বারী লেই বিষযের মাতবর প্রমাণ পাইলে তদনুলারে ডিক্রী 
করিবেন । এব" অপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহা না দেওয়! গেলে 
মেই ব্যক্তি উক্ত জুষ্টিল সাহেবের হুকুমক্রমে কলিকাতার জেলখানায় ছয় মাপের 


৮ 8&রেঙগী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


আনপধিক কালপর্য্যন্ত কযেদ থাকনের যোগ্য হইবেক কিন্ত ছয় মাসের মধ্যে যে কোন 
মমমে জরীমানার টাকা দেওয়া যাঁর মেই লময়ে সেই ব্যক্তি খালান হইবেক 
ইতি ] 


২৩ ধারা । 


যখন কোন শ্ুষ্িন সাহেবের সম্মুখে এই আইনের তিরুক্ধ কোন অপরাধ কোন 
ব্যক্তির প্ু্চত সাব্যস্ত ভয এব০ তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্লুকার অপরাধ 
সান্যস্ক হয তখন সেই অপরাধের যে দরীমানা নিদ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত 
মেই ব্যক্তি ছযঘ মাসের অনধিক কাল মিয়াদে জেলশ্বানায় কযেদ হওনের যোগ্য 
হঈবেক 1 এব. দ্িতীম অপরাপের পর যতবার তাহার এ অপরাধ সাব্যস্ত হয 
ভতনাঁর প্রথম আপরাপের জন্যে মে দণ্ড নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের 
অনধিক মিযাদে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি ৷ 


২৪ পারা । 


বিনান্বমতির লবণ আমদানী করণ কিম্বা বহন অথবা গচ্ছিত করণের অপরাধে 
গে সকল জরীমানা অপরাধিরদের স্বানে আদাষ হস তাহার অদ্ধেক টাকা এব০১, 
জব্দহওষা জিনিসের নালামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অদ্দেক টাকা মোকদ্দমার 
নিন্পন্তি হইলে পর মুপরি্টেঞ্েটে সাহেবের অধীন যে আমলা বা আমলার কি 
অন্য নিরিশতার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে তামলা অপরাধিকে গ্রেক্রার করিয়াছিলেন 
অথব! বিনান্নমতির দ্ুব্য ক্রোক করিশীছিলেন উহাকে দেওয়া যাইবেক এবং 
জব্দহ ওযা! দিজনিসের উৎপন্ন টাকার অদ্ধেক গোযেন্দাকে দেওয়া যাইবেক | এবস, 
যদি কোন জরীমানা উসুল মাঁহম তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোডের 
মাহেবেরা দুই শত টাকার আনধিক ঘে পুরস্কীর উপযুক্ত বোধ করেন তাহা দিবার 
হুকুম করিতে গারেন এব ১৮৩৫ লালের ৯ আইনের ৪ ধারায় যে পুরস্কার 
নিদিষ্ট আছে তাহা সেইং আমলা ও গোযেন্দ। পাইবার যোগ্য হইবেন । 
কিন্তু জানা কর্তব্য যে নিমক চৌকীর আমলারদের মধ্যে যে সম্ুদায় এ 
পুরস্কার পাইবেন এন” যেহ সম্প্রদায় এ পুরস্কারের কোন অণ্শ পাইবেন না 
তাহা হাগিল্‌ ও নিসক ও আফীনের কোডের লাহেবের। এক সাধারণ হুকুমের দ্বার! 
নিদিষ্ট করিতে পারেন ইতি 1 


২৫ ধারা । 


এই আইনক্রমে উদুলহওযা ফে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন হুকুম 
নিদিষ্ট নাই তাহা সরকারের হইবেক 1 কিন্ত হাসিল ও নিমক ও আফাীনের 
বোর্ডের লাহেবেরীা তাহার অর্ধেকের অনধিক কোন অৎ্ গোয়েন্দীরদিগকে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইনত! ৯ 


পুর্স্কারস্বরপ অথবা এই আইনক্রমে কোন কার্ষের দ্বারা যে ব্যক্ষিরদের ক্ষতি 
হইয়াছে সেই ক্ষতি পূরণ করণার্ে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি | 


২৬ ধারা । 


এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুক্টিম অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে করা 
কোন নালিশ ব1 আদালতসত্ক্রান্ত কার্ধ্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বা 
উঠ্টিয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম 
কোর্ট হইতে কোন “ সর্শিওরারৈ” রিট বাহির হইবেক না| এব এইরূপে কোন 
মোকদ্দমার ডিক্রীতে সপঙ্টতঃ আইনের ন্ষিয়ে ভুম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য 
কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি! 


২৭ ধারা । 


যখন কোন জুষ্টিল অফ দি পীস সাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমান। 
অথবা! জব্ের হুকুম দ্যা! থাকেন তখন হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের 
সাহেবেরা ডিক্রী হওনের পর এক মাসের মধ্যে এ মোকদ্দসাঁর সমস্ত কাগজপত্র 
তলব করিতে পারেন এব” জুষ্টিন অফ দি পাীন'লাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য 
পাঠাইতে হইবেক এবৎ* যদি বোর্ডের সাহেবের উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে 
তাহারা এ ক্রোক্হওয়? সমুদয় জিনিস কিম্বা তাহার কোন অত্শ ফিরিয়া দিতে 
হুকুম করিতে পারেন এব”, দও ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এব এ ব্যক্তিকে 
খালান করিতে পারেন ইতি ৷ 


২1৮ ধারা ॥ 


এই আইনক্রমে করা কোন কার্ধ্যের জন্যে সুপরিপ্টেণ্চেট সাহেবের অথবা 
নিমক চৌকীর কোন আমলার কি্বা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করণের উপযুক্তমত 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য নিরিশ্তার কোন আমলার কিম্বা এ সুপরিন্টেণ্ডে্ট লাহেবের 
অথবা পৃব্দোক্ত অন্য আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ 
ও মোকদ্দমা আরস্ভ হয তাহা সেই কর্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে আর্স্ত 
করিতে হইবেক এব” তাহার পর করিতে হইবেক না। এব নালিশ আরঘ্ভের 
অনূতন এক মাল পৰে মেই লালিশ এব তাহার কারণের এভ্তেলা লিপির দ্বারা 
আসামীকে দিতে হইবেক । এব. নেই নালিশ হওনের পূর্দে যদি ক্ষতিপূরণের 
উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথব1 নালিশ হওনের পর আসামীর দ্বারা 
বৰা তাহার পক্ষে উপযুক্ত স*্খ্যার টাকা সা খরচা আদালতে দাখিল হয় 
তবে কোন ফরিয়াদীর পক্ষে এইমত মৌকদ্দমাযু কিন্তু টাকার ডিক্রী হইবেক 
না ইতি | 

গ 


১৩ ইন্তরে্দী ১৮৪৯ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


২৯ ধারা? 
এই আইনের মধ্যে আহারীয় লব্ণ এই শব্দ নৃনচাই ও পাকওয়। লবণ এব” 
আহারীয় দুব্য সুস্বাদু করণার্থে অন্য যে কোন প্রুকার লৰণীয় দুব্য ব্যবহার হয় তাহা 
বুঝাইবেক ও তাহার বিষয়ে খাটিবেক ইতি | 


সমাপ্তঃ | 


এফ জে হাঁলিডে । 
৬ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী? 
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ইজরেজী ১৮৪৯ মাল ১৪ চতুদ্দশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোৌবল গবর্নর জেনরল বাহীছুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কোন্সেলের শ্রীযৃূত অনরবিল প্রুপীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজ্ী 
১৮৪৯ সালের ৫ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন | শ্রীযুতের 
এ সম্মতিপত্র পাঠ হইষ1 কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে | 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জীনাইবার নিমিত্তে গ্ুকাশ হয । 


সৈন্যেরদিগকে ও যুদ্ধ জাহাজীদিগকে রাজদ্রোহ কম্মে প্রবৃত্তি দেওনের 
দণ্ড করণের আইন । 


যেহেতুক রাজদ্রোহিতা ও রাজ বিরুদ্ধাচরণের দও করণার্থে যে আইন চলন 
আছে সেইং আইনেতে যে সকল ব্যক্তি কোস্ানি বাহাদুরের সৈন্যেরদিগকে রাজ- 
দ্বোহিতা ও রাজবিক্ুদ্ধাচরণের কর্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কিন্বা তাহারদিগকে 
প্ভূভক্ততা৷ ও কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে সেইং ন্যক্তির দণ্ডের বিসয়ে 
যথোচিত নিয়ম নাই অতএব নীচের লিখ্বিতমতে হুকুম হইল । 


৯» ধারা! 


যে ব/ক্ি কোক্নানি বাহাদুরের পল্টনকি জাহাঙ্গসম্নর্কীয় সৈন্যের কর্ম করিতেছে 
অথব$ করিতে অঙ্জীকার করিয়াছে সেই ব্যক্কিক কি ব্যক্কিরদিগকে যে কেছ দ্বেম- 
পুর্থক এব জানিযা শ্রনিয়া প্রীপ্রীমতী মহারাণীর প্রতি প্রুভূভক্ততা কিন্। উক্ত 
কোম্মানি বাহাদুরের প্রুতি কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে অথবা উক্ত 
কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে সৈন্যাধ্ক্ষের বিদ্বোহিতা কোন ক্ম 
করিতে কিম্বা বিদ্রোহিতাজনক সভা করিতে কি করিবার উদ্যোগ করিতে কিম্বা কোন 
বিশ্বাসঘাতকতা কি বিদ্রোহিতা কর্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করে দে 
লোকের দোষ সাব্যন্ত হইলে দলে লোক আদালতের হুকুমমতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 
প্রেরিত হওনের অথবা সাত নসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট কি বিনা- 
পরিশ্রমে কয়েদ থাকনের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি ! 


২ ধারা ॥ 


এই আইনানুসারে ফে অপরাধ দগুনীয় সেই অপরাধের নালিশগ্ুস্ত কোন 
ব্যক্তিকে কোক্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধেট কোন মাঁজিষ্্েট সাহেব সোপর্দ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৪ চতুচ্দশ আইন । 


করিতে পারেন এব*্* সেশন আদালতের দ্বার।! তাহার বিচার হইবেক । অথবা যদি 
লে অপরাধী সেশন আদালতের লামান্য এলাকার মধ্যে না থাকে তবে ষে রাজ- 
ধানীর মধ্যে সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকে সেই রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা 
স্থাপিত সুপ্সিম কোর্টের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


এই আইনাম্বুসারে কোন অপরাধের বিচার করণসময়ে কোন আদালত কোন 
মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি । 


৪ ধারা! 


যুদ্ধলম্নর্কীয় আইনের অধীন কোন ব্যক্তি কোর্ট মাশ্যলের দ্বারা বিচারহইতে 
ও যুদ্ধসম্নর্কীয় আইনের দ্বারা দণ্ডহইতে এই আইনের দ্বারা মুক্ত হইবেক না এব, 
ভারতবর্ষের যুদ্ধ জাহাজসম্নর্কীয় কোন ব্যক্তি কোর্ট মার্শযলের দ্বার! বিচারইইতে ও 
ভারতবরের যুদ্ধজাহীজসম্ন্কীয় ব্যক্তিরদের শাপনার্থে যে আইন হইযাছে সেই 
আইনানুসারে দওহইতে মুক্ত হইবেক নী! কিন্ত একি অপরাধের জন্যে এ যুদ্ধ কি 
জাহাজসম্নক্ীয় আইন এব এই আইন অর্থাৎ উভয় আইনানুসারে কোন ব্যক্তির 
বিচার হইবেক ন। ইীতি | 


সমান্তিঃ ] 


এফ জে হালিডে | 
ভারতবর্ষের গৰণমেণ্টের সেক্রেটারা | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন | 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌঙ্গেলের শ্রীযুত অনর্বিল প্ুসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন | শ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদ্বরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে 
প্রকাশ হয়। 


বাঙ্জলা দেশে এক জন আডমিনিষ্টেটর জেনরল নিযুক্ত করিবার আইন 


যেহেতুক বাঙ্গলী দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে বে 
বুটনীয় প্রুজারা উইল না করিয়া মরেন উাহারদের উফ্টেটের সরবরাহকারী কক্ম 
কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের ইক্রিসিআফ্িকেল রেজিস্ট্রার সাহেবের পদ্হইতে পৃথক 
করা এব” এক জন আভডমিনিষ্টরেটের জেনরল নিযুক্ত কর] বিহিত আছে অতএব 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল ৷ 


১ ধারা! 


এই আইন জারী হওনের পর যখন কোন বিটনীয় প্রজা! বাঙ্গলা দেশের ফোট 
উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে কিম্বা এ রাজধানীর অধীন যেং দেশ আছে বা উত্তর কালে 
হয় সেইং দেশের মধ্যে উইল ন]1 করিয়া মরেন এব” উপযুক্ত ইক্রিসিআফ্টিকেল 
আদালতহইতে তলবচিঠী বাহির হইয়! ফিরিয়। আইলে যদি মৃত ব্যক্তির কোন 
অতিনিকট কুটুস্থ উপস্থিত না হন ও যত ব্যক্তির সম্পত্তির নরবরাছের বিষয়ের দাওয়া 
উক্ত আদালতের হৃদ্বোধমতে সাব্যস্ত না করেন এব” আরে] এ দেশের মধ্যে মৃত 
কোন ব্রিটনীয় প্রজার উইলের দ্বারা যে একসেকিটর কি একসেকিটরেরদিগকে নিযুক্ত 
করা গিয়াছে ভাহারা যখন এ উইলের প্রমাণ করিতে স্বীকার না করেন তখন এই 
আইনানুলারে যে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত হন তিনি নীচের লিখিত বর্জিত 
বিষয়ব্যতিরিক্ত উক্ত আদালতের স্থানে লেটর্প অফ আডমিনিষ্রেসন কি লেটর্প আড 
কালিজেঞ্া বোনার দরখান্ত করিবেন এবস উক্ত কোর্ট এ লেটর্প প্রভৃতি ইক্রিসিআক্চি- 
কেল রেজেক্ট্রীর সাহেবকে ন' দিয়া যে প্রুকার লেটর্সপ্রভৃতি উপযুক্ত বোধ করেন 
তাহ! এ আডমিনিস্ট্রেটর জেনরল লাহেবকে দিবেন! এ লেটরসপ্ুভৃতির শক্কিক্রমে 

ক 


হ্‌ ইঙ্জরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ সপ্তম আইন! 


এ আডমিনিঞ্রেটর জেনরল মৃত ব্যক্ষির সম্মত্তি আদায় করিয়) এই আইনের নিন্দির্ট 
মতে তাহার হিসাব দিবেন ইতি | 


২ ধারা । 


যে সকল লেটর্স অফ আডমিনিঞ্রেসন অথবা লেটর্স আডভ কালিজেও। বোনা 
সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে এব*, যে 
উইলের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের এ ইক্লিসিআান্টিকেল রেজিউ্ট্রার সাহেবকে অব] 
ভাহাকে এব* তৎপরে তাহার পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে উইলের একলেকিটর” কর্ম 
দেওয়। গিয়াছে মেই উইলের সকল প্রোবেট এব কাহার পদের শক্কিক্রমে এ 
ইক্রিসিআন্টিকেল রেজিস্ট্রার সাহেবের প্রতি যে সকল ইফ্েট ও সম্নত্বি ও বিষয় 
অপণ হইয়াছে তাহ! এব” এ লেটর্ম অথবা প্রোবেটের শক্তিত্রমে যে সকল বহী ও 
কাগজপত্র ও দৃলীলদন্তাবেজ তাহার নিকটে আছে বা ভাহার দখলে বা তাহার 
কর্তৃত্বাধীনে আছে তাহা এই আইনানুসারে এব অন্য কোন দান বিনা এই আইনের 
দ্বারা স্বাপিত আডমিনিষ্টরেটর জেনরল সাহেবের প্রতি অপণি হইবেক এব সুপ্রিম 
কোটের ইক্রিসিআফ্িকেল রেজিউ্টার লাহেব যেরপে এ প্রকার আডমিনিষ্রেটর বা 
একসেকিটর ব। গ্রান্টী ছিলেন এ নৃতন আডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেব সর্্রতোভাবে 
লেই প্রকার আভমিনিষ্্রেটরপ্রভূতি হইবেন এব এই আইন কারী হলের সময়ে এ 
প্রকার আডমিনিষ্্রেটর বা একসেকিটর কি গ্রাণ্টাম্বরূপ এ ইক্লিসিআফিকেল রেজিষ্ট্রার 
সাহেবের যে সকল পরাক্রম ছিল এ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবের সেই সকল 
পরাক্রম হইবেক ইতি। 


৩ ধারা। 


এই আইন জারী হওনের সময়ে যিনি ইক্রিসিআফ্টিকেল রেজিইট্রার আছেন 
তিনি প্রথম আডমিনিষ্টেটর জেনরল হইবেন এব. এই আইন জারী হওনের পর তিনি 
আর ইক্রিসিআধ্িকেল রেজিই্ট্রার থাকিবেন না] এব এই আইন জারী হওনের সময়ে 
ইক্রিদিআফ্িকেল রেজিষ্্রারস্বরূপ পৃর্ব্েক্তমতে সকল দানের যে সকল কমিস্যন 
তাহার হক ছিল সেই সকল কমিস্যন তিনি আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলম্বরূপে লইতে ও 
রাখিতে পারিবেন ইতি ॥ 


৪ ধারা। 
উত্তর কালে এ পদ শূন্য হইলে এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেবকে 
ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করিবেন ইতি! 
৫ ধারা! 
এই আইন জারী হওনের পর এ আডমিনিঞ্রেটর জেনরল সাহেব আপন 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন! ৩ 


পদোপলক্ষে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এক জন কর্মকারক জ্ঞান হইবেন না এব সামান্য 
একসেকিটর অথবা আডমিনিঞ্ট্রেটর কি লেটর্স আড কালিজেওা বোনাপাওনিয়া ব্যক্তি 
যেরূপে এ সুপ্রিম কোর্টে দায়ী কেবল মেইরূপে এ আডমিনিঞ্টরেটর জেনরল সাহেব 
এ কোর্টে দায়ী হইবেন ইতি! 


৬ ধারা । 


প্রত্যেক আভমিনিষ্ট্রেটর জেনরল লাহেব আপনার পদের কর্ম উপযুক্তরূপে 
নিব্ধাহ করণের জন্যে কোম্পানি বাহাদুরকে আপনি এক লক্ষ টাকার জামিনের বু 
দিবেন এব”, ছুই,.বা। ততোধিক ব্যক্তিকে সাধারণে এব একেং আর এক লক্ষ 
টাকার জামিন দিবেন এব”, পূর্বোক্ত সেই প্রকার কোন লেটর্প পাওনের লময়ে 
সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা তাহার প্রতি এ আদালতে কোন আভমিনিষ্টেলন বড অথবা। 
আর কোন জামিন দিবার হুকুম হইবেক ন। ইতি। 


৭ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পর এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেবকে যে 
সকল লেটস দেওয়া যায় এব" যে উইলের মধ্যে তিনি আপন পদোপলক্ষে 
এক্‌সেকিটর নিযুক্ত হইযাছেন মেই উইলের যে প্রোবেট তাহাকে দেওয়। যায় 
লেই লেটর্প ও নেই প্রোবেটঅনুলারে কার্ধয নির্রাহ ক্রাণর জন্যে ইহার পূর্বে 
ইক্লিসিআফ্টিকেল রেজিস্ট্রার সাহেবকে যে কমিস্যন দেওয়া যাইত তাহার পরিবর্তে 
তিনি যত টাকা বিতরণ করেন অথবা যে টাকা তৎসময়ে দেয় ন। হয় এমত টাক! 
তিনি উত্তর কালে প্রাপ্য ব্যক্তির নিমিত্তে ন্যস্ত করেন অথবা কোম্নানির কাগজে 
অপপ্ণ করেন 'দেই লকল টাকার উপর তিনি শতকরা তিন টাকা কমিন্যন পাইবেন | 
এব”. এ শতকরা ৩) তিন টাকা কমিস্যনহইতে উ্াহার আবশ্যক সিরিশ্তার 
নকল খরচ এব তাহার পদের যে সকল ব্যয়ের প্রুয়োজন হয় তাহা! দিবেন ইতি ॥ 


৮ ধারা! 


এই আইন জারী হওনের পর উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন উইলের 
প্লোবেট দেওয়া যায় এ উইলের একুসেকিটরস্থরপ অথবা এই আইন জারী হওনের 
পরে উক্ত রাজধানীর মধ্যে যে কোন সয্মন্তির সরবরাহ করণের ক্ষমতা দেওয়া যায় 
এ নম্নত্বির আভমিনিষ্্রেটরস্বরপ আভমিনিস্ট্রেটের জেনরলভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি 
"কোন কমিল্যন কি এজেন্সীর দাওয়া করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই বিধানের এইমত 
অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন একসেকিটরকে দানপত্রের দ্বারা যে দান করা যায় 
তাহা! নির্দিষ্ট টাক হউক কিন্বা টাকা বিতরণ করিলে পর যে টাক! বাচে তাহা? হউক 
অথ্বা কমিস্যন হউক কিম্থা অন্য কোন প্রুকারে দত্ত টাকা হউক তাহা। ভোগ করিতে 
নিষেধ আছে ইতি । 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ নপ্তম আইন! 


৯ ধারা! 

এ আডমিনিষ্্র্টর জেনরল লাহেৰ যে সকল ইঞ্টেটের সরবরাহ করেন লেই 
ইঞ্টেটের সম্মত্বি কোক্লানি বাহাদুরের ত্রেজুরীতে অপ্পণ করিবেন অথবা যেমতে শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কোদ্নেলে সময়ক্রমে হুকুম করেন মেইমতে রাখিবেন 
ও আমানৎ করিবেন । এব” এ হুকুমনামা কলিকাত। গেজেটে প্রুকীশ হইবেক এবং 
এ হুকুমনামার দ্বার। সকল আদালতের এমত বোধ হইবেক যে এ সম্পত্তি রাখনের 
ও আমানত করণের বিষয়ে এ আভডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেবকে লম্পুর্ণ ক্ষমতা 
দেওয়া গিয়াছে এব” তিনি তৎ্কর্মের দায়হইতে মুক্ত আছেন এব” কাহার উপর 
কোন ঝ্ুকী হইতে পারে না ইতি? 


৯০ ধারা? 


উক্ত আডমিনিষ্টেটর জেনরল লাহেব তন্গিমিত্তে প্রস্ততকরা হিসাৰ বহীর মধ্যে 
প্রুত্যক ইফ্টেটের আলাহিদা ও সুস্পষ্ট হিসাব রাশিবেন এব এই আইনানুলীরে 
যে সকল নগদ্‌ টাক? ও বও ও টাকার অন্যান্য নিদর্শন ও জিনিষ ও সম্মত্তি ও দুব্য 
উহার হাতে বা কাহার ছারা নিযুক্ত বা তাহার জন্যে গচ্ছিতলওনিয়া কোন 
ব্যক্তিরদের হাতে আইনে তাহার স্বত্ত্ব স্পষ্ট হিসাব এ বহীতে রাখিবেন এব” উক্ত 
ইঞ্টেটের নিমিত্তে তিনি যে সকল টাকা ব্যয় করেন তাহা এব ইঞ্টেটের দেনা বা 
পাওনা সকল টাক এ হিলাবের বহীতে লিখিবেন এব এ টাকা পাওনের ও 
দেওমের তারিথ নির্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন এব এ বহী আডমিনিস্্রেটর জেনরল 
সাহেবের দক্কুরখানায় থাকিবেক এব” যে সকল ব্যক্তির অর্থাৎ উক্ত আদালতের 
উকীলপ্রভৃতির বা অন্য ব্যক্তির তাহ দেখিবার প্রয়োজন থাকে তাহারা দন্তুর খোলা 
থাকিবার সময়ে এ বহী দেখিতে পারিবেন এব. ভারতবর্ষের প্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনর'ল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের দ্বারা লময়ক্রমে যে উপযুক্ত রসুম নির্দিষ্ট হয় ও 
কলিকাত। গেজেটে প্রুকাশ হয় তাহ] এং ব্যক্তি দিবেন ইতি | 


১১ ধারা ॥ 


আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল মাহেব প্ুতিবৎসরে দুইবার অর্থাৎ মার্চ মামের পথম 
তারিখে ও আগফট মাসের দশম তারিখে অথবা এ২ দিবসের পর উক্ত আদালতের যে 
প্রথম দিবমে বৈঠক হয় সেই দিবসে এক সত্য তফমীল আদালতের বৈঠকের লময়ে 
দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এ তফশীলের মধ্যে তাহার দাখিল করণের পূর্থে 
ডিসেম্বর মালের ৩১ তারিথপর্্যন্ত ছয় মাসে ও জুন মাসের ৩০ তারিখপর্যযন্ত ছয় মাসে 
ভাহার জিম্মায় থাক! প্লুত্যেক ইঞ্টেটের বাবতে তিনি যে সকল নগদ টাক। পাইয়াছেন 
ও খরচ করিয়াছেন এব” যাহা বাকী থাকে তাহার মোট লিখিবেন এব এ কাল- 
পর্যন্ত প্রত্যেক ইঞ্টেটের বাবতে যে সকল,বগু কি অন্য নিদর্শন তিনি পাইয়াছেন 
তাহার এক ত্য ফিরিস্তি দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এব" এ লময়ে যেই 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন । ৫ 


ইঞ্টেটের বাকী টাকা তিনি সেই২ টাকাপাওনিয়া ব্যক্তিরদিগকে চূড়ান্তরূপে দিয়াছেন 
তাহারে! মত্য তফলীল দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এব» তাহাতে এ সকল ধাকী 
টাকার সম্খ্যা ও যেং ব্যক্তিকে তাহা দেওয়] গিয়াছে তাহার বেওরা লেখা থাকি- 
বেক এবণ্* এঁ২ তফসীল এ আদালতের রোয়দাদের মধ্যে রিকার্ডস্বরূপ দাখিল 
হইবেক তৎ্পরে চৌদ্দ দিবসের মধ্যে এ আভমিনিঞ্রেটর জেনরল সাহেব তাহা 
কলিকাতা গেজেটে প্ুকাশ করিবেন এব” আরো! তাহার তিনং পুস্থ নকল করিয়া 
এ রাজধানীর সেক্রেটারী লাহেবের নিকটে দাখিল করা যাইবেক এব এ 
রাজধানীর শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব তাহা লগ্ন গেজেটে প্ুকাশ করিবার নিমিত্তে 
কোম্নানি বাহাদুরের কোর্ট অফ উৈরেকুটর্প মাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন 
ইতি। 


১২ ধারা? 


এ তফলীল দাখিল করণের নময়ে এব” অন্য যে কোন সময়ে শ্রীযৃত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর হজজুর কৌন্সেলে উপযুক্ত বোধ করেন সেই সময়ে আডমিনিষ্টেটর 
জেনরল সাহেবের হিসাব তজবীজ করিনার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এক কি ততোধিক আডিটরকে সময়েই নিযুক্ত 
করিবেন ইতি ! 


১৩ ধারা । 


এ আডিটর সাহেব কি সাহেবের! শব তফসীল ও হিসাব তজবীজ করিবেন এব” 
ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইহার রিপোর্ট 
করিবেন যে এ বহীর মধ্যে যেং বিবয় লিখতে হয় সেইং বিষয়ের সমপুর্ণ ও যথার্থ 
বেওরা লেখা আছে কি না এব” এই আইনের দ্বার! উক্ত আডসিনিঞ্্রেটর জেনরূল 
লাহেবের যেখ বহী রাখনের হুকুম আছে লেই২ বহী উপযুক্তমতে ও রীতিমতে রাখা! 
গিয়াছে কি না এব” এ সম্পত্তি রাখন এবৎ অর্পন করণের বিষয়ে আইনে ফে 
প্রকার হুকুম আছে তদনুনারে রীতিমতে রাখ। গিয়াছে ও অর্পণ হইয়াছে কি না 
ইতি । 


১৪ ধারা! 


প্রত্যেক আডিটর সাহেব উক্ত আডমিনিষ্টরেটর জেনরল লাহেবকে এব”, অন্য 

যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের হাজির হইবার তিনি আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তির 

দিগকে সময়েই আপনার নিকটে হখজির হইতে তলব করিতে পারেন এব আবশ্যক 

বোধ হইলে এ আডমিনিষ্্রেটর জেনরল লাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের 

শপথ বা সুকৃতি করাইয়া জোবানবন্গী লইতে পারেন এব» উক্ত অপিত কর্ছের 

নির্রাহের নিমিত্তে যে নকল ব্হী ও কাগজপত্র ও দলীলদন্তাবেজ কাহার প্রুয়োজন 
খ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ সপ্তম আইন! 


বোধ হয় তাহা আনিবার হুকুম দিতে পারেন এব” যদি এ আতমিনিঞ্রেটর জেনরল 
লাহেবের বা! অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সেইরূপে তলব হইলে তাহার হাজির 
হইতে অথবা হুকুমহওয়া বহলী বা কাগজপত্র কি দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে ক্রুটি 
অথ্থবা উপযুক্ত কারণ বিনা অস্বীকার করেন অথবা হাজির হইয়া শপথ করিতে কি 
আশইনানুসারে শপথের পরিবর্তে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করা যাইতে পারে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিতে স্বীকার না করেন অঞ্চবা জোবানবদ্দী দিতে স্বীকৃত না হন তবে এ আডিটর 
সাহেব বা সাহেবের] এ ত্রুটি বা অস্বীকার লিখনের দ্বার বাজলা দেশস্ক ফোট উলি- 
যমের সুপ্রিম কোর্টে জানাইবেন তাহাতে এ প্লুকার ক্রি বা অস্বীকারকারক প্রত্যেক 
ব্যক্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের অবজ্ঞাপুর্্ক সেইরূপ ক্রটি কি অস্বীকার করিলে যেরূপে 
দগ্ডমায হইতেন মেইরূপে দগুনীয় হইবেন ইতি । 


১৫ প্ারা। 


এং তফলীল ও তাহার নকল প্রুস্তত ও প্রকাশ করণের এব এ দর্শন ও 
ভঙগবীজ করণের সকল খরচ ও ব্যফ তৎমময়ে যে সকল ইফ্টেটের হিলাবের তক্বীঙ 
হয় লেইং ইফ্টেটের সম্নত্তিহইতে অদ্শা৯্শমতে দেওয়া যাইবেক এব” আডিটর 
সাহেব বা সাহোবেরা মে খরচ ও সেই অপ্খশ নিরূপণ করি) স্থির করিবেন কিন্ত 
তাহাতে ভারতবর্ষের প্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের মঞ্জুরীর 
অপেক্ষা থাকিবেক এব এ সকল খরচ আডমিনিষ্্রেটর জেনরল সাহেব তদনুসারে 
উক্ত ইফেটের সম্নত্তিহইতে দিবেন ইতি । 


২৬ ধারা? 


যদি সেইরূপ দর্শন ও তজবীজের দ্বারা এ আডিটর সাহেৰ বাসাহেবেরদের 
এইমত বোধ হয যে এ তফলীলেতে যেং বিষয় লেখা আছে কি যেখ বিষয় তা- 
হাতে লিখনের আবশ্যক ছিল লেইং বিষয় ঠিক ও যথার্থ নহে তবে তিনি ব1 
তাহার। প্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট 
করিবেন এব" এ তফ্কলীলের বিষয়ে যে আপন্তি থাকে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন 
ইতি ॥ 


১৭ ধারা ॥ 


ভারতবর্ষের প্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কোন্সেলে শেযোজ্ 
প্রত্যেক রিপোর্ট বাঙ্গল। দেশস্থ কোম্পানি বাহাদুরের আডবোকেট জেনরল আাহছেবের 
বিবেচনার নিমিন্তে কাহার নিকটে অর্পণ করিবেন এব তাহাতে আডবোকেট 
জেনরল সাহেব যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে এ আডমিনিস্রেটর জেনরল সাহেবের 
প্রতিকূলে কি তিনি পদ্চ্যুত হইলে অপদস্থ শ্রীডমিনি্টরেটর জেনরল সাহেবের বিরুদ্ধে 
অথবা তাহার ঘত্যু হইলে তাহার স্কলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রুতিকুলে এ আডবোকেট 


ইজরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ লপ্তম আইন । চা 


জেনরূল সাহেবের বিবেচনামতে ফে সকল বা ষে কোন ইঞ্টেট তৎকালে বা! তাহার 
পৃর্র্বে আডমিনিষ্ট্রেটর জেন্রল সাহেবের জিম্মায় ছিল তাহার সম্র্কীয় হিনাবের 
জন্যে সরাসরীমতে দরখাস্ত করিবেন এব” এ আডমিনিষ্টরেটর জেনরল সাহেবকে 
অথবা অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আসামী হন্‌ ভাহারদিগকে লিখনের দ্বার) জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন এব”, তৃদ্বিষয়ে বিল ফাইল হইলে এ আডমিনিষ্র টের জেনরল লাহেব- 
প্রভৃতির যেরপে জওয়াব দিতে হইত লেইরপে এই স্থলে ও তাহারদের জওয়াব দতে 
হইবেক এব, সুপ্রিম কোর্টে মে রূপ দরখাম্ত হইলে এ ব্যক্িরদিগকে এবপ অন্য 
নকল সাক্ষিকে এ কোট আপনার সম্মুখে ডাকিয়া জোবানী জোবানবদ্দী লইতে 
পারেন অথবা লামান্যমতে হিলাব তজবীজের নিমিত্তে হুকুম করিতে পারেন 
ইতি! 


১৮ বারা । 


যখন এ দর্শন ও তজবীজ করণের এব” আডবোকেট জেনরল সাহেবের 
খরচ দেওনের হুকুম হয় তখন আসামী বা আলামীরদিগের খরচা দিবার হুকুম হইলে 
তাহারা তাহাই দিবেক অধ্ধবা এ আদালত যেমত হকুম করিবেন মেইমত তাহ। 
অসশাসশসতে ইফ্টেটহইতে দেওয়া যাইবেক এবস যখন এ দর্শন ও তজবীজ করণের 
খরচা আলামী বা আলামীরদের স্থানে পাওয়া যায় তখন যে ইফ্টেটহইঈতে তাহা 
আদৌ দেওয়া গিয়াছিল সেই ইঞ্টেটের প্রুতি এ খরচা ফিরিয়] দেওয়া যাইবেক। 
এবপ এ সুপ্রিম কোর্ট উপযুক্ত বোধ করিলে এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেবকে 
বা অন্য আমামী কি আমামীরদিগকে আপনহ খরচা এ ইফ্টেটহইতে লইতে হুকুম 
করিতে পারেন ইতি । 


৯৯ ধারা । 


উক্ত আদালত বিলফাই'ল হইলে যেরূপ প্রথম ও তৎপরে হুকুম দিতে পারেন 
সেই প্রকারে এইমত দরখাস্ত হইলে হুকুম করিতে পারিবেন | এব, ডিপ্রমর হুকুমের 
যেরূপ ফল হয় ও তাহা যেরূপে জারী হয় এই হুকুমেরো মেইরূপ ফল হইনে্কে 
এব০ং তাহা সেইরূপে জারী হইবেক ইতি ! 


২০ ধারা। 


যখন কোন বিটনীয় প্রজা উই'ল না করিয়া উক্ত রাজধানীর অধীন দেশের 
“মধ্যে মরেন এবস, ঠাছার মৃত্যুর পর তিন মাসপর্য্যন্ত ভীহার সম্পত্তির বিষয়ে লেট 
অফ আডমিনিষ্ট্রেসন না লওয়া যায় এব” আডমিনিষ্রেটর জেনরল পাহেব জদ্বোধ- 
মতে জানেন যে এ সম্নত্তি মোটে ৫০০, পাঁচ শত টাকার অধিক নহে তবে তিনি 
উপযুক্ত বোধ করিলে যে কোন ব্যক্ষি এ মৃত ব্যক্তির লল্নত্তির প্ুধান অপ্শে 'পি- 
কারিত্ের দাওয়া করেন তাহাকে আপন দস্তখৎ্করা লর্টিফিকট দিতে পারেন এব 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ সপ্তম আইন । 


এ সর্টিফিকটের দ্বারা এ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মোটে পাঁচ শত টাকার অনধিক 
মল্যের যে সকল টাক। কি টাকার নিদর্শন এ সর্টিফিকটের মধ্যে বিশেষ করিয়া লেখা 
থাকে তাহা গৃহণ করিতে দাওয়াদারকে ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি! 


২৯ ধারা । 


যদি দাওয়াদারের শপথ কি সুকৃতি অথবা অন্য যে সাক্ষ্য আডজিনিট্রুটর 
জেনরল সাহেব চাহেন তঙ্ক্রমে দাওয়াদারের অধিকারিত্বের বিষয় এব” মৃত ব্যক্তির 
সম্নত্তির সূল্যের বিষয়ে এ সাহেবের হৃদ্বোধ না হয় তবে তিনি উক্ত প্রকার কোন 
সটিফিকট দিতে বদ্ধ নহেন ইতি । 


২২ ধারা । 


এইমত কোন সর্টিফিকট এব” তাহ) যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার দস্তখৎ- 
করা রূদীদ তাহার মধ্যের লিখিত টাক অথব] টাকার নিদ্শন তাহাকে দিবার ব। 
তাহার হাতে দাখিল করণের বিষয়ের সম্পুর্ণ রসীদ এব, ফারখছ্ হইবেক এবন্. এ 
সর্টিফিকট ও রসীদ থাকিলে যে ব্যক্তি এ টাকাপ্রড়তি দিষাছে বা দাখিল করিযাছ্ছে 
তাহার উপর অন্য কোন ব্যক্তি দাওয়া করিতে পারিবেক না কিন্ত যে ব্যক্তি এ 
টাকাপ্রভৃতি পাইয়াছে তাহার স্থানে তাহ ফিরিয়া পাইবার জন্যে মুত ব্যক্তির 
কুটুম্ব বা স্কলাভিষিক্ত কি মহাজনের উপায় থাকিবেক ইতি। 


২৩ ধালা। 


আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরূল সাহেব যে কোন মৃত ব্যক্তির ইঞ্টেটের ব্ষিয়ে এমত 
সর্টফিকট দেন তাহার সম্মত্তির বিষযে তিনি লেটনঅফ আডমিনিঞ্রেসন বাহির 
করিতে বদ্ধ নহেন । কিন্ত যদি তিনি অবগত হন্‌ যে কোন কারলাঙ্গী হইয়াছে কিনা 
কোন অপ্রকৃত এজহার তাহার নিকটে দেওয়া গিয়াছে অথ্থকা সম্নত্তির মূল্য ৫০০) 
পাচ শত টাকার অধিক আছে তবে তিনি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন বাহির করিতে 
পারেন ইতি | 


২৪ ধারা । 


এইসত প্রত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে আডমিনিষ্ট্রেটের জেনরল সাহেব এ 
সর্টিফিকটের লিখিত "মাট টাকার ফিশত টাকার উপর তিন টান্গার হারে রমুম, 
লইতে পারেন ইতি। 


২৫ ধারা? 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুসারে শপথ কি প্রতিজ্ঞ করিয়া! এই আইনের 
হুকুম করা কোন জোবানবন্দী দেওন সময়ে জানিয়া শ্রনিয়া কোন মিথ্যা! সাক্ষ্য দেয় 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ মাল ৭ সপ্তম আইন । ্ি 


সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এব” তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে 
জরীমানা এব. কয়েদের অথবা জরীমান1 কিবা কয়েদের যোগ্য হইবৰেক এব*্ং 
আদালতের বিবেচনাক্রমে নেই কয়েদ কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা! তাহা ব্যতিরিক্ত হইতে 
পারে এবস, তাহা দুই বসরপর্ধযন্ত হইতে পারে ইতি । 


নমান্তঃ । 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনর্বিল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনর্বিল প্রপীডেন্ট সাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইন্গরেজী 
১৮৪৯ মালের ১৭ মার্চ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযুত 
গবরূনর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়! 


সৈন্যলম্ন্ধীয় ও জাহাজলয্নর্কীফ সুশাহেরা ও বার্থক্যপ্রযুক্ত আলুফা রক্ষা 


করণের আইন । 


যেহেতুক সৈন্যসম্নর্কীয় ও জাহাজসম্নর্ধীয় যোদ্ধারদের সুশাহেরা ও বার্ধক্া- 
প্রযুক্ত অন্যান্য আঙ্লুফা আদালতের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক করণ নিবারণার্থ আইন 
স্গ্ুহ কর? এব তাহার কর্ম বিস্তারিত করা উচিত বোঁধ হইয়াছে অতএব নীচের 


লিখিতমতে হুকুম হইল। 
১ ধারা? 


বাঙ্গলাদেশের চলিত ১৮১৪ সালের ১২ আইন ও ১৮৪৫ সালের ৩১ আইন 
রদ হইল ইতি। 


২ ধারা । 


কোস্সানি বাহাদুরের পৈন্যসম্নর্কীয় কি জাহাজসম্নর্কায় সিরিশ্তার অকর্মণ্য কোন 
হুন্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক কিম্বা সৈন্যের বা জাহাজের এলাকাদার ব্যক্তিকে 
ষে কমীহওয়া মাহিয়ান। কিন্বা যে কোন নামেতে খ্যাত সুশাহেরা এব” কোন 
ব্যক্তিকে পুক্দকালীন কার্যোর নিমিত্ধে ও বর্তমান ক্ষীণতা অথব। বৃদ্ধাবস্থার জন্যে 
যে কোন মাসিক কি বার্ষিক মুশাহেরা কিবা আলুফ! শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহ]- 
দুরের হজুর কৌন্দেলের কিস্থা কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কেনে 
রাজধানীর অথবা কোন স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের অথ্ৰা হজুর কৌন্সেলে 
প্ীযুত গবর্নর্‌ লাহেবের কিনব প্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরূনর্‌ লাহেবের হুকুমক্রমে দেওয়া 
যায় তাহা এব" চেল্সি নগর কিস্থা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালেনু বৃন্তিভোগী ষে 
ব্যক্তি এ২ আলয়ে বান করে না তাছারদের যে মুশহেরা এ চেল্সি নগরের অথবা 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৬ ষ্ঠ আইন। 


গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা? 
এব এঁ প্রকার কোন মুশীহেরা কি আলুফার বাবতে যে সকল টাক। পাওনা থাকে 
কা উত্তর কালে পাওনা হয় তাহা সেই২ সুশাহেরাদার কিআলুফাদারের উপর কোন 
দাওয়াপ্রযুক্ত কোন মহাজনের নালিশক্রমে এ দেশের মধ্যে কোন আদালতের দ্বারা 
বৰ কোন আদালতের হুকুম কি ডিত্ী জারীর ক্ষনূলারে ক্রোক বা আটক করা! 
যাইবেক না ইতি। 


৩ ধারা! 


এমত কোন মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের কোন মুশাহেরার বাব ফে টাকা 
নিয়মপত্রাদি লিখনের সময়ে বা তাহার পূর্বে পাওনা ছিল না সেই টাকার উপর 
যে কোন নিয়মপন্র কি একরারনামী বা বরা কিম্বা! বিক্রয়পন্র কি জামিনীনাম! 
লিখিয়া দেওষ যাঁয় তাহা বাতিল হইবেক। এব যে সুশাহের। উত্তর কালে পাঁওন। 
হইবেক তাহার উপর যে কোন বরাৎ কি নিয়মপত্র দেওয়া যায় তাহা বাতিল 
হইবেক ইতি। 


৪ ধারা। 


রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতহহইতে এই আইন জারী হওনের 
পুর্বে ষে কোন পর্ওয়ান। বাহির হইয়াছে তাহার বিষষে অথব। উক্ত প্রুকার কোন 
মুশীহেরাদার চেল্সি কি গ্রেনিচ নগর সম্মকর্ণয় সুশীহেরার বাব অথবা মান্দ্যাজ 
রাজধানীতে দত্ব কোন সুশীহেরা কি আলুফার বাব যে কোন নিফমপত্র কি একরার- 
নামা বা বরাছ কিনা বিক্রযপাত্র অথবা জামিনীনামা এই আইন জারী হওনের পৃর্করে 
করিয়াছে কিছ্ব। বোম্বাই রাজধানীতে দত্ত সুশাহেরা কি আলুফার বাব যে দানপত্র- 
প্রভৃতি ১৮৪৫ লালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখের পূর্বে করা গিয়াছে অথব! বাঙ্গল। 
রাজধানীতে দত্ত কোন সুশাহেরা কি আলুফার বাব যে দানপত্রপুভৃতি ১৮১৪ 
সালের ২৭ ছে তারিখের পুর্বে করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক 
নাইতি। 


পমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের লেক্রেটারী ৷ 
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অন্তদ্ধ শোধন! 


১৮৪৮ মালের ৫ আইনের নিসু ভাগে যে মুচলকার ও ফেয়ালজামিনীর শর ওষ। 
লেখা আছে তাহার নীচের লিখিত শ্রধর1! তরজমা বাঙ্গল! দেশের গবণমেপ্টের হৃকুম- 
ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে! ১৮৪৮ সালের বাক্গলা গৰণমেন্ট গেজেটের ২০৬ ।২০৭ 
পৃষ্ঠায় বাকল ভাষায় ষে শরওয়] ছাপা হইযাছে তাহার পরিবর্তে ইহার ব্যবহার 
হইবেক | 


সুচলকার শরওয়া। 


লিখিত, প্রী অসুক সাকিন অসুক কল্য মুচলকাপত্রমিদ. কার্যযঞ্চাগে যেহেতুক 
আমার পুতি এত মিয়াদপর্য্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষে সুচলক লিখিয়া দিতে 
হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়। দিতেছি যে উক্ত 
মিয়াদপর্য্যন্ত ষে কর্মের দ্বার। দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা হয় এমত কোন কর্ম করিব না 
যদি করি তবে আমি এত টাকা জরীমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্ধে মুচলকা 
লিখিযা দিলাম ইতি তারিখ অমুক । 


ফেয়ালজামিনীর শরওয়া। 


লিশ্বিতণ প্র অসুক সাকিন অমুক কস্য ফেযালজামিনী পত্রমিদণ্ কার্যযধ্চাগে 
অমুক স্থাননিবাসি অমুককে এত মিয়াদ পর্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন 
দিতে হ্ভ্ররহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়। 
একরার করিতেছ্ছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত ম্যাদপর্য্যন্ত যে কম্মের দ্বার। দাঙ্গ। 
হইবার সপ্ভাবন! হয় এমত কোন কর্ম আলামীহইতে হইবেক নাও যদি আসামী 
এইমত কর্ম করে তবে আমি এত টাকা জরীমানা লরকারে দাখিল করিব এতদথে 
ফেযালজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীঘুত “মাষট নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেপ্ট াহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১১ জান্ুআরি তারিখে পশ্চী লিখিত আইন জারী করিলেন ! 
শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরূল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে 
আপ হইযাছে | 

হকুম হইল যে এই আইন লব্র সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়। 


শহর কলিকাতাব সরকারী কার্যের নিমিত্তে যে ভূমি লওয়। যায় 
তাহার স্বত্ব পিদ্ধ করণের আইন 1 


যেহেতৃক সাধারণের উপকারক কার্ট্যের জন্যে যে ভূমি লওষা যায় তাহার 
স্বত্ব মিদ্ধ করা দুঃসাধ্য হওয়াতে শহর কলিকাতায় নাপারণের উপকারার্থ কর্ম 
নিষ্পন্ন করণের বাধা হইবার সপ্ভাবনা আছে অতএব নীচের লিখ্িতমতে হুকুস 
হইল । 


» ধারা | 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮২৪ সালের ১ আইনের ১ ধারাবধি ৭ ধারাপর্ধযন্ত 
ধারাতে যে ক্ষমতা ও বিধি নিদ্দিষ্ট আছে শহর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গলা দেশের 
শ্রীযৃত গবর্নরু সাহেব যেং ভূমি কোন সাধারণ অভিপ্রায়়ের জন্যে আনশ্যক আছে 
জ্ঞাপন করেন সেইং ভূমির বিষরে এ ক্ষমতা ও বিধি খাটিবেক এবপ্, সেইরূপ 
জ্ঞাপন করণেতে ইহার প্রচুর প্রমাণ হইবেক ঘে এ ভমির যে অভিপ্রাযের নিমিপ্কে 
আবশ্যক হয় তাহা লাধার্ণ জাভিপ্রা ইতি | 


২ ধারা? 


যে সকল গতিকে এই আইনানুলারে কোন সাধারণ অভিপ্রাবের জন্যে লওর! 
কোন ভূমির বাব এ পৃর্বোস্ত আইনের ৬ ধারার ৫ প্রুকরণক্রমে খরীদের অথ 
ক্ষতিপূরণের টাকার কোন অপ্শ আটক করণ যায় সেই সকল গতিকে উক্ত প্ুকরণের 
নির্দিষ্ট কোম্নানির কাণজ ফোর্ট উলিয়মে স্থাপিত শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম 
কার্টের আন্বৌন্টেন্ট জেনরল লাহেবের নামে ও তাহার জ্ঞাতসারে বাক্গলা দেশের 


২ ঈঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১ প্রুধম আইন । 


ফোর্ট উল্িযমের গবর্ণমেণ্ের এজেপ্ট সাহেবের নিকটে আসানৎ হইবেক এব এ 
ভূমিতে যে ব্যক্তিরদের লাভালাভ আছে তাহারদ্র নামে এ গবর্ণমেণ্টের এজেপ্ট 
সাহেব এ টাকা জমা করিবেন এব উক্ত কোর্টে উপস্থিত একুটির পক্ষের বিষয়ে ও 
মোকদ্দমায় যেরূপ কার্ধ্য করণের ব্যবহার আছে সাধ)পর্য্যন্ত অদনুসারে এ এজেণ্ট 
সাহেব এ ব্যক্তির বণনা করিয়া লিখিবেন ইতি । 


৩ ধারা । 


উক্ত কোম্নানির কাগজ গবর্ণমেপ্টের এজেন্ট সাহেবের হস্তে থাকিবেক এব" এ 
কাগজের উপর যে সুদ জমে তাহা লময়ক্রমে আদায় হইবেক এব, যাবৎ এরূপ 
আটক করা আমল টাকা লইতে যে ব্যক্তি ব1 ব্যক্ষিরদের নিঃসন্দেহ অধিকার থাকে 
সেই ব্যক্তিরা উপস্থিত না হয় তাবৎ সেই ভূমি পৃর্থোক্তমতে না লওয়! গেলে তাহার 
খাজানা ও লাভ পাইতে যাহারদের অধিকার হইত এমত ব্যক্তি বা! ব্যক্তির দিগকে 
তাহ] লসযক্রমে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের হুকুমানুসারে দেওয়। যাহইীবেক | পরে মেই 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উপস্থিত হইলে এ কোম্নীনির কাগজ এব” তথ্সময়ে তাহার উপর 
ষে ষুদ পাওন। থাকে তাহা উক্ত কোর্টের সেইরূপ হুকুসানুসারে এ ব্যক্তি বা 
ব্ক্তিরদের নিকটে দাখিল হইবেক এব* দেওয়া যাইবেক । এব যত কাল উক্ত 
কোল্লানির কাগজের সুদ লইতে যাহার অধিকার থাকে এমত ব্যক্তি না পাওয়া যায় 
তত কাল এ গৰর্ণমেণ্টের এজেণ্ট সাহেব এ সুদ লইতে থাকিবেন এব সময়ক্রমে এ 
জমাহওয়া সুদ লইয়? অন্য কোম্নানির কাগজ এরীদ করিবেন এব” প্রথম এরীদকরা। 
কোম্নানির কাগজের নিয়মানুসারে এ কোম্নানির কাগজ রাখা যাইবেক ও তাহা 
লইয়া ব্যবহার করিবেন ইতি । 


সসন্তিং | 


ভবলিউ গ্রে। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ভারতবষেব শ্রীযৃত মোস্ট নৌবল গনর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতৰসের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরূবিল প্রসীডেপ্ট সাহেব হুর কৌম্েলে ইঞ্জরেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ ফেব্রুমারি তারিখে পশ্চাৎ লিশিত আইন জারী করিলেন । 
শ্ীযুত গরর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পা হইয়া কৌন্সেলের বহীতে 
আপণ হইযাছে 1 


হুম হল যে এঈ আদিন সব্দ সাপারণ লোককে জ্গানাইবার নিমিপ্ধে প্রকাশ হয। 


সদর আদালতের নিকটে আপীলী মোকদ্দমাষ কার্ধ্য করণে 
নিবম নশোধনের আইন | 


যেভেতুক প্রুপান সদৰব আমীন এর দিল1ও শহরের জজ সাহবেরদের 
ন্দিক্ীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে যে আপীল হব তাহার দরখাস্ত ঈচ্ছাসঠে 
এঁ সদর আদালতে দাখিল করিবার কি্বা যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতে 
দাখিল করিবার অনুমতির বিধানের দ্বারা] এন” এ ডিক্রীর প্রতি আপেলাণ্ট যে 
বিশেষ ওজর রাখে ও আপাীলের অন্য হেতুর যে বিনরণ ও বেওরা তাহা 
আপেলাপ্টের ইচ্ছাক্রমে আপীলের আসল দরখাস্তে লিখিনার তাথবা আলাহিদ। 
আশরঙজীতে লিখিয়া তৎ্পরে বিচাবকরণীযা আপীল আদালতে দাখিল করিবার 
অনুমতির বিধানের দ্বারা ক্রেশ জন্মিষাছে | অতএব বাক্ষলা দেশের চলিত ১৭৯৩ 
সালেব ৬ আইনলেক ১০ প্লারা এব ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধার। এব০্, 
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারা মতান্তর ভা পাশ্চাৎ লিখিতসতে হুকুম 
হইল ! 


১ ধারা । 


সদর আদালতে আপীলের যোগ) সোকদ্দসার নম্বুরী আপীলের প্রত্যেক 
দরখাস্ত ষে আদালতে ডিক্রী হইল লেই আ্সাদালতে ডিক্রীর তারিখের পর হয 
সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করা যাঈবেক 1 এ আপালের দরখাস্তভের মধ্যে কেবল এই 
টিত্েলা ধাকিবেক যে আপেলাণ্ট ডিক্রীতে নারাঙ্গ হইয়া তাহার উপর আপাঁল 
করিতে চাহে ইতি । 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


২ ধারা | 
এ আপীলী মোকদ্দমায় যে সকল কার্য হয তাহা যথাসাধ্য শী সদর 
দেওসানী আদশলজে জ্ঞাপন করণ যাইবেক এবৎ, তাহার এত্েল। আপেলান্টকে 
লিখনের দ্বার। দেওয়া যাইবেক ইতি ! 


৩ ধারা । 


ডিক্রীর প্রতি আপেলান্ট যে বিশেষ ওজর রাখে তাহা এব আপীল করণের 
হেতৃর বিবরণ এ ব্যক্তি লিখিযা এ এন্েলী পহচছনের পর তিন মাসের মধ্যে সদর 
দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবেক 1 তাহা না করিলে এব এ কসুরেব কোন 
ওযাজিবী কারণ সদর আদালতের হৃদ্বোধস্তে না দর্শাইলে আপীল ডিমমিস 
হউবেক ইতি । 


সমাপ্তিঃ | 


উলিয়ম গ্রে। 


ভারতব্্ষের গবণমেণ্টের একটি*, সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৫ পঞ্চম আহইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৮ মাচ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা লব্র 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে 1 


ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরে অবাধিতরূপে বানিজ্য হওনের আইন । 


যেহেতুক “ব্রিটনীয জাহাজ নিম্মাণ করণের ও স্ানেং পরিভুমণের উৎসাহ 
দিবার জন্যে চলিত আইন সণশোপন করণার্থ আইননামক” যে আক পালিমেন্ট 
শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর অধিকারের ভ্রযোদশ বছ্মরে জারী হয তাহাতে ভারতবমের 
সমুদ্রের তীরস্ক বন্দরে২ বাণিজ্যের ব্ষযে এই হুকুম হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল লাহাদুর হুর কৌন্সেলে যে নিষেধ ও বিধান আবশ্যক বোধ 
করেন সেই নিষেধ ও বিধানের অপ্ীনে কোষম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক 
স্কানহইতে অন্য স্কানে ব্রিটনীয জাহাঙ্গভিন্ন অন্য জাহাজে মাল কিম্বা গমনশীল 
লোকেরদিগকে লইয়া ফাওনের অনুমতি কি হুকুম দবার আইন করিতে পারেন 
অতএব নীচের লিখিতমুতে হুকুম হইল । 


১ সারা । 


কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক স্থানহইতে অন্য স্থানে মাল ও 
গমনশীল লোকেরদিগকে ব্রিটনীফ জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজে লওষণ স্বাইতে পারে 
এব. হাসিল কিন্ত অন্য২ মাসুল আদায় করণের নিমিত্তে মেং নিষেধ বটনীয় 
জাহাজের প্রতি খাটে কিস্বা উত্তর কালে খাটান যাষ তাহাভিন্ন অন্য কোন নিষেধ 
ঞএ২ জাহাজের প্রতি হইবেক না ইতি ৷ 


সমাপ্তঃ । 


এফ জে হালিডে ৷ 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৬ ষ্চ আইন! 


ভারতবষের শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্সেলে ইজরেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিশ্িত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে । 


প্রধান সেনাপতি সাহেবকে সৈন্যসপ্র্কীর অপরাধ ক্ষমা করণের ক্ষমতা 
দেওনের আইন | 


যেহেতুক যেং অপরাধ কোর্ট মাপ্যলচ্গাড়া অন্য কোন হুকুমের দ্বারা 
দগুনীয নহে সেইং অপরাধের জন্যে সে ব্যক্তিরদিগকে কোর্ট মার্সটাল দণ্ডের হুকুম 
করিয়াছেন মেই অপরাধিরদের ক্ষমা করণের ক্ষমতা প্রত্যেক রাজধানীতে কোক্সানি 
বাহাদুরের কার্যে লিযুক্ত ৈন্যেরদের প্ুধান সেনাপতি সাহেবকে অর্পণ হইতে পারে 
কিন্ত অন্যান্য সকল গতিকে এ ক্ষমতা কেবল সুপ্রিম গবণমেণ্টের থাক! উচিত অতএব 
নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল | 


৯ ধারা । 


যুদ্ধবিষয়ক যে আইন কোক্সানি বাহাদুরের যুদ্ধ সির্রিশ্তার এদেশীয় ভদ্দাদার 
ও সিপাহীরদের শাসনের জন্যে নির্দিষ্ট হউযাছে দেই আইন উল্লঙরন করণের যে 
অপরাধ কোন স্বানে করী গেলে কোট মাস্যলের হুকুমচ্ছাড়া অন্যমতে দণুনায় 
হইতে পারে না এইসত অপরাধ করণের বিষয়ে কোম্মীনি বাহাদুরের সৈন্যেরদের 
মধ্যে যে কোন ব্যক্তি কোর্ট মান্যলের হুকুমক্রমে দোষীকৃত হয় লেঈ ব্যক্তিকে 
প্রত্যেক রাজধানীতে কোম্নানি বাহাদুরের সৈন্যেরদের প্রধান সেনাপতি সাহেৰ ক্ষমা 
করিতে পারেন অথবা এইমত “কান ব্যক্তিকে সম্পুর্ণরূপে ক্ষমা না করিযা উক্ত 
প্রকার অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে তাহার কোন অসশ রহিত 
করিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা । 


এইমত গতিকে প্রধান মেনীপতি সাহেব আপনাৰ দম্তখৎ্করা এক ওষারণ্ট 
দ্রিৰেন তাহাতে এ অপরাধ নির্দিষ্ট থাকিবেক এব দণ্ডের হুকুমমতে যে ওয়ারণ্ট 
অথ্বা অন্য পরওয়ানাক্রসে অপরাধী কয়েদ থাকে তাহার নকল থাকিবেক এব এ 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৬ ব্ আইন । 


অপরাধের নিরূপিত দণ্ডের ফে ভাগ ক্ষমা করিতে কিন্বা রহিত করিতে গ্রযুত প্রধান 
সেনাপতি সাহেব উচিত বোধ করেন তাহা। এ ওয়ারণ্টের দ্বারা ক্ষমা বা রৃহিত 
হহবেক ইতি | 


৩ ধারা? 


যে জিলাতে কি শহরে এ অপরাধী দণ্ড ভোগ করিতেছে সেই জিলার কিন্ত 
শহরের মাজিষ্রেটে লাহেৰ এ ওয়ারণ্টে দন্তখৎ করিবেন অথবা যদি এ অপরাধী 
রাজদত্ত চার্টরের দ্বার স্বাপিত কোন সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যের কোন জেল- 
খানাতে কয়েদ হয তবে এ কোর্টের এক জন জজ সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন 
অর্থাত যদি এ সাজিঞ্্রেট সাহেব অথবা এ জজ সাহেব বোধ করেন যে এ অপরাধ যে 
কৌন স্থানে হইয়াছিল তাহী। কোর্ট মার্স্যলছাড়া অন্য কোন হুকুমক্রমে দণ্ডনীয় নহে 
তবে তাহারা এ ওয়ার্টে দন্ত করিবেন কিন্ত যদি তাহারদের এমত বোধ না হয় 
তবে দন্তখৎ করিবেন না ইতি। 


৪ ধারা! 


যে কোন সরিফ সাহেবের কি জেলর্ক্ষকের বা অন্য ব্যক্তির জিম্মায় কোট 
মার্মটলের হুকুমক্রমে কোন অপরাধী কয়েদ থাকে তাহারা আপন২ নিকটে কয়েদ- 
থাকা কোন অপরাধির ক্ষমা করণের ও খালাস করণের বিষয়ে কিবা দণ্ডের কোন 
অসশ রহিত করণের বিষয়ে উক্ত প্রুকারে মাজিষ্্রেট লাহেবের অথবা সুপ্রিম কোর্টের 
জজ লাহেবের দন্তখৎ্কর। প্ুধান সেনাপতি সাহেবের কোন ওয়ারণ্ট মানিবেন ও 
তদনুলারে কার্য করিবেন ইতি 


সমান্তঃ 
এফ জে হালিডে | 


ভারতবর্ষের গরণ্মেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৭ সপ্তম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌস্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ধ্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


কষেদীরদিগকে এক জেলখ্ানাহইতে অন্য জেলখানাতে লইযণ যাওনের বিষয়ি 
আইন পুর্্রীপেক্ষা সপঙট করিবার আইন । 


যেহেতুক চলিত আইনম্তে কোন্হ গতিকে নিজাম আদালতের কিম্বা ফৌকফ- 

দারী আদালতের বিশেষ হুকুমক্রমে এব” অন্য২ গতিকে রাজধানীর শ্রীযূত গবর্নর্‌ 

সাহেব কিম্বা হজর কৌন্সেলের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের হুকুমমতে কষেদীরদিগকে 

এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় পাঠান ফাইতে পারে এব” যে পুত্যেক গতিকে 

"আবশ্যক বোধ হয সেই২ গতিকে আদালতের বিশেষ হুকুম না চাহিযা তাহারদিগকে 

এমত স্থানান্তর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা গবণমেণ্টের থাকা উচিত বোধ হইয়াছে 
অতএব নীচের লিখিতসতে হুকুম হইল। 


৯ ধারা! 


১৮৪৪ সালের ৮ আইন রদ হইল ইতি! 


২ ধারা? 


যখন কোমানি বাহাদুরের শালিত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা 
স্বাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টভিন্ন অন্য কোন আদালতের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির 
কয়েদ হওনের দণ্ড হইয়াছে তখন শ্রীযৃত গবর্নর্'সাহেব অথবা! হজুর কৌন্সেলের 
প্রীযুত গব্র্নরু লাহেব কিম্বা এ রাজধাশীর কি স্থানের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাবিশিষ্ট 
অন্য কোন লাছেব এ কয়েদী যে জেলখানা কিনা স্থানে কয়েদ থাকে তাহাকে সেই 
স্বানহইতেএ রাজধানীর কিম্বা গবণমেণ্টের অধীন অন্য কোন সরকারী জেলখানায় 
কিছ্বা কয়েদের স্থানে লইয়। যাইবার হুকুম করিতে পারেন ইতি! 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৭ সপ্তম আইন । 


৩ ধারা। 
এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় লইয়া পহৃছিতে যত কাল লাগে অর্থবা 
স্থানান্তর করণের হুকুমক্রমে এ কয়েদী যত কাল কয়েদ থাকে তাহা তাহার কয়েদ 
হওনের মিয়াদের মধ্য ধরা যাইবেক ইতি | 


সমান্ত2। 


এফ জে হালিডে ৷ 
ভারতব্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী! 


০] €, 1 ৯৪178 ১5436704166 72707512107. 


€ 11911451850 -3701051] 1100213580825 071117 5 (এন [09৯৯১ 0৮ এ. 0 ১৪০) 


হঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৮ অস্টম আইন | 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইপঙওরেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ সাচ্চ তারিথে লীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কোনং আপীলী সোকদ্দমায় রেসপাঞণ্ডেটকে তলৰ না করিয়া ডিক্রী বহাল 
রাখিতে জিলা ও শহরের জজ পাশেবদিগকে ও পুধান সদর আমিনদিগকে ক্ষমতা 
দেওনের আইন সণ্শোধনের আমন । 


যেহেতৃপ কোন আপালী মোকদ্দমায় রেসপাণ্ডণ্টের উপর এত্বেপ। জারী না 
করিয়া] ডিক্রী বহাল রাখিতে জিলী ও শহরের জজ সাহেবেরদের যে২ ক্ষমতা আছে 
তাহা প্রধান সদব আমীনের প্রতি অপণ করিলে আপীলের বিলম্বের ও খরচাব 
লাঘৰ হইবেক অতএব নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩১ লালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্করণানুলারে 
জিলা ও শহরের জজ লাহেব্দিগকে যেহং ক্ষমতা দেওয়া গিযাছে তাহা প্রধান সদর 
আশমীনের প্রুতি অর্পিত সকল আপাঁলী মোকদ্দমাষ ভাহারদিগকে দেওয়া গেল 
ইতি । 


২ ধার। ॥ 


যে গ্রুত্যেক জজ লাহের ও প্ুধান সদর আমীন রেসপাণ্ডেটকে এক্েলা না 
দিয়! উক্ত আইন কিম্বা এই আইনানুলারে কোন ডিক্রী বহাল রাখেন তিনি আপীল 
অগ্রাহ করণের হেতু লিখিবেন ইতি 


সমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে । 
ডারভবষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী । 


খ09হ1৭ 0 ৯১1১৪) ৮ ৯5 7367:/6166 17017581020), 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১০ দশম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্লেলে উঙ্জবেজী ১৮৫০ 
সালের ১৫ মাচ তারিখে নীচের লিঠিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিসিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


এডেন বন্দর নিষ্কৃর বন্দর নিদ্ধাধ্য করিবার আইন | 


যেহেতুক আরব দেশের এডেন বন্দরে সব্ঘ দেশের জাহীজের গমনাগসনের 
উৎ্মাহ [দলে ভারতবষের পশ্চিম তট এব” সুপ সসুদূ ও তন্গিকটবত্তি স্থানের মধ্যে 
যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বৃদ্ধি হইবেক অতএব পশ্চাৎ লিশিতমতে নিদ্ধার্ধ্য ও 
হুকুম হইল। 


১ ধারা । 
আরব দেশস্ এডেন বন্দর ও বসতি নিক্যর বন্দর ও বসতি হইবেক এবণ উক্ত 
বন্দর ও বসতিতে যে জাহাজাদি গমন্াগমন করে অথবা সমুদ্রপথে বা স্থলপথে 
আইনসাত ঘে কোন জিনিন তাহাতে আমদানী বা তাহাহইতে রফ্্ানী হয় তাহার 
উপর নেই স্থানে কোন মামূল লওযা বাইবেক না ইতি । 
২ ধার1। 
উঞ্ত এডেন বন্দর ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের বিধির সপ্যে গণ্য হউনেক না 
ইতি! 
সমান্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতৰষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


ওোহখ 0৮ 1৮191180125 13077601641 7) ৫7514105 





ডিন তিনি ০ রি ৫ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজবর কৌন্সেলে ইজরেজী ১৮৫০ 
সালের ১৫ মাচ তারিখে নাচের লিখিত যে আউন জারী করিলেন তাহা সব্প্র সাধারণ 
লোককে জানাঈবাব নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


১৮৪১ সালের ১০ আইন শ্রধরিবার আহন । 


১৮৪১ সালের ১০ আইন সণশোধনার্থে নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


9 প্রার। ! 


৯৮৪১ সালের ১০ আইনের ১৩ ধাবা রদ হইল ইতি! 


২ পাবো । 


কোম্নানি বাহাঁদুনের সঙ্গে এতাদ্ঘশীঘ ঘে রাজার বা রাজ্যের অধীনতাস্বরূপ 
সম্বন্ধ আছে অথবা সহকারিতার সন্ধি থাকে সেই রাঙ্গার অধিকারে বা সেই রাজ্যের 
মধ্যে নিষ্মিত কোন প্রকার জাহীঙের প্রুতি কোন২ গতিকে ব্রিউনীঘ জাহাজের ক্ষমত। 
ও উপকার দেওনার্৫থে এ আইনের ২৪ পারাক্রমে যে পাস অর্থাৎ পরওযষান। দেওয়া 
যাইতে পারে এই আইন জারী হওনের পর সেইপুকার গতিকে এব” সেউপ্রুকার 
নিষেধের অধীনে উক্ত গ্ুকার এতদ্দেশীব কোন রাজার ব" রাজ্যের কি তাহারদের 
প্ুজারদের কোন জাহাজ যে কোন স্থানে নিম্মিত হইয়া থাকে তাহার বিষষে দেওযা 
যাইতে পারিবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


ব্রিটনীফ প্রুজ্গারদের যে নকল জাহাজ ১৮৪১ সালের ১০ আইনের দ্বারা রেজি- 
ফ্রী হইতে পারে অথবা] এদেশীয় কোন রাজার বা রাঙজ্গেতর কিম্বা তাহারদের প্রুঙ্গার- 
দের যে সকল জাহাজ এই আইনের দ্বারা স"শোপিত ১৮৪১ সালের ১০ আইনসতে 
পাস অর্থাৎ পরুওষান] পঞ্পইতে পারে দেই সকল জাহাজ কেবল গুদ তীরস্থ বন্দরে২ 
জআথব1 ভারতবষের সহীদ্বীপের কোন বন্দর ও সি"হল দ্বীপের কোন বন্দরের মধ্যে 
গমনাগমন কার্ধ্য নিযুক্ত হইলে তাহা যত বোবাইধারী হউক কিম্থা যত মান্ত্বলপ্রডৃ- 
ভিতে লাজান থাকুক তাহা প্রত্যেক রাজধানীর হ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহছেৰ কিম্বা হজুর 


হ্‌ ইঙ্গবেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন । 


কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরূনর্ সাহেব সময়েং যে বিধান করেন সেই বিধানমতে রেজি- 
রী হইতে পারে ও পান অর্থাৎ পর্ওয়ানা পাইতে পারে ও তাহার বোঝাই 
নিণয় হইতে পারে ইতি । 


৪ ধারা । 


সমুদ্রের তীরস্থ গমনশীল যেং জাহাজ এই আইনের ৩ ধারানুলারে রেকিষউরী 
করা যাষ তাহার মালিকেরা রেজিষ্টরীর প্রত্যেক সর্টিফ্িকটের নিমিত্তে নীচের 
লিখিতমত রসূম দিবেন । 


চারি উনের অনধিক বোক্বাইধারি জাহাজের নিমিত্তে এক টাকা । 
চারি টনের অধিক বিশ টনের অনধিক | পাচ টাকা । 

বিশ টনের অপ্রিক ও আশী টনের অনধিক 1 সা টাকা। 
আশী টনের অধিক হইঈলে টনপুতি দুই আন]। 


এবং এ রসুম যে রাজধানীতে আদায হফ সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নামে 
জম হইবেক ইতি। 


৫ ধালা। 


এই আইন ১৮৪১ সালের ১০ আইনের অন্তগত ও তাহার অণশস্বরূপ জ্ঞান 
হইবেক ইতি । 


লমান্তঃ ৷ 


এফ জে হালিডে | 


ভারতবষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইল্গরেডড১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীফুত গবকুনহ জেনরল বাহীছুর হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সব্্ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে ! 


কলিকাত। ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কজ ও দাওযষ1 পৃব্বাপেক্ষা 
জঅহজমতে আদায় করণের আইন! 


যেহেতুক কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে থে 
নালা আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কার্ষেের রীতি স"শোধন করা 
এব তাহার এলাকা বুদ্ধি করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে 
হুকুম হইল 


১ ধারা ॥ 


দ্বিতীয় জর্জের দত্ত “চার্টর অফ জুক্টিসের” এব ভূতীয জঙ্জের রাজ্য কালের 
াইত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের দুই আক পালিমেণ্টের ক্ষমতীত্রমে এবপ্, “ কোর্ট কমি- 
স্যনর ও রিক্কে” স্াপনীথে ও তাহার সূল নিয়ম ও কারের রীতি নুতন করণ এবস্ 
মতান্তর করণ ও শুধরণার্থে সমবক্রমে যে আইন ও ঘোষণা হইয়াছে তাহার এবঞ্, 
১৮৪৮ সালের ১২ আইনের ক্ষসতানুসারে কলিকাতী ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই শহরে 
অল্প কর্জ আদায় করণের জন্যে এক্ষেণে যে নীনা কোট কমিস্যণর ও রিক্কেউট আছে 
সেই নানা কোর্ট অর্থাৎ ছোট আদালত উক্ত প্রত্যেক শহরে ভ্রযুত গবর্নর্‌ লাহেব 
হুজুর কৌন্সেলে আইনের রীত্যনবসারে প্রকাশ ও জারীকরা ঘোষণাক্রমে উক্ত শহরের 
মধ্যে যেং দিবস নির্দি করেন সেইং দিবসাবধি এব তাহার পর এই আইনের 
বিধির অনুলারে স্থাপন হইবেক ইতি। 


২ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে “ হজুর কৌচ্সেলের প্রীয়ুত গবর্নর্‌ লাহে” অঞ্থবা “সুপ্রিম 

কোর্ট” এইং কথা যেখানে ব্যবহার হয় সেইখানে বাঙলা দেশস্কু ফোর্ট উলিয়ম ও 

মান্াজ ও বোস্বাইয়ের রাজধানীতে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা গবর্মেণ্টের কর্তৃত্ব কষ্ম 

নির্বাহ করিতেছেন তাহারদিগকে এব” রাজকীয় চ.টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিমে 
ক 


হ ই্সরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


কোর্টকে বুঝাইবেক | কিন্তু সেইং রাজধানীতে কেবল এই আইনানুসারের স্থাপিত 
আদালতের সম্পর্কে বৃক্জাইবেক ইতি। 


৩ ধারা । 


উক্ত কোন ঘোষণাতে যে দিবস নি্দি্ট হয় তদবধি ও তাহার পর এ থোষণণাত 
উল্লিখিত আদালতের মুল নিম অথবা কার্ধ্যের রীতির বিষ উক্ত “চার্টর অফ 
জুক্টিসের” এব এ আন্ড পালিমেণ্টেক সকল বিধান ও যেকোন আইন বা 
ঘোষণা] ইহার পূর্দে করা! গিরাছে তাহ? রদ ও বাতিল হইবেক ইতি । 


৪ ধারা ॥ 


এই আইনানুলারে যে নান! আদীলত স্বীপন হর তাহার নাস ( ৃঁ 
জী ০. 
স্থানের অল্ল মুল্যের মোবদ্দমার আদালত হইবেক এব” এ শূন্য স্থানে বিষয়- 
বিশেষে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই লিখিতে হইবেক ইতি | 


৫ ধার] | 


যে সকল প্রদেশ এক্ষেণে কোট রিক্ত এলাকার সধ্যে আছে এব” সময ক্রমে 
অন্য যে প্রুদেশ আ্রীমৃত গবরূনর্‌ সাব হন কৌন্সেলে ঘোষণার দ্বার নির্দিষ্ট করেন 
মেইং প্রদেশের মধ্যে এই আঈনাশুলারের স্থাপিত নানী আদালতের এলাকা 
থাঁকিবেক।] কিন্ত জান! কর্তক্য যে উক্ত কোন আদালতের এলাক)। বিস্তার করণের 
কোন ঘোষণা ভারতবষেব প্রীয়ৃত গনর্নর্্‌ জ্েনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের 
অনুমতি বিনা করু। বাইবেক না ইতি? 


৬ ধারা? 


এই আইনানুনাবে বে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয তাহী “ কোর্ট রিকাডড? 
হইবেক এন, ১৮৪১ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার অর্থের মধ্যে কোট রিকষ্ট জ্ঞান 
হইবেক হতি ৷ 

৭ ধারা! 

এই আইনের দ্বারা এ আদালতের মল নিয়ম ও কার্য্যের ব্রীতির মতান্তর 
হওনের পুর্সে উক্ত রোন আদালতে যে সকল কার) আরস্ত হইয়াছিল তাহা এই 
আইনানুলারে আরস্ত হইলে যেরূপ হইত সেইবূপে নেই কার্ধ্যসম্ক্কীষ সকল ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে অনবরত চলিবেক ও জারী ও প্ুবল হইবেক 1! এব" যদি সেইং কার্য অন- 
বরুত চলন বাজারীকি প্রবল করণের উপযুস্তু নিষমের বিষয়ে কোন সন্দেহ হয 
তবে এ আদালত এই আইন সম্পুণরূপে জারী কর্ণার্থে যেং হুকুম করণের 
আবশ্যক বোধ করেন মেই২ হুকুম করিতে পারেন ইতি | 


ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ৩ 


৮ ধারা । 
প্রীযৃত গবর্নর্ সাহেব হম্র কৌন্সেলে এ আদালতে তিন ব্যক্তির অনধিক 
যত ব্যক্তির আবশ্যক হয ভত ব্যক্তিকে জজী কর্মে নিযুক্ত করিবেন এন”, তাহার- 
দের মধ্যে এক জন ভারতবর্ষের কোন এক সুপ্রিম কোর্টের অথবা স্কটলগু দেশের 
সেশন আদালতের বারিষ্টর অথবা আডবোকেট অর্থাৎ কৌন্সেলী সাহেব হইবেন 
ইতি । 


৯ ধারা । 


এই আমনানুসারে নিযুক্ত কৌন জজ এ জঙজী পদে থাকন সময়ে রাজকীয় 
কোন আদালতে তাৰ! কোম্সানি বাহাদুর কোন আদালতে আডৰোকেট অর্থাঞ্ 
কৌন্সেলী বা আটপি কি উকীলী কক্ম করিবেন না! হথ্ব। আপনার উপকারের জনে 
কি অন্য কোন হ্তত্তির উপকারের জন্যে বাণিজ) রা] ব্যবসা করিবেন না কিন্থা এ 
উকীলী কম্মকারির কি বাণিজ্য বাব্যরসাকারির বশরাদার হইবেন না ইতি । 


১০ ধারা । 


প্রীযৃত গ্ররূনর্‌ পীহের হ্জ্রর বোচনসছের দরখীস্বক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত 
গবর্ুনর্‌ জেনরুল বাহাদুর হুর কে।ন্নেলে কৌন জভকে তগীর করিতে পাত্রেন ইতি 1 


১১ প্রান 


সুপ্রিম কোটের ঘে কোন জজ সাহেব কিম্থা জজ আীহেবেরা এই আঈন সফল 
করণের বিলঘে সাহাষ্য করিতে লক্মন্ত ভন তিনি কি ভীহারা এই আইনমতে নিযুক্ত 
জজের সকল হ্গমভাশুমারে কাদ্য করিভে পারিবেন এন ভিনি কি তাহারা 
অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের এন্চ শইলে দ্েরূপো এই আইঈনানুসারে 
মোকদাসার বিচার ররিতে পারিতেন সেইকপে অপ্রিধ কোর্টে বনিন। বিচার 
করিতে পারিবেন এব ঘভ কাল হঙ্র কৌণ্দলের শায়ুত গরর্নর্‌ মাহে বোপ 
করেন যে সুপ্রিম কোটের উক্ত প্ুকাতর কম্ম করিতে সম্মতহওষা জজ সাহেবদিগের 
দ্বারা এ আদালতের লহাদষ বাধ্য নিব্বাহ হইতে পারে ভত কাল এই আইনানুলারে 
কোন জজ নিযুক্ত হইবেন না ইতি | 


১২ ধারা 


অল্প মল্যের মোকদ্দমীর আদালতের ক্লার্ক সাহেবের ও বেইলিফেরদের মে 
সকল কর্ম করিতে এঈ আইনে হুকুম আছে স্ব্রিম কোটের জজ সাহেব সে মোক- 
দ্রমার বিচার করেন মেই মোকদ্দমাঘ পুর্টিম কোটের উক্ত জঙ্গ সাহেব সে৯২ কর্মের 
নিমিত্তে সুপ্রিম কোর্টের যেং আসলাকে সসয়েং নিযুজ করেন সেই আমলারাই এ২ 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন | 


কর্ঘকরিবেন এব, এইট আইনের দ্বার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লাক 
সাহেবকে ও বেইলিফেরদিগকে যে সকল ক্ষমতা ও নিব্রিত্বু্তা দেওয়া যায় তাহ! 
উক্ত প্ুকারে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়।? যাইবেক এব সুপ্রিম কোর্টের জজ 
লাহেবের ছারা বিচারহওয়া মোকদ্দমাতে যে রসুম পাওয়! যায় তাহাহইতে এ জজ 
সাহেব যত টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তত টাকা মেহনতানা বলিয়া এ আমলার- 
দিগকে দেওয়] যাইবেক এব অবশিষ্টরসুম অল্প মূল্যের পমাকদ্দমার আদালতের 
সাধারণ হিসাবের মধ্যে জমা হইবেক ইতি | 


১৩ ধারা ॥ 


এই আইনানুলারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে এক জন ক্লার্ক 
সাহেব থাকিবেন এব এ আদালতের জজ সাহেবের তাহাকে নিযুক্ত করিবেন এব 
তাহাকে তগীর করিতে পারেন কিন্তু এ নিয়োগ ও তগীরের বিষয়ে শ্রীযৃত গবর্নর 
সাহেবের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক 1 যদি আবশ্যক হয় তবে 
প্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অধিক ক্লার্ক সাহেব নিযুক্ত 
হইতে পারেন ইতি । 


১৪ ধারা । 


প্ুত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেৰ সকল সমন ও ওয়ারণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও ডিক্রী 
জারীর পর্ওয়ানা দিবেন এব” আদালতের সকল কার্য্ের বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন 
এব আদালতের সকল রম্গুম এব” আদালতের মধ্যে যে সকল জরীমানা দেয় বৰ! 
দত্ত হয় তাহ! এব” ঘে সকল টাক) আদালাতি দাখিল হয় ৰা আদালতহইতে বাহির 
করা যাব তাহা এ ক্লার্ক মাহেবের জিম্মী থাকিবেক্ এব তিনি তাহার হিলাৰ 
রাখিনেন এব সেই সকল রসুম ও জবীমানা ও টীকার হিসাব আদালতের যে এক 
বহী তিনি তন্গিমিন্তে রাখেন সেই বহীর মধ্যে তুলিবেন এব” মামেহ অথ্ব] অন্য 
যেহং সময শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ হজুর কোন্সেলে নির্দিষ্ট করেন সেই২ সময়ে 
শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌমন্দেলে যেরূপ নিয়ম করেন সেইরূপ নিয়মে এ 
হিসাৰ মঞ্জুর অথবা নিষ্পত্তি হওনের জন্যে দরপেশ করিবেন ইতি | 


১৫ ধারা । 


এরূপ প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবের সময ক্রমে যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় 
তত ব্যক্তিকে আদালতের বেইলিফী কর্মে নিযুক্ত করিকেন কিন্তু গ্রীযুত গবর্ূনর 
সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যত বেইলিফের হুকুম করেন তদপেক্ষা অধিক 
ব্যক্কি নিযুক্ত হইবেক না] এব” এ জজ সাহেবের আপনারদের বিবেচনামতে 
এইমত নিযুক্ত কোন বেইলিফকে সস্পেও অথবা তগীর করিতে পারেন ইতি । 


ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন ৫ 


১৬ ধারা। 

এ বেইলিফ জজ সাহেবেরা যত কাল নিরূপণ করেন তত কাল আদালতের 
প্রত্যেক বৈঠকে হাজির থাকিবেক এব আদালতহইতে যে সকল সমন ও হুকুম 
দেওয়া যায় এব” যে সকল ওয়ারণ ও প্রিলেপ্ট ও রিট অর্থাৎ পরওয়ানা বাহির 
হয় তাহা জারী করিবেক এব. এ২ কার্ধ্য নির্ধাহ করণে আদালতের কার্য্ের রীতির 
নিমের জন্যে সমরক্রমে যে সকল লাধারণ বিধি হয় তদনুলারে কার্ধ্য করিবেক 
ইতি! 


»৭ ধারা? 


উক্ত আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা অন্য কম্মকারক যদি আপনি অথব। 
আপনার কোন বখরাদারের দ্বারা সপফ্টরূপে বা অসপষ্টরূপে কোন প্রুকারে আটর্ণি 
অথবা উকীল কি মোথারের ন্যায় কার্ধ্য করেন অথবা আপনার নিমিত্তে কিম্বা অন্য 
কোন ব্যক্তির নিমিত্তে কোল কারবার কিন্বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন তবে যে কোন 
ব্যক্তি কর্জের নালিশেতে বা আইন উল্লঞ্ুনের বিষয়ে ভাহার নামে সুপ্রিম কোর্টে 
নালিশ করে তাহাকে পাচ শত টাক! জরীমসান। দিবেন ইতি | 


১৮ ধারা? 


এ ক্লার্ক সাহেৰ এবস বেইলিফ আপন২ পদের কার্য উপযুক্তরূপে নিক্ধাছের 
জন্যে এব” এই আইনক্রমে তাহাবা যে সকল টাকা পান তাহার উপযুক্তমতে হিসাব 
দেওন ও টাকা ছেওনের জন্যে অথবা আপনার পদোপলক্ষে কুক্রিয়ার বিষয়ে তাহার" 
দের যে টাকা দিতে হয় সেই টাকা দিবার জন্যে শ্্রীযুত গবর্ুনর্‌ সাহেব হজুর 
কৌদ্সেলে সময়ক্রমে যত টাকা ও যে রীতি ও নিয়ম নির্দিষ্ট করেন তত টাকার 
জামিন কাহার! সেই রীতি এব”, সেই নিয়মানুলারে দিবেন ইতি | 


১৯ ধারা? 


এই আইনানুদারের স্থাপিত আদালতের পশ্চাৎ লিখিত তফসীলে যে রম 
নিদিষ্ট আছে তাহ? দেওয়া াইবেক এব তদতিরিক্ত যত টাকার দাওয়া হয় তাহার 
টাকাপ্রুতি দুই আনা কমিস্যন 1 এব” যে হিসাব এ আদালতের “লাধারণ হিসাব" 
নামে খ্যাত সেই হিলাৰে এ রসুমলকল জমা হইবেক ইতি । 


২০ ধারা । 


উক্ত নিরিখানুসারে রসুম অথবা কমিস্যন লমন দেওনের পূর্বে ফরিয়ার্দীর 

দিতে হইবেক | অন্য প্রত্যেক কার্ষের রমুম কার্য হওনের লময়ে বা তাহার পুর্ঞে 

প্রথমতঃ ফরিয়াদী অথবা যে ব্যক্তির নিমিত্তে এ কার্য হয় লেই ব্যক্তি দিবেক । 
শখ 


৬ ইঞ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


ফরিযাদী যত টাকার দাওয়। করিযাছিল যদি তাহা হইতে কম টাকার ভিক্রী হয় 
তবে আমামী কোন গতিকে ডিক্রীহওযা টাকখর হিসাবে যে রসুম অথবা কমিস্যন 
দেয় হয় তদপোক্ছা জাপিক টাকা ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিবেক নী! মোকদ্দমা শ্ুননি 
হওনের পূর্বে বদি বখদিপ্রতিবাদিরদের সোলেনামার দ্বারা তাহা মিটান যায় তবে 
সেই লময়পধ্যন্ত যে রূপুম দাশ্িল হইযাছে তাহার অর্ছেক যে ব্যক্তি তাহা দিল 
তাহারদ্িগকে ফিরিযা দেওয়া যাইবেক | দরিদু ফরিয়াদীরা রসুম বা কমিসান 
আমানৎ ন1 করিলে কিবা তাহার একাণমাত্র আমান করিলে উক্ত আদাল- 
তের জজ সাহেবের আপনারদের বিবেচনামতে তাহাবদিগের পক্ষে সমন দিতে 
পান এবস দরিদু ফরিযাদীরদিগকে সমুদয় খরচা কি একা” ক্ষমা করিতে পারেন 
ইতি | 


২১৯ ধারা । 


এই আইনানুলারের স্বাপিত আদালতে যেং রম্ম লইতে হইবেক তাহার স্প্যা 
ভ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেব হজুর কৌন্সেলে যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কমাতে 
পারেন এব পুনরাষ তাহা বাড়াইতে পারেন । কিন্তু কোন গতিকে এই আইনের 
নিষ্ধারিত নিরিখ অপেক্ষা অধিক রূসুম লওয়া যাইবেক না ইতি । 


২২ ধারা । 


শ্ীযুত গবরুনর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে সমযক্রমে এই আইনলানুসারের 
স্বাপিত আদালতের কোন আমলার হাতে যে বাকী টাক থাকে বা অন্য যে কোন 
টাকা থাকে তাহা নিব্র্িঘ্বে রাখণের জন্যে এব” এ প্রুকার বাকী টীকা? এব অন্যান্য 
টাকার রীতিমত হিলাৰ দেওন ও ব্যয় করণের বিষষে যেং নিযম উপযুক্ত বোধ করেন 
সেইং নিযম করিতে পারেন ইতি । 


২৩ ধারা । 


রবিবার দিন ও ক্রিসসিস ডে অর্থাৎ বড দিন ও গুড ফাইডে এব এদেশীয় বা 
অন্য যে পর্বের দিন শ্রীফুত গবরুনর্ সাহেব হজুর কৌন্দেলে এ আদালতকে 
মানিতে হুকুম দেন সেই২ দিবলছাড়ী এ আদালত প্রতিদিন বৈঠক করিবেন এবপ্, 
জজ সাহেবেরদের প্রত্যেক জন একি লমযে অথবা ভিন্নং শময়ে অন্য জজহইতে 
পৃথক বৈঠক কারিতে পারেন অথর। ভীাহারদের কোন এক জনের সঙ্গে বৈঠক করিতে 
পারেন । এবস, উক্ত জজ সাহেবের এক জন বা দুই জন সেইরূপো পৃথক বৈঠক 
করিলে সমুদয় জজকে উহার দ্বারা আদালতলম্ন্কায়ি বে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই 
লকল ক্ষমতা তাহার থাকিবেক ইতি ৷ 


ইঙ্গরেজজী ১৮৫৩ সাল ৯ নবম আইন । ৭ 


২৪ ধারা । 

এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রুত্যেক আদালতের জনে) শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের 
হুজুর কৌদ্দেলের হুকুমক্রমে এক মোহর করা যাইবেক ! এব” এ আদালতহইতে 
যে সকল মন ও অন্যান্য হুকুম দেওয়া যায় তাহাতে এ আদালতের মোহর লার 
দ্বারা বা! কালি দিয়া বসান যাইবেক। এব যে কোন ব্যক্তি এ আদালতের মোহর 
বা কোন হুকুম কৃত্রিম করে অথবা এ হুকুম কৃত্রিম জানিযা তাহা জারী কনে বা 
চালায় বা যে কোন লিপি মিখ্যারপে এ আদালতের কোন সমন বা অন্য হুকুমের 
নকল কহা বায় এইমত লিপি কুত্রিম জানিয়া যে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেয় বা 
দেওয়ায় অঞ্চবা বে কেহ উক্ত আদালতের হুকুমের মিথ্যা হেতুতে অথৰ। মেই হুকু- 
মের ছলে কোন কার্ধ্য করে ব] কার্য করিতেছি কহে সেই ব্যক্তি *ফেলোনির” 
আপরাধের দোষী হইবেক ইতি | 


২৫ ধারা । 


যে সকল মোকদ্দমায কর্জ ৰা ক্ষতিপূরণের দাঁওয। কিম্বা বিরোধি সম্নত্তির মূল্য 
পাচ শত টাকার অধিক ন। হয তাহা হিসাবের মোকাবিলার বাকীর না প্রকা- 
রাস্তরের হউক সেই সকল মোকদ্দমা এ অল্ল মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে উপস্থিত 
করা যাইতে পারে! এবস উক্ত আদালতে সেইরূপে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় 
তাহা সরাসরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পত্ষি হইবেক এব”, একুটি পক্ষে সুপ্রিম 
কোর্টের বৈঠক হইলে ষে প্রত্যেক জওয়াব মাতবর জ্ঞান হইত তাহা অল্প মূল্যের 
মোকদ্দধমীর আদালতের আইনমত কোন দাওয়ার মাঁতবর প্লুতিবন্ধক জ্ঞান হকবেক। 
কিন্তু জানা কর্তব্য যে রাজস্বের বিষষে বা শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব অথবা শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর বা] ভারতবর্ষের কিস্থা কোন রাজধানীর কৌন্দেলের আন্তঃ 
পাতি সাহেৰ আপনার সরকারী পদেোপলচ্ছে কোন ক্রিযা করেন বা করিবার হুকুম 
দেন সেই কর্মের বিষযে অথবা শ্রাযুত গক্রুনরু জেনরুল বাহাদুরের অথবা ভযুত 
গবর্নর্‌ সাহেবের হন্ুর কৌন্সেলের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির বার! যে কর্ম করা 
যায তাহার বিষয়ে অথবা কোন জজ সাহেব অথবা আদালতপম্রকীষ কম্মকারক 
আপনার পদোপলক্ষে যে কর্ম করেন বা করিতে হুকুম দেন সেই কক্ষের বিষয়ে কিন্বা 
কোন আদালতের কি জজ সাহেবের ৰা আদালতসম্কাঁয় কর্মকারকের কোন ডিক্রী 
ৰা হুকুম অনুসারে কোন ব্যক্তি যে কর্ম করেন তাহার বিষয়ে কিনা অপবাদ কি তহ- 
মতের নালিশের বিষয়ে খ আদালতের কোন এলাকা ধাকিবেক না ইতি। 


২৬ ধারা? 


যেকোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন নালিশ করিতে চাহে সেই ব্যক্তি দর- 
খীস্ত করিলে এ আদালতের ক্লার্ক সাহেব আদালতের মোহরকরা এক লমন দিবেন 


৮ ইল্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । 


তাহাতে নম্র থাকিবেক এবপ, তাহাতে ফরিয়ার্দী ও আসামীর নাম ও মোকদদসার 
হেতু এব” ষে সকল বেওরা সময়ক্রমে আদালতের বিধানমতে লিখিবার হুকুম হয 
তাহ] ও যত টাকার দাওয়া হয় তাহার সপ্ঞখ্যা লেখা থাকিবেক | এব” এ আদালতের 
যে দিবসের বৈঠকে এ মোকদ্দসার বিচার হইবেক তাহার পূর্র্বেষত দিবস আদা- 
লতের কার্চযর রীতির বিধানে নি্িষ্টি হয় তত দিবসের পূর্বে সমন আসামীর 
উপর জারী হইবেক। এব এ সমন আনামীকে দেওযা গেলে অথবা অনয যে 
প্রকার ক্যর্যোর রীতিতে নিদিষ্ট হয় সেই প্রকারে দেওয়া গেলে তাহ? প্রকৃতরপে 
জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক | এব” এ সমনের লিখিত ব্যক্তি ৰা স্থান যদি এমতে 
বণনা কর যায় ষে তাহা লামান্যতঃ জানা যাইতে পারে তবে লমনে নামের ব্যতিক্রম 
থাকিলে ব' ব্যক্তির কিনা স্থানের অনুপযুক্ত বর্ণনা থাকিলে তাহাতে এ সমন বাতিল 
হইবেক না ইতি) 


২৭ ধারা । 


এই আইনানুসারে দেওয়া সমনে মোকদ্দমার হেতুর বণনাব কোন ব্যতিক্রম 
থাকিলেও এ সমন বাতিল হউবেক না এব” আদালতের জজ সাহেবেক্ধা এ ব্যতিক্রম 
দৃষ্ট হইবামাত্র তাহা আপনারদের ববে্চনামতে শোধন করিতে পারেন এবস্ 
তদনুসারে রিকার্ড শ্রধরাইতে পারেন । এব এ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হওনের লময়ে যদি 
আসামী কিম্বা আসার্সীরদের মধ্যে এক জন আদালতে হাজির থাকে তবে এই ব্যতিক্রম 
না] হইলে যেরূপে মোকদ্দমার শ্তননি হইত সেইরূপে এ রিকার্ড শোধিত হওনের পরে 
মোকদ্দমার শ্তননি হইবেক 1 কিন্য যদি আসামী কিন্বা আসামীর] হাজির না থাকে 
তবে আদল সলমনের একি নম্বরের ও তারিখের এক নৃতন দমন জারী হইবেক এবন্, 
তাহাতে মোকদ্দমার হেতুর শ্বধর1 বিবরণ লেখ? থাকিবেক উতি। 


২৮ ধারা । 


মোকদ্দমী উপস্থিত করণের সময়ে যে সকল ব্যক্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে 
বান করিতেছে বা ব্যবসা করিতেছে কি লাভের জন্যে খাটিতেছে অথব1 মোকদ্দমার 
কারণ উপস্থিত হওন সময়ে কিবা ছয় মাসের মধ্যে যে মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত 
হয সেই মৌকদ্ামা উপস্থিত করণের ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রদেশে বাম করিতেছিল 
বা ব)বলা করিতেছিল কি লাভের জন্যে খার্টিতেছিল গেই সকল বক্তি এ আদালতের 
এলাকার মধ্যে আছে জ্ঞান কর! যাইবেক ইতি । 


২৯ ধারা । 


উক্ত আদালতের কোন সমন কি অন্য হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে 
জারী করিতে হইলে তাহা কোন আদালতে অথবা কোন মাজিষ্্রেট লাছেবের নিকটে 


ইঞ্সরেজী ১৮৫০ নাল ৯ নবম আইন! ৯ 


দেখান যাইতে পারে এব তাহাতে এ মাজিষ্ট্রেটে অথব1 আদালতের জজ সাহেব 
তাহার পৃষ্ঠে দন্তখৎ্ করিবেন |] এব” এইরূপ পৃষ্ছে দন্তখ্চ হইলে এ আদালত কিন্বা 
মাজিষ্টরেটে সাহেবের কোন হুকুমের ন্যায় তাহা জারী হইতে পারে | এব”, 
এইকূপে জারী হইলে যে আদালতের সমন বৰা হুকুম হয় সেই আদালতের বেইলিফ 
এ আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করিলে যেরূপ সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিঙ্ছ 
হইবেক ইতি । 


৩০ ধারা । 


এ আদালতের যে সমন বা অন্য হুকুম আদালতের গুদেশের বাহিরে জারী 
করিতে হয মেই সমন বা হুকুম নিতান্ত জারী হইয়াছে ইহার প্রমান কোন জজ বা 
মাজিস্ট্রেট াহেবের লম্মুথে করা সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে এব যে 
প্রুত্যেক গতিকে আদালতের সমন বা! অন্য হুকুম অজারীকরণিযা বেইলিফ অগা 
অবর্তমান হয় সেই গতিকে আদালতের প্রদেশের বাহিরে সমন জারী হওনের যেরূপ 
প্রমাণ দেওয়ঞ্টযায় জজ লাহেবের) উচিত বৃঝিলে এই সমনের বা অন্য হুকুম জারী 
হওনেরু পুমাণ সেইরূপ দেওয়া যাইতে পারে ইতি। 


৩১ ধারা । 


এঈ আইনানুলারের স্বাপিত আদালতে কোন নাবালগের যে মাহিযানা অথবা 
চুক্তির জন্য অথব) চাকরের ন্যাধ খাটনের জন্যে টাকা পাওনা হয় সেই টাকা পাঁচ 
শতের অধিক না! হইলে সেই নীবালগ বয়ওঞ্সান্ত হইলে যেরূপে নালিশ করিতে 
পারিত সেইরূপে নালিশ করিতে পারে ইতি । 


৩২ ধারা] 


যে দাওয়। হয় তাহা যদি শরীকী হিসাব মোকাবিলা করণে বাকী টাকার সমু- 
দয় বা কিয়দণ্ংশ হয় কিনব যে ব্যক্তি উইল না করিযা মরে তাহার লঙ্গত্তি বিভাগে 
টাকা হয় অথ্ব] উইলক্রমে কোঁন দানের টাকী হয় বা! টাকার এক অস্খশ হয় তবে 
এইসত দাওয়া পাঁচ শত টাকার অধিক না হইলে তাহার বাবৎ নালিশ এ আদালতে 
হইতে পারে ইতি। 


৩৩ ধারা ।॥ 


কোন এক্সেকিটর কিন্বা! আডসিনিস্েটর আপনার হকে যেরপ নালিশ করিতে 

পারেন সেইরূপে এই আইনের দ্বার] স্বাপিত আদালতে নালিশ করিতে পারেন 

এব তাহার নামে নালিশ হইতে পারে এবস এইরূপ গতিকে সুপ্রিম কোর্টে যেরূপ 

ভিক্রী হইত ও তাহশ যেরূপে রাজী হইত মেইরপে ভিক্রী হইবেক ও জারী হইবেক। 
গ 


১৩ ইঙ্গরেজ্জী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


কিন্তু কোন ব্যক্তি বাহার একসেকিটর কিন্তা আভমিনিষ্টরেটর হন তাহার মরণের 
পর ছয় মান অতীত্ত না হইলে সেই ব্যক্তির একসেকিটর কি আডমিনিষ্রেট রস্বর প 
আদালতে তলব হইতে পারেন না ইতি | 


৩৪ ধারা! 


উক্ত আদালতে দুই বা ততোধিক মোকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ফরি- 
যাদী আপনার মোকদ্দমার কারণ খও২ করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন 
ফরিযাদীর পাচ শত টাকার অধিক নালিশের কারণ থাকে তবে সেই ব্যক্তি এ 
আধিক টাকা ত্যাগ করিতে পারে এবস তাহা রিকার্ড বহীতে লেখা যাইবেক ও 
মলে লিখিতে হইবেক 1 এব তাহাতে ফরিযাদী আপনার মোকদ্দস। প্রমাণ 
করিলে পাচ শত টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী পাইবেক। কিন্তু আদালতের এই 
ভিক্রী হইবেক যে মোকদমার সেই কারণ সম্পর্কে যত দাওয়া ছিল মেই সকল এই 
ডিক্রীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে এব তদনুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক 
ঈতি। 


৩৫ ধার।। 


শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর এব ভারতবর্ষের সুপ্রিম কৌম্সেলের অন্তঃ- 
পাতি সাহের এব বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাই রাজধানীর 
কৌন্সেলের গ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব ও অন্তঃপাতি লাহেব এব রাজকীয় চার্টরের 
দ্বারা স্াপিত নান। জুপ্রিম কোর্টের চিফ জুফ্টিন এব” জজ সাহেবের এই আই'নানু- 
সারের স্থাপিত কোন আদালতের পর্ওয়ানীক্রমে গ্রম্তার অথবা কয়েদ হইতে 
পারেন না এব শ্রীযুত গখর্নর্‌ বাহাদুরের হজুর কৌদ্সেলের অনুমতিভিন্ন ১৮৪৪ 
সালের ১ আইন অথবা ১৮৪৮ সালের ১৮ আইনের দ্বারা যে২ ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা- 
প্রান্ত হইয়াছিলেন তাহারদের বিপরীত উক্ত আদালতহইতে কোন রিট কি 
শরওয়ানা বাহির করা যাইবেক না ইতি। 


৩৬ ধারা । 


এই আইনানুসারে চুক্তিক্রমে কিম্বা অন্যায়প্রযুক্ত যে দাওয়1 আদায় হইত্বে 
পারে যখন কোন ফরিয়াদীর এমত দাওয়া দুই বা] ততোধিক ব্যক্তির প্রুতিকূলে থাকে 
এব*, তাহারা সাপ্বারণে তদ্ধিষয়ে দায়ী তখন এ ব্যক্তিরদের কোন এক জনের উপর 
হুকুম জারী করিলে তাহা প্রচুর হইবেক এবস্ অন্য যে ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে সাধারণে 
দায়ী আছে তাহারদের উপর বদ্যপি হুকুম জারী না! হইয়া থাকে বা তাহারদের 
নামে নালিশ ন। হইয়। খাকে অথবা যদ্যপিও তাহারা আদালতের এলাকার সধ্যে 
না গ্াকে তথাপি বে ব্যক্তি হা ব্যক্তিরদের উপর হুকুম জারী হইয়াছে তাহারদের 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । ১১ 


প্ুতিকূলে ডিক্রী হইতে পারে এব সেই ভিক্রী জারী হইতে পারে ! এব এইরূপ 
যে প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনানুলারে ডিক্রো হইয়াছে এব”, সেই ব্যক্তি 
ডিক্রীর মতাঁচরণ করিয়াছে সেই ব্যক্তির সঙ্গে অন্য যে কোন ব্যক্তি লাধারণে দায়ী 
ছিল তাহার স্থানে এই আইনানুলারের স্থাপিত আদালতে এ দেনার অৎ্দশের 
দাওয়া করিতে পারে ও পাইতে পারে । এবস যদি ভূমক্রমে কোন ব্যক্তিরদিগকে 
আনার্মী করা গিয়াছে তবে যে আসামীরদের বিরুদ্ধে নালিশ করণের কারণ দৃষ্ট হয 
কেবল তাহারদের প্রুতিকূলে মৌকদ্দম] চালাইতে জজ লাহেব হুকুম দিতে পারেন 
এবস কেবল তাহারদের প্রতিকূলে ভিক্রী করিতে পারেন৷ এব”, যে ব্যক্তির দিগকে 
অনুচিতমতে আপামী করা গিয়াছিল সেই ব্যক্তিরদিগকে তাহারদের খরচা ফিরিয়া 
দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি । 


৩৭ ধারা । 


আদালতের জজ নাহেবেরা যেং মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন 
সেইং মোকদ্মার বৃতান্তহটিত বিষয় এব”, আইনের ও একুটির বিষয় যেমন সুপ্রিম 
কোর্টে নিষ্পত্তি হয় তেমন নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইতি । 


৩৮ ধারা । 


ষে দিবস লমনে নির্দিষ্ট থাকে সেই দিবলে ফরিয়াঁদী উপস্থিত হইবেক এবঞ্, 
আলামীকে জওয়াধ দেওনাথে উপস্থিত হইবার হুকুস হইবেক । এব” আদালতে 
উত্তর দেওয়া গেলে জজ লাহেবেরা। সরালরীমতে লেই বিষষে্রে বিচার করিবেন এবঞ 
আর কোন সওয়ালজওয়াব বিন এব” বিরোধি বিষয়ে আর কোন তদন্ত না করিয়া 
ডিক্রী করিবেন ইতি 


৩৯ ধারা । 


যদি ফরিয়াদীর নামে আসামীর কোন নালিশের কারণ থাকে তবে তাহ! পাচ 
শত টাকার অধিক হউক বা] না হউক ফ্রিয়াদ্ীর দাওযাহইতে আসামী তাহ1 বাদ 
দিতে পারিবেক এব” যদ্দি এইসত মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পঙ্ছে ডিক্রী হয় তবে এই 
আইনানুপারে তাহার স্থানে যেকজ কি খেসার্ৎ ও খরচা আদায় হয় তাহা বাদ 
দিয়! আলামী কেবল আলল দাওয়ার বাকীর বাব ফরিয়াদীর নামে নালিশ করিতে 
পারে ইতি । 


৪০ ধারা । 


অজ লাহেবেরা কোন মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সেই মোকদ্দসা যে 
ব্যক্তি হা ব্যক্িরদিগকে এবস যেরূপে এবং যে নিয়ম যথার্থ ও উপযুক্ধ বোধ করেন 


১২. ইঙরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন! 


সেই ব্যক্তিকে সেইরপে এব সেই নিয়মক্রমে সালিপীতে অপণি করিতে পারেন 
এবস উভষ ব্বা্দির মধ্যে এ আদালতের বিচার্ধ্য অন্য যে কোন বিষয়ের বিরোধ থাকে 
তাহা একি মালিপীতে অপ্ণ করিতে পারেন বানা পারেন 1 এব এ অপিত 
মোকদ্দমা জজ সাহেবেরদের অনুমতি বিনা বাদিপ্ুতিবাদী লালিসহইতে উঠাইয। 
লইতে পারে না! এব*্. লালিল বা! সালিসেরদ্র কিমা মধ্যস্ত ব্যক্তির ফয়লল। এ 
মোকদ্দমার ডিক্রীস্বরূপ লেখা যাইবেক এব জজ সাহেবের দ্বার! করা গেলে যেরূপ 
প্ররল ও সিদ্ধ হইত সর্্রতোভাবে সেইরূপ প্রুবল ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু জানা 
কর্তব্য যে জজ সাহেবের] উচিত বোধ করিলে এ ফযসলা বহীতে লিখনের পর এক 
সপ্তাহ অতীত হইলে যে প্রথম দিবসে আদালতের বৈঠক হয় সেই দিবসে ভাহারদের 
নিকটে দরখাস্ত হইলে নেই ফযসল! অন্যথা করিতে পারেন অথবা উভষ পঙ্ছের 
সদ্মতিক্রমে সেই অর্পিত মোকদ্দমী উঠাইয়া] লইতে পারেন কি পৃর্মোস্তমতে নৃতন 
গালিমীতে অর্পণ করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি | 


৪৯ ধারা | 


এই আউনানুসারে স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের জজ সাহবদিগকে সুপ্রিম 
কোটের জজ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই হ্গমতা দেওয়া গেল ষে আদালতের 
ব্যবহার ও কার্য্যর রীতির জন্যে যে সকল াধারণ বিধির আবশ্যক তাহা করেন 
ও প্রকাশ করেন এবং আদালতের যে প্রত্যেক কার্যের বিষযে কোন পাঠ নিদ্দিষ্ট 
করা ভাহশারদের উচিত বোধ হয সেই কার্যেযর জন্যে তাহারা পাঠ নির্দিষ্ট করেন 
এব*ং আদীলতের ক্লার্ক সাহেবের যে সকল বহী ও শ্বাতা ও হিসাব রাখিতে হয 
তাহা রাখণের বিষয়ের পাঠ নিদ্দিউট করেন ।। এব সময়ক্রমে এ বিধি অথবা পাঠ 
মতান্তর করেন । এবং যে বিধি এইকূপে করা যায এব যে পাঠ এইরূপে নির্দিষ্ট হয় 
ডাহা এ রাজধানীর আদালতে প্রতিপালন ও ব্যবহার হইবেক এব” তাহা মগ্জর 
হওনার্থে সুপ্রিম কোর্টে পাঠান যাইবেক কিন্ত এ আদালতে তাহ যাবৎ গরমণ্জুর না 
হয় তাঁনছ তাহা! প্রুবল থাঁকবেক ॥ এব* যে কোন গতিকে এই আইনের মধ্যে অথব] 
উক্ত বিধির মধ্যে কোন বিশেষ নিয়ম ন1থাকে সেইং গতিকে জজ সাহেবেরা আপন২ 
বিবেচনাক্রমে আপনারদের আদালতের সকল নালিশের বিষয়ে এব* কার্যের বিষয়ে 
সুপ্রিম কোর্টের লাধারণ ব্যবহারের নিয়ম গুহণ করিতে ও খাটাইতে পারেন ইত্তি। 


৪২ পারা ॥ 


যেদ্িবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক 
কিম্বা যে মোকদুমার জন্যে সমন দেওয়া গিযাছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্যস্ত 
স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি ফরিয়ার্দী হাজির না হয় তবে মোকদ্দমার নম্থর খনিজ 
হইবেক। এব", যদি ফরীয়াদ্দী উপস্থিত হয় কিন্ত আপনার দাওয়ার বিষয়ের 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । ১৩ 


আদালতের হৃদোধমতে প্রমাণ দিতে ন। পারে তবে জজ নাহেবেরা ফরিয়ার্দীকে 
ননসুট করিতে পারেন অথবা আসামীর পক্ষে ডিক্রী করিতে পারেন | এব”, এই 
উভয় গতিকে যদি আসামী উপস্থিত হয কিন্ত দাওয়া স্বীকার না করে তবে জজ 
সাহেবেরা আলামীকে তাহার খরচার জন্যে ও তাহার ক্লেশ ও সময হবরণের জন্যে 
যে টাকা তাহারদের বিবেচনায ওয়াজিবী বোধ হয় তাহা তাহাকে দেওয়াইতে 
পারেন । এব*্* যে কজের অথবা খেলারতের টাকা দিতে আদালত হুকুম করেন 
মেই কর্জপুভৃতি যেমতে ও যে উপাযের দ্বার আদাষ হয় সেইমতে ফরিয়াদীর স্থানে 
এ টাকা আদায় হইতে পারে | কিন্ত জানা কর্তনয যে যদি ফরিয়ার্দী তলব হইলে 
হাজির না হয এব০ যদি আলামী অথবা তাহার পক্ষে রীতিমতে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তি 
হাজির হয় এব” যত টাকারদাওশা হইগাছিল তাহী সমুদয স্বীকার করে এন 
ফরিয়াদীর প্রথমতঃ হে রস্সম দেয় হঘ তাহা দেয় তনে আদালত উচিহ বোধ 
করিলে ফরিযাদী উপস্থিত হইলে বেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিতে পারেন 
ইতি । 


৪৩ ধারা। 


যে দিবসে মমন ফিরিযা আউসে সেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক 
কিম্বা যে মোকদক্মার জন্যে সমন দেওন] গিমাছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্থ্যন্ত 
স্থগিত হয় সেই দিবসে যদি আলামী হাজির নাহয অথবা হাজির নাহই'বার মাতবর 
কারণ না জানায় কি আদালতে তলর হইলে জওয়াব দিতে ক্রুটি করে তবে জঙ্গ 
লাহেবেরা অমন জারী হভওনের উপযুক্ত প্রমাণ পাঈলে আনামীকে হাজির 
করাগুণার্থে ক্রোকী পরওয়ানা দিতে পারেন কিম্বা আপনারদের বিবেচনাক্রমে কেবল 
ফরিয়াদীর নালিশে মোকদমা শুনিতে ও বিচার করিতে পারেন এব০ বাদিপ্রতিবাদী 
হাজির হইলে জজ সাহেবেরদের ডিক্রী যেবপ সিদ্ধ হইত তাহা সেই স্থলে সেইরূপ 
সিদ্ধ হইঈবেক ॥ কিন্ত জানী কর্তব্য যে এমত কোন মোকদ্দমাঁয় জজ সাহেবেরা 
আদালতের সেই দিবসের বৈঠকে অথবা তৎপর কোন বৈঠকে আলামীর অনুপস্থানে 
যে ডিক্রী করিযাছিলেন তাহা অন্যথা করিতে পরেন এব তাহা জারী স্থগিত 
করিতে পারেন । এব” নুতন মোকদ্দমীর মাতবর কারণ তাহারদিগকে দশান গেলে 
মোকদ্দমার পুনব্ধার বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন এব খরচ] দেওনের বিষয়ে 
এব কর্জ ও খরচার জামিন দেওনের ৰিষষে অথবা পুকারান্তরে যেহ নিয়ম উপযুক্ত 
বোধ করেন সেই২ং নিয়ম করিতে পারেন ইতি! 


৪৪ ধারা। 


জজ সাহেবেরা কোন মোকদ্দমা নির্ধাহ করণের কি জওয়াৰ দেওনের জন্যে 
ফরিয়াদ্দী অথবা আসামীকে অধিক সময় দিতে পারেন এব. সময়ক্রমে যেমত 
হু 


১৪ ইন্গরেজী ১৮৫০ মাল ৯ নবম আইন! 


তাহারদের উচিত বে।ধ হয সেইমতে আদালতের বৈঠক অথবা কোন মোকদমার 
স্তননি ব$ পুনশ্চ শননি অন্য দিবসপর্ধ্যন্ত স্কৃগিত করিতে পারেন ইতি! 


৪৫ ধারা । 


কঙ্জের টাকা হউক কি খেসারতের টাকা হউক কোন টাকা পাইবার জন্যে 
এই আইনানৃসারে ঘে নালিশ হয় তাহার আলামী আদালতের রীতির নিষম করণার্থ 
বিপিতে মে সময নিদ্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে যত টাকা সেই ব্যক্তি ফরিয়াদীর 
দাওয়ার সঙ্পুণরূপে পরিশোধের জন্যে উপযুক্ত বোধ করে তাহা এব” এ টাকা 
দেওনের মম্য়পর্ধ্যন্ত ফরিযাদদীর যে সকল খরচা হইয়াছে তাহা আদালতে দাখিল 
করিতে পারে এব” এ টাকা ফরিযাদীকে দেওয়া যাইবেক । কিন্তু আসামী যদি 
মোকদ্দমা চালাইতে স্থির করে এব” যত টাক? আদালতে এইবূপে দাখিল হইয়াছিল 
মদি ফরিযাদীর পক্ষে তদপেক্ষা অধিক টাকার ডিক্রী না হয তবে সেই টাকা দাখিল 
করণেব পর আসামীর এ মোকদ্দমাঘ যত খর্চী লাগিযাছে তাহা ফবিযাদী 
আশসামীকে দিবেক এব০৬ নেই খরচার সপ্খ্যা আদালত নিরূপণ করিবেন এবঞ্ 
তৎ্পরে মেই খবচা দিতে ফরিযাদীর প্রতি আদালত হুকুম করিবন ইতি । 


৪৬ ধারা । 


এই আইনক্রমের কোন নালিশ বা অন্য কার্য শ্বননি অথবা বিচারের সমযে এ 
মোকদ্দমানম্নকীঘ ব্যক্তিরদের এব তাহারদের স্ত্রীর এব”. অন্য সকল ব্যক্তিৰ 
জোরান বন্দী ফরিমাদী কি আমামীর পক্ষে লওযা যাইতে পারে । কিন্তু যে মান্যা 
স্ীরদিগকে দেশের ব্যবহারানুলারে আদালতে হাজির করাওণ অনুপযুক্ত হয 
তাহারদের 'জাবানবন্দীর বিষষে যে সকল আইন চপন আছে তদ্যষ্টে কাধ্য করিতে 
হইবেক ইতি । 


৪৭ ধারা । 


গ্ুত্যেক ব্যক্তির শপথক্রমে জোবানবন্দী লওষা যাইবেক অথবা আইনমতে 
কোন আদালতে শপথ লওনহইতে মুক্ত হইলে পধম্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে ভাহাৰ 
জেোবাঁনবম্দ্ী লওযা যাইবেক । এব্৬৭ এই আইন ক্রমে যে পুত্যেক ব্যক্তিব শপথ 
অথ্ব1 পুত্থিজ্ঞাক্রমে জোবানবম্দী লওযা যায় সেই ব্যক্তি যদি জানিবাশ্রনিবা এব", ঘুষ 
লট) সিখ্যণ সাক্ষ্য দেয় ভনে মেউ ব্যক্তি জিগ্যা শপথেদ অপরাধী জ্ঞান হউবেক ইতি । 


৪৮ ধারা ॥ 


এই আমঙ্নানুলারের নালিশ বা অন্য কোন কার্যে বাদী ৰা প্রতিবাদী এ 
আদালতের রক সাহেবের দন্তুর সাক্ষিরদের নামে সমন পাইতে পারে এব 


ই্জরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন! ১৫ 


তাহারদের দখলে বা অধীনে থাকা কেতাৰ ও দলীলদস্তাবেক্ত ও কাগজপত্র ও 
লিপি আনিবার হুকুম এ সমনের মধ্যে দেওয়া] যাইতে পারে বা না পারে 
এব” এ সমনে যত ব্যক্তির নাম লিখনের আবশ্যক বোধ হয় তাহা লেখা 
ফাইতে পারে ইতি । 


৪৯ ধারা । 


যে কোন ব্যক্তির উপর এইমত কোন সমন তাহাকে দেওনের দ্বার] জারী হয 
অথবা আদালতের সাধারণ নিম বা ব্যবহারের নিদ্দিট অন্য কেন প্রুকারে জারা 
হয সেই ব্যক্তি যদি মাতধর কারণ বিনা হাজির হইতে আথবা এ লমনে যে কেতাবর 
বা কাগজপত্র কিলিপি আনিবার হুকুম আছে তাহা আনিতে ক্রটি কিম্বা অস্বীকার 
করে এব. আদালজে উপস্থিতথাকা মে কোন ব্যক্তিকে মাক্ষ্য দিবার হুকুম হয 
সেই ব্যক্তি যদি শপথ করিতে এব সাক্ষ্য দিতে স্বীবার না রে তবে জজ সাহেব 
এক শত টাকার পধ্যে মত টাকা জরীমান1 নিদিষ্ট করেন সেই ব্যক্তি তত টাকা 
জরীমানী দিবেক । এব” এ লমুদয জরীমানা বা তান্গার কোন অণশ খারচাথাদে 
জজ সাহেবের বিবেচনাম এ অস্বীকার অথবা ক্রটির দ্বারা যে ব্যক্তির ক্গতি হইমাছে 
সেই ব্যক্তির ক্ষতিপূরণার্থে তাহাকে দেওম! যাইতে পাবে হীতি 1 


৫০ ধারা]। 


এই আইনানুলারের স্কাপিত কোন আদালতের জজ সাহেৰেরা ঘষে সকল 
মোকদ্দমায় কজ অথবা দীওষ। ত্রিশ টাকার অধিক হযু সেই মোকদ্দমাফ যে আঙলা- 
মীন নামে লমন বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তির বিষয়ে মাদ এইসত গ্রুমীণ হম যে সেই 
ব্যক্তি লুকাইযা আছে অথবা প্রুকারান্তরে আদালতের হুকুম এড়াইতেছে কিন্বা 
ফরিয়াদীর কি আপনার সাধারণ মহাজনেরদের ক্ষতি করণের অভিপ্রামষে আপনার 
দুব্য ও সম্পত্তি হস্তান্তর করিতেছে অথবা আদালতের এলাকাহইতে প্রস্থান করিতে 
কি মাপনার জিনিসপত্র উঠাইয়! লইতে উদ্যত আছে তবে জঙ্গ সাহেবের] সেই 
ব)ক্কিকে গ্রেফ্ার করণার্থে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এব এ সমনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে 
যে মোকদ্দম] আনরস্তভ হইষাছে সেই মোকদ্দমন ডিক্রী না হওনপাস্ত মমযেহ 
আদালতে হারির হইবার বিষষে এব. কই মোকদ্দমাম ফে টাক] ও খরচা ভাহার 
বিরুদ্ধে ডিক্রী হয তাহা দেওনের বিষয়ে জাবৎ জামিন না দেয তাবৎ তাহাকে 
জেলখানাফ কযেদ করিতে পতল্রন ইতি । 


৫১ ধারা । 


এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন আদালতে ষে জরীমানার হুকুম হয় তাহাল 
টাকা যেরূপ এ আদালতে ডিক্রীহওয়া কজের টাক আদায় হয় মেইরূপে জঙ্জ 


১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


সাহেবেরদের হুকুমক্রসে আদায় হইতে পারে এব” এই আইনের লিখিতমতে তাহার 
হিলাব দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৫২ ধারা । 


এই আদালতের কোন নালিশ অথবা কার্য্ের ষে সকল খরচার বিষয়ে ইহার 
মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম নাই তাহা জজ সাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন মেই মতে 
বাদিঞ্ুতিবাদীর দ্বারা দেওয়া যাইবেক অথবা তাহারা জ১শাশসতে তাহ দিবেক 
এব” যদি তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম না হয় তবে যাহার বিক্ুদ্ধে ডিক্রা হয় 
তাহার দ্বার] দেওয়া যাইবেক | এব উক্ত আদালতে কোন কর্জের ডিক্রী যেরূপে 
জার) হয় সেইরূপে এইমত কোন খরচা আদায়ের জন্যে হুকুম জারী হইতে পারে 
ইতি । 


৫৩ ধারা! । 


এই আইনের মধ্যে যে বলিতি হুকুম আছে তাহাছাড়া এই আইনানুসারের 
স্থাপিত কোন আদালতের প্রত্যেক জকুম ও ডিক্রী বাদিপ্রতিবাদীরদের মধ্যে চূড়ান্ত 
নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক | কিন্তু ঘে প্রত্যেক গতিকে জজ সাহেবেরদের নিকটে এইমত 
জ্দ্বোপসতে প্রমাণ না হয যে ফরিয়াদীর অথব। আসামীর গঙ্গে আদালতের ডিক্রী 
করা উচিত সেই২ গতিকে এ জজ সাহেবের] ফরিষাদীকে ননসুট করিতে পারেন! 
এব যে প্রুতোক গতিকে তাহারা উচিত বোধ করেন মেইং গতিকে তাহারা যে২ 
নিষম ওরাজিবী বুঝেন সেই২ নিষমক্রমে নৃতন মোকদ্দম! করিতে হুকুম দিতে পারেন 
এবং ইতিমধ্যে মোকদ্দমার সকল কাধ্য স্থগিত করিতে পারেন ইতি। 


৫৪ ধারা । 


এই আইনানুলারের স্বাপিত কোন আদালতে যে মোকদ্দমা আরস্তভ হয় 
সেই মোকদ্দমায কর্জ বা খেসারতে ক] সম্নত্বির সুল্যের দাওযা এক শত টাকার 
অধিক না হইলে কোন রিট অথবা হুকুমের দ্বারা এ আদ্াশলতহইতে খারিজ হইয়! 
সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইতে পারে নী এব এক শত টাকার অধিক হইলে 
ও যদি এসুপ্রিম কোটের জজ সাহেবের, এইমত হৃদ্বোধ প্রমাণ না হয় যেএঁ 
মোকদ্দমায় এইমত কোন আইনঘটিত কি একুটিঘটিত বিষয উশ্থিত হইবার সস্ভাবনা। 
আছে যে তাহ! কঠিন কি নব্য কিম্বা! সাধারণ মতে গুরুত্ব হওয়াপ্রযুক্ত অথব। অল্প 
মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই বিষয়ে কোন ভুমযুক্ত ডিক্রী হইয়া আসিতেছে 
এই প্রযুক্ত তাহার বোধে সেই মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে অপ হওনের 
যোগ্য হয এব্* যদি এ জজ সাহেব তদ্ন্বুপারে অনুসতি না দেন তবে সুপ্রিম কোর্টে 
সেই মোকদ্দমা অপণ হইতে পারে না। এব সুপ্রিম কোর্টে অপণ হইলে খরচা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন! ১৭ 


দেওনের বিষয়ে অথবা কজ কি খরচার জামিন দেওনের বিয়ে অথবা প্রকারান্তরে 
এ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরপে কার্পের নিয়ম করিতে 
পারেন ইতি | 


৫৫ ধারা? 


আল্প মূল্যের মৌকদ্দমার আদালতের জঙ্গ সাহেবেরা আইনসম্নর্কীয় কি একুটি- 
স্ল্গীঘ যে কোন বিষয়ে তাহারদের অন্দেহ জন্মে অথৰা ফে বিষয়ে মৌকদ্দমার বাদি 
পুতিবাদী তাহারদিগকে সুপ্সিম কোটেব জজ লাহেবেরদের মত জিজ্ঞানা করণার্থে 
পৃথক রাখিতে প্রার্থনা করে সেঈ বিসঘ এ অল্প মূল্যের মোকদ্মাষ আদীলতের জজ 
সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে যবেস্তথান রাখিতে পারেন এব ঘে বিষষে 
তাহারদিগকে এইকরূপে উক্ত সুপ্রিম কৌটে নিজ্ঞাসা কারতে ক্ষমতা দেওযা গিয়াছে 
সেই বিষয়ে উক্ত মুপ্রিম কোর্টের মতের অপেক্ষা করিয়া তীহারা মোৌকদ্দমার ডিক্রী 
করিবেন ॥ যদি কেবল দুই জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বসেন এর, তাহারদের 
মতের এঁক্য মা হয তবে যে বিষযে অনৈক্য হয তাহা? উক্ত প্রক্কারে সুপ্রিম কোর্টে 
জিজ্ঞান! করা যাইবেক ইতি | 


৫৬ ধারা! 


যে কোন কর্ম বা ক্ষতি অথবা খরচাঁর বিষযের উক্ত আদালতে ডিক্রী হয সেই 
কর্জপ্রভৃতি যে সমযে বা যে সকল মমমে এব” সে কিস্তিবন্দীক্রমে দেওয়া যাঈবেক 
তাহার বিষধে জজ সাহেবের ভকুম করিতে পারেন ॥ এব”, জজ সাহেবের অন্য 
এবার হুকুম না দিলে লে লকল টাকা আদালতে দাখিল করা যাইবেক ইতি। 


৫৭ ধারা! 


যদি বাদিপ্রতিবাদীর ম্ধেয পরফ্পর বিপবীত ডিক্রী হয তবে যেব্যক্তির পক্ষে 
অধিক টাক্কার ডিক্রী হইয়াছে কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী জারী হইবেক এব 
অল্পনণ্খ্যক ডিক্রীর টাকা বাদ দিনা যত টাকা বাকী থাকে কেবল তাহার জন্যে 
ডিক্রী জারী হইবেক 1 এব অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ হওনের বিমষয এব অন্ল- 
সৎ্খ্যক টাঁকার ডিক্রী পরিশোধের বিষদ্ নিদশন বহীর্‌ মধ্যে লেখা যাইনেক এবছং 
ঘদি উভয ডিক্রীর টাক তৃল্য হয় তবে উভয় ডিগ্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে 
ইহা! লেখী যাইবেক ইতি । 


৫৮ ধারা? 


আদালত কেন টাকা দেওনের ব্ষয়ের হকুম করিলে যদি সেই টাক। 
তৎক্ষণাৎ অথব। নির্দিষ্ট সময়ে বা সময়লকলে দেওয়া না যায় তবে যে ব্যক্তির 
চা 


১৮ ই্জরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । 


প্রতিকূলে সেই হুকুম হইয়াছে অন্য কোন এত্তেলা ব হুকুম বিনা সেই হুকুম জারী 
করণার্থে সেই ব্যক্তি কযেদ হইবেক অথবা! তাহার সম্মত্তি কি জিনিসপত্র জব 
হইবেক | এব বে ব্যক্তির পক্ষে ভিক্রী হইল তাহার দরখাম্তক্রমে উক্ত আদী- 
লতের ক্লার্ক নাহেব এ আদালতের মোহরকরা ডিক্রী জারীর এক রিট এ আদালতের 
কোন এক জন বেইলিফকে দিবেন এব এ রিটের ক্গম্তাক্রমে এ বেইলিফ এ ব্যক্তিকে 
কষেদ করিবেক অথবা বে টাকা! দিবার হুকুম হয় তাহা এব ডিক্রী জারীর খরচা 
সেই ব্যক্তির যে কোন জিনিস ও সম্নন্তি আদালতের প্ুদেশের মধ্যে পাওয়া যাষ 
সেই জিনিন ও সম্মন্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উসুল করিবেক ॥ এব” সকল 
সারজন ও পোলীসের অন্যান্য আমল আপনহ এলাকার সধ্যে এ রিট জারী 
করণের সাহায্য করিবেক ইতি 1 


৫৯ ধারা । 


যদি এ আদালত কোন টাক কিস্তিবন্দী করিয়া দিবার হুকুম করিযা থাকেন 
তবে সেই হুকুমাক্রমে কোন কিস্তির টাকা দেওনের ক্রি না হইলে এ হুকুমক্রমে 
জারীর কাধ্য হইবেক না । এব তাহা হইলে আর কোন এত্বেলা অথবা ভুকুস 
বিনা উক্ত যত টাকা ও খরচা সেই সমযে বাকী থাকে সেই সমুদযের জন্যে অথবা 
তাহার ঘে অণ্পশের বিষয়ে আদালত আদৌ হুকুম করণের সময়ে অথবা জাহার পর 
কোন সমযে আদালতের মোহরক্রমে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার জন্যে একেবারে 
কিছ্বা ক্রমে জারীর কার্ধ্য হইতে পারে ইতি! 


৬০ ধারা ! 


যখন এই আইনানুলারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কযেদ করণের 
ওয়ারণ্ট দেও যাষ তখন আদালতের বেইলিফ দেই ওয়ারণ্টের ক্ষমতাক্রমে যে 
জেলখানা শ্রীযৃূত গরর্নর সাহেব হঙ্গুর কৌন্সেলে এই আদালতের জেলখানা 
নিদিষ্ট বরেন সেই জেলখানীয সেই ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেক এব ছুয় 
কালের মাসর অনধিক যে জিয়াদের হুকুম এ ওষারণ্টের মধ্যে থাকে সেই 
মিয়াদপর্যযন্ত লেই ব্যক্তি সেইখানে থাকিবেক কিন্ত ছষ মাস অভীত হওনের 
পূর্রে যদি আনামী আদালতের হুকুম প্রতিপালন করে তবে খালাস হইবেক 
ইতি। 


৬১ ধারা! 


কোন ব্যক্তি একি ডিক্রীর জন্যে দুইবার কযেদ হইবেক না এব” একি ডিক্রী- 
ক্রমে একি সময়ে ভিক্রী জারী করণার্থে আনামীকে কয়েদ করিতে এব", তাহার 
জিনিস জব্দ করিতে হুকুম হইবেক না ইতি | 


ইঙ্জরেজী ১৮৫০ মাল ৯ নবম আইন । ১৯ 


৬২ ধারা । 
যেকোন ব্যক্তি এই আইনানুসারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ 
করণের ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি এ ওষারণ্ট দেওনের সময়ে দিনপ্ুতি 
দেড় আনার হিসাবে এক সপ্তাহের খোরাকী আদালতের ক্লার্ক মাছেবের নিকটে 
আমান করিবেক এব ক্লার্ক নাহেব ওখারণ্ট জারীর সময়ে এ টাক। জেলখানার 
অধ্যক্ষকে দিবেন ইতি । 


৬৩ ধারা। 


যে ব্যক্তির নালিশক্রমে ওষারণ্ট দেওয়া গিষাছে তাহাকে এইরূপ প্রত্যেক 
ওয়ারণ্ট জারী হওনের এন্তেলা অগৌণে দেওয1 যাইবেক এব, তাহাতে মেই ব্যক্তি 
যে মাসে ওয়ারণ্ট জারী হইল সেই মাসের অবশিষ্ট কালের খোরাকী সেইরূপ 
দৈনিক নিরিখক্রমে জেলখানার অধ্যক্ষের নিকটে আমান করিবেক এব *তৎ্পরে সেই- 
ব্ূপে যে প্রত্যেক মাস খাতক তাহার মোকদসায় কারাবদ্ধ থাকিবার যোগ্য হয সেই 
মালের জন্যে মাসে আগাম খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিখে আমানৎ করিবেক ইতি! 


৬৪ ধারা 


এ খোরাকী আসামীর আহারাদিতে ব্যয় হইবেক এবং যে মহাজন তাহাকে 
কয়েদ রাখিতেছে সেই মহাজন যাদ খোরাকী দিতে ত্রুটি কার তবে আমলামী আদা 
লতের হুকুমক্রমে খালাস হইবার যোগ্য হইবেক ইতি। 


৬৫ ধারা । 


যত শোরাকী টাকা আলামীর আহীরাদিতে ব্য হয তাহ] মোকদমার 
খরচার ন্যার জ্ঞান হইবেক এব যে সকল খোরীকী টাক] এইরূপে ব্যয় না হয় 
তাহা এ টাকাদেওনিয়] মহাঁজনকে ফিরিয়া দেওয়। যাইবেক ইতি । 


৬৬ ধারা । 


ফখন কোন আসামী কোন কর্জ বা খেলারতের টাক! এব খরচা একেবারে 
অথবা যে কিস্তিবন্দী আদালত ওয়াজিবী বোধ করেন নেই কিন্তিবন্দীক্রমে দিবার 
উত্তম ও উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তাব করে তখন সেই জামিন দেওয়1 গেলে 
আদালত তাহাকে খালাস করিবার হুকুম দিতে পারেন ইতি | 


৬৭ ধারা । 


কর্জ বা খ্েসারতের টাক! এব খরচা লম্পুণরপে দেওয়া গেলে আনামী 
তৎক্ষণাৎ খালান হইবেক ইতি | 


২৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন ! 


৬৮ ধারা । 

বদি কর্জ ব1 খেসারতের টাকা এব খর্চা না! দেওয়া যাষ তনে আনামী 
কয়েদ হওনপ্রযুক্ত সেই কজপ্রুভৃতি দেওনের দায়হইতে মুক্ত হইবেক না! কিন্তু 
আসামীর তৎনমবে ষে সম্পত্তি থাকে অথবা তাহার পন ফে সল্মন্তি প্রাপ্ত হয় সেই 
সকল তাহার জেলখানাহইতে মুক্ত হওনের পর তাহার কর্জ অথবা সেই কজের যে 
অত্শ পরিশোধ না হইযাছে তাহা পরিশোধ করণার্থে জব্দ হওনের যোগ্য 
হইনেক এব” আলামীর আহারাদিতে যে খোরাকী টাক নিতান্ত ব্যয় হইযা্ছিল 
তাহাও তাহার দিতে হইবেক ইতি । 


৬৯ ধারা । 


যে বেইলিফ উক্ত আদালতের ডিক্রী জারীর পরওযানা কোন ব্যক্তির সম্নত্তির 
পুতি জারী করে সেই বেইলিফ এ পরূওমানার ক্ষমতাক্রমে (সেই ব্যক্তির বা 
তাহার পরিবারের আনশ্যক কাপড়চোপড় ও বিচ্বানা ও তাহার ব্যবসাযের হাঁতি- 
মার ও সরঞ্জাম ছাঁছা।) সে ব্যক্তির কোন জিনিস ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে 
এব” যাহার প্রতিকলে এইরূপ ডিক্রী জারী হয সেই ব্যক্তির কোন নগদ টাকা বা 
ব্যাঙ্ক নোট এব কোন চোক কি হুপ্ডী বা প্রোমিসরি নোট কিখৎ কি টাকার 
নিদশন কি জামিনীনামা ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে ইতি । 


৭০ ধারা! ! 


পৃর্রোক্তমতে যে কোন চ্যেক বা হুপ্ডী কি গ্রোমিসরি নোট বা এৎ অথব] 
টাকার কেন প্রুকার নিদর্শন বা জামিনীনাম। এ বেউলিফ েইরূপ ক্রোক করিযাঙ্ছে 
কিম্বা লইয়াছে তাহা এ বেইলিফ ক্লার্ক সাহেবকে অথবা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহা 
লইতে জজ সাহেবের নিযুক্ত করেন তাহাকে দিবেক 1 এব এ ডিক্রী জখরীক্রমে 
যে টাকা আদায় হইবার হুকুম হইয়াছে তাহ অথবা তাহার যে ভাগ অন্য প্রকারে 
আদায় বা উসুল না হইযাছে সেই ভাগের বাব এ ব্যক্তি তাহা ফরিয়াদীর 
উপকারার্থে জামিন বা জামিনসকলস্বরূপ আপন হাতে রাখিবেক 1 এব যে টক? 
বা টাকীলকল এ লনিদ্শনপ্রুভৃতির দ্বার] ধার্ধ্য হইল অথবণ দেয় হইল সেই টাক। 
পাহবার সময় উপস্থিত হইলে এ ফরিষাদী আসামীর পরিবর্তে অথ্বা যে কোন 
ব্যক্তির পরিবর্তে আমনামী নালিশ করিতে পারিত সেই ব্যক্তির পরিবর্তে এ টাক!1 
পাইবার নীলিশ করিতে পারে ইতি | 


৭১ ধারা? 


যদি কোন সময়ে আদালতের এইমত হৃছোধ হয় যে যে কর্জ অথবা খেসারতের 
টাকা আসামীর স্থানে উসুল করিতে হইবেক অথবা তাহার যে কিস্তি পুর্রোক্তমতে 


ইক্সরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । ২৯ 


দিবার হুকুম হইবাছে তাহা সেই আলামী পীড়া ব] অন্য কোন মাতবর কারণপ্রুযুক্ক 
দিতে ও পরিশোধ করিতে পারে না তবে এ জজ সাহেবের আপনারদের বিবেচনাক্রমে 
এ মোকদ্দমায় যে কোন ডিক্রী ব] হুকুম কি ডিক্রী জারীর হুকুম হঈয়াছিল,তাহ] যত 
কাল ও যে নিযমে তাহারা উচিত বোধ করেন তত কাল ও নেই নিযসত্রমে মৌকুফ 
অথবা স্ক্গত করিতে পারেন 1 এব সেইরূপে সময়ক্রমে যাবৎ সেই প্রকার 
প্রমাণের দ্বার! দৃষ্ট নাক্য যে আলামীর টাকা দেওনের এ কিছু কালের অক্ষমতার ষে 
কারণ ছিলভতাহ। নিবৃত্ত হইয়াছে তাবৎ হুকুম জারী স্কৃগিত করিতে পারেন ইতি। 


৭২ ধারা। 


পূর্ব্বেক্িমতে ভিত্রী জারীক্রমে জিনিস ক্রোক হইলে যদি সেই জিনিস নাশ্য না 
হয় অথবা যাহীর জিনিস ক্রোক হইয়াছে তাঁহার লিখিত দর্ুখশস্ত দাখিল না হয় 
তবে যে দিবশেএ দিনিস ক্রোক হইল তাহার পর পাচ দিবল অতীত না হইলে তাহা! 
বিক্রষ হইবেক না ইতি ৷ 

৭৩ ধারা । 

নীলাম না হওনপর্য্যন্ত যে বেইলিাফির দ্বার তাহ" ক্রেযক হইল সেই বেইলিফ 
তাহা কোন উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত করিবেক অথবণ যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির বিষয়ে জজ 
লাহেবেরদেরু সম্মতি আছে সেই ব্যক্তির জিম্মীয এ জিনিম বেইলিফ রাখিবেক ইতি 


৭৪8 ধারা । 


জজ সাহেবের] সমযক্রমে যেং ব্যক্তি এব", যত ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন 
মেইহ ব্যক্তিকে এবস তত ব্যক্তিকে জিনিল বাখিবার জন্যে নিযুক্ত করিতে পারেন 
এব০ এই আইনানুসারের ডিত্রী জারীক্রমে যে সকল জিনিলপন্ধ অথবা সম্নত্বি 
ক্রোক্ক হয তাহা বিক্রব ব1 যাচাই করণার্থে তীহারদের বেইলিফের যত জনের 
অথ্ববা অন্য উপযুক্ত যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয তত ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া 
দালালী এব” যাচনদারী কর্ম্রে নিযুক্ত করিতে পারেন এব ক্ষতি অথবা অত্যাচার 
না করিয়া তাহারদের কার্ধ) বিশ্বস্তরূপে নির্বাহ করণার্থে যত টাকার ও যে প্লুকার 
জামিন লওয়। এ জজ লাহেবেরদের উচিত কোধ হয় তত টাকা ও লেইপপ্রুকারে 
প্রত্যেক জনের স্থানে জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন! এব” এইরূপে নিযুক্ত 
কোন দালাল কি যাচনদারকে জজ সাহেবের তগীর করিতে পারেন ইতি | 


৭৫ ধার্া। 


এই আইনানুলারে যে জিনিন ডিডক্রী জারীক্রমে ক্রোক হয় তাহা কেবল 
উক্তমতে নিযুক্ত দালাল অঞ্থব যাঁচনদারের বার! ভিত্রণ জারীর হুকুম প্রতিপালনার্থে 


নীলাম হইবেক ইতি! 
ছ্‌ 


ইহ ইঙ্গরেঙ্গী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন! 


৭৬ ধারা! 

এ যাচাই ও বিক্রয়ের খরচাস্বরূপ বিক্রয়হওয়া জিনিসের উৎপন্গের টাকাপ্ুতি 
এক আন] করিয়া দাওয়া হইবেক ও লওয়া যাইবেক। এব যেরূপে শ্্রীযৃত 
গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর করেন সেইরূপে জজ সাছেবেরা এইবরূপে 

প্রাপ্ত টাক লইযা উক্ত দালাল ও যাচনদারেরদের উপরি খরচ এব মেহনতানার 
জন্যে ব্যয করিতে পারেন ইতি | 


৭৭ ধারা! 


এ নীলামের দ্বারা যে সকল টাকা পাওযা যায আদালতের ক্লার্ক সাহের 
তাহার এক হিলাব রাশ্সিসেন এবং যাহার পক্ষে ডিত্রী জারী হয সেই বাক্তিকে 
যত টাক দেওযা) বায এবং খরুচী বছিয। বত টাকা আদায় হয় ও হাতে রাখা 
যাঁঘ এব*২ নীলাম করণের জন্যে দালাল ও যাঁচনদারেরদিগকে যত টাকা দেওয়া 
যায তাহার স্বতজ্জং হিসাব র্াখ্সিবেন ইতি । 


৭৮ পারা] 


যে আদামীর বিরুদ্ধে আল্ল ঘল্যর মোকদ্দমার আদালতে ডিক্রী হয সেই 
আলামী যদি তাহা জারী হওনের পুব্বে এ আদালতের এলাকার বাহিরে যায় তবে 
মে নিলা অথবা] শহরে এ ব্যক্তিকে পাওয়া যায ভাঙ্গার জজ সাহেবকে যদি ফরিয়াদী 
অথবা! তাহার উকীল এ২ বৃত্তান্তজ্ঞাপক এক লিখিত দরখাস্ত দেষ এব” তাহার 
সঙ্গে আদালতের ডিজ্র রীতিমত দস্তখৎ্করা এক নকল দাখিল করে তবে এ জজ 
লাহেনের আপনার ডিত্রী যেরূপে জাবী করিতে আইনে হুকুম আছে সেইবূপে এ 
ডিক্রী জারী করিবেন | কিন্তু ধদি আঙ্গামী এ ডিক্রী জারী না করণের কোন মাতবর 
কারণ দশায এব” এ জিল! বা! শহরের জজ সাহেব যত টাকার জামিন উচিত বোধ 
করেন তত টারার জামিন এই মজমুন দেয যে এ ব্যক্তি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে 
হয ডিভত্রীর টাক! পরিশোধ করিবেক নতুবা আপনারদের সাবেক ডিক্রী রহিত 
করিতে অস্ত্র মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরদের হুকুমের এক রীতিমত 
দন্তথৎ্হওয়? নকৰ্তা দাথিল করিবেক তবে সেই ডিক্রী জারী হইবেক ন1 ইতি | 


৭৯ ধার।। 


যদি প্রাপ্ত টাক। এক শত টাকার অধিক না হয় তবে এই আইনের বিধিক্রমের 
স্থাপিত কোন আদালতে করা কোন ভিত্রী অন্যথা করণার্থে ষে কোন “রিট অফ 
এরর” অথবা “সুপরসিভিয়সের” রিটের দরখাস্ত হয় তৎক্রমে অথব] তাহার দ্বারা 
কোন ডিক্রী অথবা ডিক্রীজারী স্কৃগিত ব1 বিলস্থ কিছ্বা অন্যথা করা যাইবেক না] 
এবং এক শত টাকার অধিক হইলেও যে ব্যক্তি সেই প্ুকার রিট অর্থাৎ 


ইজপরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন হত 


পরওয়ানার দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি সাবেক ডিক্রীর দ্বার যে টাকা দেওনের 
হুকুম হইবাছিল তাহার তিনগ্তণ টাকার আদালতের ক্লার্ক লাহে'বর মণ্জুরকরা দুই 
মাতবর জামিন এই মজমুনে না দেয যে আমি উক্ত রিটক্রমে শেষপধ্যন্ত মোকদ্দমা 
চালাইৰ এব সেই ধ্রিটের অনুলারে মোকদ্দম। না হইলে অথবা সাবেক ডিত্রদ 
বহাল হইলে যে কর্জ অথ্বা খেসারতের টাকা এব শ্বরচার ডিক্রী হইযাছিল তাহা 
পরিশোধ করিব এব দিব এব* ডিক্রী জারীর বিলম্বের বিষযে যে সকল ক্ষতি ও 
খরচণ নিদিষ্ট হয় তাহা দিব তবে পৃব্বোক্ত রিটের দ্বারা কোন ডিক্রীজারী স্কৃগিত- 
প্রভৃতি হইবেক না ইতি | 


৮০ পারা 


কোন ব্যক্তির জিনিস ও সম্মত্তি ক্রোক করণার্থে ডিক্রী জারীর ওযারণ্ট হইলে 
আদালতের ক্লাক সাহেব যত টাক ও খরচার ডিক্রী হইযাছিল তাহা এব মেই 
ওয়ারণ্টের খরচা সেই ওযারণ্টে লিখবেন 1! এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী 
হয সেই ব্যক্তি যদি দুব্য ও সল্নত্তির প্রকৃতপ্রস্তাৰ নীলাম হওনের পৃব্রে পূর্রোক্তমত 
টাকা ও খরচা অথবা তাহার মে অণ্পশ এ দাকাপাওনিযা ব্যক্তি আপন কজ বা 
খেসারতের টাকা এব* খবচার লমপুর্রপে পরিশোধার্থে লইতে স্বীকার করে তাহা 
ও যে রুম দিবার হুকুম এই আইনে আছে তাহা এ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে 
অথরনা যে বেইলিফের হাতে ডিক্রী জারীর ওষাবণ্ট থাকে তাহাকে দেয় অথন! 
দেওযায কি দিতে প্রস্তাব করে তবে এ ডিক্রী জারী নিবৃত্ত হঈবেক এব” এ ব্যক্তির 
দুব্য ও সম্নত্তি খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি ৷ 


৮১ ধারা । 


এই আইনানুলারের স্বাপিত প্রত্যেক আদালতর্‌ ক্রাক সাহেব সকল সমনের 
ও সকল হুকুমের ও সকল ডিত্রীর ও ভিভ্রী জাধীর ও তাহার ওয়াপোন ও সকল 
জরীমানা ও আদালতের অন্য সকল কার্য্যের নিদশন সময়ক্রমে আদালতের এক কি 
ততোধিক বীর মধ্যে সপষ্টাক্ষরে লেখাইবেন এবণ৬ সেই বহি এ আদালতের 
দরে রাখা যাইবেক । এব্" এক কি ততোধিক জন জজ লাহে তাহাতে রীতিমত 
দৃস্তখৎ্থ করিবেন এব এ এক কি ততোধিক বহীর মধ্যে ষে সকল লিপি থাকে 
তাহা অথবা আদালতের মোহরকরা তাহার যে এক নকুল এ আদালতের ক্লার্ক 
সাহেৰ যথার্থ নকল বলিয়। সহী ও নির্দিষ্ট করেন তাহ সকল আদালতে ও 
স্থানে এ প্রুকার লিপির প্রমাণ এব এ প্রকার লিপি বা লিপিসকলে বে কার্স্যের 
বিষয় লেখা আছে সেই কার্য্ের প্রমাণ এবঞ্* এ কার্ধয দাড়ামত হওনের প্রমাণ- 
স্বরূপ গ্রাঙ্থ হইবেক এব” তাহার বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণের আব্শ্যক হইঈবেক 


নাইতি। 


২৪ ইঙগরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


৮২ ধারা ! 

এইমত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব প্রত্যেক বঞ্চদরের মার্চ মাসে 
আদালতের ফরীয়াদীরদের যে সকল টাক আদালতে দাখিল করণ গিয়াছে 
এব, তৎ্পুর্রের জানুআরি মাসের প্রথম দিবলাবধি পাচ বছসর্পর্যয্ত দাওয়। 
হয় নাই তাহার এক যথার্থ ফিরিস্তি প্রস্তুত করিসেন এব যে২ ব্যক্তির জনে) ব! 
নিমিত্তে এ টাকা এরূপে আদালতে দাখিল করা গিয়াছিল তাহারদের নাম এ 
ফর্দে বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক! এব” এ ফর্দের এক নকল আদ্শলন্তের বৈঠকের 
নমযে আদালত ঘরের সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাঈবেক' ও 
থাকিরেক এবণ সব্ধদা এ ক্লার্ক সাহেবের দক্কুরখানায় লটকান থাকিবেক। এব৭ং যে 
মকল টাক কৌন ফরিয়াদীর বৰ) ফরিযাদীরদের জন্যে এ আদালতে দাখিল কর? 
গিয়া থাকে এব এই আইন জারী হওনের পুর্রে ছয় বৎ্সরপর্ধ্যন্ত দাওয়া না 
হইয়া রহিমাছে এবৎং এক্ষণে এইমত কোন আদালতের কমিস্যনর বা কম্মকারকের 
হাতে আছে কি প্ুকারাম্তরে এ ফরীযাদীরদের জন্যে ধাধ্য আছে তাহা এব” আর 
যে সকল টাকা উত্তব কালে কোন ফরিযাদী ব। ফরিবাদীরদের উপকারার্থে এ 
প্রকার আদালতে দাখিল করা যায তাহা যদি আদালতে সেইরূপ দাখিল হওনের 
পর ছয় বগ্পরপর্ধ্যস্ত দাওয়া না হইয়া থাকে তবে তাহা আদালতের জন্যে যে রুম 
লওযা যাষ তাহার ন]াধ বোধ হই] ব্যয হইবেক এব. সেই হিসাবে জমা করা 
যাঈবেক 1 এব যে টাক? এইরূপে ছষ বুসরপর্ষধ্যন্ত বিন দাওয়ায় আদশলতে 
রহিযাছে তাহার দাওয1 কোন ব্যক্তি করিতে পারিবেক না। কিন্তু যে ব্যক্তি এ 
প্ুকার টাকার দাওয়া] রাখে সেই ব্যক্তি খত কাল নাবালগ ছিল কিন্বা বিবাহিতা 
স্্রীকি উন্মাদ ছিল কিম্বা কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে ছিল তত 
কাল এ ছয় বৎসরের হিসাব করণেতে গণ্য হইবেক না ইতি । | 


৮৩ ধারা] 


যে বাক্তি সমযক্রমে আদালতের জজ ব' ক্লার্ক সাহেব কি কম্মকারক হন যদি 
কোন ব্যক্তি আদালতের বৈঠকের সমযে বা তাহাতে উপস্থিত হওনের সময়ে 
জানিয] শ্রনিয়া ত্খুহার অপমান করে অথব| জানিযা শুনিয়া আদালতের কার্ষেতর 
ব্যাঘাত করে কি প্রকারান্তরে আদালতে কুব্যবহার করে তবে এ আদালতের কোন 
বেইলিফ কিনব! কম্মকারক অন্য কোন ব্যক্তির লাহাযয লইয়। বা! তাহাবিনা জজ 
সাহেবেরদের হুকুমক্রমে সেই অপরাধিকে গ্রেস্তার করিতে পারে এব আদালতের 
বৈঠকের শেষ না হওনপর্য্যন্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে। এবঞ্ 
জজ সাহেবেরা উচিত বুবিলে আপনারদের দন্তখৎ্কর এব” আদালতের মোহরকরা 
এক ওয়ারপ্টের দ্বারা এই আইনক্রমে অপরাধিরদিগকে যে কারাগারে কয়েদ 
করণের শক্তি আছে নেই কারাগারে এ অপরাধিকে সাত দিবসের অনধিক 


ইঈরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ২৫ 


মিয়াদপর্য্যন্ত কয়েদ করিতে পারেন অথবা এইস্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে 
অপরাধির পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীসানা করিতে পারেন এব এ আররীমানার 
টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধিকে সাত দিনের অনধিক কালপর্যস্ত পৃব্বোক্ত 
কারাগারে কযেদ করিতে পারেন। কিন্ত সাত দিবসের পূর্র্ে জরীমানার টাকা! 
দেওষা গেলে নে ব্যক্তি খালান হইবেক অথবা যদি সেই অপরাপ সুপ্রিম কোটে 
নালিশের যোগ্য হয় তবে এই আইঈনানুলারে সরালরী দও না করিয়া এ অপরাধির 
নামে সুপ্রিম কোটে নালিশ করিতে পারেন ইতি | 


৮৪ ধারা । 


এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের কম্মকারক বা বেইলিফের উপর 
যদি তাহার নিযামত কম্ম করণ সময়ে চড়াউ হয অথবা এ তাদালতের হুকুমক্রমে দে 
ব্যক্তি গ্রেন্তার হইয়াছে কিযে জিনিন ক্রোক হঈযাছে তাহা উদ্ধার করণার্থে যদি কোন 
উদ্যোগ হয তবে ষে ব্যক্তি এইকপ অপরাধ করে সেঈ ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানা দেওনের যোগা হইবেক এব তাহা আদালতের হুকুসক্রমে অথব] পশ্চাৎ 
নিদ্দিইটসতে মাজিষ্টরেট সাহেবের সম্মুখে উস্ূলহ ইবেক এব০ আদালতের বেইলিফ কিন্বা 
পোলীসের অন্য কোন আহালা (ওষারণ্ট পাবা বা না পাউযা) অপরাধি ব্যক্তিকে 
গ্রেন্তার করিতে এব*্ তাহাকে আদালতে অথবা সাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আনিতে 
পারে ইতি । 

৮৫ ধারা? 

উত্ত আদ্শলতের যে কৌন বেউলিফ এ আদালতের কোন ওষারণ্ট জারী করণেতে 
নিযুক্ত হখ লে বেউলিফ অদি ত্রুটির দ্বার? কিচক্ষু মদনের দ্বারা কিম্থা কসূত্রপ্রযুক্ত এ 
ওষারণ্ট জারী করণেব সুযোগ হাবায তবে এ ত্রুটি বা চক্ষু মুদন বা কসুরের কার্য 
আদালভের হদ্দোধমতে প্রমাণ হইলে তাহাব দ্বারা যে ব্াক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই 
ব্যক্তির নালিশক্রমে জজ সাহেবেরী ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে বোধ হয় তাহা দিতে 
বেইলিফের পুতি হুকুম করিতে পারেন । কিন্ত কোন গতিকে যত টাকার বিষেএ জারীর 
হুকুম হইয়াছিল তাহাহইতে অধিক টাকা হইবেক না এব, এ বেউলিফ তাহার বিমষে 
দাশী হঈবেক 1 এব, তাহার প্রতি নেই ক্ষতির টাকার দাওয়া হইলে যাদ সেই টাকা 
দিতে ও পরিশোধ করিতে স্বীকার না করে তবে আদালভের ডিক্রী জারী করণের বেরীতি 
ও উপাষ এই আইনের মধেঠ নির্দিষ্ট আছে সেই রীতি ও উপায়ক্রমে এ টাক আদাষ 
কর যাইবেক কিন্তু তাহা হইলে ৪ এ আসল ওয়ারণ্ট জারী হওনের কোন বাধা 
হইবেক না ইতি । 

৮৬ ধারা! 

যদি আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা বেইলিফ কি কোন কর্স্সকারকের 

প্রতি এই অভিযোগ হয়যে এ আদালতের হুকুমের ছল বা প্ুতার্ণাক্রমে তিনি 
জজ 


২৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন | 


র্রূদস্থী করিয়া টাকা লইয়াচ্ছেন অথবা কোন কুক্রিয়া করিয়াছেন অথবা এই 
আইনের ক্ষমতাক্রমে যে কোন টাকা আদায় করিয! থাকেন তাহা রীতিমতে দেন 
নাই অথবা তাহার হিসাব দেন নাই অবে জজ লাহেবের সরাসর্ীমতে দলেই বিষষের 
তদারক করিতে পারেন এব* যেকূপে কোন মোকদ্দমার সাক্ষিরদিগকে হাজির করাণ 
সাইতে পারে সেইঈরূপে যে সকল ব্যক্তির তন্নিমিত্তে হাজি হঈবার আবশ্যক আছে 
ভাহারদিগকে তলব করিতে এবৎ হাজির করাইতে পারেন এব” যে কোন টাকা 
নরদস্থী করিষা লওয়! গিষাক্িল তাহা ফিরিষা দেওনের বিষষে অথব] যে টাকা 
সেইরূপে আশদাম হইযাছিল তাহা রীতিমত দেওনের বিষয়ে এব খেসারভের ও 
খর্চার টাক) দেওনের ব্ষষে যেমত যথার্থ বুঝেন মেইমত হুকুম দিতে পারেন | 
এন আরো! মদি উপযুক্ত বুঝেন তবে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার 
আন্ধিক যে জরীমান। তাহার প্রচুর বৌপধ করেন তাহ এ ক্রাক সাহেৰ ও বেইলিফ 
অথবা কম্মকীরকের প্রুতি দিতে ভ্কুম করিতে পারেন । এব যে টাকা এইবূপে 
দেওনের হুকুম হম তাহা যদি না দেওয়া যায় তবে আদালতের ভিক্রী জারী 
করাওাণর নে রীতি ও নিষম নিদিষ্ট আছে সেইরূপে তাহা আদায় করাইবার হুকুম 
দতে পারেন ইতি | 


৮৭ পারী। 


এই আইন জারী করণের কার্য অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্ম 
করণেতে ঘে পোন ক্লাক লাহে বা বেইলিফ কি অন্য কর্মকার নিযুক্ত হন তিনি 
যদি আপনার নিদদষ্ট মাহিযানীভ্রাডা এই আইন জারী করণের বিষয়ে এই আইনের 
ক্ষমভারুমে যে কাীর্ধ্য করা শিষাঁছে বা যে কার্ধ্য করিতে হয তজ্জন্যে অথবা অন) 
কোন কারণে জানিমা শ্বনিয়া এব রেশ্বতস্বরূপ কোন র্মুম ব। পুরস্কারের দাওযা 
করেন বা লন কি গ্রহণ করেন তাহা আদালতের সম্মূগে প্রমাণ হইলে সেঈ ব্যক্তিব 
বিষযে এই হুকুম হইবেক যে এই আইনক্রমে কোন লাভ বা প্রাপ্তির পদে আর 
কথন কর্ম পাইতে বা নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এব উহার মধ্যে নির্দিষউসত 
খেসারতের বিদ্যেও দাষী হইবেন । কিন্ত ক্রাক সাহেবের এই আপরাধ হইলে 
আদালতের হুকুম শ্রীযৃত গবন্নরু সাহেৰ হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর না করিলে তাহার 
দও হইাবক না ইতি। 


৮৮ ধারা । 


এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের হুকুম জারীক্রমে যে জিনিস কি 
সম্পত্তি লওব' যা তাহার বিষয়ে অথবা মেই জিনিসের উৎপন্ন ব! গুলেযর বিষয়ে যে 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ হুকুম বাহির হইয়াছে লে ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা 
দাওয়া করা যাঁয় তবে আদালতের ক্লার্ক লাহেৰক এ হুকুম জারীর ভারপ্রাপ্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ২৭ 


কর্মকারকের দরখাস্তক্রমে তাহার নামে নালিশ হওনের পূর্বে বা পরে এক সমন 
দিতে পারেন এব এ সমনের দ্বারা যে ব্যক্তি এ হুকুম বাহির করিল এব যে ব্যক্তি 
সেইরূপ দাওয়া করিল উভয়ের আদালতে তলৰ হইবেক । এবং তাহ] হইলে এ 
দাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোট্টে যে কোন নালিশ উদিত হইযা থাকে তাহা রহিত 
হইবেক এব সুপ্রিম কোটের কোন জজ সাহেৰের নিকটে ঘদি এইরূপ প্রমাণ হয় 
যে এ সমন জারী হইযাছে এব সেই জিনিস ও লম্নত্বি জারীক্রমে ক্রোক হইয়াছিল 
তবে বে ব্যক্তি এরূপ নালিশ করিল সেই ব্যক্তিকে অল্প মুল্যের মোকদ্দমার আদা- 
লতহইতে এ সমন বাহির হওনের পর এ নালিশক্রমে যে সকল কাধ্য হইয়াছে 
তাহার খরচা দিবার হুকুম করিবেন এব অল্প মূল্যের মোকদ্দমমার আদালতের 
জজ সাহেবেরা সেই দাওয়ার বিষয় নিম্পন্ভি করিবেন এব সেই দাওয়ার বিষষে 
এব কাধ্যের খরচার বিষষে উভয় বিবাদির মধ্যে ষে হুকুম উচিত বুবেন সেই 
হুকুম করিবেন এব এ আদালতে উপস্থিত কৌন মোকদ্দমার কোন হুকুম যেরূপে 
জারী হয় সেইরূপে এ হুকুম জারী হইবেক ইতি । 


৮৯ ধারা । 


শহর কলিকাতা শল্ল ভাড়ার জনে) ক্রোকের নিমম করণের বিমঘি ১৮৪৭ 
সালের ৭ আইনে যেং ক্ষমতা নিদ্দিষট আছে তাহা পাচ শত টাকার অনধিক ভাড়ার 
বাকী আদায় করণার্থে খাটান যাইবেক এব”, এই আইনক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার 
পুত্েক আদালভের জজ সাহেবেরা আপনহ এলাকার মধ্যে উক্ত আইনের বিস্তারিত 
ক্ষম্তানুলারে কান্য করিতে পারেন । এব, এ আইনের মধ্যে “* কলিকাতা এব, 
বাঙ্রল। দেশের ফোঁট উলিযমের বসতি” এই কথার পরিবর্তে “এ আদালতের 
এলাকার লীমাসর্হদ্দ'' পাঠ করা! বাইবেক এব ** আদালতের কমিপ্যনর"' এই 
কথার পরিবর্তে * এই আইনানুলারের স্বাপিত অল্্ হল্যের মোকদ্দমার আদীলতের 
জজ লাহেবের1” এই কথা পাঠ করিতে হইবেক এব এ আইনে যেখানে এক শত 
টাকা লেখা আছে সেখানে পাচ শত টাকা পাঠ হইবেক এবঞ্ উক্ত আইনের 
শেষের লিখিত তফমীলে যে নানা পাঠ আছে তাহা তদনুনারে ফেরফার করা 
যাইবেক এব” তাহাতে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের পরিবর্তে এই আইন উল্লেখ 
করিতে হইবেক ইতি | 


৯০ ধারা । 


উক্ত ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে বাকী টাকার আফিডেবিট অর্থাৎ সুকুতিপক্জ 
দিবার হুকুম আছে তাহা প্রুত্যেক গতিকে যে ব্যক্তি এ বাকী টাকা পাইবার 
অধ্রিকার রাখে সেই ব্যক্তি কিন্থা তাহার রীতিমত নিযুক্ত মোখার করিতে পারে এব 
এমত আফিডেবিট হইলে ক্রোকের পরুওয়ানা জারী হইতে পারে ইতি! 


২৮ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন | 


৯১ ধারা 

যে ঘর কি ভূমির কিম্বা বাীর বাষিক মূল্য কিম্বা ভাড়া পীচ শত টাকার 
অধিক হারের না হয এমত ঘর কি ভূমি কিম্বা বাটী যদি কোন ব্যক্তি মালিকের 
মনুমতিবিন। দখল করে কিম্বা বাী ত্যাগ করিবার আইঈনমত এন্েলা দিলে যে পাউ! 
অথবা একরার শেষ এব নিবৃত্ত হয় এইমত পাউী। কি একরারক্রমে দখল করে তবে 
সেই ভাড়াটিষা ব্যক্তি অথবা] সেই ভাড়াটিয়া প্রুকৃতপ্রস্তাবে এ বাটীতে না থাকিলে 
অথবা তাহার কেবল কতক ভাগে থাকিলে ঘে ব্যক্তি দেই সমযে প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই 
বাটা অথবা তাহার কোন ভাগে থাকে সেই ব্যক্তি যদি সেই বাঁটী কি তাহার লে 
ভাগ ত্যাগ করিতে এবণ, তাহার দখল ছাড়িয। দিতে ক্রটি বা অস্বীকার করে তবে 
সে বাটীর মালিক অথবা তাহার গৌসাশতা এ ভাড়াটিয়া কিন্থা। দখীলকার ন্যক্কির 
নামে আদালতহইতে এঈ মঙ্গমনে সমন বাহির কবিভে পারে যে দগ্ীলকাঁর যে 
্বস্বক্রমে এ বাটী কিস্বা। তাহরে এক ভাগে দখল করিবার দাওয়া করে তাহা। দর্শায় 
হতি | 


৯২ ধারা? 


যদি তাহাতে এ ভাড়াটিব! কি দশশীলকার ব্যক্তি নিষমিত সময়ে ও স্বানে হাজির 
না হয এব০ তাহার বিরুদ্ধ কানণ ন] দশায এব. তথাপি এ বাড়ী অথবা তাভার যে 
ভাগ তৎ্মসষে তাহার দখলে থাকে সেই ভাগের দখল সেই বাটীর মালিক বা তাহার 
গোমাশতাকে দিতে ক্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক বা তাহার 
গোমাশতা সেই বাটী আপনার সম্নন্তি হওনের প্রমান এব যদ্যপি তাহ] ভাডা 
দেওয। গিয়া থাকে তবে সেই ভাড়ার মিযাদের শেষ হওন অথবা প্রকারান্তরে নিরৃত্ত 
হওনের গুমাণ ও ঘষে সময ও নে প্রকারে তাহার শেষ হইল তাহার এব” যে 
স্বত্েৰ দ্বারা নে ব্যক্তি তাহার দখলের দাওযণ করে সেই স্বত্র প্রমাণ দতে পারে 
ইতি । 


৯৩ পারা? 


এ সমন উপযুক্তমতে জারী হৃওনের প্রমাণ এবপ। বিমযবিশেষে ভীঁড়াটিযা 
অথৰ। দখীলকারের ক্রি কি অস্বীকারের প্রমাণ হইলে জজ সাহেবের আদালতের 
মোহরকবা এক ওযাঁরণ্ট আদালতের কোন বেইলিফকে দিতে পারেন এব*্ তাহাতে 
তাহাকে এই হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে এ ওয়ারণ্টে লিখিত মিষাদের মধ্যে 
অর্থাৎ এ ওযারণ্টের তারিখের পর সম্পূর্ণ লাতাদবলের কম না হয ও দশ দিবসের 
অধিক না হয় এ বাটীর দখল এ বাচীর মালিক কি তাহার গোসাশ্তাকে দেয় । 
এব এ ওযারন্টের 'ক্ষমতীক্রমে এ বেউলিফ যত জন আবশ্যক বোধ করে তত জন্‌ 
লইয়া এ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে এব” তাহার দখল দেওয়াইতে পারে! কিন্ত 


ই্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । ২৯ 


জানী কর্তব্য যে এ ওবারণ্টক্রমে ক্কুবিবারে অথবা গুঁডফাইডে কি ক্রিসমিসডে অর্থাৎ 
বড় দিনে অথবা] অন্য যে কোন দিবস এ আদালত পব্দের ন্যায় সানেন সেই দিবলে 
বাটার মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না অথব। প্াতঃকালের ছয় ঘণ্টাবধি অপরাক্ের 
ছয় ঘণ্টাপর্য্যন্ত সমযচ্ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রবেশ কর! যাইতে পারে না । কিন্ত 
জানা কর্তব্য যে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে 
হইবেক না যেষে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে অন্ন মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের এ 
ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই ব্যক্তির ওযার্ণ পাওন সমযে যদি সেই বাটীর দখলের 
বিষযে কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল না তবে সেইরূপ, বাটীর মধ্যে প্রবেশ ও 
তাহা দখল করণের বিষযে এ ভাডাটিযা কি দখীলকার তাহার নামে যে নালিশ 
করিতে চাহে সেই নালিশহইতে সেই ব্যক্তি রঙ্গ! পাইবেক ইতি । 


৯৪ ধারা । 


পূর্বোক্ত মন ভাডাটিযা ব্যক্তির উপর জান্ী হইতে পারে অথবা যদি এমত 
প্রমাণ হয় যে এ ভাড়াটিয়। কি দথীলকারকে আদলতের এলাকার মপে] না পাওয়া] 
যাঁষ তবে আদালতের অনুমতিক্রমে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পূর্দ্বোক্তমতে বাটী ত্যাগ 
করিতে অস্বীকার করিযাছে সেই ব্যক্তির বাসস্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকে এবস 
দৃষ্টতঃ তথায় বাঁস করিতেছে সেই ব্যক্তিকে সমন দিলে তাহা জারী হইতে পারে। 
কিন্ত যদি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বাসম্কান জানা নাই অথবা সেই সমন জারী 
করশার্থে তাহাতে প্রবেশ হইতে পারে না তবে ফে বাটী এইরূপে ত্যাগ করণের 
অস্বীকার হইয়াছে নেই বাটীর সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে সমন লটকাইলে 
এ সমন জারী হইতে পারে ইতি । 


৯৫ ধারা । 


যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ওষারণ্ট দেওয়া গিযাছ্ছিল তাহার এ বাঠীর দখলের 
বিষয়ে আইঈনসিদ্ধ কোন স্বত্ব ছিল না বলিমা এ আদালতের যেং জজ মাহেৰ অথবা 
যে ক্রার্ক সাহেবের দ্বার] পূর্রোক্তমতে এ ওষারণ্ট দেওষা গিযাছিল ভাহারদের 
বিরুদ্ধে এ ওযাঁরণ্ট দেওনের বাব অথ্ব1 যে বেইলিফ কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা 
এ ওয়ারণ্ট জারী হইয়াছিল কিম্বা এ মমন লটকান শ্রিষাছ্ছিল তাহার বিরুদ্ধে তাহা 
জারী করণের বাবৎ কি এ সমন লটকাওনের বাব কোন মোকদ্দমী বা নালিশ 
হইতে পারিবেক না ইতি । 


৯৩৬ ধারা? 


ষে গতিকে বাটার মালিকের পূর্তোক্তমত ওয়ারণ্টের দরখাস্ত করণের সময়ে 
এ বাটীর অথবা পুর্রোক্তমতে তাহার যে অপ্শ ত্যাগ করিতে অস্বীকার হইয়াছিল 


'ব্ 


৩০ ইঙ্গবেজী ১৮৫০ সাল ৯ নৰম আইন | 


সেই অণশের দখলের আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল সেই গতিকে এ বাটীর মালিক কি তাহার 
গোমাশত] কিম্বা তাহার পক্ষে কম্মকারি অন্য কোন ব্যক্তির এই আইনের ক্ষমতানু- 
সারে দখল পাইবার কার্ষের রীতির কোন দীড়ার বা! নিযমের ব্যতিক্রম হইয়াছে 
কেবল উহা বলিযা সেই ব্যক্তি “ব্রেমপাস” অর্থাৎ আন্যায়রূপে প্রবেশকারী জ্ঞান 
হইবেক না| কিন্ত যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেঈ ব্যক্তি উচিত বুঝিলে এ বেদাড়া 
অথ্ৰ1 অনিষযমের জন্যে নালিশ করিতে পারে এব তাহার যে ক্ষতি হইয়াছে কহে 
তাহা বিশেষরূপে নালিশপত্রে লিঠ্িতে হইবেক এহ* এ বিশেষ ক্ষাতির জন্যে 
মোকদ্দমার খবচাসমেত হ্লম্পুর্ণ প্রুতিকাঁর পাইতে পারে ॥ কিন্তু জানা কর্তন্য যে 
যে বিশেষ ক্ষতির বিষষে দাওমা হন তাহার যদি পুমাণ ন। করা যায তবে আলপামীর 
পক্ষে ডিক্রী হইবেক | এব বদি এ ক্ষতির পুমীণ হয় এব সেই লতি দশ টাকার 
অধিব* টাকাতে ধার্য না হম তবে যে জজ সাহেব মৌকদ্দমার বিচার করিলেন ভিনি 
যদি আপনার এই মত না লেখেন যে এ ব্যক্তি সমপৃণ খরচ পাইবার যোগ) তবে 
এ ফরিযাদীকে যত ক্ষতির টাকার ডিক্রী হয তাহাহইতে অধিক খরচ! দেওয়ান 
যাইবেক না ইভি । 


৭৯৭ ধারা ] 


যে ব্যক্তির নালিশক্রমে শআল্ল মল্যের মোকদ্দমার আদালত ওযারণ্ট দেন সেউ 
ব্যক্তির যদি দরখাস্ত করণের সমযে এ বাটীর দখলের বিসযি কোন আইনসিদ্ধ স্বত্ 
ছিল না তবে এ ওমারন্টের শক্তিক্রমে বাটীর মধ্যে গুবেশ না হঈলেও এ ওষারন্ট 
বাক্রিকরা ভাড়াটিয়ার কি দীপকারের বিরুদ্ধে “ ত্রেসপাপ” অপরাধ বোধ হইবেক 1 
এব, যদি এরূপ কোন ভাড়াটিষা ব্যক্তি কি দখীলকার কাটীর মূল্য এব" এ 
নালিশের আনুমানিক খববচা বিবেচনা করিযা জজ সাহেবেরা যত টাকা উচিত কোধ 
করেন তত টাকার আদালতের ব্লাক সাহেবের অনুসতিহওযণ+ দুই মাতবর জামিন 
দেষ এব*্ এই অর্জীকার করে গে যেব্যক্তি এ ওষারণ্ট বাহির করিযাঁছিল লেই' 
ব্যক্তির নামে আম প্রুকৃতরূপে এব”, অবিলঙ্কে নালিশ করিব এব আলামীর পক্ষে 
ডিক্রী হইলে কিম্বা ফারযাদী আপনার নালিশেতে ক্ষান্তু হইলে কি না চালাইলে 
অথবা ননসুট হইলে আমি সেই কারের সকল খরচ] দিব তবে এ “ত্রেসপাস”' 
অপবাধের নালিশে যাবছ ডিক্রী না হয় তাবৎ ওযারণ্ট জারী স্থগিত হইবেক 1 বদি 
এ “ ত্রেলপাস” অপরাধের নালিশের মোকদ্রমার বিচারেছে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী 
হয তবে লেই নিষ্পত্তির দ্বারা এ ওয়ার্ণ বাতিল হইবেক ইতি । 


৯৮ হারা? 


এমত কোন ঘর কি ভূমি কিবাচীর দখল ফিরিয়া! পাঁওয়া গেলেও তাহাতে 
এ ঘরপ্রভৃতির স্বত্বের বিচারার্থে জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বাধা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ৩৯ 


হইবেক ন। এই. এই আইল জারী না হইলে যেরূপ হঈত সেইরূপে এ স্বত্তের বিষয়ি 
মোকদ্রমা সুপ্রিম কোটে উপস্থিত করা যাইতে পারে ইতি। - 


৯৯ ধারা ॥ 


কোন মোকদ্দসা অল্প মূল্যের মোৌকদ্দমার .আদালতহইতে খারি হওনেতে 
অথবা এ আদালতের কোন ডিক্রী বা ডিক্রী জারী স্থগিত বা বিলম্থ কিম্বা অন্যথা 
করণেতে কিম্বা পুব্বোক্ত দখলের ওয়ারণ্ট জারী করণেতে কি নতন মোকদ্দমার 
বিষয়ের দ্রখ্ৰাস্ত করণেতে অথবা কোন ফষসলা না ডিক্রী কি ননসুট অন্যথা করণার্থে 
যে বণ্ড দেওয] যাষ তাহা এ লালিশের অন্য পক্ষ ব্যক্তিকে দেওয়া মাইবেক এব 
জজ নাহেবের তাহা মঞ্জ্রর করণের এখন, তাহাতে আদালতের মোহর থাকনের 
আবশ্যক হইবেক | এবৎ যদি এরূপ লওশী বও খেলাফ হয কিন্বা যে কার্য 
করণার্থে বও দেওয়া গিষাছিল সেই কার্য যে জজ সাহেবের সম্মুখে হয সেই জজ 
লাহেব যদি আদালতের রোয়দাদের মধ্যে ইহ] না লেখেন যে এ বণ্ডের নিযম 
প্রতিপালন হইয়াছে তবে মে ব্যক্তিকে এ বগু দেওয়া গিযাছিল সেই ব্যক্তি কছের 
নালিশ করিয়া বগ্ডের লিখিত টাকা পাইতে পারে 1 কিন্ত জানা কর্তব্য যে এই 
শেষোক্ত নালিশ যে আদালতে হৃফ তাহার জনঙ্গ সাহেব বে ব্ক্তিরা এ বগওক্রমে 
দায়ী আছে সেই ব্যক্তিরদিগকে যে প্রতিকার তাহার বোপে উপযুক্ত হয় সেই 
প্রতিকার আদালতের বিধান ক্রমে দিতে পারেন এব. এ বিধানের এ বগও বাতিল 
করণের ন্যায় ফল হইবেক ইতি 1 


১০০ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পর্রেযে সকল নালিশ ও কার্ধ্য সুপ্রিম কোটে 
উপস্থিত হইতে পারিত সেই নালিশেতে যদি অন্ন মল্যের মোকদ্দমার আদালতের 
কোন কর্মকাঁরক এক পক্ষ হন এবং মেই নালিশে যদি এই আদ।লজের হুকুম জারীক্রমে 
লওয়া কোন জিনিল ও সম্নন্তি অব) তাহার উৎ্পন্ন বা মুল্যের বিষয়ে দাওয়া ন? 
হয তবে এঈ আইঈন না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে নালিশকারি ব্যক্তি চাহিলে তাহা 
সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করিতে পারে এব তাহার নিষ্পত্তি তথায় হঈতে পারে ইতি ॥ 


১০১ ধারা । 


যেং কারণ পৃর্বোক্ত ধারায় নি্দি্টি হইরাছে তাহাছাড়। অন্য ফে কোন 
কারণে এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালতহইতে সমন বাহির করা যাইতে পারিত 
নেই কারণে যদি এই আইন জারী হওনের পর সুপ্রিম কোর্টে কোন নালিশ আ'রস্ত 
হয় এব বন্দোবন্তমূলক মোকদ্দমা হইলে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকার 
ন্যুনে ভিক্রী হয় অথবা হানিমূলক নালিশ হইলে যদি এক শত টাকার কমের ডিক্রী 


৩হ উঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইল । 


হায় তবে ফরিষাদীর কেবল তত টাক। ফিরিয়। পাইবার ডিক্রী হইবেক এব কোন 
খর্চা'দেওয়] যাগবেক না? এব যদি ফরিযাদীর পক্ষে ডিক্রী না হয় তবে উকীল 
ও মওক্কেলের মধ্যে যেরূপ খরচার নিয়ম হইয। থাকে সেইরূপে আলামী আপনার 
খরচা পাইতে পারে । কিন্তু উভয গতিকে মোকদ্দমার বিচারকারি জজ সাহেব যদ্দি 
মোকদ্দমার রোয়দাদের পৃষ্ঠে ইহা লেখেন যে এ মোকদ্দমার কাচিন্য কি নব্যতা। 
কিম্বা সাধারণ গুরুত্বপ্রযুক্ত অথবা এ অল্প মূল্যের মৌকদ্দমটর আদালতে লেই প্রকার 
মোৌকদ্দমার নিধন্তির বিষয়ে কোন ভুমযুক্ত রীতি হওনপ্রযুক্ত এ মোকদ্দম? সুপ্রিম 
কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেক না ইতি | 


৯৩২ ধারা । 


. এই আইনের দারা স্থাপিত কোন আদালতের কোন ক্লার্ক নাহের বা বেইলিফ 
কি কর্মকারকের উক্ত আদালতের হকুমের ছলে বা বাহানার কোন ত্ত্যাচার 
করণের বিষবে তীহাব নামে যদি কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করে এব, মেই 
মোকদ্দমার বিচারে যদি ফরিষাঁদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকাহইতে অধিক টাকার ডিক্রী 
না হয তবে জজ সাহেব যদি মোকদ্দমার রোয়দাদের পৃ্চে আদালতে ইহা নী 
লেখেন যে এ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোটে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে সেই 
নালিশে ফরিয়াদীর পঙক্ছে কোন খরচার ডিক্রী হইবেক না ইতি । 


১০৩ ধারা । 


যে সকল দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা এই আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় বা 
নিদ্দিষট হওনের হুকুম আছে এব০ তাহা আদায করণের ও ব্যয় করণের বিষয়ে এই 
আইনের মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম না থাকে সেইং দওপ্রুভৃতির বিষযে অপরাধি ব্যক্তি 
যে স্থানে বাসকরে বা থাকে অথবা যে স্বানে অপরাধ করা গিয়াছিল সেই স্থানে যে 
জুধিন অফ দি পাঁগ অথবা মাজিস্্রেট সাহেবের এলাকা? আছে তাহার লম্মুখে অপরাধি 
ব্যক্তির কবুলএমে অথবা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ ব' গ্ুতিজ্ঞাক্রমে প্রমাণ হইলে 
সেই দগ্ুপ্রভৃতি এব সমনের ও অপরাধ নিদ্ধার্ধয করণের খরচা এ জুক্টিস কিন্ত! 
মাজিস্ট্রেট সাহেবের দন্তখৎ্করা ওযারণটক্রমে অপরাধি ব্যক্তির জিনিস ও সম্নত্তি 
ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বার আদায় হইবেক এব এ দণ্ড বা গুনাহগারী কি জরীমান! 
এব ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা এ 
জিনিস ও লম্নত্তির মালিকের দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৯০৪ ধারা । 


যদি অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেইরূপোে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী এব জরীমাঁলা। 
তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তৰে জক্রোকী পরওয়ানাক যাব সুগমমতে ওয়াপোন 
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হইতে না পারে তাবৎ এ জুষ্টিল কিন্বা মাজিষ্্রেট সাহেব দোষীন্ত অপরাধিকে 
তশটক করিয়া? রাখিতে হুকুম দিতে পারেন ॥ কিন্ত ক্রোবী পরওযানা ওযাঁপোস 
করণের যে দিন নিরূপণ হয সেই দিনে হাজির হইতে যদি এ অপরাধী শৃষ্িস কিন্ত! 
মািফ্ট্েট সাহেবের হদ্বোধমতে প্রচর জামিন দ্য তৰে সেই ব্যক্তি আটক হইবেক 
না এদিরস জামন লণ্ডনমবধি আট দিবসের অধিক হবেন না এন» এ দান 
শ্টিস কিছ্ব। মাজিষ্্রেট সাহেব মুচলকাঁর দ্বারা ব) প্রকারান্তার যেরূপ উচিত বানন 
মেইরূপে লইতে পারেন ইতি | 


০৫ ধারা! 


নেই পবওবানা গুশৃপোন হঈলে সাদ দৃষট হয যে তাহার দ্বারা প্লুডরমতে ক্রোক 
হউতে পারে না অথবা যদি অপরাপ্রির কবুলের দ্বার] কিম্ব। প্রকারাস্তে জুষ্টিল কিন্বা 
মাজিঞ্রেট সাহেবের এমত হৃদ্বোধ হয় যে এ জুফিস কিন্বা মাছিষ্েটে লাহেবের 
এলাকার সধেট যীহাতে এ দণ্ড ও গ্তনাহগারী ও খরচ ও খরচার টাক! দেওষা 
যাইতে পারে এইসত সেই ব্যক্তির প্রচুর জিনিল ও সল্মন্তি নাই তবে জুফ্চিস কিম্বা 
মাকিষ্টরেট সাহেব আপন বিবেচনাক্রমে ক্রোকী পরখযান] বাহির না করিষা তিন 
ক্ালেগুর মাসের অনধিক কালপধ্যন্ত অপরাপিকে জেলথানায় কি হরিণবাড়িতে 
কধেদ করিতে পারেন 1 কিন্ত যদি সেই দণ্ড ও প্তনাহগারী ও জরীমানী ও তাহা 
আদার করণের নকল ওয়াজিবী খরচা তিন মাপের পূব্দে দেওষ। যায় ও পরিশোপ 
হয তবে সেই ব্যক্তি কয়েদহইতে সুক্ত হইবেক ইতি! 


১০৬ প্রারা ॥ 


পৃব্বোক্ত দণ্ড ও প্তনাহগারী ও জরীমানা “দওয়া গেলে এবণ আদীয় হইলে 
বদি এই আইনের মধ্যে তাহা প্রকারান্তরে ব্যয় করণের কোন ভকুম মা থাকে তবে 
ভাহা সমযক্রমে এ আদালতের ক্লার্ক সাহেৰকে দেওযা সাইবেক এবৎ এ আদালতের 
রূসুম বেরূপে ব্যয় হয় সেইব্ধপে ব্যয় হইবেক ইতি । 


১০৭ পারা! 


যে সকল গতিকে এই আইনের দ্বার। কোন বণ কি জরীমান। জুক্টিস কিম্বা 
নীজি্েট সাহেবের সম্মৃথে আদীয হওনের যোগ্য হয দেই সকল গতিকে তিনি 
নালিশগ্ুস্ত বাক্তিকে আপনার সম্মুথে তলব করিতে পারেন এন” এ তলবক্রমে এ 
নালিশ উনিতে ও নিন্পন্তি করিতে পারেন এব হার নিকটে সেই বিদদে কোন 
লিখিত এজহার না হইলেও অপরাধের প্রমাণ পাইলে অপরাধিকে দোষী করিতে 
পারেন এব তাহার দণ্ড কিস্বা জরীমানা দিবার হুকুম করিতে পারেন এব. তাহা? 
আদায় করিতে পারেন এব উাহার সম্মুখে লিখিত এজহার হউলে যেরূপ হঈত 

ট 


৩3 ইঈঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবস আইন । 


সেইরূপে লিখিত এক্সহার্বিনা লমনক্রমে হে নকল কার্ধ্য হয় তাহ সব্রোতোভাবে 
সিদ্ধ ও গ্ুবল হহবেক ইতি 1 


৯০৮ ধারা । 


এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হইলে এর দোঁম সাব্যস্ত হইলে অপরাধ 
সাব্যস্তের পাঠ পশ্চাৎ লিখিত পাঠ বাঁ তাহার মজমুনে লেখা যাইতে পারে । 


“সকল লৌককে জানান যাইতেছে যে অমুক সালের অসুক মাসের অমুক 
তারিখে অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানের মািক্ট্রেট অর্থীৎ আমার সম্মুখে ( অথবা ১৮৫০ 
সালের ৯ আইনানুসারে নিযুক্ত জজ লীহেবের সম্মুখে ) অমুক (এই স্থানে অপরাধ 
লিখিতে হউবেক ) অপরাধের বিষয়ে দোমী হইল! এব” আমি অথবা আমরা 
মাজিঞ্টরেট কিন্বা জজ সেই ব্যক্তির এত টাকা জরীমানা দিতে অথবা অসুক স্থানে এত 
কালের জন্যে কয়েদ থাকিতে হৃকুম করিলাম । 


পূর্বোক্ত বৎসর ও মাস ও দরসে আমারদের দস্তখণ্কর! ও মোহরকুরা এঈ 
ভকুম হইল ইতি?” 


১০৯ ধারা । 


পুক্পোক্ত কোন বিমমে বে কোন হুকুম বা ফনসল। কি ডিক্রী বা অন্য কার্খ্য 
হয় তাহা দাড়ার ব্যতিক্রমপ্রযুক্ত অন্যথা অথবা রহিত হইবেক না ঈতি। 


১৯০ ধারা ॥ 


নশ্ন এই আইনের শক্তিত্রমে কোন টাকান জন্যে ক্রোক হয তখন এজহার 
কি সমন কিন্বা দোম সাব্যস্ত কবণ বা ক্রোকী পবরওষানা কি তত্সম্মক্কাব অন্য কাখশ্যে 
দাঁড়ার বাতিক্রম হইয়াছে বা দড়ীর অভাব আছে বলিয়। এ ক্রোক বেআইনী বোধ 
হইবেক না এনৎ যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি “ত্রেলপাসের” অপরাধী 
জবান হরেক না এব ক্রোককরণিয। ব্যক্তি যদি ভ.পরে কোন বেদাড়া কর্ম 
করে তবে তনিমিত্তে সেই ক্রোককরণিয়। ব্যক্তি আদৌ “ত্রেনপানসের” অপরাধী জ্ঞান 
হইবেক না। কিন্ঠ এ বেদাড়াঁর দ্বারা যে ব্যক্তিব ক্ষতি হয সেই ন্যক্তি এ বিষয়- 
সম্পক্ীয নালিশক্রমে বিশেষ হ্ষাতির জম্যে সম্পুর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে ইতি | 


১১১ ধারা | 


এই আইনানুসারে করা কোন কার্ের বাব যে কোন মোকদ্দমা এন» 
নালিশ কোন ব্যক্তির প্রুতিকুলে হয় তাহা এ কর্ম হওনের পর তিন কালেগুর 
মালের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবেক এব” তত্পরে হইবেক না এবৎ, মোকদামার 
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এব, তাহার কারণের এক লিখিত এন্ডেলা নালিশ আরগ্ঘ হওনের পূর্বে অন্যুন এক 
কালেওুর মাসের পুর্রে এ আমনামমীকে দেওয) যাইবেক |] এব এ নালিশ হওনের 
পৃব্বে যাঁদ ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত টাক দিবার প্রস্তাৰর হব অথবা নালিশ আরস্ত 
হওনের পর যদি আলামীর দ্বারা বা তাহার পক্ষে খরচাসমেত উপযুক্তসণ্দ্থ্যক টাক" 
আদালতে দাখিল হয তবে কোন ফরিয়াদী এরূপ কোন মোকদ্দমান কিছু টাক? 
পাইতে পারিবেক না ইতি | 


বসমেন ভফলাল ॥ 
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হ ঈক্গরেছী ১৮৫০ সাল ১২ দ্বাদশ আরন। 


কম্মকারকস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্কি বা ব]ক্তিরদের টাকা অথবা টাকার নিদশন পত্র 
লইবার বা আপন ন্িষ্মার বা] অধীনে রাখিবার কি কোন ভূমির সরবরাহের ডার- 
প্রাপ্ত হন সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের সধ্যে সরকারী হিলাবী গণ্য হইবেন ইতি । 


৪ পাবা! 


যে নিরিশতাষ কোন সরকাবী হিসাধী থাকেন মেই সিরিশতার অধ্যক্ষ কি 
অধনচ্ছেরা এ সরকারী হিসাবীর হিসাবে কোন ক্ষতি বা তচছ্ক্ুফ হঈলে তাহার এব 
তাহার জামিনেরদের নামে সবকারী ভূমির বাজস্বেব বাকী হইলে যেরূপ করিতেন 
সেইরূপে নালিশ করিতে পারেন ইতি । 


৫ প্রান । 


ডমিন সবকারী রাজস্বের বাকী আদামষর জন্যে এব০ সেইরূপ কোন বাকীর 
বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির গতি অন্যাবাচরণ হইমাছে নেই ব্যক্তির খেপারতের টীকা 
পাইবার নে) যে সকল তাইন এক্ষেণে চলন আছে বা উন্তব বালে হয সেইং 
আইন এই প্রকার মোকদমাঘ খাটাইবার নিমিত্তে কার্ধোর রীতির বিসমে যেং 
মতান্তর করা আবশ্যক হয় সেইং সতান্তর করিধা এইরূপে সর্বশীবী হিসাবীৰ 
প্রতিকূলে করা কার্যে প্রবণ ভাঙার দ্বারা কা কার্য এাটিবেক ইতি? 


৬ ধারা] 


এই আইন দারী হওনের পুন্বে এই আইনের আর্থের মধ্যে গণ্য কোন 
সরকারী ভিসাধীপদের জামিনীনীমার সভ্তাচরণ করণার্থে যে সকল মহাল পরী্রী- 
মতে নিক্রব হইমাঁছিল তীহ! এই আইনের ক্ষমতাক্রমে বিক্রম হঈলে দেরূুপ হইত 
সেইরূপ তাহা উত্তম ও সাঁ্বর জ্ঞান হইঈবেক এর*২ তাহা প্ুনব্দিচার এব আন্যগ্থা 
হওনের যোগ্য হইবেক এব ভদগোক্ষী অধিক বা প্রকারান্বহ্ে আতনরগুভাহি 
হইবেক না ইতি । 


লমাপ্তিত । 


এফ জে হালিছে । 
ভারতব(ষর গানণসেন্টের সেক্রেটারী | 
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অঙ্গরেজী ১৮৭০ পাল ১২ দ্বাদশ আন । 


ভারতবর্ষের শ্রীমুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুর কৌদ্সেলে ইরঞ্ঈরেজী 
১৮৫০ সালের ২২ মাচ তারিখে নাচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা! সব্ধ 
সাধারণ লে।ককে জানাইঈবার নিমিকে প্রকাশ হইতেছে | 


নরকারা হিসাবীর ক্রটিপ্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন 1 


সরকারী হিসাবীরদের ক্রুটিপুযুক্ত ক্ষতি পৃন্দধীপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণ 
নীচের লিখিতমতে ভকুম ভইল । 


৯» ধারা! 


প্রত্যেক সরকারী হিসাবী আপনার পদের বিশ্বামি কার্য যথার্থজপে নিব্বাহ 
করণাণ্ে এব আপন পদের উপলগ্গে মে সকল টাক টাহীর দখলে ব। অধীনে 
আহ্মে তাহার উপযুক্ত হিসাব দেওনার্থে জামিন দিবেন ইতি । 


২ পারা? 


যদি কৌন সরকারী হিসাবীরু পদের লক্সকে কোন বিশেষ আইন না থাকে 
তবে যাহার দ্বারা প্ুত্যেক সরকারী হিসাবী আপন পদে নিযুক্ত হন শিনি সমম ক্রমে 
যে কোন বিপি করিয়াছেন ব1। উন্ধর কালে করেন সেই বিধির আনুমারে যত টাকার 
ও মে প্রকার স্থাবর অথবা! অস্থারর কি উভষ প্রকারের জানিন নিদ্দিষ্ট ভ্য এব এ 
পদের ভান দফ্টে যেহ ব্যক্তিকে জামিন দিবার হুকুম হম মেইঈং জামিন এ লরকারী 
হিসানী দিবেন । কিন্তু তাহার বিরমে এ রাজধানী ব। স্কানের শ্রীযৃত গনর্নরু 
সাহেবের বৰ শ্রীযৃত গবর্নরু সাহেবের হঙ্র কৌন্সেলের অনুমতির আবশ্যক 
হইবেক ইতি । 


৩) পারা ॥ 


যে কেহ কোল্নানি বাহাদুরের কম্মে কোন পদে নিযুক্ত হওনপ্রযুক্ত কোন টাক 
বা টাকার নিদশন পত্র লঙ্ঈবাঁর বা আপনার জিম্মীয় কিন্থা অধীনে রাখিবার 
ভারপ্রাপ্ত হন অথবা) কোয়্ানি বাহাদুরের কোন ডুমর সরবরাহ কাধ্যে নিযুক্ত হন 
অথবা সরকারী আসৈনি কি টুষ্টি কিম্বা সববরাহকার বাঁ অন্য কোন প্রকার লরকারী 


উরেজী/১৮৫০ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


ভাবতধষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ 
সাপের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সব্ধ 
সাধারণ লোককে জানাঈবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এব” ১২ ধারার 
কার্ধয বিস্তার করণের আইন । 


যেহেতুক ঘথাথ বিচার পৃর্্াপেক্ষা উত্তমরূপে করিবার নিমিত্তে ১৮১৪ সালের 
২৬ আইনের ১০ পারার বিধান বিস্তার করা এবপ মুনসেফেরদের আদালতে উপাস্থিত- 
হওয়া মোকদ্দমার ব্ষযে এ বিধান খাটান বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত- 
মতে ভকুম হইল । 


১» ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ এবং ১২ ধারা 
বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি সুনসেফেরদের আদালতে উপ- 
স্বিতহওযা সকল মোকদ্দমার বিষষে খাটিবেক ঈতি 


হ ধারা। 


আদালত আপার রোযদাদে যেই বিষয সাব্যস্ত করণের হুকুম লেখেন সেঈং 
বিষয়ের কিনা ১৮১৪ লালের ২৬ আইনের ১০ ধারানুনমারে যেং বিষয়ের প্ুমাখের 
আবশ্যক আছে সেই২ ব্ষিযের প্রতি ১৮৪৩ লালের ১২ আইনের বিধান খার্টিবেক 


ইতি 


সমাপ্তিঃ। 


এফ জে স্কালিডে! 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 
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উজরেজ) ১৮৫০ সাল ১৬ মোড়শ আইন । 


ভারতবধের শ্রীয়ুত গনর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ই্জরেজী ১৮৫০ 
সালের ৪ আপ্রিল তারিগে নাচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহ1 সব্্দঘ সাধারণ 
লোককে জাঁনাইবার নিমিতে প্রকাশ হইতেছে ৷ 


চোর। লষ্মত্তির মুল্য ফিরিয়া দেওনের বিষয়ি আইন । 


যেছেতুক সয্মত্তির বিষমে যেং ব্যক্তির কোন ২ অপরাধ সাব্যস্ত হম সেইং 
ব্যক্তির ঘে দণ্ড এক্ষণে নিরূপণ আছে তাহীর অতিরিক্ত সেইং ব্যক্তির জরীসানার দণ্ড 
করিতে এব*্. এ অপরাধের দ্বারা যাহারদের ক্ষতি হঈমাছে তাহারদের উপকারার্থে 
এ জরীমানা ব্যয করিতে কোক্লানি বাহাদুরেব শীসিত দেশের মধ্যে নানা ফৌজদারী 
আদালতকে ক্ষমতা দেওঘা বিহিত বোধ হইযাছে অতএস নীচের লিখিতসতে নির্দি্ট 


ও হুকুম হইল। 
১ ধারা! 


ডাকাইতী বা চুরী বা তচ্ছরুফ অথব] জানিম] শ্রনিষা চোরা জিনিস গুহণ করণ 
কি ঠগান বা সঙ্নত্তি অন্যাযরূপে আপনার জন্যে ব্যবহ্ার কবণ অথবা এইমত কোন 
অপরাধের সাহান্য করণ কি জ্ঞাত হওনের অপরাধ যেং ব্যক্তির প্রুতি সান্যস্ত হয সেইং 
ব্যক্তিকে উক্ত রাঙ্গ্যের মধ্যে সকল ফৌজদারী আদালত যে দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ 
আছেন তাহার অতিরিক্ত জরাঁম।নার দণ্ড করিতে পারেন । কিন্ত এ অপরাধের দ্বারা 
নানা ব্যক্তির যে ক্ষতি হইয়াছিল দৃষ্ট হয সেই ক্ষতির অতিরিক্ত জরীমানা! হইবেক 
না এব এ আদালত উক্ত জরীমানায় যাহা পাওয়া যাষ তাহা অথবা তাহার কোন 
অৎশ আপনহ বিবেচনাক্রমে উক্ত নানা ব্যক্তিকে দিতে এব তাহারদের উপকারার্ধে 
তাহারদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন ইতি । 


হ ধারা? 


আদালতের হ্কুমক্্রমে অপরাধিরদের সম্মত্তি ক্রোক ও নালামের দ্বারা এ 
জরীসানার টাকা উদুল হইতে পারে ইতি । 
সমান্তঃ | 
এফ জে হালিডে | 
ভারতবষের গৰণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৮ অফ্টাদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইজরেজী ১৮৫০ 
সালের ৪ আগ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


বিচারকর্তারদের রক্ষা করণে আমন । 


মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এব” অন্যান) যে ব্যক্তিরা বিচারকের কম্ম নিব্বাহ 

করেন তাহারদের পূর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নাচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল! 

১ ধারা? 

যখন কৌন জজ সাহেব কি মাজিঞ্্রেট সাহেব কিস্বা জুফিন অফ দি পাস সাহেব 

কিম্বা কালেক়ুর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বিচারকের কম্ম নির্ধাহ করেন 
তখন আপনার বিচার কার্ের ভারানুলারে যে কোন কম্ম করেন কিম্বা করিতে হুকুম 
দেন লেই কার্ধ্য তাহার এলাকার পীমার মধ্যে হইলে কি না হইলে সেই কার্ধোর 
বিষয়ে তাহার নামে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না অর্থাৎ মে 
কম্মের বিষয়ে নালিশ হয় সেই কর্ম্মকরিতে বা তাহা করণের হুকুম দিতে যদি ঠাহার 
ক্ষমতা থাকনের বিষয়ে তাহার প্রুকৃতপ্রস্তাব বিশ্বাস ছিল তবে উহার নামে এরূপ 
নালিশ হইতে পারে না| এব কোন জজ লাহের কি মাজিস্টেটে সাহেব কি জুষ্টিল 
অফ দি পীস সাহেব কিকালেক্টুর সাহেবের কি অন্য মে কেহ বিচারকের কম্মে 
নিযুক্ত হন ভাহার আইনানুযায়ি ওয়ারণ্ট কি হুকুম কোন আদালতের যে আমল! 
বৰা অন্য ব্যক্তির অবশ্য জারী করিতে হয় সেই আমলাপ্রড়তির যে ওয়ারণ্ট অথবা 
হুকুম ওয়ারণ্টদেওনিয়া ব্যক্তির এলাকার মধ্যে হইলে তাহা জারী না করিলে নয় 
সেই প্রকার ওয়ারণ্ট ব] হুকুম জারী করণের বিষয়ে এ আমলাপ্ুড়তির নামে কোন 
দেওয়ানী আদালতে নালিশ ইহতে পারিবেক না ইতি ! 

অসান্তিঃ। 

এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবরণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গারজী ১৮৫০ সাল ২০ বিৎশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্জরেঙ্গী 
১৮৫০ সালের ১১ আগ্সিল তারিখে নীচের লিশিত যে আইন জারী করিলেন তাহা? 
সর্্ধ সাধারণ লোককে জানাশঈবাৰ নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে ! 


কটকের পেশকপী মহালের লীমাসরহদ্দ নিণয করণের আইন | 


যেহেতুক জিলা কটকের মধ্যে মে কতক জঙ্গল কি পব্রৃতীয়জমীদারী বাঙ্গল! 
দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩৬ খ্বাবাতে নিদিষ্ট হইযাছে তাহা এব০ 
এ জিলাতে মযৃরভঞ্জের মহাল উক্ত আইনের দ্বাব। সরকারী রাজস্বের বন্দোবস্ত ও 
আদাষ করণের বিময়ি আইনের কাঁগ্যহইতে কিঞ্িঃৎ কাল বহিড্রত হঈযাছিল এবস, 
বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১৩ আইনের দ্বার। পোলীসেব প্রুতিপালনের 
এব ফৌজদারী মোকদ্দম। নিন্বাহ করণের বিষশি আইনের কার্টযহইতে কিপ্বি্খ কাল- 
পর্য্যন্ত বহিভূত হইযাছিল এব যেহেতভৃক এ২ জমীদারীর পীমাসরহদ্দের বিষঘি 
বিবাদ যে গ্রুকারে নিষ্পত্তি হইবেক এঈ বিম্যে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ পানা! 


যে কোন গতিকে উক্ত কোন জমীদারী অথবা বোমাদ ও আট মল্লিকের কি্লা। 
এব, বাঙ্গল। দেশের চলিত আমনের অপীন সহালের মপ্যের সীমা লইয়! বিবাদ হয 
সে প্রত্যেক গতিকে মেই বিনাদ জিল। কউকের পেশক্লী মালের সুপরিন্টেণ্ডেপ্ট 
সাহেৰ সময়ে বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুৃত গবরূনরু লাজেবের স্থানে যে উপদেশ পান 
তদনুলারে প্রুথমতঃ ভাতার দ্বারা শুনা যাবে ও বিচার ও নিস্পত্তি হহবেক এবছ, 
বাঙলা দেশের শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেব ভাঙার নিসপন্তি মঞ্জুর করিলে তাহা চড়ান্ত 
হইবেক এব উাহার লিক্পন্তিঅন্বসারে এ বিরোধি ভমি যে ব্যজিরদের পাইবার 
অধিকার থাকে তাহারদিগকে পেশকমী সহালর সুপরিষ্টেণ্ডেটে সাহেব দখল 
দেওযাইয। এ নিস্পত্তি জারী করিবেন ইতি । 


সমাপ্তি? । 


এফ ছে হালিডে | 
ভারতবষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাধ ১৩ ত্রয়োদশ আইম | 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গৰর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুর হজুর, ধ্ধীন্সেলে ইজরেজা 
১৮৫০ সালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব 
"সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছেন 


বিশ্বাসঘান্তকতার দণ্ড দেওনের আইন | 


বিশ্বানঘাতকতার দণ্ড করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


প্রীপ্ীমতী মহারাণীর অথব] শ্রীযৃত কোম্নানি বাহাদুরের লরকারী কর্মে নিযু 

যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রুতি তাহার এ পদের উপলক্ষে কোন সম্নন্তি বা টাক! বি 

টাকার মূল্যবান নিদর্শন পত্র লইবার কি আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখিবার ভার 

অপর্ণ /ি সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা তাহার কোন অণশ তছরুফ করেন অথবা তাহার 

রঙ্জেই ল্সুত্তিপর্ভান্তিবে অভিশ্র়্ে বাবহনর করিশ্তে 

হয় তাহাছাড়। অন্য কোন অভিপ্পীয়ে তাহা বা! তাহার কোন অন্শ কোন প্রকারে 

প্রতারণাক্রমে ব্যবহার বাঁ ব্যয় কি হস্তান্তর করেন দেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে 
চুরী করিয়াছেন বোধ হইবেক ইতি! 


২ ধারা? 


যে সকল ব্যক্তি আপনং পদ কি কর্মের উপলঙ্ছে পদসম্নর্কীষ 'টুষ্চি এস, 
অশসৈনি এব”. ট(কা গৃহণকারী আছেন উহার এব যে সকল জুফ্টিস অফ দি পাল 
ও করনর এব. অন্যান) যেং ব্যক্তি আপন পদ অথব] কম্মের উপলক্ষে শ্রীমতী 
মহারাণীর অথবা কোক্সানি বাহাদুরের পক্ষে কোন জরীমান1 বা গ্তনাহগারী কি 
দণ্ডের টাক) বা অন টাকা প্রাপ্ত ছন তাহার] এব” সকল সরিফ ও ছোট সরিফ ও 
বেইলিফ ও কম্থকারক এব" অন্য হে ব্ক্তি আদালতের ডিক্রী বা হুকুম জারীক্রমে 
টাকা আদায় করণের কর্মে নিযুক্ত হন কিম্বা কোন রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত 
গবর্নরু লাহেবের কি শ্রীযুত গবরুনর্ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের কোন নিয়মক্রমে 
অথবা শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনক্রমে যে 
কোন কর বা অন্য প্রুকার টাকা আদায় করণের হাকুম আছে তাহ] আদায় করণের 


কর্মে নিযুক্ত হন তাহারা এব”, পূর্রের লিখিত কোন ব্যক্ষিরদের দস্তুরে কি 
ক 


হ ই্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


চাকরীতে যে সকল তাবেদার আমলা ও চাকর নিযুক্ত থাকেন এব” ক্লোই কার্যক্রমে 
তাহারদের জিস্মাঘ টাঁকা রাখা যায় তাহার এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী 
কার্দে; নিযুক্ত ব্যক্তি জ্ঞান হউবেন এমত নির্দিষ্ট হইল । কিন্তু শ্রীপ্রীমতী মহারাশী 
অথব। কোঁক্সানি বাহাদুরের সরকারী কার্ধে নিযুক্ত সাঁপারণ ব্যক্তির মধ্যে প্ুর্দ্বোক্ত 
কয়েক প্রকার ব্যক্তি বিশেষরূপে দিদ্দিষট করণেতে এমত অর্থ করিতে হইঙেক না ষে 
সরকারী কার্সেয নিযুক্ত অন্য প্রকার ব্যক্তিরা এই আকইনৈর বহিভূতি আছেন ইতি | 


৩ ধারা। 


ভাবতবষে ফৌজদারী বিচার উত্তম করণার্থ আইন এই নামবিশিষট যে আক 
পালিমেণ্ট মৃত চতৃর্থ জগ বাদশাহের অধিকারের গতম বৎসরে হইয়াছিল তাহার 
৯৯ ২১০০ ২০১1 ১০২1১০৩1১০৪ প্রকর্বণ রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী 
হওনের পৃন্দে মে সকল কম্ম করা গিয়াছিল ব। যে মকল কর্ম করণে ক্ষান্ত হওষা 
গিষাচ্ছিল তৎ্ল্প্নর্কে এ আক্টু পালিমেন্ট রহিত হইবেক না ঈতি | 


৪ প্রারা। 


যে প্রত্যেক কেরোণি কিস্বা চাকর আপনার মনিবের কি ভাহার দখলে কিন্তা 
ক্ষমতার অধীনে থাঁক। কোন নম্নত্তি বা টাকা কি মূল্যৰীন নিদর্শন পত্র ক্দী করে 
সেই ব্যক্তি এই আইনানুলারে কফেলোনিরূপে ভুত্ী করণের দোষ যাহাল্দেত্ব বিষয়ে 
লাব্যস্ত হইয়াছে তাহারদের তুল্য দণ্ডনীয় হইবেক ইতি | 


৫ ধারা? 


যে কোন ঠকরাণি কি চাকর অথবা যে কোন ধ্যক্তি কেরাণি অথব1 চাকরের 
ন্যাষ কি পদে নিযুক্ত হরণ এ কর্মে থাকনপুযুক্ত আপনার মনিবের নামে কিন 
তাহার জন্যে কোন সম্নন্তি কি টাকা কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র গ্রহণ করে বা আপন 
দখলে লঘ পেই ব্ক্তি যদি প্রুবঞ্চনাপৃব্বক তা কি তাহার কোন অণ্পশ তছরুফ 
করে তবে যেই ব্যক্তি আপনার মনিবের স্বানে ভাহা। ফেলেখনিপুর্ষক চুরী করিয়াছে 
জ্ঞান হঈবেক এবণ্, সেই সম্ত্তি বা টাকা কি নিদশশম পত্র এ কেরাণি বা চাকর বা 
সেইরূপে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তির গ্রুকৃতপ্রস্তাৰ দখলে গ্াকন বিনা অন্য কোন প্ুকারে 
তাহা তাহার মনিবের দখলে নী আইলেও সেই ফেরাপিপ্রুভৃতি সেইরূপ অপরাধী 
হইবেক ইতি । 


৬ ধারা? 


বাণিজ্যের চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ অব কুঠীর প্রত্যেক অদ্শী! ও কর্মকারক ও 
প্রত্যেক বণিক ও লও্ডদাগর ও গোমাশ্তা ও দালাল ও মোখীর বা! অন্য প্রকার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রযোদশ আইন । ৩ 


এক্সেটি সেই ক্ক্তি সামান্যতঃ এজেন্টী কর্মে নিযুক্ত থাকিলে কি কেবল এ বিশেষ 
কর্মের এজেন্টস্বরূপ নিযুক্ত হঈলে এব সেই ব্যক্তি বেতন বিনা বা প্ুকারাস্তরে এ 
কর্ম করিলে মেই ব্যক্তি বা এজেণ্টের প্রতি নিক্রিঘ্বে থাকন বু অন্য কোন বিশে 
কাঁরণপ্রযুক্ত মে কোন নম্নন্তি বা টাকা কি মুল্যবান নিদর্শনপত্র অর্পণ হয তাহা 
বিক্রয় করিষ্জত কি বিক্রন কারবার উদ্যোগ করিতে বা বন্ধক দিতে কিন্থা ব্যয কনিতে 
ক্ষমতা দেওয়া গেলে বা না দেওয়া গেলে কিন্তু সেই টাকা বা সম্মতি কি সূল্যবান 
নিদর্শনপত্র বা ভাহার কোন অণশ কি তাহার উৎপন্ন বা উৎপন্ের কোন অণ্শ 
কোন বিশেষ অভিপ্রাবমাত্রে ব্যবহার করধের হুকুম থাকিলে সেই ব্যক্তি যদি এ 
টাকাপ্রুভৃতি বা তাহধ্র উৎ্পন্ধের কোন অণ্শ ফে অভিপ্রায়ে তাহার জিম্মা করা 
গিয়াছিল তভিন্ন অন্য কোন অভিপ্রাষে প্রুবঞ্চনাপূষ্ক ব্যম বা ব্যবহার কি 
হস্তান্তর করে তবে নেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুঙ্গী করিবাছে জুন হঈবেক 
ইতি। 


৭ ধারা । 


এইমত বাণিজ্যের চাটরপ্রান্ত কোন সমাজ অথবা কুঠী কিম্বা পূর্বোক্ত কোন 
বণিক কি সওদাগর ব1 মোত্ার কিম্বা দালাল বা অন্য এজেণ্টের নায়েব গোমাশ্তা 
বা মুহুরীর কি চাকর বে চাটরপ্রাপ্ত সমাজ বাকুঠীর বা ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের 
চাকরীতে নিযুক্ত আছেন সেই চাটরগ্টাপ্ত সমাজগ্রভতির প্রুতি মে অভিগ্রামে কোন 
সম্পত্তি বা টাকা কি মল্যবান নিদর্শনপত্র অপণি হইয়াছিল উহ] জানলিয়া সদি সেই 
নায়েব গোমাশুতাপ্রুভূতি যে অভিপ্রাদে তাহা আপনার মনিব ব] মনিব্রেদের নিকটে 
অপ্চি হইয়াছিল তাহাচছাড়া অন্য কোন অভিপ্রাষে তাহা প্রতারশাক্রমে ব্যব বা 
ব্যবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিৰপে চুরী কিক্ঞ্ীছে এমত 
জ্ঞান হঙঈবেক এব” সেই ব্যক্তি ষদ্যপিও স্বয়” এ সম্মত্তিপ্রভৃতির মালিকের দ্বারা 
তাহা ব্যবহার করণ কার্ষেয নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথাপি সেই প্রুকীর অপরাপী 
জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৮ খারা 


যে ব্যক্তি অন্য কোন ন্াক্তি বা* ব্যক্তিরদের জন্যে কোন সম্নত্তি বা টাক! কি 
মূল্যবান নিদর্শনপত্র বিশ্বাসপূব্বক দখীল করিতেছে অথবা তাহা লইবার ব! আপন 
জিক্মায় বাঞ্মাপনার অধীনে রাখণের ভারপ্যাপ্ত হইরাছে সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা 
তাহার কোন অণশ তছরুফ করে কিস্বা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্দক কোন প্রকারে 
প্রুতারণাক্রমে আপনার নিজ ব্যবহার বা উপকারের জন্যে তাহা! ব্যবহার কি ব্যয় কি 
হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরপে চুরী করিয়াছে বোধ হইবেক 
ইতি | 


৪ ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


৯ ধারা? 
যে প্রত্যেক ব্যক্তির এই আইনানুসারে কোন লল্গন্তি কি টাকা বা মুল্যবান 
নিদর্শন পত্র ফেলোনিমতে চুরীকরণের দোষ সাব্যস্ত হয সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন 
কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে প্রেরিত হইবার দণ্ডের যোগ্য হইবেক 
অথবা লাত বৎনরের অনধিক কাল মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রম গ্রবিনা কয়েদ 
হওনের যোগ্য হইবেক ইতি | 


১০ ধারী ! 


ষে কোন দলীলের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন দেশ বা রাস্ক্ের সরকারী মুল ধন 
বা টীকার কিন্বা কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ কি কুষীর সূল ধনের কোন অৎ্শ বা 
লাভের আূধকারী হন আর্ীবা তাহার অধিকারিত্ব দৃষ্ট হয এ দলীল কি এ প্রকার 
কোন অন বা কোন লাভ হস্তান্তর করণের দলীল কিম্বা এরূপ কোন অস্শের 
কোন ডিবিডেগড অথবা] সুদ পাইবার দলীল কিসে দলীলের দ্বারা কোন ব্যাঙ্কে 
আমানৎ্করা টাকার অধিকার হন কি অধিকার দৃষট হয তাহা এব”. কোন নিশ্চিত 
বা] সপ্ভাৰিত ঘটনার উপলক্ষে কোন টাক দেওনের ওবারণ্ট অথবা ভকুম কি দলীল 
কিস্বা সেই ঘটনার উপলক্ষে কোন জিনিস বা মাল দাখিল করণের অথবা লঙ্কবার 
ওয়ারটপ্রভৃতি এই আইনের অর্থের মধ্যে মূল্যবান নিদশন পত্র বোধ হইবেক ইতি। 


১১৯ ধারা? 


এই আউনান্বসারে যে ব্যক্তি অপরাধী হয সেই ব্যক্তি ছয় কালেগর মালের 
সধ্যে যত বিশেষং তছ্ররুফ করিযাছে অথবা পৃর্রোক্তমতে প্রতারণা ক্রমে যতবারঞঁকোন 
সম্নত্তি ব্যন্তার কিব্যয়কি হস্তান্তর করিযাছে সেই নানা! অপরাধের বিষয়ে তাহার 
নামে একি নালিশ হইতে পারে অর্থ প্রথম অপরাধ করণঅবধি শেষ অপরাধ 
করণপর্ধ্যন্ত দি ছয কালেগুর মাস হইপ তবে একি নালিশ হইতে পারে । এব, 
এরূপ কোন টুষ্টি অথবা সরকারী কম্মটকারকের হিলাবে কোন ভারি কমতির প্রমাণ 
হইলে যাহ তাহা উপযুক্তমতে বুকান 'না যায় তাবৎ নেই কমতির প্রমাণ এই 
অপরাধের প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৯২ ধারা 


যদি এ অপরাধ কোন টাকা কিম্থা কোন ব্যাঙ্ক নোট কি ব্যাঙ্ক প্ধোউট বিল কি 
বণিকের চ্যাক কি হুপ্তী বা প্রোমনরি নোট কিম্বা কোম্পানির কাগজ বা সেইরূপে টাকা 
দেওনের অন্য কোন নিদর্শন পত্রের সম্মর্ধীয় হয় তবে নালিশপত্রে কোন বিশেষ প্রকার 
মুদ্বু অথবা বিশেষ মূল্যবান নিদশনপত্র বর্ণনা না করিয়া টাকা তছরুফ করণ অথবা 
প্রুতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার বা ব্যয় করণ কিম্বা হস্তান্তর করণের অপরাধ 


উঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১ও ত্রয়োদশ আইন । ৫ 


তাহাতে লির্খিত হইলে প্রচুর হইবেক। এব যদি অপরাধির বিষযে এমত প্রমাঁণ হয় 
ফেলেই ব্যক্তি কৌন লস্থ্যার টাকা ব! মুল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফ করিয়াছে অথব! 
প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে যে বিশেষ 'প্রুকার 
মুদ্রা বা মূল্যবান নিদর্শন পত্র তছরুফ প্রভৃতি হইয়াছিল তাহীর প্রমাণ না হইলেও 
এঁ সম্নত্বির প্রকারের বিষয়ে এ নালিশ সিদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান কর। যাইবেক ইতি । 


১৩ ধারা । 


এই আইন্লানুসারে কোন অপরাধির বিরুদ্ধে নালিশ হইলে যে ব্যক্তির লম্নত্তি 
তছরুফ হইয়াছে অথবা প্রতারণাপৃব্ক ব্যয় কি হস্তান্তর হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে 
পশ্চাৎ লিখিত মতব্যতিরেকে*অন্য কোন মতে বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না 
অথব। এই আইনের বিধির অনুসারে তাহার সাধারণ বিবরণের অতিরিক্ত আর কে।ন 
প্রকারে তাহার বিশেষ বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না । এব যে অপরাধ 
হয তাহা যদি বাদশাহের বাকোম্নানি বাহাদুরের সরকারা কার্যে নিযুক্ত কোন 
ব্যক্তির দ্বারা এ পদক্রমে তাহার প্রুতি অপ্পণহওয়া কোন সম্মত্তি বা তাহার কোন 
অশ তছরুফ করণ বা পুতারণাক্রমে ব্যপহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ 
হয় তবে আসামী এ চাকরীতে নিযুক্ত ছিল এব. আপনার এঁ পদোপলক্ষে সেঈ 
সম্সত্তি পাইল এব বিষ্য়বিশেষে তাহা বা তাহার কোন অ০২শ তছরুফ করিল কিম্বা 
প্রুতারণাপুব্বক তাহা ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিল ইহা নালিশপত্রে 
লিশিলে প্ুচুর হইবেক | এব” হর্দি এই নালিশ হয ষে সরকারী কম্মকারক- 
ভিন্ন অন্য জ্ছোন বাক্কির প্রুতি পৃর্বোক্তমতে সম্পত্তি অপণ হইল এব সেই ব্ক্তি 
প্রতারণাক্রমে তাহ] ব্যনহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে সেই সম্নত্তির সাঙা- 
রণ বর্ণনা করিয়া সেই সম্পত্তি সেই ব্যক্তির প্রুতি বিশ্বাসপৃবর্ষক অপণি হ্ুয়াছিল ইহা 
নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক ! সেই বিশ্বাসি কম্মের অভিগ্ীয অভিসৎ্ক্ষেপে 
লিখিলে এব” নেই ব্যক্তি বিশ্বামঘাতকতাপুব্ৰক প্রুতারণাক্রমে এ লষ্নন্তি ব্যবহার বা 
ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে ইহা লিখিলে প্রচুর হইবেক ইতি | 


১৪ পারা । 


কোন সম্পত্তির অথবা কোন ব্যক্তির বা কোন পদ কি কর্ম্মব কাধ্যের বণনার 
ব্ষিষে বা বিশ্বাসি কর্মের অভিপ্রায়ের বিষষে বা! প্রুকারাস্তরের বিষষে যদি নালিশ- 
পত্রের বৃত্ধীস্ত এব” প্রমাণের বৃত্বান্তের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য হয় তবে এই আইনানু- 
সারে অপরাধি ব্যক্তির ষে আদালতে বিচার হয সেই আদালত যদি এমত বোধ 
করেন যে নালিশগ্স্ত ব্যক্তির এ অনির্দিষ্ট কিম্বা অশ্তদ্ধ এজহারের দ্বারা আপনার 
জওয়াৰ দেওনের বিষয়ে ভ্ান্তি জন্মে নাই তবে এ আদালত সেই নালিশপত্র 
সম্পশোধন করিতে পারেন ইতি ৷ পু 


৬ ইন্গরেজী ১৮৫০ মাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


১৫ ধারা । 
এই আইনক্রমে প্রত্যেক অপরাধী যে স্থানে কয়েদ আছে বা যেস্থাবে 
মপর্ধধ করিল সেই স্থানের যে আদালতে এ অপরাধ বিচার্ধয নেই আদালতে 
তাহার বিচার ও দণ্ড হইতে পারে ইতি । 


১৬ ধারা 


এই আইনক্রমে কোন অপরাধি ব্যক্তির দণ্ড হইলে তাহার কুক্রিয়া বা 
বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ক ইঙ্গলণ্ড দেশের শ্ীত্রীমতী মহারাণীর বা! কোস্কানি বাহাদুরের 
বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ভ্ঁতি পূণ করণের 
বিষয়ে তাহার উপর কিনা তাহার জামিনেরদের উপৰ্ধ যে ঝুকী আছে তাহা লোপ 
হইবেক না বা তাহার কিছু কমান যাইবেক না ইতি | 


১৭ খারা । 


এই প্রকারে যে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে এই আইনানুপসারে ফেলোনিক্রমে 
বিশ্বাঘাতকতা৷ কর্ম করণের অভিযোগ হয় সেই ব্যক্তির বিশ্বাসপূর্বক গচ্ছিত বিষয় 
বা টাকা ব। সম্পত্তি কি মুল্যবান নিদর্শনপত্র নিতান্ত তছরুফ করণ বা ৮ভারণাপৃর্রক 
ব্যবহার ব1 ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ সাব্যস্ত না হইলে ও যদি তাহার 
বিরুদ্ধে এই প্রমাশ হয় যে সেই ব্যক্তি যে টাকা পাইল অথব] ব্যয় করিল কি তাহার 
প্রতি যে টাক] বিশ্বাসপূর্্ক গচ্ছিত হইয়াছিল তাহার কিম্বা তাহার নিকটে অর্পিত 
বা তাহার অধীনে থাকা জিনিন বা! টাকার বাকীর মিথ্যা কৈফিয়ছ গ্রাথবা হিসাব 
জানিয়। শ্রনিয়। দিয়াছে অথবা দাখিল করিয়াছে তবে সেই' ব্যক্তি আদালতের বিবে- 
চনাক্রমে জরীমানার যোগ্য হইবেক | এব” আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই জরী- 
মানার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রমবিনা এক বরের অনধিক মিয়াদে 
কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক | কিন্তু ষে ব্যক্তি পৃর্বোক্তমতে ফেলোনিপৃর্্কি 
বিশ্বামযাতকতার অপরাধে আদালতে দোষী হয় সেই ব্যক্তির এ বিশ্বাসদ্বাতকতা 
- সম্পর্কে মিথ্যা হিলাব দেওনের বিষয়ে দণ্ড হইবেক না ইতি | 


সমাপ্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণষেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ঈরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবি"ৎশতিতম আইন । 


ভারতবসের্‌ শ্রীয়ৃত গরদূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হৃজুর কৌন্দেলে ইজরেজী 
১৮৫০ সালেৰ ১৯ আপ্রিল তারিখে শীচের লিখিভ যে আঈন জারী করিলেন হাহা 
জব্বর সাপারণ লোককে জানাইবার নিমিদ্কে প্রুকাশ হইতেছে । 


আপ্েন্টিনকে দ্ধ করণের বিলঘি আইন | 


বালকবালিকারী এব, বিশেষত যে অনাথ এন”, দরিদ্ূু বালক খরন্মার্থ 
আশলযেতে প্রুতিপালিত হইীবাছে তাহারা ববপ্রাপ্ত হইলে যে শিল্প ও ব্যবদাম ও 
কম্মের দ্বারা উপজাবিকা পাইতে পানে সেই শিল্লিপ্রভতি তাহারদিগকে পৃব্বাপেক্ষা 
উত্তমরূণ্প শিখাইবার জন্যে পশ্চাত লিখিতমতে হুকুম হইল | 


5 ধারা। 


দশ বছ্সরের অপ্রিক এব আঠারো ব্পরের অনধিকবশস্ক কোন নালক- 
নালিক1 কোন শিল্প কি ব্যব্সান বা কস্ম শিখিবার জন্যে তাহার পিতা বা] রক্ষক- 
শর্ভক আপ্্টিনী বন্দোবস্ঞপত্রের নির্দিষ্টামমাদের জন্যে আপ্রেশ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে 
পারে । কিন্তু তাহা সাত ব্সরের অধিক হইবেক না এব তাহার বিমদে এই 
নিষম খাকিবেক যে বালক হইলে সঞ্পূণ একুশ বসব ববহপুাপ্ত ভওনের পর আথবা 
বালিকা হইলে তাহার বিবাহ হনে পু এ বন্দোবস্ত প্রবল থাকিবেক না ইতি। 


২ ধারা । 


মনিবের এ আগ্ে্টিনকে আপনার চাকরীতে রাখণের স্বত্বের বিষবে যদি 
কোন বিবাদ অতন্বে তবে বন্দোবন্তপত্রে এ বালক বালিকার ঘষে বয়ন লেখা আছে 
তাহা বালকবালিকাঁর বয়মের বিষয়ে প্রমাণের ন্যায জ্ঞান হইবেক ইতি 


৩ ধারা! 


কোন মাজিঞ্ট্রেট সাহেব কিবা জুষ্টিল অফ দি পীল লাহেব কোন অনাথ কিন্ত! 
পিতামাতাকর্তৃক ত্যক্ত বালকবালিকার পক্ষে অথব] তাহার সম্মখে কিম্বা অন্য কোন 
মাজি্টেট সাহেবের সম্মুশে যে কোন বালকধালিকার নামে বেটুযামী করণের কি 
কোন ক্ষুদ্দ অপরাধ করণের দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে এই আইনানুলারে 
রক্ষকের সম্পুর্ণ মতানুসারে কার্ধ্য করিতে পারেন ইতি । 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবি"শতিতম আইন | 


৪ ধারা । 
যে অনাথ অথনা দরিদু বালকবাঁলিকা ধন্মীর্থালযে প্রতিপালিত্ত হয মেই 
পয্মীর্ালযের অধ্যক্ষ কি কর্ভা বা সরবরাহকার তাহার রক্ষকস্বরূপ এই নিমিত্তে এ 
নালকবালিকাকে আগ্েন্টাপী বক্ষে বদ্ধ করিতে পারেন ইতি । 


৫ ধারা । 


ঈ্াম্ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে মে কোন বন্দর ১৮৪১ সালর ১০ 
আইনানুসারে রেজিষউরীকরণের বন্দরের ন্যায় নির্দিষ্ট হইবাছে সেই বন্দরেন এন 
বাণিজযার্থে এ বন্দরে গমনাগমনবারি কোন বেজিষ্টরীহওযা জাহাজের মালিক 
উ্ীপ্রীমভী মহারাণীর পুজা হইলে ভীহীর নিকটে এইমত কোন বালক লমুদ্রীম কর্মের 
নিমিন্তে আপ্রেন্টিসরূপে বদ্ধ হইতে পারে ॥. এবছং সেই জাহাজ সেই প্রকার »্যক্তিন 
নল্সত্তি হইলে এন কোন ্িটনাষ গ্রুচা তাহাত্র আপ্যক্ষ ভইলে এ বালক সে*' 
জশঙ্কাছে নিযুক্ত হইবেক এব নিযুক্ত থাকন সণযে তাহাকে নাবিকের ব্যনসী ও 
কারা শিঙ্ষণ। দে ওয়া সাইবেক ইতি | 


৬ পানা । 


এইমত কোন বন্দরসয্নকীম কোক্সানি বাহাদুরেন যে কোন জাহাজে লিটনাষ 
পুজ) আপ্যঙ্ষ হন নেই জাহাজে একপা কোন বালক সম্পদ্রীন কম্মে সেই গ্ুকান আপ্র- 
ন্িসস্বজপ বদ্ধ হইতে পাবা এব তাভা হঈলে এ বন্দোবস্ত এ বন্দরের মাষ্টর 
এটেণ্ডেট সাহেবের সঙ্গে অথবা এ নিমিত্তে কোম্ানি বাহাদুরের প্রুতিনিপিস্বৰপ 
নিযুক্ত কোন কম্মাকাবকের সঙ্গে করা যাইবেক এবদ্ং খে জাহাজে এ আপ্রেন্টিস 
সমযক্রমে খাটিবেক তাহা এ কম্মকারক নিউ করিবেন উতি। 


৭ প্রার। । 


সন্দরদীক কম্মে নিযুক্ত আপ্রেন্টিন বে ব্যক্তির নিকটে বদ্ধ হয সেক ব্যক্তি ঘে 
জাহাজে তাহাকে কম্ম করণার্ধে নিযুক্ত করেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ অথবা মালিম এই 
আইনের অভিপ্যাবের নিমিত্তে সেই ব্ক্তির এজেপণ্টের না জ্ঞান হইবেন ইতি 1 


৮ পারা । 


আপ্ু্টিমেব গ্রুত্যেক বন্দোবস্ত লিখনের দ্বারা করা যাইনেক এবস্ তাহ এই 
আইনের শেষের লিখিত (4) চিহ্িত তফলীলের পাঠানুলারে অথবা তাহার আনু- 
যাঁষি করা। যাইবেক ॥ এন তাহার মধ্যে বন্দোবস্তের নিয়ম নিদিষ্ট থাকিবেক এবসং 
তাহাতে আপ্রেণ্টিসের বয়স্‌ এব যে মিয়াদের নিমিত্তে সেই বালক বদ্ধ হইযাছে তাহা 
এব তাহাকে যাহা শিক্ষণ করাণ যাইবৰেক তাহা বিশেষক্ূপে লিখিত থাকিবেক ইতি। 


ই্জরেজী ১৮৫০ লাল ১৯ উনবি"ৎশতিতম আইন | ৩ 


৯ পারা? 
যেব্যক্তির নিকটে এন ঘে ব্জির দ্বারা আপ্্টিন বদ্ধ হয উীহার দ্বার) 
এব, এ আপ্েণ্টিসের বদ্ধ হওনের সমযে চৌদ্দ বৎসর অথনা ততোধিক বমস হইলে 
তাহার দ্বার এইমত প্রত্যেক বন্দোরস্তপত্রে সহী হইবেক | কিন্তু যখন এ আপ্রেন্টিস 
কোন ধম্মালযের অধ্যক্ষ কি কুন্তী বা সববরানভবকারের দ্বারা বদ্ধ হম তখান ভাহাব- 
দের মধ্যে দুই জনের কিম্বা ভাহারদের সেক্রেটারী আথনা কষাকাবকের সহী হইলে 
আপ্রেন্টিসাক বদ্ধকারি ব্যক্তিরদের পক্ষে তাহা প্রচুর হইবেক ইতি | 


৯০ পারা] 


এমত কোন আগ্ু্টিসের বন্দোবস্মপত্রে এদি উপরের উক্তমতে দস্ত-খঙ নাভন ভনে 
তাহী সিদ্ধ হইবেক না এপ০ যে স্কান ভান] জিলাতে তাহাতে সহী হম সেই স্কান বা 
জিলার প্রধান মাজিঞ্রেট সাহেবের দরে বার তাহা দাখিল ন। ভম তান সিন্দ হউ- 
বেক না) অথবা খদি আপ্রেণ্টিল সমুদ্রীব কারে নিযুক্ত ভব তবে বে বন্দরে আপগ্েণ্টিন 
আপনার চাকরী আরম্ভ করিবেক সেই বন্দরের জাহাজেৰ রেজিষ্টরী কর্ণ কম্মে ১৮৪১ 
সালের ১০ আইঈনানুসারে 'নিযুক্তব্যক্তির দত্ুরে যাণও তাহ দাখিল না হব তাবৎ সগ্ধ 
হইপেক না] এব০ যে ব্যভ্ভিন দধ্ুরে এইমত কোন বন্দোনস্তপত্র দাখিল হয সেই বক্জি 
এ বন্দোবস্তসস্তক্ীধ প্রত্যেক ব্যক্িকে আপনার দস্শন্নরশ এক নকল দিবেন। এবৎ, 
সাজিস্টেট লাহেন অথবা বেফিষটরীকরপিযা কম্মপ্ণারক জাছেবের হস্যাঙ্গরের বিশেষ 
প্ুনাণ ন। হইলে ও এ দস্তখহ গুনা নকল এ বন্দোবস্তের পুমাণস্বকপ গ্রাহা হঈবেক ইতি | 


১১ ধারা । 


এ বন্দোবস্তসয্র্জায উভব পঙ্গীন ব্যক্তিরদের ভাথনা তীহাবদেন স্কলাভিসিক্তেন- 
দের সম্মতি হইলে এব" আপ্রেণ্টিস চৌদ্দ বৎসর বযসের আপ্রিকবধস্ক হইলে ভাভার 
সম্মতি হইলে এ খাটনির নিযম আপ্রেণ্টিলী সিমাদের কোন পালে মতান্তর হইতে পার 
অথন। এ বন্দোবন্ত একেবারে নিবুন্ত হন্তে পারে | কিন্ত জানা কর্তব্য যে যে মতান্তর 
বিমষে সম্মতি হয তাহা] কিম্থা এ বন্দোবস্তের নিব্ুন্ত করণ কার্য আসল বন্দোবস্যপাত্র 
লিখিতে হইবেক এব এই আইনের ৮ ধারার নিদ্দিষ্ট ব্যক্তিরিদের সহী তাহাতে থাকি- 
বেক । এব” মাজিষ্ট্রেট লাহেন অথবা রেনজিষউরীকরণিয়া অন্য কম্মকারক সাহেব আপন 
দক্রে যে নকল থাকে তাহ পৃষ্ঠে সেইকপ কথা লিখিবেন এনস, ভাহাতে দস্খত 
করিবেন এব সেই নকল তৎ্সমনে লেই নিমিন্তে তাহার নিকটে আনান বাইবেক ঈতি | 


১২ পারা] 


এই আইনানুলারে যে আপ্ন্টিস বদ্ধ হয তাহার মনিব খধাহারদের দ্বারা! সেই 
বালক বদ্ধ হইল তাহারদের সম্মতিক্রমে এব« আপ্ণ্টিন চৌদ্দ বৎসরের অধিকবযস্ক 


9 উক্গরে্জী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবি“শতিতম আইন | , 


হইলে তাহার সপ্মাতিক্রমে অন্য দে কোন ব্যক্তি আপ্েণ্টিমের বাকী মিয়ীদের জন্যে 
এন সেই বন্দোবস্তের নিষমক্রমে তাহাকে লইতে চাহেন ভাহার নিকটে এ 
শ্রাপ্রেন্টিনকে সোপদ্দ করিভে পারেন] কিন্তু জানা কর্মব্য যে সেই অন্য ব্যক্তি 
সহস্তে ন্দোণস্তপত্রের পঙ্ঠে দস্তখৎ করণের দ্বার! ইহ" স্বীকার করিবেন দে আমি এ 
অশ্প্রেণ্টিনক্ে লইলাম এনৎ, বন্দোনস্তপত্রের মধ্যে সনিষের কর্তব্য ঘে সকল করার 
& নিনম লিখিত আছে তাহার দ্বারা আমি বদ্ধ আছ এনৎ অন্য বরক্তিরণ্দর ও 
নস্কাতি সেইরূপে নেই বন্দোনস্পত্রে লেখা াইবেক এব ভাহাতে উাঙ্ভার। দস্তখৎ 
করিবেন | এব, এইরূপ প্রত্যেক অপণ সবকারী দক্কুরে বন্দোনস্তপত্রের মে নকুল 
থাল্ক ভাহাতেও এই আইনের শেষের লিখিত (1)) চিহ্কিত তফসীলের পাঠানুসারে 
লে যাঈানক এবৎ্, মান্ডিখ্রেট সাহের ভআথব। রেজিউরীকরণিব" কম্মরকারক সাহেব 
ভাহাী7ভ দস্তগৎ করিবেন ইচি। 


১৩ পারা । 


এই আইনানুসানে বদ্ধহওঘ কেন আপ্রেণ্টিনের দার) আথর। তাহান পক্ষে 
বদিএ দেশের সপেযে কোন মা্িস্্েট সাহেবের নিকটে এঈমতভ নালিশ হাল হে 
তাহা মনিব কি ঘে এজেণ্টের নিকটে এ মনিব এ আপ্প্টিসকে নিসুভ্ত কারমাচ্ছেন 
তিনি এ আপ্রেপ্টিসের বন্দোবস্ের অনুসারে তাহাকে আহারাদি দিতে কি শিখাউতে 
অস্বীকার ব" ক্রটি করিয়াছেন কিম্বা ভাঙার গ্রুতি নিদ্দসাচরণ করিযাছেন বা প্রকারান্তরে 
কঠিন ব্যবহার করিধাচ্ছেন তবে এ মাছিক্ট্রেট সাহেব এ মনিন অথবা বিষঘবিশেষে 
তাহার এজেণ্ট যদি ভাঙার এলাকার ঘপে; বাম করেন তবে ভাহীকে,এ নালিশের 
জওযাব দিবার জন্যে সমান লিখিত ওযাজিবী কোন সমবে তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইবার স্্িমিন্তে তলব করিতে পারেন । এবসং সমন ক্ষারী হওনের প্রমাণ হঈলে 
মনিব না এজেণ্ট নিদ্দিষট সময়ে হাকির হইলে বা না হইলে মাভিষ্টেট লাহেৰ নালি- 
শের বিময়ের তদারক করিতে পারেন এব ভাহার প্রমাণ হইলে এ আপ্রেপ্টিসী 
বন্দোবস্ত রহিত করিতে পারেন এব আপ্রেণ্টিন বদ্ধ হওনের মমযে বে পুবস্কার 
দেওয়া গিঘাছ্িল তাহার চারিপ্তণের অনধিক আপ্রেন্টিমের নিমিক্ে তাহার 
মনিব কি মনিবের ত্রজ্গেণ্টের কোন ওযাজিবী টাকার জরীমানা করিতে পারেন অথত। 
যদি বেন পুরস্কার না দেওয়া গিযাছিল অথব) যদি সেই পুরস্কার পঞ্চাশ টাকার কম 
ছিল ভবে দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন । এব, যদি 
অপরাধিব্যক্তি সেই জরীমানার টাকা নী দেন তবে মাজি্রটেট সাহেব তাহার 
ভিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহ! আদা করিতে পারেন এব. যদি 
অপরাধি ব্যক্তি তাহার মনিব না হন কিন্তু মনিবের এজেপ্ট হন তবে সেই 


সনিবেরো জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বার তাজা আদায় করিতে পারেন 
ইতি? 
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১৪ ধারা। 

যদি আপ্রেণ্টিসের কুন্যবহারের জন্যে তাহার মনিব অথবা তাহার মনিবের 
এজেণ্ট কোন পিতা আপন পুজ্রের আইনমত যে শাসন করিতে পারেন সেইসত 
কোন লঘুশামন করেন তবে সেই নিমিত্তে কৌন আপ্রেপ্টিসের বন্দোবস্ত রহিত হইবেক 
না এবং মনিব বা মনিবের এজেণ্ট কোন ফৌজদারী নালিশের যোগ্য হইবেন না। 
এবণ যদি মনিব অথবা মনিবের এজেণ্ট আপনার আপ্রেপ্টিসের উপর এইমত কোন 
চড়াউ অথবা অন্য কোন অত্যাচার করেন যে আপনার পুজ্রের বিরুদ্ধে করিলে 
দণ্ডনীয হইতেন ভবে আপ্েন্টিপী বন্দোবস্ত রহিত করণের বিধির দ্বারা এ মনিৰ 
অথবা মনিবের এজেণ্টের প্রতিবলে কোন ফৌজদারী নালিশেব প্রতিবন্ধক হউবেক না। 
এবং আপ্রেণ্টিপী বন্দোবস্ত রহিত করণের কোন কাধ্য হইলে বাঁ না হইলে সেইরূপ 
নালিশ হইতে পারে ইতি । 


১৫ ধারা । 


এই আইনের দ্বারা যে আপ্রেণ্টিম কোন মনিবের নিকটে বদ্ধ হয সেই 
আপ্রেন্টিসের কুন্যবহারের বিময়ে বদি মনিবের দ্বারা কি মনিবের পক্ষে মাজিষ্ট্েট 
ফাহেবের নিকটে নালিশ হয় অথবা] যদি সেই আপ্রেণ্টিস পলাঘন করে তবে মান্জি- 
স্টেট সাহেব এ আপ্রেণ্টিসকে গ্রেন্তার করণার্থে আপনার পর্ওয়ানা শদিতে পারেন 
এবং ঘেই নালিশ শ্রনিতে ও নিস্পন্তি করিতে পারেন এব মেঈ অপরাধী যদি 
বালক হম তবে ফৌজদারী জ্রেলখানা ভিন্ন কোন কজদারের কারাগারে অথবা অন্য 
কোন উপযুক্ত স্থানে এক মাসের অনধিক কালপক্্যন্ত অপরাপিকে রাখিবার হুকুম 
করিধ। এ আগরাধির দণ্ড করিতে পারেন | মাজিঞ্টেট সাহেব এ এক মাল মিমাদের 
মপ্র্যে এক সপ্তাহ পর্ধ্যন্ত আপরাধ্িকে একাকিরূপে কযেদ করিতে পারেন এবপ্উ্ মিযাদ- 
পশ্গ্যন্ত যে খোরাকীর হুকুম করেন তাহা এ মনিব কি মনিবের এজেণ্ট তাহার প্রুতি- 
পাপনার্ে দিবেন। এব এ অপরাধী যদি চোদ্দ বৎসরের র্ানবয়স্ক হয় তাবে 
মাজিফ্র্েটে সাহেৰ অপ্রুকাশ স্থানে বেত্রধাত করিবার হুকুম দিতে পারেন | অথবা 
যাদ অপরাধী বালিকা হয় কিম্বা বালক হইলেও যদি সাজিঞ্ট্েট সাহেব সেই প্রকার 
দণ্ড অনুচিত বোধ করেন তবে তিনি এ আপ্পেণ্টিসের মনিব অথবা মনিবের এজেণ্টকে 
এ অপরাধিকে আপনার বাটিতে অথব1 যে জাহাজে নিযুক্ত হয সেই জাহাজে এক 
মাসের অনধিক মিষাদে তাতিকঠিন কয়েদে রাখিতে এব তাহাকে কেবল জল আর 
কটী অথবা অন্য যে কোন প্রকার সামান্য আহার খাইয়! আপ্রে্টসের স্বাস্থ্যের 
বিদ্ধ নাহয় সেই নত আহার দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি 


১৬ ধারী 


যদি আপ্রেন্টিসের খার্সীঘা ও অনবরত কুব্যবহারের বিষয়ে নালিশ হয় তবে সে 
নালিশ প্রমাণ হইলে বা না হইলে মাজিছ্েট সাহেব মনিবের দাওয়াক্রমে আগ্রেণ্টিলের 


৬ উঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উউনবিৎশতিতম আইন । 


বন্দোবস্ত রহিত করিবার হুকুম দিতে প্রারেন। কিন্তু যদি সেই নালিশের প্রমাণ না 
ভন তবে আপ্েন্টিসের এব" তাহার পিতার কি রক্ষকের সম্মতি না হইলে বন্দোবস্ত 
রাহত হইনবেক না| এব মাজিষ্টেট সাহেন নেই বিষযের সমস্ত বৃত্তান্ত বিবেচন। 
করিযা যেমত তাহার উচিত বোপ হয সেঈমত এ আপ্রেণ্টিসকে বন্ধ করণের সমযে 
মনিনকে যে পুরস্কার দেওয়! গিযাচ্ছিল বন্দোবস্ত পদ করণের সময়ে সেই পুরস্কার 
সমদঘ বা তাহার কতক অৎশ ফিরিঘ। দেওয়া খাউবেক ঝা না যাইবেক | এব০ এই- 
রূপ ঘত টাকা ফিরিয়া দেওয়া মায় তাহ] মাজিঞ্্রেট সাহেবের হুকুমের অর্ধানে এ 
আপ্রেপ্টিমের উপকারার্ধে ব্যয় হইবেক ইতি । 


৯৭ ধারা? 


বন্দোবস্ত রদ করণের সমষে আপ্ণ্টিসের পঙ্ষে যে টাকা ফিরিয়া দেওষ1 যা 
ভাতা মাজি্টেটে সাছেব অন্য মনিবের নিকটে তাহাকে বদ্ধ করণেতে অথ্ব+ 
প্রকারাশ্বরে তাহার উপকারের জন্যে ব্যঘ করিবার ভ্কুম করিতে পারেন কিম্বা সেই 
ব্যক্তি যখন আপ্রেণ্টিলকূপে বদ্ধ হইল তখন যে ব্যক্তি মেই প্ররস্কার দিলেল শাহাকে 
ভাভী ফিরিয়া দিতে ভকুস করিতে পান্রন ইতি । 


১৮ ধারা? 


মালিশের কারণ হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি নালিশ না হয তবে কোন 
মার্দস্টেট সাহেন এই আইঈনক্রমে আপ্্টিসের বিরুদ্ধে ভাহীর মনিবের নালিশ 
শ্বনিতে পারিবেন না। অথবা যদি সেই নালিশের কারণ জাহাজের যাত্রার সময়ে 
জাহাজে হ্যা! থাকে তবে উক্ত রাজেব মধ্যে কোন বন্দরে বা কোন শ্বানে জাহাঙ্গ 
পনচ্ছনেক্টপর এক মাসের মপ্যে তাহার নালিশ না হইলে মাজিজ্ট্রেট সাহের তাহা 
শ্রনিবেন না! এবৎ কোন আগ্েণ্টিন আপনার মনিব কি মনিবের এজেণ্টের নামে 
এই আইনক্রমে নালিশ করিলে যদি সেই নালিশের কারণের পর তিন মাসের মধ্যে 
নালিশ না করা যায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা শুনিনেন না অথবা! যদি 
জাহাজের যাত্রীর সময়ে সেই নালিশের কারণ জাহাজের উপর হইয়। থাকে তবে এ 
রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে বা স্থানে জাহাজ পহুছনের পর তিন মাসের মধ্যে না 
হইলে সাঁজিষ্ট্রেট সাহেব এ নালিশ শ্বনিবেন না ইতি । 


১৯ ধারা । 


আপ্েণ্টিসের মিয়াদ সমাপ্ত হওনের পূর্র্বে বদি কোন আপ্রেণ্টিসের মনিব মরেন 
ভবে আপ্রেন্টিসের বন্দোবস্ত তদ্দ্ারা। রহিত হইবেক এব” আপ্রেণ্টিসকে এ মনিবের 
নিকটে বদ্ধ করণের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়া] গিয়াছিল তাহার যে অপ্শ মিয়াদের 
অবশিষ্ট কাল হিসাব করিয়া হয় তাহা মৃত ব্যক্তির সরত্বিহইতে একৃলেকিটর অধবা 
আডমিনিষ্রেটর যে ব্যক্তি বা ব্যক্কিরা পুরস্কার দিয়াছিলেন তাহারদ্দিগকে ফিরিয়া 
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দিনেন। কিন্তু যে ব্যবসাতে এ আপ্রেন্টিস নিযুক্ত ছিল যদি মত মনিবের এক্‌সেকিটর 
অথবা আভমিনিঞ্ট্রেটর সেই ব্যবলা চালাইতে থাকেন এবৎ যদি মৃত মনিবের মরণের 
পর তিন মাসের মপ্যে আসল বন্দোবস্তের নিযমক্রমে এ আপ্রেণ্টিমকে রাশিতে লিখনের 
দ্বারা প্ুস্তাব করেন তবে মৃত ব্যক্তির ইঞ্টেট এ পুরস্কারের জন্যে সকল দায়হইতে 
খালাল হইবেক ইতি । 


২০ ধারা । 


পূর্রোক্তমতে যদি এ আপ্রেপ্টিসকে রাখণের প্রস্তাব করা যায তবে তাহা 
আপ্রেন্টিসের আসল বন্দোৰস্তের মধ্য একুসেকিটর এব” আডমিনিষ্টেটরের দ্বারা 
সমপূণরূপে লেখা যাইবেক এব” থাকিবেক এবং মীজি্ব্টে সাহেব অথবা রেজি- 
ফরীকরণিমা কম্মকারকের দ্বারা দরে এ বন্দোবস্তপত্রের যে নকল থাকে ভাহাতে 
সেঈ বিষয লেখা যাইবেক 1 এন যে একুমেকিটর অথব] আঁডমিনিষ্েটর আপ্রে- 
ন্টিসকে এইরূপে রাখেন ভাহারদের নিকটে এ আপ্েণ্টিলী মিয়াদের অবশিষ্ট কালের 
জন্যে আপ্্টিস বদ্ধ থাকিবেক ইতি | 


২১ ধারা। 


আপ্েন্টিপী সননের মধ্যে যদি এই আইনের দ্বারা বদ্ধ কোন আপ্েণ্টিসের 
সনিৰ মরেন তার এ মনিব মে সম্ঘত্তি রাখিয়া মরিলেন তাহাহইতে মনিবের মরণ- 
অবধি তিন মাসপপ্র্যস্ত এ আপ্রেণ্টিসের ভবণপোমণ পাশইবার স্বজ্জ থাকিনেক। কিন্থ 
জানা কর্তব্য যে এ তিন মাসের মধ্যে এ আপ্ে্টিন এ মনিবের একুসেকিপর না 
আডামনিষ্রেটরের সঙ্গে অথন] যে ব্যক্তিকে তাহারা নিযুক্ত করেন তাহার সঙ্গে 
নাস করিবেক ও ভাহার নিমিন্তে খাটিবেক ইতি! 


২২ ধারা! 


আপ্রেণ্টিমী সমযে যদি কৌন আপ্রেট্টিসের মনিবের প্রতিকূলে দেউলিয়ার 
কামস্যন বাহির হয় অথবা যোত্রহীনতা কর্ম করিযাছেন এমত নিদ্ধার্স্য হয তবে এ 
আপ্র্টিন আপ্রেন্টিসী বন্দোবস্তহইতে মুক্ত হইবেক এব যদি আপ্রেন্টিলী কর্ম্মেবদ্ধ 
করণের সসষে আপগ্ে্টিসের পক্ষে কোন প্ররস্কার দেওয1 গিয়া থাকে তবে এ 
আপ্েন্টিস অথবা যে ব্যক্ষির দ্বারা সে বদ্ধ হইবাছিল সেই ব্যক্তি দেউলিয়া বা 
যোত্রহীনের সম্নত্তির উপর কঞ্জের ন্যায সেই টাকার বিষয়ে দাওয়। করিতে পারেন 


ইতি । 
২৩ ধারা । 


এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে লকল ব্রিটনীয় প্রজা যেখানে জন্মিয়া থাকেন 
বার্াহার সন্তান হন তাহারা এব”, কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাইয়ের শহরের 
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বাহিরে কোম্সানি ধাহাদুরের শালিত দেশের মধ্যে আন্য সকল ব্যক্তি কোম্নানি 
বাহাদুরের আদালত ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার অধীন হইবেন ইতি। 


২৪ ধারা । 


উক্ত শহরের বাহিরে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেৰ য হুকুস করেন তাহার উপর 
ভকুমের তারিখের পর যে মেশন আদালতের তাবে এ মাজিঞ্ট্েট সাহেব থাকেন 
মেই আদালতে এক সামের মধ্যে আপীল হইতে পারে ইতি ৷ 


হ৫ ধারা 


এই আইনের মপ্যে “সনির? এব» “মালিক? এন০২ “ব্যক্তি” এব, 
“তিনি” এই২ কথা যেমন এক ব্যক্তিকে বৃঝাঘ তেমনি নানা ব্যক্তিকেও বুঝায় এব, 
যেমন পুরুষ তেমনি স্ত্রীকেও বুঝা এবৎ যেমন বিশেম২ ব্যক্তিকে বুঝায তেমনি 
চাটরপ্রাপ্ত সমাজকে বুবান কিন্তু দদি পৃব্দধাপর কথা দেখিযা এইরূপ অর্থ কর, 
অসঙ্গত বোধ হয তবে বুবাইবেক না ইতি । 


4& চিদ্িত তপমীল। 
বন্দোবস্তের পাঠ। 


এই বন্দোবস্ত অমুক বও্সরের অমুক মালের অমুক তারিখে অমুক স্থানের 51) 
এব, অমুক স্কানের €) ॥)র সঙ্গে করা গেল । তাহার নিযম এই যে উক্ত 4৯1) 
অদ্য সম্পূর্ণ এতবযস্ক উক্ত 4 1র 1 1" নামক পুজ্র কি কন্যাকে (অথবা 113 
ও 1 ]"র পরস্পর অন্য যে কুট্স্বতা থাকে তাহ) এই স্থানে লিখিতে হইবেক) এই 
তারিখঅবধি এত বৎসর পখ্যন্ত্র (কিম্বা কন্যা হইলে যদি ইহার মধ্যে বিবাহ 
হয তবে বিবাহের সম্যপশ্যন্ত এই কথাও লিখিতে হইবেক) উক্ত 61) লঙ্গে 
বাস করিতে ও তাহার নিকটে আপ্রেণ্টিসস্বরূপ শ্বাটিতে বদ্ধ করিযাছেন। এ 
নমুদয মিয়াদপধ্যন্ত এ আপ্রে্টিল আপনার বৃদ্ধিলাধ্যপর্যন্ত সকল উচিত কাঁর্যা 
রীতিমত ও বিশ্বন্তরপে এ €' 1)র সেবা] করিবেক এন উক্ত (1) ও তাহার পরি- 
বারের প্রতি সকল বিষয়ে অতিনরলতা ও বিহিতমতে ও আজ্ঞাধীনরূপে আচার 
ব্যবহার করিবেক। এবণং উক্ত €:1)কে (উক্ত -ঠ 13 এত টাকার যে পুরস্কার 
দিযাচছে সেই পুরস্কার উক্ত € 1) পাইয়াছেন এই তফণনীলের দ্বার! স্বীকার করেন । 
সেই পুরষ্কারের জন্যে এব০২)৯ উক্ত 15 1" বিশ্বস্তরূপে যে সেবা করিবেক তাহার জন্যে 








" যদি পুরস্কার না দেওয়া যায তবে ( ) এই চিহ্বের মধ্যের কথা লিখিতে 
হইবেক না| 
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উক্ত €,1) আপনি ও তাহার একুসেকিটর ও আডমিনিক্টেটর উক্ত / 1)র সঙ্গে ও 
তাহার একুসেকিটর ও আডমিনিষ্টেটরের সঙ্গে এ একরার ও বন্দোবস্ত করিতেছেন 
ঘে তিনি উক্ত ]2]'কে এ মিযাদপর্স্যন্ত অমুক কম্ম ও কার্য ও ব্যবল] সর্বাপেক্ষা 
উত্তমমতে আপনি ব] অন্যের দ্বারা তাহাকে শিখাইবেন । এন আরে। এ সময়- 
পর্যন্ত এ আগ্রেন্টিসকে উ্ধম ও স্বাস্থ্যজনক ও প্রচুর আহার ও পোশাক ও বাসস্থান 
ও ধোবার খরচ এব আপ্রেট্টিসের জন্যে অন্য যে সকল বিময আবশ্যক ও 
ওষাজিবী হয তাহা তাহাকে দিবেন (এব যদি ক্কোন বিশেম নিষম হয তাহা 
এইখানে লিখিতে হই'নেক |) 


ইহার শাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা ইহার মধ্যে লিখিত নসর ও তারিখে এই 
বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ ও মোহর করিলেন 


১.1), মোহর ] 


মোহর | 


1) চিহ্িত তফসীল । 
অপশ করণের কমের পাঠি। 
(আমল নবন্দোবস্তপাত্রের পে লিখিতে হইবেক 1) 


সকল লোককে জান।ন যাইতেছে যে অমুক সালের অমুস্ মাসের অমুক 
তারিখে অমুক স্থানের 01) এব” তাহার আপ্রেন্টিল 151 এন, অমুক স্থানের 
)] ]$ অসুক স্থানের মাজিক্রেটে €*171 সাহেবের নিকটে স্বযণ্ হাজির হইয়া ইহা 
কহিলেন যে আপ্রেপ্টিলের বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত 1] উক্ত 0 1)র নিকটে বদ্ধ 
ছিল সেই বন্দোবস্তপত্র উক্ত '] |২র নিকণ অপণ হয় এব উক্ত মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের 
উক্ত 1%1কে স্বয়” জিজ্ঞাসাকরণের দ্বারা এব অনয উপযুক্ত প্রকারে ও নিয়মের 
দ্বারা এই সদ্বোধ হইল যে উক্ত অর্পণেতে উক্ত 1] র উপকার হইবেক এব তাহা 

গ 
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(উক্ত 1 1"র এব) + আইনমতে অন্য যে সকল ব্যক্তিকে সম্মত করণের আবশ্যক 
আছে তাহীরদের সম্মতিক্রমে হঈতেছে অতএব উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব এঁ অপণ 
স্বীকার করেন । এব, যে আপ্্টিপী বন্দোবস্কের বাবা উক্ত 151" অমুক বৎসরের 
অমুক মাসের অদুক তারিখে অসুক ব্যবসা বা কর্ম বা কার্য শিথিবার জন্যে 
আপ্রে ্টনস্বর্ূপ উক্ত €'1)র নিকটে বদ্ধ হঈবাছিল তাহা উক্ত 1১ প্রথমে সেই 
বন্দোরস্তের কর্তা হইলে এব €'1)র স্থানে ও তাহার পরিবর্তে তাহাতে স্হী 
করিলে যেবূপ হইত সেইরূপে এ বন্দোবস্ত আদ্যানধি এ মিযাদের শেষপাপ্যন্ত বলবছ 
থাকিবেক ! এব, উক্ত €,1) যে সকল করার করিয়াছিলেন তাহ পূণ কারিতে উক্ত 
]]€₹ এব ভাহার একসেকিটর অথবা আডমিনিষ্টেটর বদ্ধ হইবেন এবপ, উক্ত 
| 17 যেকপে উক্ত বন্দৌবস্যে দ্বার! উক্ত €'1)র নিকটে বদ্ধ ছিল সেইরূপে এ ব্যক্তি 
এইঅআবধি উক্ত 1 [র নিকটে বদ্ধ হইবেক | 


€. 1), 15. 1 ১]. 1৯, 


ঈচ্কার সাক্ষ্ত্বরূপ উন্ত (1) এব০ 11” এব” এ 1১ পুব্ধ লিখিত সন ও 
তারিখে এই পত্রে আমার সম্মুথে সহী করিয়াছেন । 


(৮11. মাজিষ্্েট | 


। যদি 11" চোদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্ক না হয তবে ( ) এই চিক্কের মপ্োর 
কথণ লিখিতে হইবেক না । 


মমাগ্টি। 


এফ জে হালিডে। 


ভারতরসের গনবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্সরেজী ১৮৫০ সাল ২৯ একবিতশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের গ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌোন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১১ আশ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা! 
সর্দ াধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


বাঙলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ -আইনের ৯ ধারার মুল নিয়ম 
কোল্পলানি বাহাদুররর শাসিত মকল দেশে চালাইবার আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে এমত 
হুকুম হইযাছিল যে “দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভয পক্ষ ভিন্নং মতাবলম্ব, 
হঈলে অর্থাৎ এক পক্ষ হিন্দু ও অন্য পক্ষ মুসলমান হইলে অথবা উভয পক্ষের 
মধ্যে এক কি ততোধিক পঙ্ষীয লোক না হিন্দু না মুনলমান হইলে এ২ পম্মসম্নক্ণীষ 
সকল বিধিব্তিরেকে এ লোকের যেং স্বত্ব হইত সেইং স্বত্বের হানি এং পম্মসম্নকীয 
বিধিতে হইবেক নী? এবং যেহেতুক এ আইনের মূল নিযম কোক্পানি বাহাদুরের 
শাসিত নকল দেশে চালাইলে উপকার হইবেক অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল । 


১ ধারা! 


কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এক্ষণে চলিত যে কোন আইন কি 

ব্যবহারের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন ধস্ম ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ধর্ম সম্মকহইতে 
বহির্ভূত হইলে অথবা কাঁতিভূষট হইলে তাহার স্বত্ব কি সম্ন্তি জব্দ হন অথব। 
উত্তরাধিকারিত্বের কোন স্বত্বের কোন্‌ প্রকারে বি্ব কি অপকার হয এমত বোপ 
হইতে পারে সেই আইন কি ব্যবহার কোম্্রানি বাহাদুরের আদালতের মধ্যে 
এব৭, উক্ত দেশে রাজকীর চা্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের মধে] আইনস্বরূপ 
আর প্রুবল থাকিবেক না! ইতি । 

সমান্তঃ। 

এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইক্সরেজী ১৮৫০ সাল ২২ দ্বাবিঘশতিতম আইন | 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ 
সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা! সর্্দঘ সাধাঁ- 
রণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ হইতেছে । 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সমযে 
ভাহার কোন ক্ষমতার কার্স্য করণের বিধানের আইন | 


মেহেতৃক ভীরতবসের কৌন্দেলের অন্তঃপাতি কৌন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়) 
উত্তরপশ্চিম দেশে এব ভারভনমের আন্য২ ভাগে শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহী- 
দুরের গমনের উচিত বোধ হই'মাছে আভতএব নাচের লিখিত সনে হুকুম হইল | 


১ পারা? 


ভ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাফাদুরের ভারহবষের হল্গুর কৌন্দেলে অনুপপস্ান- 
পর্স্যন্থ শ্রীযৃত গবর্ন- জেনরল বাহাদুবের হজর কৌন্সেলের নিদ্ধারণক্রমে তাহার 
আনুপস্তীনপধ্যন্্ যেহ ক্ষমভানুমান হুর পৌন্সেলের প্রীযৃত গ্রসীডেন্ট সাহেব কার্য 
কারিমে পারেন সেই ক্গমভীভিন্ন এব আহঙন করণের ক্ষমতা ভিন্ন শ্রীযৃীত গবর্নর্‌ 
জেনরুল বাহাদুরের ভজর বৌদ্দলে যেহ ক্ষমতা আছে সেইহং ক্ষমতানুসারে তিনি 
একাবী কাধ্য করিতে পারেন ইতি । 


হ পারা? 
যে তারিখে সরকারী গেজেটে পুকাশিত ক্সামর দ্বার! এমত এন্ভঠেলা দেওমা যাঁন 
যে পৃক্দোক্ত অভিগ্রামের নিমিন্তে শ্রীযুত গনরূনর্‌ জেনরল পাহাদ্রর কলিকাতা হইতে 
প্রস্থান করিযাছেন সেই তারিখঅব্ধি এই আইন গ্রুবল হইবেক ইতি । 
সমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে | 
ভারতবম্র গৰ্ণমেন্টেব সেক্রেটারী । 


011৭ 0, নী] চর 43671042166 470751410) 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫৩০ সাল ২৭ সম্তরিৎশডিতম আইন! 


ভারতবর্ষের গ্রীযৃত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রসে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযূত অনরবিল প্রুলীডেন্ট সাহেব হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযুত 
গবরূুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপাঁণ 
হয়ছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয়। 


বাণিজ্য জাহাজের খালালীরদের রেজিষটরী করণের বিষয়ি আইন । 


মেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিউরী করা বিহিত হইয়াছে 
অতএৰ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


্ 


১ ধারা? 


কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাইয়ের প্রত্যেক বন্দরে এব”, ভারতবষের জ্ীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উত্তর কালে অন্য যেং বন্দরে আবশ্যক 
বোধ করেন 'সেই২ বন্দরে বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের জন্যে এক সাধারণ 
রেজিষ্টরী দক্কুর স্াপন হইবেক ইতি । 


২ ধারা । 


এইমত গ্রুত্যেক দস্ভুরে এক জন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইবেন এব যে রাজ- 
ধানীতে বা স্থানে এ দন্তর স্থাপিত হয় সেই রাজধানী কা স্থানের? ভ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজ্ুর কৌন্দেলে ভারতবর্ষের শ্ীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের হজ্জুর কৌন্লেলের অনুমতিক্রমে সময়ে যেরূপ হুকুম করেন 
সেইরুপে এ দন্তুরের আসিষ্টাপ্ট ও মুহুরীর ও চাকর নিযুক্ত হইবেক এব তাহার- 
দের মাহিয়ানা ও বেতন ধার্য) হহইবেক এব যেং নিয়ম নির্দি্ট হয় সেই নিয়মের 
অধীন তাহারা গাকিবেক ইতি। 


৩ ধারা ॥। 


প্রত্যেক রেজিস্ট্রার আপনার পদের কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ব্রে তাহার 
কর্তব্য কার্ধ; বিশ্বস্তরপে নিব্ধাহ করণের বিষয়ে এবণ এ রেজিউ্রারম্বপ তাহার 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৭ সপ্তবিতশতিতম আইন | 


হাতে ষে সকল টাকা আইসে সেই সকল টাঁকার যথার্থরূপে ব্যয করণের ও হিসাৰ 
রাখণের বিষষে ভারতবর্ষের প্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহীদুর হজ্কুর কৌদ্দেলে সময- 
ক্রমে যে পাঠে লস্মাত হন সেই পাঠানুসারে দুই জন জামিন সমেত কোম্সানি বাহী- 
দুরের প্রুতি লাধারণে ও একেই বগু লিখিয়। দিবেন এবপ এঁ রাজধানী বা স্থানের 
প্রীযুত গবর্ুনর্‌ সাহেব কা শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেব হজুর কৌম্সেলে সমশক্রমে 
যতসণ্খ্যক জরীমানার দণ্ড ধার্ধ্য করেন সেই জরীমানা এ বণ্ডে লেশ্া থাকিবেক 
ইতি । 


৪ ধারা! 


কোম্পানি বাহাছুরের শাসিত দেশের সধ্যস্থিত কোন বন্দরহইঈতে গমনকারি সে 
জাহীক্গ ব্রিটনীয জাহাজের রেজিষউরীর বিষয়ে তৎ্সময়ে পালিমেন্টের মে আইন 
এবণ. ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের যেং 
আইন বিটনীয় জাহাজের রেজিষরীর বিষষে করা গিয়াছে সেইং আইনানুসারে 
যে জাহীজ ব্রিটনীধ জাহাজস্বপ রেজিইটরী হউমাছে সেই জাহাজের উপর (মালিম 
বা চিকিৎসক বিন1) অন্য যে কোন ব্যক্তি গ্রেটব্রিউন ও এরলাও রাজ্যের কোন 
বন্দরহইতে রেজিউব টিকিট না পাই] খাটিতে মানন করে সেই ব্যক্তির আবশ্যক 
যে উক্ত কোন রেজিষ্টরী দস্তুরে আপনবধকে রেজিষ্টরী করাওনার্থে হাজির হয় এবছ্ 
এই আইনের শেষের লিশিত 4 চিছ্কিত তফপীলে যে নানা জিজ্ঞাসা লেখা আছে 
এর. সমযক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
অন্য যে জিজ্ঞাসার হুকুম করেন সেং জিজ্ঞাসার উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যপর্য্ন্ত 
সত্য করিয়া দেস এব যাৰ সেই ব্যক্তি সেইবূপে রেজিষরী না হয় তাবৎ ১৮৫৩ 
সালের ১ আগফ তারিখের পর (মালিম ব। চিকিৎসক বিনা) অন্য কোন পদে এক্প 
রেজিষউরীহওয়া জাহাজের উপর খাটিতে পারিবেক না ইতি | 


৫ ধারা? 


যে প্রত্যের্ক খালানী রেজিষ্টারের দুরে রেজিষউরী হওনার্থে আইলে এবছ, 
আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্য্যন্ত এ জিজ্ঞানার সত্য জওয়াৰ দেয় এইমত প্রুত্যেক খালালীকে 
এ রেজিস্ট্রার রেজিষ্টরী না করিলে নয় ইতি। 


৬ খারা ॥ 


যে প্রত্যেক খালাসীকে এ রেজিই্টার রেজিষটরী করেন তাহাকে তিনি এক 
রেজিষ্টর টিকিট দিবেন এব* শ্ীযুত গবরূনর্‌ জেন্রল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
সময়ক্রমে যে পাঠেতে সম্মত হন সেই পাঠানুলারে এ খালাপীর লাধ্যপর্্ন্ত যথার্থ 
চেহারা লেখ! থাকিবেক এব” শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাঘেব বা শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ 
হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে যে রসুমের অনুমতি দেন সেই রসুম এ রেজিষ্্রার এ 


ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবিৎশতিতম আইন! ৩ 


টিকিটের জন্যে লইতে পারিবেন কিন্ত তাহা এক টাকার অধিক হইবেক না এব এ 
রেজিস্ট্রার এ প্রত্যেক রেজিষ্টর টিকিটের এক নকল আপনার দস্তুরে রাখিবেন ৷ এব, 
প্রত্যেক রেজিষউরীহ ওয়! খালাসী লমুদে গমনাগমনকারি ব্যক্তিদের যে সঞ্সরদায় অথবা 
বেতনভোগ্গী হয তাহা এ রেজিস্ট্রার লাধ্যপর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়। রেজিটর টিকিটে নির্দির্টি 
করিয়! লিখিবেন ! এব এ টিকিটে উচ্চস্ত বেতনভোণিত্বরূপ লিখিত হওনের জনো 
টিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি এ টিকিট রেজিস্রারের নিকটে আনিলে সেই সময়ে এ ব্যক্তির যে 
উচ্চস্থ বেতন ভোগী হওনের স্বত্ব থাকে তাহা এ রেজিউ্টার এ টিকিটেতে লিখিবেন ইতি । 


গ ধারা। 


যখন কোন খালালী আপনার রেক্গিউর টিকিট হারা খন সেই ব্যক্তি উক্ত 
রেজিফ্ট্রারেরদের মধ্যে এক জনের নিকটে স্বয়"্ দরখাস্ত করিবেক এব” সেই টিকিট 
যে সময়ে ও যেপ্রুকারে খোযা গেল তাহার বিসষে রেজিষ্ট্রার বা তাহার কোন এক 
জন আনিফ্টান্ট যে সকল জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহার উত্তর আপন বুদ্ধিলাধ্যপর্য্যন্ত 
সত্যরূপে দিতে হইবেক। এব৭ং যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে ইহাতে কোন চাতুরী ছিল না 
বা চাতুরীর মানস ছিল না তবে রেজিষ্টর টিকিট দেওনার্থে যে রসুম নিদদ্টি আছে 
তাহার অতিরিক্ত পূর্বের টিকিট হারাইবার সময ও প্রকার বিবেচনা করিয়া রেজি- 
উ্রার শ্রীযৃত গরর্নর্‌ সাহেব কিম্বা শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে তাহাকে 
যে২ হুকুম দেন সেই হুকুমমতে যে রমুম উচিত বুঝেন এইমত পাচ টাকার অনধিক 
রমুম লইক্লা তাহাকে অন্য এক টিকিট দিবেন ইতি! 


৮ ধারা । 


যখন কোন রেজিইটরীহওয়া! খাল।সী কারাগারে বা কোন হরিণবাড়ীতে কয়েদ 
হয় তখন আদালত অথবা জুফ্টিদ অফ দি পীপ তাহার রেজিষটর টিকিট এ কারাগার 
বাহরিখবাড়ীর অধ্যক্ষের হাতে দেওয়াইবেন এব তিনি গালানীর কষেদ থাকন 
সময়ে তাহা আপনার নিকটে রাখিবেন এব কয়েদের শেষ হইলে তাহাকে ফিরাইযা 
দিবেন । এব” যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খালালীর প্রাণদও্ড ব দ্ীপান্তর প্রেরণের 
দণ্ড হয় তখন যে ব্যক্তির নিকটে এ খালাসী কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি এ রেজিষর 
টিকিট যে রেলিস্্রার তাহা দিয়াছিলেন তাহার দস্তরে পাঠাইবেন ইতি। 


৯» ধারা। 


যে গুত্যেক রেজিষটর টিকিট রেজিস্ট্রারের নিকটে ফিরিয়া আইসে তাহা তিনি 
বাতিল করিবেন এব” সময়ক্রমে এক তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবৎ তাহার পূর্ত 
বারে। মান ব্যাপিয়া যে প্রত্যেক টিকিট বাতিল হইয়াছে ও প্রত্যেক টিকিট হারাইয়া 
যাওনের ব্ষিয়ে তাহাকে সম্বাদ দেওয়া গিয়াছে এব” তাহার পরিবর্তে তিনি এ 
বারো। মাল ব্যাপিয়? অন্য টিকিট দিয়াছেন এমত টিকিটের নম্থর ও নাম এ তালিকাতে 


৪ উঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবি"শতিতম আইন! 


নির্দিষ্ট থাকিবেক | এব এ তালিক! ইন্গরেজী ভাষাতে ও বন্দরের চলিত ভাষাতে 
গেজেটে প্রকাশ করাইবেন এব, ভ্ীযৃীত গবর্নর্‌ সাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ 
হজুর কৌম্সেলে যে নকল নগর ব1 বন্দর নিরূপণ করেন সেইং নগর ৰা বন্দরের 
হাসিলের কালেক্টর সাহেব এব” পোলাসের প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে 
পাঠাইবেন এব*, এ লাহেবেরণ তাহ? পরমিট ঘরে এব”. পোলীসের দন্তুরের দৃষ্চি- 
গোচর কোন স্থানে লট্কাঈবেন। এব" এ তালিকার নকল এমত প্রত্যেক বন্দরের 
মাষটর আটেগুাণ্ট সাহেবের নিকর্টে পাঠান যাইবেক এবং কোন রেজিষবীহ ওয়া? 
জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ দরখাস্ত করিলে এব” এক টাকা রসুম দিলে তাহাকে 
এ তালিকার নকল দেওযা যাইবেক ইতি | 


৯০ ধারা। 


এইমত প্রুতোক জাহাঙ্গের মালিম উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে উক্ত রাজোর 
কোন বন্দরে রেজিষ্টরী না হওয়া! খালাদীর সঙ্গে অথবা! যে খালাসীর রেজিষর 
টিকিট বাতিল হইয়াছে তাহার লঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন না বা! তাহাকে কষ্স্স দিবেন 
না। এব” উক্ত বন্দরে উক্ত ১ আগফ তারিখের পরে যে প্রত্যেক খালাশীর সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করেন তাহার রেজিষ্টর টিকিট সমুদ্রে গমনের পৃর্র্বে আপন হাতে সমর্পণ 
কবাইবেন এব (পশ্চাৎ লিখিত গতিকব্যতিরেকে) এ খালাসীর চাকরীর শেষ- 
পর্ধ্ন্ত এ জাহাজের মালিম অতিলাবধান করিয়া তাহা রাখিবেন এবপ তৎপরে' এ 
টিকিট যে খালাশীর হয় তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিবেন এব জান্বাজের হে 
প্রুত্যেক মালিম জানিয় শ্রনিয়! এই আনন উল্লপুন করেন তিনি যে প্লুত্যেক খালাসীকে 
এইরূপো আইনবিরুদ্ধে নিযুক্ত করেন ব। চাকরী দেন তাহার জন্যে এক শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি। 


১১ ধারা । 


যে গ্ুত্যেক ব্যক্তি রেজিউর টিকিটের নিমিত্তে দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি দি 
রেজিস্ট্রার অধ্ধবা ভ্াহার আনিফ্টাণ্ট যে ক্ষিজ্ঞাসা করিতে পারেন লেই জিজ্ঞাসার 
মিথ্যা উত্তর জানিয়া শ্বনিয়া দেয় অধব! জানির) শুনিয়া রেজিষ্ট্রার অথবা তাহার 
আলিষ্টান্টের সমুখে আপনার টিকিট হারাইয়া যাওনের বিষয়ে কোন সিথ্যা এজহার 
করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি । 


১২ ধারা । 


যেকোন ব্যক্ষি জানিয়াশ্তনিষ! কোন রেজিষর টিকিট মতান্তর করেকি বিরূপ করে 
কিনস্ট করে অথবা এইমত কোন রেজির টিকিট কৃত্রিম করে ব। এই আইনানুলারে হে 
টিকিট দেওয়া গিয়াছে অথব। দেওয়া গিয়াছে কথিত হয় সেই টিকিট হস্তান্তর করে ব। 
ক্রয়বিক্রয় করে সেই ব্যক্তিএক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য ছইবেক ইতি। 


ইক্সরেজী ১৮৫০ লাল ২৭ লপ্তবিশতিতম আইন । ৫ 


১৩ ধারা | 
জাহাজের মালিম এবৎ অন্য যে ব্যক্তিকে এই আইনানুলারে সেই প্রুকার 
টিকিট রাখিবার হকুম হইয়াছে লেই ব্যক্তিছাড়া যে কোন ব্যক্তি আপনাকে আইন- 
মত দেওয়া টিকিটব্যতিরেকে কোন টিকিট এালাসীর মরণের দ্বারা বা প্রকারান্তরে 
প্রাপ্ত হয় লেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা যে বদ্দরে দেওয়॥ গিয়াছিল সেই বদ্দরের 
রেজিস্ট্রারের নিকটে পাঠাইবেক এব তাহা না পাঠাইলে এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি । 


১৪ ধারা । 


যে কোন খালাসী বাতিলহওষণ রেজিষ্টর টিকিট কিন্থা আইনমত প্রান্ত ন 
হুওয়া কোন টিকিট কোন জাহাজের মালিম কি অপ্যক্ষকে সমর্পণ করে সেই খালাী 
যে কালপর্য্যন্ত কম্ম করিতে বন্দোবস্ত করিক্পাছে তাহার দেই কালের সকল মাহি- 
যান! মালিকের নিকটে জব্দ হইবেক ইতি। 


১৫ ধারা। 


এই আইনের দ্বারা যে নকল জরীমান! নির্দিষ্ট হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
অথ্থবা জুক্িস অফ্‌ দি পীস লাহেবের লম্মুখে সরাসরীমতে দোষ সাব্যস্ত হইলে এ 
জরীমানার হুকুম হইতে পারে এব” ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্রেট সাহেব 
এ জরীমান্তার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত সেই প্রকারে এ জরী- 
মান) খরচা সমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি । 


১৯৬ ধাহা। 


রেজিস্ট্রার লাহেব যে সকল রসুম পান তাহাহইতে এই আইনের খরচ দেওয়া 
যাইবেক | তড্ডিন্ন সেই খরচা দেওনার্৫ধে দেড় শত টন ও তাহার অখ্িক বোঝাইধারি 
যেমকঙ্গ জাহাজ কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্র্যস্থিত বন্দরে প্রবেশ করে 
ৰা তাহা হইতে গমন করে সেই সকল জাহাজের উপর টন প্রতি এক আনা বার্ষিক 
মাসুল লওয়া যাইবেক। এব” রেজিষউরী এক বন্দরে এ টাকা দেওয়া যাওনের 
সর্টিফিকট দেখান গেলে তন্থারা সেউ সনের মধ্যে অন্য সকল বন্দরে কোন 
মাসুল দিতে হইবেক না এব এ সনের হিলাব জানুআরি মাসের প্রথম দিবসঅবধি 
ডিসেম্বর মাসের শেষ দিবসপর্ধ্যন্ত হইবেক ইতি । 


4 চিহ্িত তফলীল । 


১1 তোমা নাম ও তোমার পদবী কি। 
২1] তোমার পিতার নাম কি এব” তোমার লামান্য রাস কোথায় আছে! 
৩। ইহার পূর্বে তোমার রেজিউরী হইয়াছিল কিনা? 

শখ 


রি ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবিশতিতম আইন । 


৪1 তোমার জন্মস্থান কোথায়। 

৫1 তোমার জন্মদিন কোন তারিখ ! 

৬। তুমি কোন্‌ লময়ে সমুদ্রে প্রথমে গমন করিলা। 

৭1 তুমি কোন্‌ পদে সমুদে প্ুথমে গমন কারিল?। 

৮1 তৎপরে তুমি কোন্‌ পদের কর্ম করিয়াছ। 

৯। তুমি রাজার যুদ্ধজাহীজে বা! কোন্সানি বাহাদুরের যুদ্ধজ্রাহাজে কি 
কোম্সানি বাহাদুরের কোন জাহাজে কর্ম করিযাছ কি না? 

১০1 যদি করিবাছ তবে কত কালাবধি এব” কোন্‌ং জাহাজে এব". কোন্‌২ 
পদে । | 

১৯] তুমি ভিন্নাধিকারি জাহাজে কর্ম করিয়াছ কিনা! 

১২1 যদি করিয়! থাক তবে কত কালাবধি এব. কোন্‌ পদে এব". কোন 
পতাকার অধ্ধীনে। 

১৩) সমুছে থাকিয়া তুমি সামান্যতঃ কোন্‌ কার্ষ্য করিয়াছ। 

১৪ | কর্ম নাথাকিলে তুমি নামান্যতঃ কোথায় বাম কর । 


1; চিক্িত তফলীল। 


ভারতবর্ষের অমুক বন্দরহইতে অমুক স্থানে গমনশীল.এক্'টন বোৰনইধারি 
অমুক বন্দরের অসুকনামক জাহাজে খালাসীরদের ও কম্ম 'শিক্ষাকারিরপ্্ নাম ও 
রেজিউর টিকিটের নম্বর | 














জাহাজের নশ্বর ও রেজিষ্টরের তারিখ | নাম পদ রা রেজিষ্টর টিকিটের নম্বর 
টিনটিন 2 | 2৫ 
পু অমুক সালের আসুক তারিখ 1 জাহাজের মালিম। 
লমাপ্তঃ। 
.. এফ জে হালিডে । 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 1 
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ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ত্রয়োহিৎখশতিতম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাছুরের দম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের প্রীযুত অনরবিল প্রুমীডেন্ট সাহেব হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৮ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্্রীযৃত 
গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এ নস্মুতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপ্পণ 
হইয়াছে! 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 


হয়। 


শহর কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন । 


যেহেতুক কোম্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য স্থানে ভূমির রাজস্ব 
যেরপে নির্ণয় আছে এৰ সরাসরীরপে আদায় হইতেছে কলিকাতার মধ্যে 
কোক্নানি বাহাদুরের পাওনা ভূমির রাজস্ব সেইরপে নির্ণয় ও লরাসরীমতে আদার 
করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


শহর কলিকাতার মধ্যে যেসকল করের যোগ্য ভূমি কোন্সানি বাহাদুরের 
সম্মত্তি নহে অথচ তাহার করের নিরিখ নিশ্চিত নাই অথবা যে সকল ভূমির উপর 
ইহার পুনে কর ছিল ন) লেই সকল ভূমির উপর কাট প্রতি তিন আনা নিরিখে 
কর বলান যাইবেক ইতি ? 


২ ধারা । 


কলিকাতার মধ্যে ষে সকল লাখেরাজ ভূমির বাইট বৎ্সরআবধি অনবরত 
নিষ্করকূপে দখল হইয়া! আসিতেছে তাহার লনদ সিদ্ধ হইবেক। এব” কলিকাতার 
মধ্যে ব্রিটনীয় গবর্ণমেণ্টের শেষ না হওয়া দানপত্রক্রমে যে কোন লাখেরাজ ভূমির 
দখল হইতেছে বা উত্তর কালে হয় তাহাছাড়া অন্য সকল লাখেরাজ ভূমির নদ 
অলিদ্ধ বোধ হইবেক লা ইতি। 


৩ধারা। 


হদি কলিকাতার মধ্যে কোন ভূমির সালিক অথবা কোম্পানি বাহাদুরের 
স্থানে প্রাপ্ত পাউীক্রমে কলিকাতার মধ্যে ভূমির দর্ধীলকার কোন ব্যক্তি কালেকটর' 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ভ্রয়োবিৎশতিতম আইন! 


লাহেবের লিখিত দাওয়া হইলে সেই ভূমির উপর ফে কর ধার্ধ্য, আছে অথবা 
পাউটাক্রমে তাহার যে খাজান। দেয় তাহা দিতে অস্বীকার অথ্থবা ক্রটি করে তবে 
কালেকৃটর লাহেব সেই ভূমির মালিক বা পাউটাদারের দুব্য অথবা সম্পত্তি যেখানে 
পাওয়া যায় তাহ] ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা সেই টাকা আদায় করিতে পারেন 
অথবা সেই ভূমির রাইয়ত কি দখীলকারের উপর লিখিত দাওয়া করণের পার যদি 
সেই' ব্যক্তি এইরূপে আইনমতে যে টাঁকার দাওয়া হয় তাহা দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার 
করে তবে ১৮৪৭ লালের ৭ আইনের দ্বারা শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে 
ক্রোকের বিষয়ি যে বিধান নিদ্দিষট আছে সেই বিধানানুলারে মেই ভূমির উপর যে 
কোন দুব্য এব লম্নত্তি পাওয়। যায় তাহাঞ্ক্রোক ও নীলামের দ্বারা এ টাকা 
আদায় করিতে পারেন! এব” এইমত কোন ক্রোক ও নীলামের নিমিত্তে উক্ত 
আইনের লিখিত অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিস্যনর সাহেবের যে 
সকল ক্ষমত। থাকে কালেক্টর সাঁহেবেরে। সেই সকল ক্ষমতা থাকিবেক এহ** উক্ত 
আইনের নির্দিটমতে উক্ত আদালতের বেইলিফ ও যাচনদশার এব, প্রুধান ক্লাকেরি 
কর্ম নির্বাহ করিতে কালেক্টর সাহেব আপনার কোন আমলারদিগকে নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন এব উক্ত কমিস্যনরেরদের ও তাহারদের আদালতের বিষয়ে উক্ত 
আইনের সকল বিধান এই আইন জারী করণের কার্য্য. উক্ত কালেক্টর সাহেবের 
ও ডাহার সিরিশ্তার বিষয়ে শখ্বাটে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি ॥ 


৪ ধারা । 


যে র্লাইয়ত কিন্থা দণ্খীলকার ব্যক্তি আপনার ভূমির কর একেবারে কোম্নানি 
বাহাদুরকে না দেয় সেই রাইয়ত বা দণ্মীলকার যদি সেই করের টাকা দেয় অথব] 
তাহার লম্নত্তি যদি ক্রোক ও নীলাম হয তবে মেই ব্যক্তি আপনার ভুম্যাদির 
মালিককে তৎ্পরে যে খাঁজান। দিতে হয় সেই খাজানাহইতে এ করের টাকা বৰ 
সম্মত্বির মূল্য বাদ দিতে পারে ইতি ॥ 


৫ ধারা । 


ভূমির কর বা খাজানার বিষয়ে কোম্সানি বাহাদুরের যে দাওয়। থাকে তাহা। 
সেই ভূমির উপর অন্যং সকল দাওয়াঅপেক্ষা অগুগণ্য হইবেক অথবা সেই ভূমিতে 
ক্রোকহওয়! লম্নত্বির উপর আর যে কোন দাওয়া হইতে পারে তদপেক্ষা কোক্নানি 
বাহাদুরের দাওয়া! অগ্ুগণ্য হইবেক ইতি! 


৬ ধারা। 


দি বাকি খাজানার জন্যে কালেকৃট'র সাহেবের দাওয়া স্বীকার না! করা যায় 
তবে দাবীর টাকা কালেকটর সাহেবের নিকটে আমানত না হইলে ক্রোক ও 
নীলামের কার্ধয স্থগিত হইবেক না ইতি । 


ইজয়েজী ১৮৫০ সাল ২৩ ভ্রয়োৰিশতিতম আইন! ৩ 


ধারা] 
কলিকাতা শহরের মধ্যে যে বাকী রাজন্ব অধব। কর এই আইন জারী হওনের 
পর কোম্লানি বাহাদুরের পাওন। হয় তাহা ফে সময়ে দেয় হয় তাহার পর হয় 
বৎসরের মধ্যে অথব। সে ব্যক্তির দ্বারা তাহা দেয় হয় সেই বাক্কি কিন্া তাহার 
মোগার তদ্িষয়ে লিখিত স্বীকারপত্র দিলে তাহার তারিখের পর ছয় বৎসরের 
মধ্যে আদায় হইতে পারে এব তাহার পরে আদায় হইতে পারে না ইতি | 


৮ ধার।। 


যখন এহ আইনক্রমে কোন ভুমি লাখেরাজরূপে অথবা নিষ্করমতে দখল 
করণের দাওয়া হয় তখন কালেক্টর সাহেব সে দাওয়ার বিষয়ের তদারক করিবেন 
এব দাওয়াদার যে সকল সাক্ষ্য প্রস্তাব করে অথবা যেং প্রমাণ সরকারী রোয়- 
দাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা লইবেন এব” সেই মোকদ্দমায় আপনার কার্ষে;র 
ও নিষ্পত্তির রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যন্র সাহেবের বিবেচনার জন্যে তথায় 
পাঠাইবেন। যদি কমিসানর সাহেব মেই দাওয়। মাতবর বোধ করেন তবে তিনি 
তদনুসারে হুকুম করিবেন এব তাহার সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। যদিএ দাওযার 
মাতবরীর বিষয়ে তাহার জদ্বোধ না হয় তবে কালেকুটর সাহেবকে সেই ভূমির উপর 
কর বসাইতে হুকুম দিবেন এব দাওয়াদার তৎ্পরে পশ্চাৎ লিশিতমতে দেওয়াশী 
আদালতে কালেক্টর সাহেবের এ দাওয়ার বিষয়ে নালিশ করিতে পারে ইতি । 


» ধারা । 


যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর নাহেবের কি ভাহার তাবে কোন আমলার কর্তব্য 
কার্য করণের 'সময়ে তাহার প্ুতিবন্ধকতা করে অথব। তাহাকে উত্ত্যক্ত করে তবে 
শহর কলিকাতার মাজিষ্টেট সাহেবের লম্মুথে তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে লেই 
ব্যক্তি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার 4ফাগ্া হইবেক। এব সেই টাকা! 
না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি ছয় মানের অনধিক কালপধ্যন্ত সাধারণ জেলখানায় 
কয়েদের যোগ্য হইবেক অথব] ছয় মালের পুর্রে টাকা দেওয়। গেলে সেই ব্যক্তি 
খালান হইৰেক ইতি । 


৯০ ধারা? 


কালেকটর সাহেবের খোলা কাছারীতে অথ্বণ দৃস্তরখানায় যদি তাহার 
সম্ুখ্থে কোন অবজ্ঞা হয় তবে তিনি তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরমোন! 
করিতে পারেন এব”, সেই টাক না দেওয়া গেলে এক মাসের অনধিক কালপর্য্যন্ত 
অপরাধিকে সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন | কিন্ত এইমত জরীমানার 
অথবা কয়েদের প্ুত্যেক হুকুমের উপর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে 
পারে এইস স্তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি । 


৪ ই্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩ ভ্রয়োবিদপতিতম আইল ॥ 


১১ ধারা! 
এই আইনানুলারে কার্য করণেতে কালেক্টর সাহেব রীতিমত উপরিস্থ 
রাজস্বের কর্মকারকেরদের কর্তৃত্বাধীনে কার্য করিবেন ইতি। 


১২ ধারা? 


কলিকাতাস্থ ভূমির হ্উপর কোক্সানি বাহাদুরকে যে ভূমির কর দেয় হয় তাহ! 
তৃত্তীয় জর্জের ২১ ব্রীয় আকুট পার্লিমেণ্টের ৭০ অধ্যায়ের অর্থের মধ্যে « রাজস্ব” 
জ্ঞান করা যাইবেক অতএৰ এঁ ভূমির করের বিষয়ে কি সেই কর্‌ ধার্ধ্য বা আদায 
করণে ফে সকল হুকুম বা কার্ধ্য হয় তাহার হিষয়ে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিরম 
রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম কোর্টের কোন দেওয়ানী এলাকা 
নাহ ইতি। 


১৩ ধারা । 


এই আইনের ছলে রাঁজস্বের কোন আমলার করা কোন অতিক্রমের অথবা! 
ক্ষতির বিষয়ে কিম্বা এই আইনক্রমে রাজস্বের আমল! যে কোন জিনিস লয় অথব। 
তাহাকে যে কোন টাকা দেওয়া যায় তাহার কোন দাওয়ার বিষয়ে অব! এই 
আইনক্রমে কো্নানি বাহাদুরের পক্ষে কোন কর বা রাজস্কের দাওয়ার বিষয়ে যে 
সকল নালিশ হয় তাহা চব্রিশপরগনার নদর স্থানে নিযুক্ত কোনক্সানি বাহাদুরের 
দেওযানী আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এব নালিশের যে কারণের লম্নর্কে 
এ নালিশ হয় তাহা শহর কলিকাতার সীমার মধ্যে উ্থিত হইলে অথবা আলাগী 
সেই সীমার মধ্যে বাল করিলেও এ মোকদ্দমার সেই দেওয়ানী আদালতে বিচার 
হইবেক | ' এব এইরূপ প্রত্যেক নালিশের কীরণ হওনের পর ছয়' মাসের মধ্যে 
তাহা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার পরে করিতে হইবেক নী ইতি । 


ঙ্ 
১৪ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে “কালেকৃটর” সাহেব ও “ কমিস্যনর্” লাহোর এই দুই 
কথাতে যে কোন সাহেব আইনমতে কালেকৃুটরের ও কমিস্যনরের ক্ষমতানুসারে 
কার্ধয করিতে নিযুক্ত হন তাহাকে বুক্াইবেক ইতি। 


সমান্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল হ৫ পঞ্চবি্শতিতম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবরুনর্‌ জেনরূল বাহাদুরের সদ্মতিক্রম 
ভারতবর্ষের কৌদ্দেলের দ্রীযুত অনরবিল প্রলীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঞ্গরেগী 
১৮৫০ সালের ১৪ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযূত 
গবরূনর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে | 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লৌককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুলারে যে ভ্মির নীলাম সম্পূর্ণ 
না ছয় ভাহীতে বায়না টাক) সরকারে জব্দ করণের আইন 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের চিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারাতে এন, 
১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম হইয়াছিল ঘে ডিক্রী জারীক্রমে কিন্বা 
বাকী রাজস্বের নিমিতে ভূমির মীলামে কাষনার টাক জব্দ হইলে খরীদের টাকা লই। 
ষাহা করা যায এ বায়নার টাকা লইয়] তাহা করা যাইবেক এব*, পান্তনিদারেরা ও 
যেং খাতকের গ্রুতিকলে ডিক্রী হইয়াছে তাহার! এ ধারাক্রমে প্রুনর্চনার কার্ধ্য করে । 
অতএব নীচের লিখিতমতে হকুম হইল । 


১ ধারা। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ও ১৮৪৬ সালের 
৪ আইনের ৫ ও ৯ ধারার যেং ভাগে হুকুম আছে খে উক্ত আইনানুসারে ভূমির 
বা তৎ্সম্নকাঁয়ি লাভের নীলামেতে যে বায়নার টাকা দেওয়া যায় তাহা জব্দ হলে 
নীলামের উৎপন্ন টাকার ন্যায় জ্ঞান হইবেক অথবা খরীদের টাকা লইনা বাহ? 


করা যায় এ বায়নার টাকা লইয়া তাহা কর যাইবেক সেইং ভাগ রদ হইল 
ইতি! 


২ ধারা। 
এই প্রকার জঞ্জহওয়? বাষনার টাকা নীলামের খরচার জন্যে ব্যয় হইঈবেক 
এব, অর্ধশিষ্ট টাকা সরকারে জব্দ হইবৰেক ইতি! 


লমান্তিঃ । 
এফ ছে হালিডে! 
ভারতবষের গবরর্মেন্টের লেক্রেটারী। 
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ইজরেজী ১৮৫০ মাল হ৬ যষ্ঠবিশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেন্ট লাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইজরেজী 
১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । ভ্রীযুত 
গবরূনর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয1 কৌন্সেলের বহীতে অপ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সব্র্ধ মাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 


হয়। 


শহরের উত্তমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন । 


যেহেতুক কলিকাতা শহর্ছাঁড়া ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন লোকেরদের 
গমনাগমনের অথবা নিবাসের কোন স্থান বাসি ব্যক্তিরা সাধারণ স্বাস্থ্য ও উপকার 
সম্নর্কায় কাধ্যের জন্যে পূর্র্বাপেক্ষা উত্তম নিম করিতে পারেন এঈ নিমিত্তে ১৮৪২ 
সালের ১০ অাইন জারী হইয়াছিল। কিন্তু এ আইন সেই অভিপ্রাযের জন্যে 
ফলবান হয় নাই এব” তাহার বিধান স*শোধন করা এব” কোম্নানি বাহাদুরের 
শাসিত অন্যান্য রাজধানীর অধীন নগরনিবাসিরদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া 
বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল ! 


» ধারা। 
১৮৪২ মালের ১০ আইন রদ হইল ইতি। 


২ ধারা । 


যদি কোন্লানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানী বা কোন 
স্থানের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব অথ্ব" প্রীযূত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথব1 
প্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট গবরূনর্‌ সাহেবের এইমত বোধ হয় যে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও 
বোস্থাই শহ্রছাঁড়া কোন শহর বা শহরতলী নিবাসিরা কোন সরকারী রাস্তা বা 
প্‌ বা! নরদস! কি পুস্করিণী করণ কি মেরামৎ করণ কিন্থা পরিস্কার করণ কি তাহাতে 
আলো দেওন অথ্বব] তাহাতে চৌকী দেওনের নিমিতে বা সকলের আপকারক বিষয় 
নিবারণের নিমিত্তে কিন্থা অন্য কোন প্রক্কারে এ শহর বা শহরতলীর উত্তমতা 


২. ইকরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ ষষ্ঠবিশতিতম আইন । 


করণার্থে পুর্বাপেক্ষা ভাল উপাব করিতে চাহেন তবে এ শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহের 
অথবা শ্ত্রীয়ুত গধর্নর্ লাহেব হঞজুর কৌদ্দেলে কিনা প্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট গবরুনর্‌ 
লাহেৰ এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাইতে হুকুম করিতে 
পারেন ঈতি। 


৩ ধারা! 


যখন কোন শহর বা! শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাওণের নিমিত্তে 
গৰর্ণমেন্টেুর নিকটে কোন দরখাস্ত করা যায় তখন এ রাজধানীর বা এ স্থানের 
গীবর্মেন্ট গেজেটে এব এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে তাহর এত্েলা দেওয়া 
যাইবেক এব” এ এত্বেলার মাধ্য এ দরশ্বাস্তের অভিপ্যার লেখী যাইবেক এব» এ 
শহর বা শহরতলী নিবাসি যে সকল ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রায় বা তাহার কোন এক 
অভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন চলন করাওণ বা না করাওণেব বিষয়ে আপনারদের 
মত জানাইতে চাহেন তীহারদিগকে তাহা জানাইতে উপযুক্ত ময় দেওয়। 
যাইবেক ইতি! 


৪ ধারা। 


এ শরীয়ত গবর্নর্‌ লাহের বা] শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেৰ হজুর কৌল্সেলে কিন্বা 
প্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর্‌ সাহেৰ এ প্রুকার সকল এস্হার উপযুক্তমতে বিবেচনা 
করিবেন এবং তাহ1 লইবার জন্যে যে মিয়াদ নিদিষ্ট হয় নেই মিয়াদ অতীত হইলে 
এইমত এক চূড়ান্ত হুকুম দিবেন যে এ আইনের সকল অভিপ্রায় অথব! তাহার মধ্যের 
এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ের জন্যে এ দরখাস্ত এ স্থাননিবাসি ব্যক্ষিরদের ইচ্ছার 
অনুযায়ি বা বিপরীত বোধ হয় এব ্রীযুতের এ চূড়ান্ত হুকুম গবর্ণমেন্ট গেজেটে 
প্রকাশ করা যাইবেক এব, এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে ঘোষণ1 করা যাইবেক | 
এব”, যদি নেই সমস্ত অভিপ্রায়ের বা] তাহার কোন ভাগের ব্ষয়ে এ স্বাননিবাসি 
লোকেরদের ইচ্ছ1 আছে বোধ হয় তবে এই আইন তদবধি এ শহর ব। শহরতলীর 
মধ্যে সেই হুকুমে যেং অভিপ্রায় লেখা আছে কেবল সেইং অভিপ্রায়ের জন্যে চলন 
হইবেক ইতি । 


৫ ধারা । 


খন এইরপে কোন হুকুম পুর্ব্েক্তমতে করা যায় এব”, ঘোষণা হয় তখন 
এ হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জনে) এই আইন উক্ত শহর বা শহরতলীর 
মধ্যে চলন হইবেক | এব” এঁ হুকুম করণ এব" ঘোষণা করণ কার্ষ্যর দ্বারা এই 
চূড়ান্ত প্রমাণ হইবেক ঘে এই আইনের নান! নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে এব, এ 
হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে সেই 
সময়অবধি চলন হইয়াছে ইতি। 


ইক্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৬ যষ্ঠবিঞ্শতিতম আইন । ৩ 


৬ ধারা । 

যখন এই আহন কোন শহ্‌্র 'বা! শহরতলীর মধ্যে চলন হয় তখন শ্রীযুত 
গবরুনরু সাহেব বা শ্রীযৃত গবরুনর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অধ্রবা শ্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট 
গবর্নর সাহেব এই আইনের কার্ধ্যনির্কাহের জন্যে মাজিক্ট্রেট াছেবকে এবস) এ 
শ্রীযুতের বিবেচনায় এ শহরনিবাসি যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে 
.কমিস্যনরস্বরপ নিযুক্ত করিবেন এব ফে অভিপ্রায়ের জন্যে তাহারা নিযুক্ত 
হন সেই অডিস্রায় সফলরূপে সিদ্ধ করণার্থে বিধি প্রস্তত করিতে ভাহারদিগকে 
ক্ষমতা দিবেন । এব”, এ বিধিতে শ্রীযুত গবর্নরু সাহেৰ অথবা! ভ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেব হজুর কৌন্সেলে কি শ্রীযুত পেপ্টেনেন্ট গবরূনর্‌ সাহেব সম্মত হইলে 
যাবৎ পশ্চাৎ লিখ্িতমতে তাহা। মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ এই আইনের 
অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রুবল হইত সেইরূপে এ শহর বা শহর্তলীব্র মধ্যে প্রবল 
হইবেক।| এব” উক্ত শ্রীযৃত গবর্নর্‌ লাহেব বা শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর 
কৌন্সেলে অথ্ব+ শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরুনর্‌ লাহেৰ ক্মিস্যনরেরদের মধ্যের 
কোন ব্যক্তিকে তগীর করিতে এব” অন্য ব্যক্তিরদিগকে ত্টাহারদের পরিবর্থে 
নিযুক্ত করিতে পারেন এবপ্, কমিন্যনরেরদের কোন পদ শুন্য হইলে তিনি 
যেপ্রুকার উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিতে 
পারেন ইতি। 


৭ ধারা। 


যে বিধি প্রস্তুত করণের ভার এ কমিস্যনরেরদের প্রুতি অর্পণ হইল তাহার 
সধ্যে অন্যান বিষয় ব্যতিরেকে এই বিষয়ের নিয়ম তাহারা করিবেন বিশেষতঃ 

১1 এ' কমিস্যনরেরা আপনারদের আবশ্যক নকল আমলা ও চাকরদিগকে 
নিযুক্ত ও শানন করিবেন ও তাহারদিগকে যে২ মাহিয়ানা দেওয়) যাইবেক তাহা। 
নিরূপণ করিবেন | 

২) এই আইনের অভিপ্রীয়ের জন্যে যেং টাকার আবশ্যক হয় সেইং 
টাকা ঘরের উপর টাক্র বলাওনের অথ্বা শহরের মাসুল নিদ্ধার্ধ্য করণের কিন্থা 
প্ুকারান্তরের দ্বারা আদায় করণার্থে এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে যে ব্যক্তি বাযে 
সম্পত্তির উপর টাক বসাইতে হইবেক তাহা এ কমিস্যনরেরা নির্ণযধ করিবেন এবং যে 
টাক বসাইতে হইবেক তাহার লপ্খ্যা কিম্বা হার এব” তাহ! আদায় ও উসুল 
করণের রীতি ও তাহা আদায় হইলে নিক্সিত্বে রাখণ ও উপযুক্তমতে ব্যয় করণের 
নিয়স করিবেন 1 

৩। হে প্রকারে চলিত বিধি প্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব কি শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
লাহেব হজুর কৌন্দেলে অথবা প্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরূনর্ সাহেবের লম্মতিক্রমে 
সময়েহ সশোধিত অথবা রদ হইবেক এব” নুতন বিধি করা যাইবেক তাহা? এ 
কমিস্যনরেরা নিরূপণ করিবেন । 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ য্ব্*শতিতম আইন! 


৪1 শহর অথবা শহরতলীর মধ্যে অপকার্ক বিষয় নির্ণয় ও নিবারণ 
+্ক্রণের নিয়ম করিবেন | 

৫1 কমিস্যনক্রেরা যে কোন বিধি করেন তাহা উল্লঙুন হইলে পঞ্চাশ টাকার 
অনধিক ওযাক্জিবী জরীসানা নির্দিষ্ট করিতে পারেন কিম্বা অপকারক বিষয় নিবুত্ 
না হইলে মে প্রুত্যেক দিবস এ অপকারক বিষ্ষ থাকে তজ্জন্যে পাচং টাকার 
অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি! 


৮ ধারা । 


যে কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে নিযুক্ত হন ভাহারদের এই আইনের অভিপ্রায়ের 
জন্যে নকল আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে এব, পৃর্বেক্তমতে আদায়হওয়!টাক্র আবশ্যক 
কার্যে এব আপনারদের আমল! ও চাকরেরদের মাহিযানা দেওনেতে এস উক্ত 
শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন জারী করণার্থে অন্য ষেং খরচ পড়ে 
তাহাতে ব্যয় করিতে সম্পুর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক ইতি | 


৯ ধারা । 


এ শহর বা শহরতলী নিবাসি ব্যক্তিরদের পক্ষে এ কামস্যনরেরা যে কোন 
বন্দোবস্ত করেন তাহার বিষষে কোন এক কমিন্যনর স্বযণ্জ দাষী হইবেন না। কিন্তু 
যে টাকা আদায় হয তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ করণের বিষবে যে কামস্যনর জানিয়া 
শুনিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন বা যে কমিস্যনরের জ্ঞাতসারে তাহা হইল অথব] 
যে কমিস্যনরের ভারি শৈথিল্যপ্রযুক্ত টাক! সেইরূপে অপব্যয় হইল সেই কমিস্যনর 
সেই বিষয়ে দায়ী হইবেন এব উহার স্বানে পাওনা টাকার ন]ায সেই টাকার 
বিষয়ে এব কোম্সীনি বাহাদুরের পক্ষে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে ইতি। 


৯০ ধারা । 


জরীমানা আদায় করণার্থে ১৮৩৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমতা নির্দিষ্ট আছে 
তাহা এই আইনানুসারে সকল বাকা টার এব জরীমানা আদায়ের জন্যে আমলে 
আসিবেক । এব” কমিস্যনরেরা অথবা এই আইনানুসারে নির্দিষ্ট, বাকী টাক্ 
আদায় করণের নিমিত্তে তাহারদের যে আমলা নিযুক্ত হয় সেইং আমলার মধ্যে 
কোন এক ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে এ মাজিষ্ট্রেট সাহেব 
তন্সিমিত্তে এ ১৮৩৯ মালের ২ আইনের ক্গমতানুসারে কাধ্য করিবেন ইতি | 


১১ ধারা । 
এই আইনানুসারে সম্পত্তির উপর করা কোন টাক্ রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে 


বলিযা অসিদ্ধ হুইবেক না এব” কোন সম্নত্তির উপর সেইরূপ টাক্রু বসাওনেতে কি 
সেইরূপ টাক্ক বসাওনের অভিপ্রায় সম্নত্তির মূল্য নির্ণয় করণেতে হে সম্পত্তির টাক্ 


ই্সরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ যষ্ঠবিৎশভিতম আইন! ৫ 


ৰা মূল্য নির্ণয় হয় যদি তাহা এইরূপে বর্ণন1 করা যায় যে সাধারণ লোকে তাহা। 
চিনিতে পারে তবে তাহা! প্রচুর হইবেক। এব সেই সম্মতির মালিক অথবা 
দখীলকারের নাম লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি। 


১২ ধারা । 


যে কোন বাটী বা এমারৎ কি ভূমির উপর এই আইনানুদারে টাক বসান 
সায় সেই বাচী বা এমারছ কি ভূমিতে যে সকল অস্বাবর লম্নত্তি পাওয়া যায় তাছা। 
এই আইনানুসারে সেই বা়ী বা এমারৎ বা ভূমির উপর বলান টারের বাকী 
আদায়ের জন্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে 
ইতি! 


১৩ ধারা? 


এই আইন জারী করণেতে যে সকল কসিস্যনর নিযুক্ত হন তাহারা পুর্ব 
ব্সরে যে সকল কর্মনিব্রাহ করিয়াছেন এব" যে সকল টাকা পাইযাছেন ও ব্যয় 
করিযাছেন তাহার এক হিসাব প্রুতিবৎসরের আপ্সিল মানের শেষ দিবলে ৰা তাহার 
পুনে প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ বা শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ হজুর 
কৌম্সেলে অথব! শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরূনর্ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। এব”, 
যে পাঠ এব” যে বৌচর অর্থাৎ নিদর্শনপত্র শ্রীযুত গবরূনরু লাহেব ব] শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে কিনা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্‌ সাহেব সময়াক্রমে 
হুকুম করেন নেই পাঠানুনারে সেই রিপোর্ট হইবেক এব তাহার সঙ্গে সেইং 
নিদর্শনপত্র পাঠান যাইবেক ইতি । 


১৪ ধারা । 


প্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব কিস শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব হৃজুর কৌম্সেলে অথবা 
প্ীযুত লেপ্টেনেন্ট গবরুনর্‌ লাহেৰ কোন সময়ে কোন শহরে বা শহাসলীর মধ্যে 
এই আইনের কাধ্য স্কৃগিত করিতে পারেন এব”. এই আইন জারী করণেছে 
কমিস্যনরেরদের অথবা কাহারদের মধ্যে কোন এক জনের কি তাহারদের আমলার 
ব্যবহারের বিষয়ের তদারক করিতে এব রিপোর্ট করিতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে 
নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি । 


সমান্তিঃ 1 
এফ জে হালিডে। 
ভারতব্ের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ আফ্টাবি”শভিতম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌল্সেলের প্রীযৃত অনরবিল প্রসীডেন্ট মাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২৯ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীয়ূত 
গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এ লম্মৃতিপাত্র পাঠ হইয়। কৌদ্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব নাধারণ লোককে জাঁনাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 


হয়। 
বাণিজ্য জাহাজের খালাপীরদের প্রবৃত্তি জম্মাওনের আইন । 


বাণিজয জাহাজের থালাপীরদিগকে প্রবৃত্তি দেওন এব রক্ষণ! করণার্থে নীচের 
লিখিতমতে হকুম হইল। 


৯ ধারা। 


বিউনীয় জাহাজের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে সময়ক্রমে পালিমেণ্টের যে 
কোন আইন অথবা] ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্সেলের 
যে কোন আইন চলন থাকে তাহার অনুসারে ব্রিটমীয় জাহাজ বলিয়া! যে কোন 
জাহাজ রেজিষ্টরী হইয়াছে এব” কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে 
বন্দরে ১৮৫০ সালের ২৭ আইনানুলারে খ্ীলাসীরদের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন কি 
হইবেন এমত কোন বন্দরহইতে রফু হয় সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যাব উক্ত দেশের 
মধো কোন বন্দরে যে সকল খালাসীকে জাহাজে লন তাহারদের সঙ্গে নীচের লিখিত 
বিধানসতে বন্দোবস্ত না করেন তাব্ আগামি ১৮৫০ সালের ১ আগষ্ট তারিখের 
পর কোন দিনে এ অধ্যঙ্ সমুদ্ূপথে জাহাজ লইয়া যাইবেন না] এ বন্দোবস্তের 
মধ্যে এই২ বিষয় নির্দিষ্ট থাকিবেক যে প্ুত্যেক খালাসী যেং মাহিয়ানা পাইবেক 
এবস যত ও ফেপ্সুকার আহারাদি পাইবেক এব যে পদে নিযুক্ত হইবেক অপ্বা 
খাটিবেক এবস্ এ জাহাজ যে স্থানে গমন করিবেক অথবা যে মিয়াদপর্যযস্ত এ ব্যক্তির 
খাঁটিতে হইবেক | কিন্তু ৩০০ টনের অনধিক বোকাইধারি যে২ দেশীয় জাহাজ 
কেবল সমুদ্রের তারস্থ দেশে গমনাগমন করিতে নিযুক্ত হয় লেই জাহাজের প্রতি 
এই বিধান খাটে না ইতি | 


এ 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবি"শতিতম আইন | 


২ ধারা । 

এই আইনের শেষের লিখিত 4& চিদ্িত তফসীলে যে পাঠ নির্দিষ্ট আছে 
অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য 
যে পাঠে সম্মত হন লেই পাঠানুলারে এমত প্ুত্যেক বন্দোবস্তপত্র লেখা যাইবেক। 
তাহাতে উপযুক্তমত তারিখ থাকিবেক এবৎ শীলাদীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবের 
অথবণ তাহার দ্বারা তন্নিমিত্তে নিযুক্ত অন্য সাহেবের সাক্ষাতে এ জাহাজের অধ্যক্ষ 
তাহাতে সহী করিবেন এব উক্ত দেশের কোন বন্দরে মে সকল খালামীকে জাহাজে 
লওয় যায় তাহারদের প্রত্যেক শ্রেণীর খালানীরদের অধ্বিকা্খশ লোক অন্য সকল 
খালাপীর নিমিত্তে তাহাতে দন্তখ্ করিবেক। এব* যে প্রত্যেক খালাপী তাহাতে 
সহ করিবেক সে ব্যক্তি যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় এ রেজিস্ট্রার সাহেৰ এ বন্দোবস্ত 
তাহাকে শুনাইবেন ও বুব্াইবেন এব” বদি এ খালাসী তাহাতে সম্মত হম তবে 
তাহাকে তাহাতে আপন্ধর সহী ব। ঢের! দিতে ুকুম করিবেন এব” তাহাতে আপনি 
দন্তথৎ্ করিবেন এব এ বন্দোবস্তপত্রের এক নকল পৃর্দমতে লিখিত ও দস্তখৎ্ 
হইলে তাহা আপনার দন্কুরের ধরায়দাদে রাখিবেন। এইমত জাহাজে আপ্রেণ্টিসভিন্ন 
যে প্রত্যেক খালাসী নিযুক্ত হয় সেই খালানী আপনি এ বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ ঝঁরিলে 
যেরূপ হইত নেইউরূপে আপনার মাহিয়ানার সঞ্পখ্যানুলারে এ বদ্দোবস্তপত্রের দ্বার? 
উপকার পাইতে পারিবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


এমত বন্দোৰস্তপত্রের যে প্রত্যেক নকল রেজিষ্ট্রার সাহেব যথার্থ নকল হওনের 
বিষয়ের পর্টিফিকট দেন তাহা এ খালাসীর পক্ষে প্রত্যেক গতিকে এঁ বন্দোবস্তপত্রের 
মর্মের বিষয়ে সাঞ্্ত্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক এব". কোন গতিকে কোন খালাসীকে এ 
বন্দেবস্তপাত্র অথবা পুর্োক্তমত প্রস্ততহওষা ভাহার নকল দেখাইতে কি তাহা? 
দাখিল করণের এত্বেলা দিতে হুকুম করা যাইতে পারিবেক না। কিন্ত যদি এ 
বন্দোবস্তপত্র দাখিল ন। হয় এব সাব্যস্ত করা ন! যায় তবে এ শ্ালাপী এ বন্দোবস্তের 
মম্ম অথবা তাহার অভিপ্রায়ের প্রমাণ দিতে পারিবেক অথব! বিষয়বিশেষে অন্য 
কোন লাক্ষ্যের দ্বারা আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করিতে পারিবেক ইতি 1 


৪ ধারা । 


এই আইনানুমারে যে ালাপী কোন জাহাজে নিযুক্ত হয় এমত কোন খালাসীর 
'করা! কোন বন্দৌবন্তক্রমে জাহাজের উপর তাহার যে দাওয়া থাকে তাহা লোপ হইবেক 
না অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্কানে আপনার মাহিয়ান। পাইধার যে দাওয়া 
থাকে তাহা কোন বন্দোবস্তের দ্বার লোপ হইবেক না। এব, এই আইনের বিরুদ্ধ কি 
তাহার অনৈক্য কোন বন্দোবস্তের দ্বারা কোন খালালী বদ্ধ হইতে পারে না? এবছ 
যে জাহাজ পরে নষ্ট হয় সেই জাহাজের ভাড়ার সম্পর্কে খালালীর হে মাহিয়ানার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিশতিতস আইন । ৩ 


অধিকার কি! দাওয়] থাকে কিন্া জাহাঁজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বিষয়ে কিজাহাজ 
রক্ষা করণের উদ্যোগের বিষযে পারিতোষিকের যে কোন স্বত্ব বা দওয়া থাকে অথবা 
ভিক্রী কি ফয়সল! বা প্রকারান্তরে জাহাজ রক্ষা করণের পুরস্কারের বা জাহাজ রুক্ষ? 
করণের উদ্যোগের পারিতোষিকের যে অণ্শের স্বত্ব ও দাওয়া থাকে তাহা ত্যাগ 
কারতে যদি কোন খালানী কোন নিয়ম ব] চুক্তি কিন্থা বন্দোবস্তের দ্বারা অনুমতি কি 
অঙ্গীকার করে তবে নিষমপ্রভৃতির দ্বারা এ খালানী বদ্ধ থাকিবেক না ইতি | 


৫ ধার। 


এই আইনক্রমে যে খালাপী কোন জাহাজে কর্ম করিতে বন্দোবস্ত করে সেই 
খালাসীর মাহিয়ান! কালেও্ডর মাসক্রমে গণ্য হইবেক ইতি। 


৬ ধারা । 


এই আইনের বিধানের অনুলারে কর্মকারি কোন খালালী ঘদি এই আইনের 
শেষের লিখিত 1) চিদ্িত তফসীলের নিন্দিউ পাঠানুনারে অথবা! লময়ক্রমে 
ভারতবুষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল কাহাদূর হজর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠ মঞ্জুর 
করেন তদনুসারে এক লিপ্সির দ্বারা উল্ক রেজিউ্ট্রার সাহেবকে এই ক্ষমতা দের যে 
আমার অনুপস্থিত থাকনসমযঘে আমার পরিবারের প্রতিপালনার্ধে যে কালের 
নিমিষ্তে আমি আগাম সাহিযানা পাই নাই এসত কালের নিমিত্তে আসার মাহিয়ানার 
তিন ভাগের এক ভাগের অনধিক টাকা উক্ত জাহাজের মালিক অথবা তাহার 
এজেন্টের স্থানে মাসেহ লন্‌ তনে সেই জাহবজের মালিক অথবণ তাহার এজেপ্ট উক্ত 
রেজিষ্ট্রার সাহেৰ দাওয়া করিলে সেই টাকা পৃব্দোক্তমতে ব্যয় হওনার্থে তাহাকে 
দিবেন এবণ এ খালণসী এক্ষণে উক্ত জাহাজে খাঁটিতেছে ইহার কোর্ন প্ুমাণ এ 
রেজিস্ট্রার সাহেবের স্বপনে চাহিবেন না। উক্ত লিপিতে রেজিষ্ট্রার লাহের কি 
তাহার আসিষ্টান্টের এবং খালালী যে জাহাজে খা্টিতে অঙ্গীকার করিযাছে নেই 
জাহাজের মালিকের সহী থাকিবেক এব, যে অভিপ্রাযে এ লিপি দেওয়। গেল তাহা! 
এ লিপির মধ্যে নির্দিষ্ট থাকিবেক উতি। 


৭ ধারা? 


জাহাজের অধ্যক্ষ উক্ত খালানীর মরণ কি পলায়ন কিস্থা তগীর হওনের অপ্থৰা 
উপযুক্ত প্রমাণমতে জাহাজের মারা পড়নের এক সর্টিফিকট যে সময়ে দাখিল করেন 
সেই লময়আবধি এবং তাহার পর এ জাহাজের মালিক কিম্বা! তাহার এজেন্ট অথবা] 
রেজিউটরার সাহেবের দ্বারা সেইরূপ আর কোন টাক দেওয়া যাইবেক না। কিন্ত এ 
খালানী যে ব্যক্তিকে টাকা লইতে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রার সাহেৰ 
হে টাকা নিতান্ত দিয়াছেন তাহা এ খালাশীর মৃত্যু বা পলায়ন অথবা তগীর হওনেতে 
কিন্বা। জাহাজের মারা পড়নেতে ফিরিয়া পাইবার দাওয়। হইতে পারিবেকনা ইতি | 


৪ ইঙ্সরেজী ১৮৫৬ সাল ২৮ অফ্টাবিৎশতিতম আইন। 


৮ ধারা? . 
এইরূপ সকল রূপীদ ও দেওয়া টাকা এক বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এব, এ 
বহীর মধ্যে যে কিছু লেখা যায় তাহা প্রমাণ হওনার্থে রেজিষ্টার লাহেব কি তাহার 
আসিফ্টা্ট তাহাতে লহী করিবেন এব দেই বিষয়ে যে২ ব্যক্তি লিপ্ত থাকে 
তাহারদের তদারক করণার্থে সেই বহী নিয়ত প্রস্তুত থাকিবেক ইতি! 


৯ ধারা! 


যখন রেজিষ্ট্রার সাহেব খাটনের বদ্দোবস্তপত্রে সাক্ষিত্বরপ আপনার নাম 
লেখেন তখন এ নাহেব যেং নিয়মক্রমে খালাণী খাটনের সময়ে আপনহ 
পরিবারেরদিগকে আপনার মাহিয়ানার কতক ভাগ অর্পণ করিতে পারে তাহা এঁ২ 
খলামীকে বুঝায় দিবেন এবস রেলিস্্রার সাহেবের কর্তব্য যে বন্দর হইতে যত 
খালোসী যায তাহারদিগকে বিশেষবূপে জ্ঞাত করেন্‌ যে তাহার] চাহিলে পৃর্রোক্তমতে 
আপনারদের সাহিবানার এক ভাগ অর্পণ করিতে পারে ইতি । 


১০ ধারা। 


এরূপ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিষ্টরীর কোন বদ্দরহইতে গমনের 
পূর্বে কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে তিনি আপ্র্টিসসমেত যত খালাসীকে 
আপন জাহাজে নিযুক্ত করিযাছেন তাহারদের নামের এব” তাহারদের মাহিরানার 
এব” তাহারদের রেজিউরী টিকিটের নম্বরের এক ফর্দে সময়ক্রমে ভারতবর্ষের 
জীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে পাট নিক্িষ্ট করেন তদনুসারে 
লিখিয় এবস, তাহাতে দন্তখৎ্, করিয়া তাহ! রেজিষ্ট্রার সাহেবকে দিবেন । এবপ, 
এ জাহাজের অধ্যক্ষ বদি এ দেশের মধ্যে কৌন শ্বীলীর্দীকে নিযুক্ত না ক্রিয়া থাকেন 
তবে তিনি সেই কথা এক সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিয়। তাহান্তে দন্তখৎ করিবেন এব, 
তাহ রেজিস্ট্রার সাহেবকে দিবেন! এব রেজিষ্ট্রার সাহেব এ ফর্দ অথবা এ 
নর্টিফিকট পাইলে এব” তাহার লত্যতার বিষয়ে তীহার হৃদ্বোধ হইলে তিনি এ 
জাহাক্ষের অধ্যক্ষকে আপনার দস্তথৎ করা এইমত এক নর্টিফিকট দিবেন যে এ 
জাহাজের অধ্যক্ষ রেজিউরী দস্তরের সকল নিয়ম প্ুতিপালন করিয়াছেন; এইমত 
কোন জাহাজের যে অধ্যক্ষ উক্ত প্রকার ফর্ম অথব1 পার্টফিকট দাখিল না করিয়" 
রেক্ষিউরীর বন্দর হইতে প্রস্থান করেন সেই অধ্যক্ষ ছুই শত টাকার অনধিক 
জরীমানার খোগা হইবেন ইতি ! 


৯৯ ধারা] 


রেজিষরীর বন্দরে কোন জাহাজে কোন খ্ালানী এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে 
নিযুক্ত না হয় এ নিমিত্তে এ বন্দরের রেজিষ্ট্রার সাহেৰ স্বয়” কিন্বা তাহার এজেপ্টেরা 
কোন সময়ে শিষরপে এ প্রকার কোন জাহাজে প্রবেশ করিতে পারেন এবপ এ 


ইক্রেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিশতিতম আইন! ৫ 


জাহীজে নিযুক্ত নানা খালাসীরদিগকে গণনা করিতে এব”, জিজ্ঞাসাবাদ করিতে 
পারেন এব এইরূপ কর্ম করণেতে এ রেজিস্ট্রার সাহেবের অথ্ৰ] তাহার এজেপ্টের- 
দিগের যে কেহ প্রুতিবন্ধকতা করে মেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক ইতি । 


১২ ধারা। 


যখন রেজিস্ট্রার মাহেবের ইহা বোধ করিবার কারণ জন্মে যে মুদে গমনশীল 
জাহীঙ্গর অধ্যক্ষ কি মালিক অথ্বা এজেপ্ট এই আইনের কোন বিধান এড়াইয়াছেন 
কি তাহা প্রতিপালন করেন নাই তখন এ রেজিষ্টার সাহেব আপনার দস্তথৎ্করা 
এক লিপির দ্বারা সাষ্টর আটেগ্ডে্ট লাহেবকে বন্দরহউতে এ জাহাজের প্রস্থান 
করণের অনুমতিপত্র দেওয়া স্কৃগিত করিতে পারেন এব০ প্রুত্যেক মাষটর আটেগ্ডেন্ট 
সাহেব এই বিষয়ে রেজিস্ট্রার সাহেবের লিখিত হুকুম প্রতিপালন করিবেন 
ইতি । 


১৩ ধারা | 


এই আইনানুসারের, নিযুক্ত কোন খালাসী যে জাহাজে খাটিতেছে সেই 
জাহাজের অধ্যক্ষ যে বন্দার যাত্রার শেষ হয সেই বন্দরে এ জাহাজের পঁছছনের 
পর অথবা খাটনের মিযাদের পর সাত দিনের মধ্যে এই আইনক্রমে করা বন্দোবস্ভের 
অনুনারে এৎ শ্বালাপীর মেহনতের জন্যে যে মাহিয়ান। বাকী থাকে তাহ] এ 
খালাসীকে দিবেন বা দেওযাইবেন | এবছ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বে টাকা দেওয়া যায় 
তাহার বিষয়ে তাহার স্থানে আলাহিদারূপে কি পাধারণ ফদেদ এক রূপীদ লইবেন 
এব** এ বুলীদে জাহাজের প্ুথম কি দ্বিতীয় গীলিম অথবা বিশ্বীযোগ্য অন্য লাক্ষী 
সহী করিবেন নতুবা] তাহা বিফল ও বাতিল হইবেক ইতি। 


১৪ ধারা । 


যে প্রত্যেক অধ্যক্ষ বা মালিক ১৩ ধারার নির্দিষ্ট সমযের সধ্যে কোন 
খালালীর মাহিয়ানা দিতে ক্রি কি অস্বীকার করেন সব্দ্সুদ্ধ দশ দিনের অনধিক 
কালপর্য্যন্ত তিনি যত দিন উপযুক্ত হেতু বিনা এ মাহিয়ান। দেওনের বিলস্থ করিয়াছেন 
তাহার দিনপ্রতি দুই দিনের মাহিয়ান। জরীমানাস্বরূপ এ খালাসীকে দিবেন এব 
তাহা! সাহিয়ানাস্বরপ আদায় হইবেক ইতি । 


১৫ ধারা। 


হে শ্বালাপীর কোন মাহিয়ানা পাওনা থাকে সেই খালাসী যদি এ মাহিয়ান। 
পাইবার পুর্বে মরে তবে তাহার মরণের পর জাহাজ যে প্রথম রেজিষ্টরী বন্দরে 


পহুছে সেই বন্দরের রেজিস্ট্রার সাহেবের হাতে এ মাহিয়ানা! দেওয়া যাইৰেক এব 
শখ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফীবি"্শতিতম আইন? 


এ রেজিষ্টার সাহেব সেই খালামীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তাহা দিবেন 
এব তাহার এরূপ আইনমত স্থলাভিষিক্ত ন। থাকিলে যে দিবদে রোজ্টার সাহেৰ 
এ টাকা পাঈয়াছিলেন তাহার পর ১ জানুআরি তারিখঅবধি বারো মীল শেষ 
হইলে এ অবশিষ্ট টাকা কোম্নানি বাহাদুরের খাজানাশ্বানায় দাখিল করিবেন। 
কিন্ত তাহার পূর্র্বে অন্যুন দুইবার এ দাওয়া না হওয়। টাক তাহার স্থানে থাকনের 
বিষমে তিনি গেজেটে ইশতিহারের দ্বারা উপযুক্ত এত্বেল! দিবেন ইতি। 


১৬ ধারা । 


জাহাজের ফে অধ্যক্ষের এই অপরাধ মাজিঞ্্রেট সাহেবের নম্মুথে সাব্যস্ত হয় 
মে পৃর্রোক্তমত বন্দরে জাহাজ পঁভ্ছনের পর তিনি দশ দিনের মধ্যে মৃত খালালীর 
পাওনা মাহিয়ান। রেজিঞ্রটার সাহেবকে দিতে ক্রুটি করিয়াছেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ 
যে মাহ্যানা দিতে এইরূপ ক্রটি করিরাছিলেন তাহার তিনপ্তণ জরীমান! দিবেন 
এব» আরো] মান্দিস্ট্েট লাহেৰ ঘেসত উচিত বুঝেন মেইমতে প্রত্যেক ত্রুটির বিষয়ে 
এ অধ্যক্ষের এক শত টীকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি। 


১৭ ধারা । 


১ ধারার লিখিতমতে রূফ্ক ও রেজিষ্টরী হওয়া কোন বাণিজ্য জাহাজ মার? 
ন1! গিয়া কিষ্বা অকক্মণ্যপ্রযুক্ত ত্াক্ত না হইয়া যদি কোষ্নানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের বাহিরে কৌন বন্দরে বিক্রয় হয কি হস্তান্তর কর্‌ যায় অথব। যদি এইমত 
কোন বন্দরে কোন খালাসীর খাটনের মিয়াদ শেষ হয তবে অধ্যক্ষ পুত্যেক 
খালাসীকে কম্মচত হওনের এক সর্টিফিকট ও তাহার রেজিষর টিকিট দিবেন এব 
উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে গমনশীল অন্য কোন জাহাজে তাহার নিমিত্তে 
উপযুক্ত কর্ম যোগাইয়। দিবেন অথবা যে বন্দরে জাহাজে উঠিয়াছিল সেই বন্দরে 
কিন্বা অন্য যে কোন বন্দরের বিষষে বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই বন্দরে তাহার বিনা 
খরচে যাইবার উপায করিম দিবেন! অথবা তাহার ভরণপোষণ ও গমনের 
ভাড়া যজ টাকা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা এ বন্দরের ব্রিটনীয় কননল কিম্বা বৈন 
কনসল সাহেবের হাতে অথবা] এমত কোন কনসল না থাকিলে এ বন্দরনিবাদি সেই 
জাহাজের অসম্নকাঁয় কোন নওদাগরের হাতে অর্পণ করিবেন! এ খালাসীর যে 
সাহিয়ানা পাওনা থাকে তাহার অতিরিক্ত এ টাকা দেওয়1 ফাইবেক ইতি । 


১৮ ধারা! 


যদি সেই অধ্যচ্ষ উক্ত ১৭ ধারার লিখিতমতে আপনার কোন খালালীর 
নিমিত্তে কর্ম্ম ফোগাইয়। দিতে কিবা বন্দরে পহ্ছনের উপায় করিয়া দিতে ক্রেটি কি 
ভস্বীকার করেন তবে সেইরূপ কর্ম করণের খরচ দেওয়া গেলে মে খরচ জাহাজের 
মালিকের দেয় হইবেক! কিন্তু যদি জাহাজের অধ্যঙ্গের কি খালাশীরদের 


ইক্সরেজী ১৮৫০ সাল ৬৮ অফ্টাবিংশতিতম আইন! ৭ 


প্রুবঞ্চনাপ্রযুজ্ঞ জাহাজের বিঘ্বু হয় কিগ্বা জাহাজ মার পড়ে কি অকম্মগ্য হওয়াপ্রযুক্ 
ত্যক্ত হয় তবে জাহাজের মালিকের সেই খরচ দিতে হইবেক না। এব কনসল 
সাহেব অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি এ খরচ দিয়াছেন তাহার নালিশমতে কি যদি 
এ খরচ কোম্নানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোক্সানি 
বাহাদুরের নালিশম্তে এ মালিকের বাব দেওয়া টকা বলিয়া মেবকদ্দমার খরচ 
সমেত মালিকের স্বানে আদায় হইতে পারিবেক এব যদি খ্বালাপী আপনি এ খরচ 
দিয়াছে তবে তাহার পাওনা মাহিয়ানাস্ব্ূপ তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি। 


১৯ ধারা? 


যদি কোন খালাসী ব্রিটনীয় কনসল কি বৈস কনসলের সম্মুখে অথবা যদি সেই 
বন্দরে কোন ব্রিটনীঘ কননল কি বৈস কনসল না থাকেন তবে এ বন্দরনিবালি 
জাহাজের সম্নকাঁয় এক কি ততোধিক জন সওদাগরের সম্মুখে সেই স্থানে ও সেই 
সময়ে কর্ম ত্যাগ করিবার বিষয়ে লিখনের দ্বারা সন্মতি জানায় তবে এইম্ত খালালীর 
বিষষে উক্ত ১৭ এব* ১৮ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি 


২০ ধারা! 


জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেলে কি মারা পড়িলে যে প্রত্যেক জন খালালী জাহাজে 
থাকে লেই খালাসী জাহাজের অধ্যক্ষের স্থানে কিস্থা যে প্ুধান মালিস্‌ বাচিযা থাকেন 
উাহার স্থানে যদি এইমত এক সর্টিফিকট দেখাইতে পারে ষে সে ব্যক্তি সেই 
জাহাজের ও তাহার মালের ও খীদ্যাদি দুব্যের রক্ষার বিষয়ে সাধ্যপর্য্যস্ত উদ্যোগ 
করিয়াছিল তকে জাহাজের ভাড়ার দ্বারা কিছু উপাঙ্গন হইলে ৰা না হইলে তাহা 
ভাঙ্গা কি মারা,পড়ন্পর্ষযন্ত এ খালাপী আপনার মাহিয়ানা পাইবেক ইতি। 


২১ পারা। 


প্রত্যেক খালাসীর প্রুতিদিনে যত খাদ্য দুব্য পাইবধার একরার হইয়াছিল 
তাহা বদি কম করা যায় তবে তাহার প্রতিদিনের মাহিয়ানা বুদ্ধি হইবেক অর্থাৎ 
যদি এ একরারকর! দ্ুব্যের তিন অণ.শৈর এক অন্শপর্য্যন্ত কম হয় তবে দিনপুতি 
এক আনা এব যদি তিন অণ্শের এক অণ্শহইতে অধিক কম করণ যায় তবে 
দিনপ্ুতি দুই আনা পাইবেক 1 এব". এ অধিক টাকা আপনার অন্য মাহিয়ানার 
মত আদায় হইতে পারিবেক ইতি । 


২২ ধারা? 


খালালীরদের মাহিয়ান! কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বৰা পুরস্কার 
পাওনশ হইবার পৃূন্দে যদি এ মাহিয়ানাপ্রভৃতি অপণি কি বিক্রয় করা যায় কিন্থা কোন 
খালালীর মাহিয়ান! কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক বা পুরস্কার পাওনের 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ লাল ২৮ ত্ুটীবিপশতিতম আইন! 


বিষয়ে ষে ওকালৎনামা ছেওয়? যায় তাহা বাতিল হইতে পারে না কথিত হইলেও 
এ ওকালৎনামা অপণি কি বিক্রয় কারক কি ওকালৎনামাকরণিয়ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধ 
বলবৎ হউবেক না? এবং কোন আদালতহইতে কোন ক্রোকী পরওয়ানা জারী 
হইলে তাহার দ্বারা কোন খালাসীর মাহিয়ানাকি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোষিক 
বা পুরস্কার দিবার প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি! 


২৩ ধারা । 


সমুদ্রে গমন করণের সময়ে যে সকল পাড়া ও দৈবঘটনার সম্ভাবনা হয় তাহার 
উপযুক্ত ওঁষধ ও অন্ত্রপ্রভৃতি প্রচুরমতে এমত প্রত্যেক জাহাজে সব্দ্দাই থাকিবেক। 
এব৭ যত ওষধপ্ুডূতি লইতে হইবেক তাহার নিরিখ সময়ে ভারতবর্ষের কোল্লানি 
বাহাদুরের জাহাজের সুপরিন্টেণ্ডেট সাহেব ভারতবর্ষের শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কোন্সেলের মগ্জরীক্রমে জানাইবেন | এবপ, তাহা কলিকাতা ও 
সান্দ্রাজ ও বোস্বাইয়ের গৰণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক | এব” এই বিষষে 
ত্রুটি হইলে জাহীজের মালিক দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন 
এব” তত কাল তিনি এ পুকার ক্রুটি জানিয়া শ্রনিষা করিতে থাকেন তত কাল দিনপুতি 
পাঁচ টাকার জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি | 


২৪ ধারা । 


যদি এইমত কোন জাহীজের অধ্যক্ষ কিন্থা কোন মাঁলিম কি খালাসী জাহাজের 
কর্ম করণে আঘাতী বা ক্ষতিগৃস্ত হয তবে যাবৎ তাহার স্বাস্থ্য না হয় কিম্বা যে বন্দরে 
জাহাজে চড়িযাছিল কি অন্য যে কোন বন্দরের বিষয়ে নিয়ম হইয়াছিল সেই বন্দরে 
যাবৎ তাহাকে ফিরিয়া লওষ না! যায তাবৎ তাহার আবশ্যক অস্ত্র চিকিৎসা ও 
চিকিৎসা এবৎ তাহার সেবার ও উকধের ও প্রতিপালনের যত খরচ হয় তাহা এবং 
সেই বন্দরে তাঁহাকে লইয়া যাওনের খরচ জাহাজের মালিক দিবেন এব”, তৎপ্রযুক্ত 
এ অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাশীর বেতনহইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক না। 
এব” যদি সেই অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাসী আপনি এ খরচ দিয় থাকেন তবে 
লেই খরচ আপনার মাহিযানার অত্শস্বরূপ আদায হইতে পারিবেক এব” যদি এ 
খরচ কোম্নানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোম্পানি 
বাহাদুরের পাওন। কজস্বরূপ মোকদ্দমার সম্পূর্ণ খরচা সমেত তাহা আদায় হইতে 
পারিবেক ইতি | 


২৫ ধারা। 


কি কোন খালাপী এই আইনানুসারে কোন দাদন পাইযাচছ্ছে এমত খালাসী 
প্রহ জাহাজে থাকে সেই জাহাজ যে যাত্রার জন্যে এ দাদন দেওয়1 গিয়াছে সেই 
যাত্রীয় গমনের পূর্ধে ষদি বিনষ্ট হয় অথবা অগ্নি কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত তাহার 


ইল্সরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফীবিৎশতিতম আইন! ৯ 


এইমত ক্ষতি হয় যে কল্পিত যাত্রায় গমন করিতে পারে ন। অথ্থবা সেই যাত্রার 
আরম্ত সময়ে 'অথ্বা খাটনের দ্বারা দাদনের পরিশোধ না হইলে যদি তাহ বিফল 
হয় তবে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক কিম্থা এজেন্ট এ মত খালাসীর উপর 
এইমত দাওয়া করিতে পারেন যেএঁ ব্যক্তি যে দাদন পাইয়াছিল সেই দাদন ফিরিয়া 
দেয অথবা যত দাদন পাইযাছিল তাহার সম্পুণ স*্খ্যার তুল্য আন্য কোন 
জাহাজে খাটে । এব এ খালাদী যাবৎ খাটনের দ্বারা এ দাদন পরিশোধ্জন। 
করে তাবৎ এ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অধ্ব! এজেণ্টের অনুমতি বিনা যে 
জাভাজে তাহাকে খাটিবার হুকুম হইয়াছিল দেই জাহাজ ভিন্ন অন্য জাহাজে 
টিতে পারিবেন না। এব যদি এইমত কোন খ্বালাপী এইমত অন্য কোন 
জাহাজের উপর খানের দ্বার! এ দাদন পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে তবে মেই 
অস্বীকার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি জুষ্িস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরালরী- 
মতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট 
কয়েদ হওনের্‌ ষোগ্য হইবেক ইতি | 


২৬ ধারা । 


শখালালীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেব যাহারদিগকে উচিত বোধ করেন এমত 
ব্যক্জিরদিগকে সময় ক্রমে এই আইনানুসারে যেং জাহাজে খালাপী গ্রহণ হয সেই'ং 
জাহাজের জনে? খালাসী যোটাইবার দালালী কম্ম করিতে পাউ! দিতে পারেন এব, 
নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষের ঘরে খালাশীরদিগকে নিযুক্ত করিয়? দিবার 
অনুমতি দেওনাধ্ধে তাহারদিগকেও পাউ্া দিতে পারেন । এব. এ ব্যক্তি দুক্কম্ম 
করিলে মেই পাউী রদ ও বাতিল করিতে পারেন ।॥ এব” লমযক্রমে এ রেজিস্ট্রার 
সাছেৰ যে মিয়াদ ও যে নিয়ম এব যে জামিন নিরূপণ করেন সেই মিরাদের জন্যে 
এব মেই নিয়মক্রমে এব” সেই' জামিন লইয়া এঁ পাউী। দেওয়া ঘাইবেকু ইতি ৷ 


২৭ ধারা। 


ষে প্রত্যেক ব্যক্তি পৃর্রেক্তমতে পাউ! না পাইয়া এব” যে জাহাজে খালালীর। 
খাটিতে স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজের মালিক কি এক অণ্শের মালিক কিছু। 
অধ্যক্ষ অথব1 জাহাজ যাহার জিম্মায় থাকে এমত ব্যক্তি না হইয়া কোন রেজিষরী 
বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজে নিযুক্ত হওনার্থে কোন থালানীকে ভাড়া করে কি 
তাহার লঙ্গে বন্দোবস্ত করে এব” যে বাণিজ্য জাহাজের উপর খালাসীর] খাটিতে 
স্বীকার করিয়াছে লেই জাহাঙ্জ ধাহার জিম্মায় আছে তিনি কিম্বা সেই জাহাজের 
মালিক বা এক অ০শের মালিক কিনা অধক্ষছাঁড়া। অন্য যে কোন ব্যক্তি পাউাদার 
হউক বা না হউক কোন বাণিজ্য জাহাজে কোন খালাসীকে নিযুক্ত করণের 
অভিপ্যায়ে ৰ। তাহার ছলে কোন খালালীর রেজিষ্টরী টিকিটের দাওরা করে 
প্রান্ত হয় এব” ষে প্রুত্যেক ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রক্কার পাটা পাইলে কি না পাইলে 

গ 


১০ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফ্টাবিশতিতম আইন । 


কোন শ্বালালীকে কোন বাণিজ্য জাহাজে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিবার কিম্বা তাহার 
সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্তে অথবা তাহা করণের উদ্যোগ করিবার নিমিত্তে 
ভাহার স্থানে স্ষাঙ্ট কি আস্পষ্টরূপে কোন রসুম কি পুরস্কার বা অন্য কোন টাকা 
চাষ কি লয সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি! 


২৮ ধারা। 


যে পুত্যেক পাউাপ্াপ্ত দালাল নাবিকেরদেরর বাঁলার উপরের উক্তমতে 
পাউীপ্রাঞ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে কোন খালামীর 
সঙ্গে খাটনের বন্দোবস্ত করে কিন্বা এইমত যে কোন দালাল স্পষ্ট কি অস্পফ্টর্ূপে 
নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাউাপ্রাপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের 
দোন্পনে কি পঞ্চ ঘরে সম্পর্ক রাখে সেই দালালের পাউী জব্দ হইবেক ইতি । 


২৯ ধারা ॥ 


যে গ্ুত্যেক ব্ক্তি এম আইনের কোন বিধির মতাচরণ না করিতে কোন 
খালাসপীকে পরামর্শ দেয় বা পরামর্শ দতে উদ্যোগ করে ্ আইন প্রতিপালনেত্ 
প্রতিবন্ধকতা কবে অথবা ঘে কোন ব্যক্তি কোন খালাদীকে পলাশন করিতে পরামণ্শ 
দেব কি মে খালামী পলাযন করিয়াছে তাহাকে আশ্রব দেষ অথবা আশ্রয দেওনের 
বা খোরাক দিবার সাহায্য করে সেই ব্যক্তি পাচ শত টাকার অনধিক জরীসানার 
যোগ্য হইবেক ইতি | 


৩০ ধারা। 


যদি এই আইনমতে নিযুক্ত কোন খালানী যাত্রার পৃর্র্বে ব1, যাত্রীকালীন 
কোন সময়ে যে জাহাজে খাঁটিতে অঙ্গীকার করিষাছে সে জাহাজে যাঈতে ত্রুটি কি 
অস্বীকার করে অথ্না সেই জাহাঙ্গে সমুদ্রে গমন করিতে স্বীকার না করে কি অনুমতি 
না পাইযণ জাহাজহৃমতে গরহাাজির হয অথবা পলায়ন করে তবে যেস্থানে বা যে 
স্বানের নিকটে এ জাহাজ থাকে অথনা এ খালাসীকে পাওয়া যায় নেই স্বানের 
কোক্মানি বাহাদুরের শাসিত দেশের সধ্যে কোন জুধ্টিল অফ দি পীস সাহেব বা 
মাজিষ্ট্রেটে সাহেব জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক ব। তাহার এজেন্ট 
শপথপুব্ষক নালিশ করিলে ওয়ারণ্ট বাহির করিম? এ শখীলাশীকে গ্রেক্কার করিয়া 
আপনার নিঞ্টে জানিবার হুকুম দিতে পারেন এব” এ ক্রটি বা অর্থীকার বা 
মাতবর কারণ বিনা গরহাজির অথব পলাযনের উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়। গেলে এ 
মাজিষ্ট্রেট সাহেবপ্ুভৃতি এ খালানীকে জেলখানা কয়েদ করিতে পারেন 'অথব] 
হরিণবাড়ীতে পাঠাইতে পারেন এব০ সেই ব্যক্তি সেখানে পরিশ্রমবিশিষ্ট বা! তাহা? 
[বন ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে থাকনের যোগ্য হইবেক | অথবা 
এ মাজি্ট্রেট সাছেবপ্রুভৃতি উচিত বোধ করিলে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম 


ইঙ্গরেজী ১৮৫৬ সাল ২৮ অফ্টাবিৎশতিতম আইন । ১১ 


কি মালিক কিন্বা তাহার এজেন্টের প্রার্থনামতে এ খালাপীকে কয়েদ না করিয়া এ 
জাহাজে তাহাকে লইয়া ফাইবার হুকুম দিতে পারেন অথবা এ জাহাজে লইয়া 
যাওনার্ধে এব” লসুদেে গমনার্থে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম কি মালিক বা 
এজেণ্টের হাতে এ খালানীকে অপণ করিবার হুকুম দিতে পারেন । এব এ 
খালাপীকে গ্রেন্তার করণের যে খরচা এ মাঙ্গিস্্েট কিস্বা জুষ্টিস অফ দি পীল সাহেব 
উপযুক্ত বোধ করেন তাহা? যদি কুড়ি টাকার অধিক না হয তবে জাহাজের অধ্যক্ষ 
কিম্বা মালিক অথ্বা এজেণ্টকে দিবার হুকুম করিতে পারেন এব তাহা খ্বালালীর 
শিবে পড়িবেক এবঞ্* তাহার সাহিয়ানাহইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে ইতি। 


৩৯ ধারা । 


যে প্রত্যেক খালালী এই আহনানুসারে নিযুক্ত হয় মেই খালালী আপন 
খাটনের সমযে যদি জানিষযাশ্বনিষা এন অনুমতি বিনা আপনার জাহাজহইতে . 
স্বানান্তর হয বা প্রুকারান্তরে আপনান কর্মহইতে গরহাজির হয় (এব তাহার 
অপরাধ পলাধনের অপরাধু না হয় কি আপন মনিব পালাযনের অপরাধের ন্যাষ 
তাহ জ্ঞান না করেন) তবে সেই খালালীর দুই দিনের মাহিযানা জরীমান! হইবেক 
এবং ঘে প্রতিক চবি ঘণ্টা সেই ব্যক্তি গরহাজির থাকে তাহার জন্যে ছয় দিবসের 
মাহিয়ানা জরীমান] দিবেক অথবা আপনার মনিবের ইচ্ছাক্রমে তাহার পরিবর্তে 
অন্য জনকে নিযুক্ত করণেতে যে আবশ্যক খরচ লাগে তাহা লেই খালালী দিবেক ! 
এব জাহাজে নিযুক্ত থাকন সমযে যে প্রত্যেক খালালী আপন মনিব বাষে ব্যক্তির 
অধীনে জাহাজ থাকে লেই ব্যক্তি ওযাজিবীমতে তাহাকে যে কর্ম করিতে হুকুম 
দেন তাহা করিতে মাতবর কারণ বিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করে সেইরূপ প্রত্যেক 
অপরাধের জন্যে তাহার উপরের উক্ত জরীমানা হইবেক এব” যে প্রত্যেক চব্রিশ- 
ঘণ্টাপর্ধযন্ত সেইরূপ অপরাধ করে তাহার জন্যে উপরের উক্তমতে জরীমাঁন। হইবেক। 
এব”, এইব্ূপ থে প্রত্যেক খালাপী জাহাজের লক্ষিত বন্দরে পহুছিলে পর ও তাহার 
চাকরীর মিয়াদের মধ্যে খালাল না হইযণ অথবা আপনার মনিবের অনুমতি না 
পাইয়া জাহাজ ত্যাগ করে সেই ব্যক্তির এক মাসের মাহিয়ানা জরীমানা লাগিবেক | 
কিন্তু জান] কর্তব্য যে এ খালাসীর গরহাজির অথবা] ক্রটি ব] অস্বীকার যদি 
রীতিমতে “ লগ বুক” অর্থাৎ জাহাজের বৃত্বাস্তের বহীতে লেখা না যায় তবে সেই 
ব্যক্তির সেইরূপ.জরীমানা হইবেক না এব সেই বিষয়ের বিরোধ হইলে এ জাহাজের 
সালিক ব1 অধ্যক্ষ কি এজেণ্ট মালিমের বা অন্য কোন বিশ্বামযোগ্য পাক্ষ্যের প্রমাণের 
দ্বারা এ বহীর মধেত লিখিত কথা সাব্যস্ত করিবেন ইতি । 


৩২ ধার]। 


এই আইনানুসারের নিযুক্ত যে পুত্যেক খালানী আপন জাছাঁজহইতে পলায়ন 
করে এ জাহাজে নেই ব্যক্তির যে সকল কাপড়চোপড় এব দ্ুব্যাদি থাকে এব, হে 


১২ ইক্রেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফ্টাবিশতিতম আইন | 


সকল মাহিয়ানা এবং প্রাপ্তি তাহার পাওন। থাকে তাহা জব্দ হইয়া জাহীজের 
মালিককে দেওয়া যাইবেক। কিন্ত জানা কর্তব্য যে এইরূপ প্রত্যেক পলায়নের 
বৃত্তান্ত তৎকালেইই পৃর্রোক্ত ' লগ বুকের” মধ্যে লিখিতে হইবেক এব”, জাহাজের 
অধ্যক্ষ ও মালিম কিছ্বা। এ অধ্যক্ষ এব এক জন বিশ্বামযোগ্য সাক্ষী তাহাতে" সহী 
করিবেন ইতি । 


৩৩ ধারা । 


যে বন্দরে কোন খালাসী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাছাড়া ম্বন্য 
কোন স্থানে যদি কোন খ্রালাপী আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদের মধ্যে পলায়ন করে 
এবস যদি এ জাহাজের অধ্যক্ষ পলাতক খালাসীকে যে সাহিয়ানা দিবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধ্রিক মাহিয়ানাতে তাহার এওজে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করেন তবে এ জাহাজের মালিক কি এজেন্ট বা অধ্যক্ষ পলাতক ব্যক্তি আপনাৰ কর্ম 
রীতিমত করিলে তাহাঁকে যে টাকা দেয হইত তদপেক্ষা অধিক যত মাহিয়ানা বা 
তাহার যে অণ্শ এ জাহাজের মালিক কি অধ্যক্ষ বা, এজেন্ট এ এওজী ব্যক্তিকে 
দয়াছেন তাহা এই আইনের লিশিত জরীমানা যেরূপে আদায করা যাষ সেইকূপে 
এবং যে পর্যন্ত হইতে পারে সেইপধ্যন্ত সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে এ পলাতক ব্যক্তির 
স্কানে আদায করিতে পারিবেন । কিন্তু জানা কর্তব্য ঘে কোন খালাসী এ 
মাহিয়ানার টাকার আধিক্য না দেওন্প্রযুক্ত তিন কালেগুর মানের অধিক কাল 
কযেদ হইবেক না ইতি! 


৩৪ ধারা । 


যাদি কোন খালামী যাত্রার আরপ্তের পৃর্র্বে বা যাত্রার সময়ে কোন বন্দরহইতে 
জাহাজের গমনের পুব্বে অব্যবহিত চব্রিশ ঘণ্টার মধ্যে খামখা। অথবা জানিয়াস্তনিযা 
ও বিনানুমতিতে গরহাজির হয় তবে তাহা পলাযনের অপরাধ জ্ঞান হইবেক 1 
এব” যদি কোন খাঁলাসী কোন সমযে বা! কোন সমযপর্ধ্যন্ত আপনার জাহাজহইতে 
এামখা এইরূপে গর্হাজির হয় যে সেই জাহাজ ত্যাগ করিতে এব” তাহাতে 
ফিরিয়া না যাইতে তাহার অভিপ্রায় দুই হয় তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান 
হইবেক ইতি | 


৩৫ ধারা । 


যদি কোন ব্যক্তি কোন খালাসী বা আপ্রেণ্টিসকে পলাতক জানিয়া অথবা 
তাহাকে পলাতক বিশ্বান করণের কারণ জানিয়া এ পলাতক খালাদী ব! আপ্প্টিসকে 
জানিয়ান্তনিয়া আশ্রয় দেয় অথবা লুকাইয়া রাখে তবে এইরূপ আশ্রিত বা লুষ্কায়িত 
প্রত্যেক খালানী বা আপ্রেণিসের জন্যে নেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফ্টাবিৎশতিতম আইন। ১৩ 


৩৬ ধারা । 

যে কোন খালানী এই আইনানুলারে খাটিতে বন্দোবস্ত করিষাছে তাহার এ 
নিয়মিত চাকরীর শেষ না হও্নের পূর্বে তাহার স্কানে তিন টাকার অধিক কোন 
কর্জ আদায় কর যাইতে পারিবেক না! এব** কোন সরাইযের অধ্যক্ষ অথবা 
নাবিকেরদের ডেটেরাশখানার অধাক্ষ খালাসী তাহীর যে টাকা ধারে কথিত হয় 
তাহার বার এ খালাসীর কোন ছিন্দুক কি হাতিযাঁর বা অন্য সঙ্নত্বি আটক করিতে 
পারিবেন না| এব যদি এমত কোন ব্যক্তি কোন খালাপীর সিন্দুক বাহাতিয়ার কি 
অন্য সম্পত্তি আটক করে তবে এ স্কানের বা তাহার নিকটের কোন জুফিস অফ দি পীস 
নাহেব কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এ খালালী অথব] তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি 
তাহার ৰিষষে শপথ্পূর্ষক নালিশ করিলে এ জুষ্টিল অফ দি পীন লাহে কি মাজিষ্ট্েট 
সাহেব নরালরীমতে শপথ করাইঈয়! সেই বিষয়ের তঙগবীজ করিতে পারেন এব০ 
আপনার দস্খ্রৎৎ ও মোৌহর্কর ওবারণ্টের দ্বার সেই সম্পত্তি ক্রোক করণের এব, এ 
খালাসীকে ফিরিয়া দিবার হুকুম করিতে পারেন? এব যে ব্যক্তি এ জিনিস আটক 
করিয়াছে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি ॥ 


৩৭ ধার1 


কোক্সানি বাহাদুরের শাদিত দেশের মধ্যে কোন জুদ্টিন অফ দি পীস সাছেৰ 
কি মাজিষ্ট্েট সাহেবের নিকটে এইরূপ কোন জাহাজের তিন জন অথবা তাহাহইতে 
অধিক জন খালাসী নালিশ করিলে এ জুষ্টিলপ্রুভৃতি এ জাহাঙ্গী ব্যক্তিরদের ব্যবহার 
ও ব্যয়ের জন্যে এ জাহাজের উপর যে আহার ও জল ও ওষ্ধ দেওয়া! গিযাছে কি 
রাখ) গিযাচ্ছে তাহা তজবীজ ও তদারক করিবেন কি তজবীজ ও তদারক করাইবেন্‌। 
এব" যদি এ তজবীজ ও তদারক করিলে দৃ্ট হয যে এ আহার অথবা জল কি মধ 
সন্দ অথব) ব্যবহারের অনুপঘুক্ত কি যেরূপ আহারাদি দিতে হয সেইরূপ নহে অথবণ 
যদি তাহা অপ্রচুর বোধ হয় তবে যে কর্মকারক তাহার তদারক করেন তিনি এ 
জাহাজের অধ্যক্ষকে এই বিষয় লিখনের দ্বারা জানাইবেন | এব যদি তাহাতে এ 
জাহাজের অধ্যক্ষ যে আহার বাজলকি ওষধ এ তদারককারি কর্মকারক মন্দ ব 
অনুপযুক্ত জ্ঞাত করিয়াছেন তাহার পরিবর্তে উপযুক্ত আহার বা] জল কি ওঁষ্ধ নাদেন 
অথবা যদি এ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে যত আাহার ও জল ও উষধের আবশ্যক তত 
আহারাদি না যোগান কিন্থা যে আহার ও জল ও ওষ্ধ তদারককারি কর্মকারক মন্দ 
অথ্ব। অনুপযুক্ত কহিয়াছেন তাহা খালাসীরদিগকে দেন তবে এ ব্যক্তি এমত প্রত্যেক 
অপরাধের জন্যে পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


৩৮ ধারা । 


এই আইনানুসারে ষে খালালীর1 নিযুক্ত হয় তাহারদের জন্যে উপযুক্তমতে 
কালাপাতীকর] এব” মজবুত তুতকের নীচে এক বাসস্থান প্রস্তুত করা যাইবেক এব, 
ছ 


১৪ ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবি্শতিতম আইন । 


প্রতিজনের জন্যে চতুরসু চারি ফুট স্থান নিযুক্ত করা যাইবেক | এব যে স্থান 
এই'রূপে নিযুক্ত হয় তাহা যদি “টপ গালান্ট ফোরকাসলের” নীচে হয় তবে 
« ফোরকানল” তুতক ও তাহার নীচের মাজিবার মধ্যে সাড়ে চারি ফুটের কম না 
হস এমত ব্যবধান থাকিবেক এব” এই বিষয়ে ক্রি হইলে যে প্রত্যেক জনের 
এইপ্রুকীর উপযুক্ত বাসস্থান না করা যাঁষ যাবৎ তাহার এইমত বাসস্থান না কর! 
যাষ তাব দিন প্রতি চারি আনার হারে এ খালাশীরু মাহ্যালা বুদ্ধি হইবেক এবং 
তাহার অন্য মাহিয়ানার মৃত তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি । 


৩৯ ধারা । 


এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমান1 নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ে 
মাজিঞ্টেট সাহেবের অথবা জষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে দোঁষ 
সাব্যস্ত হইলে হুকুম হইতে পারে এব ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্্েট 
লাহের এ দরীমানার হুকুম করিলে ফে প্রকারে আদাষ হইতে পারিত নেই প্রুকোরে 
এ জরীমীনা। খরচ! সমেত আদায হইতে পারিবেক ইতি । 


৪০ ধারা । 


এই আউনানুলাবে করা সকল বন্দোবস্তত্রমে যে মাহিমানা পাওনা হয অথবা 
বে জরীমানা নির্দিষ্ট হয তাহার বিষঘি সকল দাওয়া কোন জুষ্টিন অফ দি পীস 
সাহেব অথবা মাজি্রেট সাহেবের দ্বার] শ্রননি ও নিম্পন্তি হইতে পারে এব”, যত 
টাকা এ জফ্িন অফ দি পীল দাহেব অথবখ মাজিষ্রেট লাহেব হুকুম করেন তাহা! 
মায় খরচ মে ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুকুম হয তাহার স্থানে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের 
বিধিক্রমে জরীমান1 যেরপে আদায় হয সেইরূপে আদায় হইবেক ইতি। 


৪১ ধারা । 


এই আইনের বিপরিক্রমে যে জাহাজ সমুদ্রে গমন করে মেই জাহাজ ফাহার 
জিম্মায় ব] কর্তৃত্বাধীনে থাকে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সেই জাহাজের 
** অধ্যক্ষ? জ্বীন হইবেন! এব** আপ্রেণ্টিসছ্গাড়া যে কোন ব্যক্তি এ জাহাজে 
জখহাজের চিকিৎসকব্যতিরিক্ত কোন পদে খাটিতে নিযুক্ত হয় বা বন্দোবস্ত করে সেই 
ব্যক্তি এই আইনের অথের মধ্যে “ খালালী” জান হইবেক | এব, % মালিক”? এই 
কথা যদি এ জাহাজ একের অধিক ব্যক্তির সয্মন্তি হয় তবে সেই সকল ব্যক্তিকে 
বুক্বাইবেক এব “ এজেপ্ট” এই কথা একের অধিক যত ব্যক্তি মালিকের এজেন্ট হন 
সেই সকলকে বুবাইবেক ইতি। 


মা 


উক্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফীবিষ্শতিতম আইন | 








। ২ সা শখ এ প্র এ প্র (তত “৪ | 
ক্র শু 2৪ ক্রু বু ভ্রু এ ব্রন বউ শুর খু ক এ এ শু. প্র্নুএ 
প্র শুন এুনুত্র হস্ত হরে জর বা এ আরশ এপ 
রি প্রশ্নী ৪৪ প্রন এ নুরী « প্রন । প্রুপ্ স এ) শর নুঁ ] চি 
] এ বনী পম পম্পি ০. /প 5ম শর এ মর 
| বে হিপ এস, রর ক্র ১শ্র শ্রত | স্ব 
2] হুর উই ইত উহ 38 8 
রী ও ত্র শ্রুতি অঞ্মান্। শু তু আছি শ্রী ৃ ৫ সী 
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১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফ্টাবি"শতিতম আইন 1 


[3 চিক্িত তফমীল । 


অমুক বন্দরে রেজিষ্টরীহওয়। খালালীর্‌ মাহিয়ানা অপ্পণের টিকিট । 

আমি অসুক নম্বরে রেলিইউরীহওযা অমুক ব্যক্তি মাসেহ এত টাকা মাহিয়ানাতে 
অমুক কাহাজের উপর অমুক পদে খাটিতেছি এব”. আমি অমুক বন্দরে খালাসীরদের 
রেজিস্ট্রার সাহেবকে ক্ষমতা দিতেছি ও প্রার্থনা করতেছি যে অমুক জাহাজের 
এজেণ্টের স্বানে যে মিয়াদের জন্যে আমি আগাম পাইয়াছি সেই মিয়াদপর্য্যন্ত 
খাটনের পর আমার যে মাহিযান। পাওনা হইনেক তাহার তৃতীযাশ লন্‌ এব, 
এ মিযাদ আগামি অমুক মাসের অসুক তারিথে সমাপ্ত হইবেক এব এ টাকা 
অমুক ব্যক্তিকে অথবা যে ব্যক্তির হাতে এই কাগজ থাকে দেই ব)ক্তিকে দিতে আমি 
ইহার দ্বারা এ রেজিস্টার লাহেবকে ক্ষমত। দিলাম এব*ং তিনি ইহার পৃষ্ঠে এ 
ব্যক্তির স্থানে মালেং রলীদ লেখাইয়। লইবেন ইতি | 


সমাপ্তি ॥ 


এফ জে হালিডে। 
ভারুতব্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইজ্রেজী ১৮৫০ সাল ২৯ উউনত্রি"ঘশ আইন । 


ভারতবর্ষের শরীয়ত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেণ্ট সাহেৰ হজজুর কৌন্সেলে ইন্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২ আগষ্ট তারিখে পশ্চা" লিখিত আইন জারী করিলেন ৷ শ্ীযৃত 
গবরূুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের খ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আই'ন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ 
হয়। 


বিষ খাওয়ান নিবারণের ব্ষয়ি ১৮৩৮ লালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন ! 


বিষ কি প্রাণনাশক অন্য কোন দুৰ্য খাওয়াওনের ব্ষিয়ি ১৮৩৮ মালের ৩১ 
আইন শ্তধরিবার জন্যে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


» ধারা? 


যে কোন ব্যক্তি কোন লোকের চিরস্থায়ি কি অল্প কালীন শারীরিক হানি 
করিবার অভিপ্রায়ে অথবা আইনবিক্ুদ্ধ কোন কর্ম করণের কি করিবার প্রবৃত্তি 
দেওনের অভিপ্রায়ে জানিয়া শ্রনিয়! এব” দ্বেষপূর্্ক তাহাকে কোন ব্ষ কি কোন 
বেহৌশজনক কিম্থা মাদক কোন দুব্য অথব] অস্বাস্থ্যজনক বন্ত খাওয়ায় কি অন্য 
লোকের দ্বারা খাওয়ায় সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে এ আদালত যে স্থান 
নিক্দিষ্ট করেন সেই স্থানে যাবজ্জীবন অথবা কতক বৎসর মিয়াদপর্ষস্ত দ্বীপান্তরে 
পররিত হইবার যোগ্য হইবেক অথবা চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদ্‌পর্য্যন্ত কয়েদ 
খাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি! 


২ধারা। 


ফে কোন গতিকে কোন ব্যক্তির নামে এমত নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি খুন 
করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে কোন বিষ বা প্রাণনাশক অন্য কোন দুব্য 
খাওয়াইয়াছে কিবা খাওয়াইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে এব" যদি লাব্যন্তহওয়া এ অপরাধ 


হ্‌ ইঙগরেজী ১৮৫৬ লাল ২৯ উনত্রিষ্প আইন! 


কেবল এই আইনানুসারের অপরাধ হয় তবে এই আইনানুসারে অপরাধের হিষয়ে 
তাহার নামে নালিশ হইলে যেরপ দণ্ড হইত তাহার লেইরপ দও হইতে 
পারে ইতি! 


৩ ধারা। 


এই আইন ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের অন্তগতি এব” এ আইনের অৎ্শস্বরূপ 
বোধ হইবেক ইতি | 


লমান্তিঃ। 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইক্গয়েজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্রি"শত্বম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরবৰিল প্রসীডেণ্ট সাহেৰ হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । জ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মভিপত্র পাঠ হইয়1 কৌন্মেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 

হুকুম হুইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ 
হয়! 


১৮৪৬ সালের ১ আইন ও ১৮৫০ সালের ৪ আইনের অর্থ বিষয়ি সন্দেহ 
ভঞ্জনের আইন 1 


যেহেতুক ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৮ ধারা এব ১৮৫০ সালের ৪ আইনের 
১ ধারার কার্ধয এ২ আইন জারী হওনের পুর্েরে মোকদ্দমায় খাটে কি না এই 
বিষয়ে নন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতদতে হুকুম ও বিধান হইল । 


১ ধার]। 


১৮৪৬ মালের ১ আইন জারী হওনের পূর্র্েবাদি প্রুতিৰবাদি ও তাহারদের 
উন্ধীলেরদের মধ্যে আপোনে যে বন্দোবস্ত কর] গিয়াছিল তাহার ব্িয়ে এ আইনের 
বিধান খাটে এমত জ্ঞান হইবেক না ইতি | 


২ ধারা। 


১৮৫ সালের ৪ আইনে হুকুম আছে যে সদর আদালতে আপাীলের যোগ্য 
মোকদ্দসার নম্থরী আপাীলের দরখাস্ত দাখিল করণার্থ উত্তর কালে ছয় সপ্তাহ 
মিয়াদ নিরপণ আছে কিন্ত এ আইন জারী হওনের পূর্র্েযেং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি 
হইয়াছিল তাহার উপর নম্বরী আপীলের দরখাস্ত দরপেশ করণের মিয়াদ তিন 
মাল! এব এই আইন জারী হওনের পুর্ক্রে উক্ত প্রকার মোকদ্দমার যে সকল 
আপীল উক্ত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছিল তাহা উপযুক্ত মিয়াদের 
মধ্যে দাখিল হইয়াছে জ্ঞান হইবেক এব. ১৮৫০ সালের ৪ আইন জারী হওনের 
পূর্রে যে সকল দীড়া ও বিধান চলন ছিল নে সকল দাড়া ও বিধানমতে এ 
আপালের বিষয়ে কার্ধ্য হইবেক ইতি । 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্রি”শত্তম আইন 


৩ ধারা? 
শেষোক্ত আইনের ২ ধারার হুকুমমতে যে লিখিত এত্েল! আপেলান্টকে দিতে 
হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের আদালত খরে এত্বেলানাম! লট্‌কানের দ্বারা 
দেওয়া যাইতে পারে অথবা এ সদর আদালত ১৮৪১ পালের ১৭ আইনানুসারে 
উত্তর কালে যে বিধান প্রস্তত করেন সেই বিধানের নিগ্গিষি পাঠ ও প্রুকারানুসারে 
দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি | 


৪ ধারা। 

১৮৫০ লালের ৪ আইন পাপরেরদের আপ্পীলের বিষয়ে খাটে না। এ 
আপীল এইপর্য্যন্ত যে প্রকারে উপস্থিত করা যাইতেছে সেইপ্ুকারে সর্দতোভাৰে 
করা যাইবেক | পরন্ত ইহার পূর্বর্রে হুকুম ছিল বে পাপরস্বরপ আপীল করণের 
অনুমতি পাইবার তারিখের পর ডিআ্রীর বিষয়ে যে বিশেষ ওজর থাকে তাহা এবন্, 
আপীল করণের বিস্তারিত হেতুবাদ ছয় সপ্তাহ সিয়াদের মধ্যে দাখি্লি করিতে 
হইবেক কিন্তু তাহার পরিবর্তে এইক্ষণে হুকুম হইল যে তিন মাদের মধ্যে দাখিল 
করিলে হইবেক ইতি । 


সমান্তঃ। 


এফ জে হাঁলিডে | 
ভারতবর্ষের গব্্মেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৩২ দ্বাত্রিৎশত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীযৃত মোষ নোকল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌদ্দেলের শ্রীযৃীত অনরবিল প্র্দীডেন্ট লাহোৰ হজুর কৌম্দেলে ঈঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১৬ দ্বাগষ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন] প্রিযুত 
গবরুনর জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌমন্সেলের বহীতে অপপি 


হইয়াছে । 
হুকুম হইল যে এই আইন সব্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 


হয়। 


১৮৩৬ লালের ১৫ আইন রদ করণের আইন । 


যেং হেতুতে লবার্তু ও তাহার শামিল অন্যান্য প্রদেশ দেওয়ানী মোকানদমণর 
সম্পর্কে তৎ্কালে আলাহাবাদে স্থাপিত এইক্ষণে আগ্রাতে স্থাপিত সদর দেওয়ানী 
আদালতের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছিল দেইং হেতু রহিত হইয়াছে অতএব নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল। 
৯» ধারা । 


১৮৩৬ লালের ১৫ আইন রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হওনের সময়ে 
যে সকল মোকদ্দমা ও কার্ধণ উদ্ত আদালতের বিচারাধীন ছিল এই আইন জারী 
না হইলে মেই সকল সোকদ্দসার যেরূপে নিষ্পত্তি হইত দসেইরূপে নিষ্পত্তি হইবেক 
এবস* তাহার বিষয়ে যেং হুকুম হয় তাহা জারী হইবেক ইতি | 


লমাপ্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী! 
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ই্গর়েজী ১৮৫০ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রিপশত্তম আইন । 


ভারতবর্ষ শ্রীযুত মোষ নোৌবল গবর্নর্‌ জেনরল ক্বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌদ্দেলের প্রীযৃত অনর্বিল প্রসীভেন্ট সাহেৰ হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫৩ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযুত 
গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়) কৌন্দেলের বহীতে অপণ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ কোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বাঙ্গল। দেশে পত্তনি তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে২ পাড়ার আবশ্যক আছে 
তাহা শ্রধরিবার আইন! 


যেছেতুক বাজল দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইমের ৮ ধারার ২ 
প্রুকরণের দ্বারা বিধান হইয়াছে যে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে প্রকার পত্তনি তালুকের 
মীলাম করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব বহাল রাখা গিয়াছে জমীদারের! জিলার 
দেওয়ানী আদালতে এক আরজী এব কালেকুটর সাছেবের নিকটে তক্জপ অন্য 
আরজী দাখিল করিলে সেই প্রকার পত্তনি তালুকের নীলাম করণার্থ আরজী 
করিবার ক্ষমতা পাইতে পারে এব” যেহেতুক এমত অনেক নীলামের পুর্দে দেওয়ানী 
আদালতে আরজী দাখিল করা যায় নাই এব, পত্তনিদারের রক্ষার নিমিত্তে তাহা 
আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইয়াছে! 


১ ধার? 


এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকারের কোন গতিকে জমীদারের 
দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল করিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্ত কালেকটর 
সাহেবের নিকটে আরজী করিলে প্রচুর হইবেক ইতি! 


২ ধারা ॥ 


এই আইন জারী হওনের পূর্বে দেওয়ানী আদটিতে আন্তর্জী দাখিল না 
করিয়া পত্বনি তালুকের ঘে সকল নীলাম হইয়াছে যদি ১৮৫০ লালের আপপ্রিলে 
মাসের ৪ তারিখের পুর্ে এ নীলাম অন্যথা করণের মোকদ্দম! উপস্থিত কর। ন! 


হ্‌ ইঞঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রিপ্শত্তম আইন 


গিয়া থাকে তবে দেওয়ানী আদালতে আরজা হইলেও এ নীলাম যেরূপ লিদ্ধ হইত 
সেইরূপ সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক ইতি! 


৩ধারা। 


যে প্রুত্যেক পত্তনিদারের তালুক উক্ত প্রকার আরুজী দেওয়ানী আদালতে 
দাখিল না হইয়া এই আইন জারী হওনের পূর্বে শীলাম হইয়াছে এব এ শীলাম 
এই আইনের দ্বারাঞসিদ্ধ প্লুকাশ হইয়াছে যদি কেবল দেওয়ানী আদালতে নেই 
আরজী দাখিল না হইয়া এমত নীলাম হওয়াপ্রযুক্ত সে পত্তনিদারের প্ুকৃতপ্রস্তাব 
কোন ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়া থাকে তবে সে পত্তনিদশার জমীদারের নামে কিম্বা ফে 
ব্যক্তির আর্জীমতে নীলাম হইয়াছে তাহার অথব। তাহার স্থলাভিষিক্তেরদের 
নামে নালিশ করিয়া তাহার যে ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়াছে তাহার প্রতিকার 
পাইতে পারিবেক ইতি ৷ ] 


সমাপ্ত । 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩৪ চতুত্রি"শত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌদ্সেলে ঈঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযূত 
গবরুনর জেনরল বাহাদুরের এ সন্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌদ্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সব্দর লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ 
হ্‌য। 


শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলহইতে যেং লোককে 
কযেদ করিবার হুকুম হয় তাহার দিগকে পুব্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া 
রাখিবার আইন | 


যেহেতুঝ শ্রীযুত গবনুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হন্রর কৌদ্সেলহইতে যে২ 
লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয তাহারা বাঙলা দেশের চলিত ১৮১৮ লালের 
৩ আইনানুলারে কযেদ হইলে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম 
কোর্টের এলাকার লীমানরহদ্দের মধ্যে কোন কিন্াতে কি জেলখানায় কিম্বা অন্য 
স্বানে আইনমতে কমেদ হইতে পারে কি না এই বিষয়ের সন্দেহ হইযাছে এব, 
এমত লন্দেহ ভঞ্জন করা এব” উক্ত আইনের নির্দিষ্ট ক্ষমতা কোক্সানি বাহাদুরের 
শাদিত সকল দেশে চলন কর বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল । 


১ ধারা । 


উক্ত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্কাপিত যে কোন সুপ্রিম কোর্টের 
জেলখানায় অথ্ব! উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন কিল্লাতে কিস্বা কোন জেলখানায় কি 
অন্য স্থানে প্রীযৃত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হঞজুর কৌচ্সেলের হুকুমমতে 
কয়েদীকে কয়েদ করা বিহিত বোধ হয সেই সুপ্রিম কোর্টের জেলখানার সরি 
সাহেবের নামে অথবা লে কিল্লার মেনাপতি সাহেবের কিম্বা সে জেলরক্ষকের নামে 
বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৮ লালের ৩ আইনানুসষ্র গ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে 
কয়েদ করশের পরওয়ানা। দেওয়। যাইতে পারে এবস, শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 


২. ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৪ চতুত্রি"শত্তম আইন | 


বাহাদুরের হজুর কৌল্সেলহইতে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাকে 
পরওয়ানার মধ্যের লিখিত কিল্লাতে কি জেলখানায় কিম্বা অনয স্থানে কয়েদ করণার্থে 
এঁ পরওয়ানা বিশিষ্ট ক্ষমতা হইবেক ইতি | 

২ ধার] | 


এই আইনের দ্বারা সপঙ্ট করা ও বিস্তারিত হওয়া উক্ত ১৮১৮ সালের ৩ 
আইনানুসারে যে প্রত্যেক সরিফ সাহেবের কি সেনাপতি সাহেবের কিম্বা জেলরক্ষকের 
জিম্মায় শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কোন্সেলের হুকুমক্রমে কয়েদহওয়া 
কোন ব্যক্তি থাকে তাহার গ্ুতি বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৮ মালের ৩ আইন 
বিস্তারিত হইবেক ও খাটিবেক ইতি । 

৩ ধারা। 


হজুর কৌম্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের পর্ওয়ানাক্রমে যে 
কোন ব্যক্তি এ পরওয়ানাঅনুসারে উক্ত কোন সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধো 
কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি আইনমতে কয়েদ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি | 


লমান্তঃ 


* এফ জে হালিডে 1 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইজরেজী ১৮৫০ লাল ৩৬ ফষড়ত্রি"শত্বম আইন। 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ডারততবষের কৌন্সেলের শরীয়ত অনরৰিল প্রলীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্দেলে ইক্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
প্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌল্সেলের বহীতে 
অর্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্জ লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


এদেশীষ সিপাহীরদের নিমিত্তে যুদ্ধবিষষক আইনের ১১৩ ধারা শ্রধরিবার আইন । 


যেহেতু ইউরোপায় সৈন্যেরা কয়েদ হইলে তাহারদের শোৌরাকপোশাকের 
বিষয়ে যেরূপ ব্যবহারু হয় এদেশীয় সিপাহীরা কয়েদ হইলে তাহারদের প্ুতি তদ্রপ 
বাবহার করা বিহিত আছে অতএব নাচের লিশিতমতে হুকুম হইল 


৯ ধারা । 


কোম্নানি বাহাদুরের সৈন্যসম্নকীয় মিরিশ্তার এদেশীয় হুদ্দাদার ও দিপাহীর- 
দের শাপনের নিমিত্তে যুদ্ধবিষয়ক আইনের ১৯৩ ধারার যে অপ্শে কোট মাস্যলের 
কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালতের দণ্ডাজ্ঞাক্রমে কযেদকরণ উক্ত হুদ্দাদারেরদের ও 
লিপাহীরদের বেতন বন্দ করণের ও তাহারদের খোরাক দেওনের বিষয়ে হুকুম 
আছচ্ছে সেই অণ্খশ ১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখআবধি ও তাহার পর রদ হইল 


ইতি। 
২ ধারা। 


১৮৫০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখঅবধি ও তাহার পর কোক্সানি বাহাদুরের 
সৈন্যসম্নর্কায় সিরিশতায় এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কিস্বা নিপাহী কি ছাউনির সঙ্গে 
গমনশীল ব্যক্তি কের্ট মার্যলের হুকুম ক্রমে কিম্বা অন্য দণ্ডের পরিবর্তে অথবা কোন 
ফৌজদারী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হইলে সেক্ঈ ব্যক্তি কয়েদ থাকন কালে কোন 


হ ইন্পরেজী ১৮৫০ সাল ৩৬ বড়ত্রিশত্তম আইন। 


বেতন কি তনখা] পাইবেক না কিন্তু ভারতবধের্‌ শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেলরল বাহাদুর 
হজুর কৌন্দেলে লময়ে২ যে হার অথবা যে নিয়মের হুকুম করেন নেই হার কি সেই 
নিয়মে তাহারদের খোরাকপোশাক দেওয়া যাইবেক ইতি! 
সমাপ্তিঃ ? 
এফ জে হালিডে ! 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সগুত্রি্শত্তম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুভ মোষ নোবল গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সক্মতিক্রগে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুলীডেন্ট লাহেব হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৯ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযুতগবর্নবু 
জেনরল বাহাদুরের এ সগ্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল ফে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ 
হয? 


সরকারী কর্মকারকেরদের আচরণের বিষষ্রে তদারুকের নিষম করণের আইন। 


যেহছেতুক সর্কারী,যেং কম্মকীরক গবর্ণমেণ্টের অনুম্তিবিনা তগীর হইত 
পারেন না সেই কম্মকারকের আচরণের তদারকের নিয়ম করণের বিময়ি আইন 
স"শোধন করা এব, কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশের মধ্যে তাহা একি 
প্রকার করা বিহিত হইয়াছে অতএব নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল ॥ 


১ ধারা? 


১৮৩পশালের ৬ আইন এব» ১৮৩৯ সালের ২৬ আইন এব ১৮৪৩ সালের 
১৩ আইন রদ হইল কিন্ত এ আইনের দ্বারা যে কোন আইন বায়ে কোন আইনের 
কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা পুনরাব বহাল হইবেক না) ইতি | 


২ ধারা! 


যখন গবর্ণমেণ্টের এমত বোধ হয় যেকোক্লীনি বাহাদুরের কর্ষ্দে নিযুক্ত যেকোন 
ব্যক্তি সেই গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা আপন কর্মহইতে তগীর হইতে পারেন না এমত 
ব্যক্তির কদাচরণের অপবাদের সত্যানত্যতার বিষযে রীতিমত ও প্রকাশরূপে তদারক 
করণের মাতবর কারণ আহ্ছে তখন গৰর্ণমেন্ট এ অপবাদের সঙ্্ম নালিশের বিশেষহ 
দফা করিয়া লিখিতে হুকুম দিবেন এব”, তাহার সত্যানত্যতার বিস্য়ের রীতিমত ও 
প্ুকাশর্ূপে তদারক করিতে হুকুম দিবেন ইতি! 


৩ ধারা ॥ 


মে আদালত অথ্ব! বোর্ড কি অন্য কষ্মকারকের অধীন অপবাদিত ব্যক্তি থাকেন 
এ আদ্ালতপ্রভৃতির প্রতি অথবা অন্য ষে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তঙ্গিমিত্তে 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রিৎশত্তম আইন। 


গবর্ণমেন্টের ছারা কমিল্যনরত্বূপ বিশেষমতে নিযুক্ত হন ভাহারদের প্রতি এ তদারক 
করণের ভার অপণি হইতে পারে। এব" এ কমিস্যন নিযুক্ত হওনের 'সম্বাদ তদারক 
করণের আরস্তের পূর্র্বে অতি কমে দশ দিন থাকিতে অপবাদিত ব্যক্তিকে দেওয়া 
যাইবেক ইতি। 


৪ ধারা? 


যখন গবর্ণমেণ্ট এ নালিশ আপনি নির্াহ করিতে উচিত বোধ করেন তখন 
গবর্ণমেণ্ট আপনার তরফে মোকদ্দম চালাইতে কোন কাহাকে নিযুক্ত করিবেন ইতি! 


৫ ধারা। 


যখন কোন অপবাদকারি ব্যক্তি এ নালিশ করে তখন গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিবেন 
যে অপবাদের কথা লেখা যায় এব, সেই লিখন অপবাদকারি শপথ বা সুকৃতি ক্রমে 
সাব্যস্ত করে এব” যে কোন ব্যক্তি এমত শপথ কিস্থা সুকৃতিপুর্ধক জানিযণ শ্রনিযা ও 
দ্েষপুর্ষক এই আইনানুলারে কোন মিথ্যা অপবাদ করে দেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথ 
করণের দণ্ডের যোগ্য হইবেক | কিন্তু এই আইনের এম আর্থ করিতে হইবেক না 
যে গবণমেন্ট পুর্বোক্তীমতে শপথ কিস্বা সুকৃতিক্রমে অপবাদ বিনা যে কোন তদারক 
করণ উচিত জ্ঞান করেন তাহ] করিতে পারিবেন না ইতি। 


৬ধারা। 


যখ্ধন কোন অপবাদকারি এ অপবাদ করিয়াছেন এব”, মোকদ্দমা চালাইব।র 
ভার তাহার হাতে থাকা গবর্মেন্ট উচিত বোধ করেন তখন গবর্ণমেন্ট কমিসান 
নিযুক্ত করণের পুর্বে এ অপবাদকারির স্থানে এই মজমুনে মাতবর জামিন চাহিবেন 
যে এ ব্যক্তি হাজির হইয়া] এ নালিশ স্পূর্ণরপে ও শেষপর্যন্ত নির্বাহ করিবেন এব 
বিষযবিশেমে দ্বেপুর্ধক নালিশ করণের অথবা মিথ্যা শপথ করণ কিম্বা করাওণের 
বিষযে তাহার প্রতি তৎ্পরে ষে কোন বিপরীত নালিশ অথবা মোকদ্দমা হয় তাহার 
জওয়াব দিবার জন্যে সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন ইতি! 


৭ ধারা। 


তৎ্পর মে।কদ্দমা রুবকারের কোন সময়ে গৰণমেণ্ট উচিত বুকিলে মোকদ্দমা 
ত্যাগ করিতে পারেদ এব ত্যাগ করিলে পর যদি নালিশকারি দরখ্ান্ত করে এবপ, 
সেই ব্যক্তি মোকদ্দম। চালাইতে চাহেন তবে পুর্দ্োক্তমতে জামিন দিলে গবর্ণমেপ্ট 
উচিত বোধ করিলে তাহাকে নোকান্দম চালাইতে অনুমতি দিতে পারেন ইতি। 


৮ ধারা । 
অবজ্ঞা এব” কর্মের প্রতিবন্ধকতার দও করিবার যে ক্ষমতা ১৮৪১৯ সালের ৩০ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সগ্তত্রি্শত্তস আইন! ৩ 


আইনানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতকে দেওয়া গিয়াছিল কমিন্যনর 
সাহেবেরদের সেইরূপ অপরাধের বিষয়ে সেইরূপ দণ্ড করিবার ক্ষমতা হইবেক এবসং 
সাক্ষিরদিগকে তলব করণের ও দলীলদস্তাবেজ দাখিল করাওণের ও কমিস্যনঅনুলাহে 
কার্ষ্য নির্ধাহ করণের বিষযে জিলা কি শহরের জজ লাহেবের যে ক্ষমত! আছে তাহা 
এ কমিস্যনর সাহেবের থাকিবেক এব এ জজ লাহেবেরদের যেরূপ নিব্রিত্বতা আছে 
কমিস্যনর লাহেবেরদের সেইরূপ নিক্বিঘ্ুতা থাকিবেক | কিন্তু সাক্ষিরদিগকে হাজির 
করাওনের হুকুম এব”, অন্য সকল জোরাবরী হুকুম যে সাক্ষী অথবা অন্য ব্যক্তির 
উপর জারী করিতে হয় সেই সাঙ্গী বা অন্য ব্যক্তি ফে জিলা অথবা শহরের জজ 
সাহেবের এলাকার মধ্যে বাশ কবে সেই জজ লাহেবের দ্বারা জারী হইবেক। এব্৭, 
যদি সেই ব্যক্তি কলিকাত] ব1 মান্দ্রীজ কি বোম্বাইয়ের সধ্যে বান করে তবে তথাকার 
সুপ্রিম কোটের দ্বারা তাহা জারী হইবেক! যে আদালত বা অন্য কোন ব্যক্তি বা 
ব্যক্তির আপনারদের লামান্য ক্ষমতাক্রমে লেইরূপ হুকুম জারী করিবার শক্তি 
রাখেন এইমত আদালত ব! ব্যক্তিরদের প্রুতি যদি এ কমিন্যন দেওয়1 যায তবে 
তাহার! এ কমিল্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে সেই ক্ষমতানুলারে কার্য্য করিতে পারেন 
ইতি! 


»ধারা। 


এ কমিস্যনের অভিপ্রায়ের জন্যে পূর্রবোক্তমতে যে সকল আইনসিদ্ধ হকুম দেওয়া 
যায তাহা যে সকল ব্যক্তি প্ুতিপালন না করে এ হুকুম যে আদালত বা অন্য 
কর্মকারকের দ্বার জারী হয সেই আদালতপ্ুভৃতিকর্তৃক আদৌ দে ওয়া! গেলে তাহার 
যে দও হইত «নই দণ্ড হইবেক ইতি ॥ 


১০ ধারা? 


নালিশপত্রের নানা দফার এক নকল এব যে দলীলদস্তাবেজ ও সাক্ষির দ্বারা 
প্রুতেযক দফা! লাব্যন্ত করা ফাইবেক তাহার এক তালিকা তদারকের আরগ্ের পূর্বে 
অন্যন তিন দিন আসামীকে দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ তাহা দেওনের দিবস এব, 
তদারকের পুথম দ্িবসচ্ছাড়। তিন দিন ইতি । 


১১ ধারা? 


তদারক আরস্ত হইলে নালিশনির্্বাহক নালিশের নানা দফা কমিন্যনর সাহে- 
বেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এব তাহা সকল লোকের সম্মুখে পাঠ করা যাইবেক 
এব”, ত্পরে আসামীর প্রতি হুকুম হইবেক যে প্রত্যেক দফার বিষয়ে “ আমি দোষী” 
কি “আমি নির্দোষ” ইহা জ্ঞাত করেন এব তাহার সেই উত্তর নালিশের নানা 
দফার সঙ্গে অবিলম্বে রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক ! যদি অপবাদিত ব্যক্তি এ 
অপবাদের জওয়াৰ দিবার নিমিতে স্বয়ণ উপস্থিত হইতে স্বীকার না করেন অথব] 


৪ ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সগ্তত্রিশত্ত আইন! 


মাতবর হেতু বিনা ত্রুটি করেন অথ্থব। তন্গিমিত্ত উকীল কি মোগ্তার নিযুক্ত না করেন 
তবে সেই ব্যক্তি নালিশপত্রের লিখিত সকল দফার সত্যত] স্বীকার করিরাছেন এমত 
জ্ঞান হইবেক ইতি ৷ 


১২ ধারা? 


নালিশনিব্ধাহক তত্পরে নালিশের নানা দফা এব যে নাক্ষ্যের দ্বার। তাহা 
সাব্যস্ত করিতে স্কির হইয়াছে তাহা কমিস্যনর লাহেবাদগকে বুঝাইতে পারেন কিন্ত 
তাহার এ উক্তি রোয়দাদের মধ্যে লেখা ঘাইবেক না ইতি । 


১৩ ধারা । 


ত্পরে নালিশের পক্ষে লিখিত ও জোবানী সকল নসাক্ষ্য দরপেশ হইবেক 
এব* নালিশনিব্বাহকের দ্বার) অথবা তাহার পক্ষে সাঞ্ছিরদের 2ভেোবানবন্দী লওষা 
যাইবেক এব” আনামীর্‌ দ্বারা অথ্বা তাহার পঙ্ছে তৎ্পরে এ সাক্ষি্ূদের বিপরীত 
জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারিবেক |. এবং থে কোন বিসযে সাচ্ষিরদের বিপরীত 
জোবানবন্দী লওয়! গ্যাছে লেইং বিষয়ে নালিশনিক্বাহক এ লাক্ছিরদের পুনব্ধার 
জোবানবন্দী লইতে পারিবেন কিন্তু কমিস্যনর সাহেবেরদের অনুমতি বিনা কোন 
নৃতন বিষসে তাহারদের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন না! এব এ কমিস্যনর 
সাহেবেরা বে জিজ্ঞাসা উচিত বুঝেন তাহা করিতে পারেন ইতি | 


১৪ ধারা। 


নালিশের পক্ষে মোকদ্দমার শেষ হওনের পুর্বে দি আবশ্যক বোপ হব অবে 
আসামীকে বে ফর্দদ দেওয়া গিষাছিল সেই ফর্দের মধ্যে লেখা ন। থাক সাক্ষ্য উপস্থিত 
করিতে কমিস্যনদু সাছেবেরা আপনাীবদের বিবেচনামতে নালিশনিব্বাহককে অনুমতি 
দিতে পারেন অথবা আপনারাই নৃতন সাক্ষ্য তলব করিতে পারেন! এবণ, তাহা 
হইলে যাদ আসামী দাওয়া করেন তকে এ নূতন সাক্ষ্য উপস্থিত করণের পুর্বে সম্পূর্ণ 
তিন দিবস মোকদ্দমার কার্ধ্য সৃগিত করাইতে পারেন অর্থাৎ যে দিবস আদালত স্গিত 
হয এব যে দিবসে পুনব্থার আদালতের কর্ম আরস্ত হয় তাহাছাড়। তিন দিন ইতি । 


১৫ ধারা । 


যখন নালিশের পক্ষে মৌকদ্দম। সমাপ্ত হইয়াছে তখন আনামীকে জোবানী 
অথবা লিখনের দ্বারা যেমত উচিত বুঝেন জওয়াব দিতে হুকুম কর যাইধেক 1! যদি 
এ জওয়াব জোবানীরূপে দেওয়া যায় তবে তাহা রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক 
ন। কিন্তু বদি তাহ লিখনের দ্বার! দেওয্ক! যাঁয় তবে তাহা সকলের সম্মুখে পাঠ হইয়! 
রোয়দাদে অপণ হইবেক এব«. তাহার এক নকল তৎ্নময়ে নালিশনিব্বাহককে দেওয়া 
যাইবেক ইতি | 


ইন্সরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সগ্কত্রি"্শন্তম আইন! ৫ 


১৬ ধারা! 
তৎ্পরে জওয়াবের পক্ষের সাক্ষ্য উপস্থিত কর! 'যাইবেক এব সাক্ষিরদের 
জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক এব নালিশের পক্ষে লাক্ষিরদের বিষয়ে যেরূপ হুকুম 
আচ্ছে সেইরূপে এ সাক্ষিরা বিপরীত জোবানবশ্দী দিবার এবঞ্ পুনরায় জোবানবব্দী 
দিবার যোগ্য হইবেক এব* কমিস্যনর সাহেব তাহারদিগকে সেইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ 
করিতে পারেন ইতি। 


১৭ ধারা । 


নালিশের পক্ষে কি জওয়াবের পক্ষে সকল লাক্ষী শপখপূর্্ক জোবান বন্দী 
দিবেক | কিন্ত যদি তাহারা আদালতে শপথ করণহইতে মুক্ত আছে তবে সুকৃতি- 
পৃর্ধক জোবানবন্দী দিবেক এব এ শপথ বা সুকৃতি কমিন্যনর সাহেবেরদের এক 
জনের দ্বার! করাণ যাইবেক॥ এবৰ্. যে প্রত্যেক সাক্ষী সেইরপ জোবানবন্দী দেয় 
মেই ব্যক্তি যদি কোন আবশ্যক বিষয়েতে জানিয়] শ্রনিযা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে মিথ্যা 
শপথের দোষী জ্ঞান হইয়া! এ দোষের দণ্ডের যোগ্য হইবেক | যখন নালিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের তরফে নিব্ধাহ নাহয় তখন নালিশনিরব্াহক ব্যক্তি নালিশের পক্ষে সাক্ষ্য 
দিতে পারেন এব” আলামী তাহার জোবানবন্দী লইতে পারেন ইতি। 


১৮ ধারা । 


কমিস্যলর সাহেবের] অধ্ধবা াহারদের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি নকল দোবানী 
সাক্ষ্যের সার ইঙ্গরেজী ভাষায় সত্ক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন এবং ষে প্রত্যেক সাক্ষী 
তাহা! দেয় তাহার নিকটে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা যাইবেক এবপ যদি আবশ্যক 
হয় তবে যে ভাষাতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় সেই ভাষায় লাক্ষ্যের কথা৷ তাহাকে বুষান 
যাইবেক এব রোয়দাদের লঙ্গে রাখা যাইবেক ইতি। 


১৯ ধারা । 


যদি আলামী কেবল জোব।নী জওয়াৰ দেন এব কোন সাক্ষী উপস্থিত না করেল 
তবে তাহার এ জওয়াবে তদারকের শেষ হইবেক | যদি সেই ব্যক্তি লিখিত জওয়াব 
দেন অথবা সাঙ্ছী উপস্থিত করেন তবে নালিশনিব্্ধাহক সমস্ত মোকদ্দমার বিষয়ে 
লাধারণ জোবানী উত্তর দিতে পারিবেন এব জওয়াবের পক্ষে যে সাক্ষ্য দেওয়া 
গিয়াছিল তাহ) খণ্ডন করিতে অন্য লাঙ্ষ্য উপস্থিত করিতে পারেন! এব” তাহ? 
হইলে এ নৃতন লাক্ষী যদ্যপি আলামীকে দেওয়া ফর্দের মধ্যে লিখিত ছিল না 
তথাপি এ ব্যক্তি মোকদ্দমা স্থগিত করিতে দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি | 


২৩ ধারা।। 


যখন কমিস্যনর সাহেবের বোধ করেন যে নালিশের নান। দফা! অথবা তাহার 
খু 


৬ উ্রেজী ১৮৫৬ সাল ৩৭ সপ্তত্রিপ্শপ্ধম আইল! 


কোন এক দফা যথোচিত সপঙ্ট ও নিশ্চিতরপে লেখা যায় নাই তখন তাহার! আপ- 
নারদের বিবেচনামতে তাহা ল*শোধিত করিতে হুকুম দিতে পারেন এবন্ তাহা? 
হইলে আসামীর দর্খাস্তক্রমে এ তদারক ওয়াজিবী লময়পর্ধ্ন্ত স্থগিত করিতে 
পারেন । এবস কোন সাক্ষির পাড়ার হেতুতে অব] অগত্যা গরহাজির হওন প্রযুক্ত 
কিন্থা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে কমিস্যনর লাছেবের1 উচিত বোধ করিলে নালিশ- 
নির্রাহক অথবা আনামীর দরখান্তক্রমে লময়েং এ তদারক স্থৃগিত করিতে পারেন । 
যখন এরূপ স্থগিতের দরখাস্ত কর] যায় এব তাহা] গ্রাহ্য না হায় তখন কনিস্যনর 
সাহেবের] এ দরখাস্ত এবপ্, তাহা! নামঞ্জুর করণের কারণ রোয়দাদে লিখিবেন ইতি | 


২৯ খ্ার। ॥ 


তদারক সমান্ত হইলে কমিস্যনর সাহেবেরা এ কমিস্যনত্রমে আপনারদের 
কার্য্ের এক রিপোর্ট আগৌণে গবর্ণমেন্টকে দিবেন এব” খ রোয়দাছের সঙ্গেহ 
নালিশের প্রত্যেক দফার বিষয়ে আপনারদের মত স্বতন্ত্র করিয়া] লিখিবেন। এবং 
সমস্ত মৌকাদ্দম। দৃষটে তাহার হা লিখিতে উচিত বোধ করেন তাহা! লিখিয়া 
পাঠাইবেন ইতি ! 


২২ ধারা। 


কমিন্যনর লাহেবেরদের রিপোর্ট বিবেচন! করিলে পর গৰর্ণমেণ্ট কাহারদিগকে 
নূতন সাক্ষ্য লইতে গঙবা তাহারদের মত আরো স্পষ্ট করিয়া লিশিতে হুকুম দিতে 
পারেন । এবস গবর্মেন্ট অপবাদের অতিরিক্ত দৃফাও প্রস্তুত করিতে হুকু্গ দিতে 
পারেন যদি তাহ! করেন তবে পথম নানা দফার বিষয়ে যে প্রুকারে তদারক করিবার 
হুকুম এই আইনেতে আছে সেই প্রকারে এ অতিরিক্ত দফার সত্যতার বিষয়ে তদারক 
করা যাইবেক ! যখন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হইযাঁ ধাকেন তখন গবর্ণমেণ্ট উচিত 
বোধ করিলে কমিস্যনর সাহেবেরদের ব্রিপোর্ট যে আদালতের বা ক্ম্মকারকের অধীন 
আনামী থাকেন তাহার নিকটে পাঠাইতে পারেন এব তাহার বিষয়ে ভাহারদের 
মত চাহিতে পারেন! এব পরিশেষে যে হুকুম যথার্থ বোধ হয় এব এইমত 
গতিকে গবর্ণমেণ্টের দিবার শক্তি থাকে লেইমত হুকুম দিবেন ইতি। 


২৩ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে “গবর্ণমেন্ট” এই কথা ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হজর কৌল্সেলে এব, বাকল দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহছেৰ 
অথব শ্রীযুত ভেপুটী গবর্নর্‌ সাহেব এব** সান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর হুর 
কৌদ্দেলের গ্রাযুত গবর্নর্‌ সাহেব এব” উত্তর পশ্চিম দেশের ভ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট 
গবর্নর্‌ সাহেব অর্থাৎ অপবাদিত ব্যক্তিকে তগীর করণের জন্যে ধাহার অনুমতির 
আবশ্যক তাহাকে বুঝায় ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রি্শত্বম আইন । ৭ 


৮ ২৪ ধার11 
এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইর্জেক নাষে প্রধান এবস, আন্য 
লদর আমীনেরদের অথব1 ডেপুচী মাজিঞ্ট্রেটেরদের কিন্া ডেপুী কালেক্টরেরদের 
সস্পেগড কি তগীর করণের বিষয়ে যে কোন আক্ট কিন্বা আইন চলন ছে ভাহ। 
রঙ্গ হইয়াছে! কিন্তু যে কোন গতিকে গবর্ণমেন্ট বিছিত বোধ করেন সেই গতিকে 
উক্ত কোন কার্ধ্যকারকেরদের নামে যেকোন অপবাদ হয় তাহার বিচার করিবার 
নিমিত্বে এই আইনানুলারে কমিস্যন নিযুক্ত হইতে পারিবেক ইতি। 


২৫ ধারা । 


এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ কর] যাইবেক না যে এই আইনানুসারে 
তদারক করণ বিনা কোন হেতুতে কোন লর্কারী কার্যকারককে লস্পেও কিন্তা 
কত্বহইতে অবসর করিবার বিষয়ে গৰর্ণমেপ্টের ফে ক্ষমতা আছে তাছা। খক্জ 
হইয়াছে ইতি। 


সমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৩৮ অফত্রিষশত্বম আইন! 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুলীডেন্ট লাহেৰ হজজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
৯৮৫০ সালের ১ নবেম্বর তারিখে পশ্চাৎ্ৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযূত 
গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্ঘ সাধারণ লৌককে জানাইবার নিমিন্তে প্রুকাশ 
হয়। 


অপরাধের নিমিন্তে যাহাঁরদের বিচার হইতেছে এইমত মকল ব্যক্তিকে উকীল 
নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেওনের আইন | 


যেহেতুক যাহারদের নামে ফেলোনি অপরাধের নালিশ হইয়াছে তাহারদিগকে 
উকীলের কিম্বা আটর্ণি অর্থাৎ মোগ্তারের দ্বাৰা জওয়াব দিবার ক্ষত] দেওনার্থে মৃত 
চতুর্থ উলিবম বাদশাহের অধিকারের সপ্তম বৎসরের এক আক্ট পার্পিমেন্ট হইয়াছিল 
এব” এ আকৃটের বিধান ১৮৩৯ সালের ২২ আইনের দ্বারা বিস্তারিত হইয়া কোম্নানি 
বাহাদুরের শামিত দেশের মধ্যে ত্রীশ্রীঘমতী ম্হারাণীর আদালতে খাটান গিয়াছিল 
এব যেহেতুক আইন উল্লপ্ননের অপরাধের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির নামে নালিশ 
হয় তাহারদিগকে সেই প্রুকীর অনুমতি দেওয়া য্থ্।্থ ও উপযুক্ত আছে অতএব 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল | 


»ধারা। 


সকল আদালতে এব. সকল মাঁজিঞ্ট্টে সাহেবের সম্মুখে অথবা কোম্সানি 
ধাহাদুরের হুকুমক্রমে মাজিঞ্্রেটের কোন ক্ষমতানুসারে কার্সযকরণিয়া ব্যক্তিরদের 
সম্মুখে যে প্রত্যেক ব্যক্তির কোন অপরাধের নিমিত্তে বিচার হয় দেই ব্যক্তি আপনি 
কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোখার জওয়ার দিবার অনুমতি পাইবেক এব ফ্রিয়াদীর 
পক্ষে মোকদ্দম] সম্পন্ন হইলে পর্‌ সেই ব্যক্তি আপনি কিন্ব! তাহার নিযুক্ত মোগ্তার 
তাহার নস্পুণ উত্তর ও জওয়াব দিতে অনুমতি পাইবেক ইতি 


২ধারা। 


উক্ত নকল আদালত ও মাঁজিঞ্ট্রেট ও অন্য ব্যক্তিদের উপদেশের নিমিত্তে নিজাম 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৮ অষত্রিশত্বম আইন ! 


কিম্বা ফৌজদারী আদালত লময়েং যেং বিধান করেন লেইং বিধানমতে তাহারা 
নিযুক্ত মোখারের দ্বারা কোন নালিশ নিব্ধাহ করণের অনুমতি দিতে পারেন ইতি | 


৩ ধারা! 


যে সকল আদালতে এইক্ষণে যে কোন ব্যক্তির আইনমত স্বত্ব আছে যে 
ধ্হীকে কৌন্দেল কিম্বা উকীলস্থরূপ নিযুক্ত করিতে চাহেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে 
পারেন মেইং আদালতে এই আইনের কোন কথাতে তাহর এ স্বত্ব লাঘব হইয়াছে 
এমত জ্ঞান হইবেক ন]1 অন্যান্য নকল গতিকে বাহার] রাজকীয় চার্টরের দ্বারাস্থাপিত 
কোন সুপ্রিম কোর্টের আভবোকেট' হন কিন্বা ধীহারা কোন্নানি বাহাদুরের দেওয়ানী 
আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল হন অথ্বা আদালতের কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
অথ্থবা অন্য যে কোন ব্যক্তির সম্মুখে আসামীর বিচার হয় তাহার অনুমতিক্রমে অন্য 
যে কোন ব্যক্তি ফরিয়াদীর কিম্বা আসামীর দ্বার! আপন মোত্তারস্বরপ নিযুক্ত হন 
কেবল তাহারা এই আইনের অর্থের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলস্বরূপ জ্ঞান হইবেন ইতি! 


৪ ধারা 


যেস্লে আইনানুসারে কৌন ফরিযাদীর কিম্বা কোন অপরাধ করণের নিমিস্কে 
বিচার্ধয কোন ব্যক্তির এইক্ষণে স্বয়ণ উপস্থিত হবার হকুম আছে নেই স্থলে এমত 
ফরিযাদীর কিম্বা অপবাদিত ব্যক্তির স্থযণ উপস্থিত হওয়া এই আইনমতে মৌকুফ 
হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি । 


সমাণ্তও। 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গৰ্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৯ উণচত্বারি"শত্বম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবরূনর্ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে ভারত- 
বর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরবিল প্ুসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঞজরেজী ১৮৫০ 
লালের ২ নবেষ্থর তারিখে পশ্চাথ লিখিত আইন জারী ক্রিলেন। শ্রীযুত গবর্ুনরু 
জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি হইয়ীছে। 


১৮৪৭ লালের ১৬ আইন শুঁধরণার্থে এক আনন বিবেচন! করিবার অপেক্ষায় কলিকাত। 
নগর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরদিগকে আপনং পদে স্িরতর রাখিবার আইন । 


যেছেতুক কলিকাতী নগর উত্তম করণের নিমিন্তে কামস্যনরদিগকে নিযুক্ত 
করণার্থে ১৯৮০৭ সালের ১৬ আইন ক্লেশদাষক এব” এ আইনের অভিগ্যায়ের নিমিস্বে 
নিস্চল দৃষ্ট হইয়াছে এবপং উক্ত কমিস্যনবেরদের নিযুক্ত করণের নিযম সপ্শোধন 
করা বিহিত হইষাছে এবনং তাহা না কর্ণপর্যান্ত উক্ত আঈনানুনলারে কমিস্যনরদিগকে 
পুনরায় মনোনীত না করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা? 

১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের যে ডাগে কলিকাত' নগর উন্নম করণার্থ কমিন্যনর- 
দিগকে মনোনীত করণের ও তাহারদের কর্ছে থাকনের মিয়াদের বি্ষিয লেখা আছে 
তাহা রদ হইল ইতি । 

হ পারা । 

কলিকাতা নগর উত্তম করণাথ্ে যে২ কমিস্যনর এইক্ষণে নিযুক্ত আছেন তাহারা 
এবণ তদতিরিক্ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবকর্তৃক মনোনাত কোন 
কমিস্যনরের পদ শূন্য হইলে সে পদে হারা সমসেহ নিযুক্ত হন তাহারা ১৮৫৯ 
লালের ৯ মার্চ তারিথপর্ধ্যন্ত অথবা ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর 
হজুর কৌন্সেলে যেপশ্যন্ত পেই বিমষে অন্য বিপান না করেন সেইপপশ্যন্ত এ কমিস্যনরী 
পদে থাকিবেন এবং উাহারদের প্রতি সেই আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন আইনের 
দ্রারা যে সকল ক্ষমতা অপ্পণ হইয়াঞ্ছে তাহারদের মে নকল ক্ষমতা থাকিনেক ও সেই 
ক্ষমতানুলারে তাহারা কম্পা করিবেন ইতি। 

সমাপ্তঃ। 
এফ 6 হালিডে। 
ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্টের লেক্রেটারী ॥ 
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'ইঙ্গটরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচত্বারিশত্বম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীয়ুত অনরবিল প্রীভেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ লালের ২ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ্থ লিশ্বিত আইন জারী করিলেন হ্্রীযৃত 
গবরুনর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া ফৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্দ্র সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিক্কে প্রুকাশহয়। 


বাঙ্গলাপ্রুভৃতি দেশে সরকারী কার্ষয নির্মাণ করণের পূর্্াপেক্ষা অধিক সুগম 
নি 
করিবার আইন । 


যেছেতুক বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন 
সরকারী কার্য্যের জন্যে যে কোন ভূমির আব্শ্যক হয় তাহা বাঙ্গলা দেশের চলিত 
১৮২৪ লালের ১ আইনের দ্বার! সেই আইনের নিদ্দিষ্ট নিয়মক্রমে লইতে ক্ষমতা দেওয। 
গিবাছিল কিন্ত গৰর্মেণ্টের অনুমতি ক্রমে এই রাজধানীতে বেলৌহের রাস্ত। অল্প কালের 
মধ্যে গুস্ত হইবেক সেই রাস্তা নিস্সীণ করণেতে এব অন্য কোন সরকারা কর্ম করণেতে 
নিরর্থক বিলম্ব নিবারণের জন্যে এ সরকারী কর্মের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক 
হয় তাহার অবিলম্বে দখল করিতে কোনং২* গতিকে পুর্ধাপেক্ষা অধিক সরালরী ক্ষমতা 
দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে । অতএব নীচের লিখিতমতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল! 


১ ধারা? 


গৰবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে এই রাজধানীর আন্তঃপাতি দেশের মধ্যে যে কোন 
লৌহের রাস্তা কর! যায় তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী কার্ধা জ্ঞান 
হইবেক ইতি। 


» ধারা 


ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে এব কোন রাস্তা ৰা খাল কি লৌছের রাস্তা! 
হইলে তাহার কল্লিত শ্রেণী নির্দিষ্ট করিবার জন্যে সরকারী কোন কর্মে নিযুক্ত 
ব্যক্তিরা এব াহারদের চাকর ও কারিগর সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন! 
এব” কোন কল্পিত রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে নরদম! কাটনের দ্বার! 


২ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচত্বারি*শত্তম আইন । 


অথবা রেখার বরাবর চিহ্ৃং স্থাপনের দ্বারা এ কল্লিত রেখা নির্দিষ্ট করিতে-প্ারেন 

এব" যদি জরিপ সম্পুর্ণ করিবার জন্যে এব এঁ রেশাতে চিহ্ন দিবার জন্যে আবশ্যক 
হয় তবে তাহারা গবর্মেণ্টের অনুমতিক্রমে অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা তশ্গিমিত্তে নিযুক্ত“ 
কোন কম্মকারকের অনুমতিক্রমে এ কল্পিত রেখার শ্রেণীতে কোন জঙ্গল বাঁ গাছের 
বোপ কাটিতে ও উঠাইব! লইতে পারেন ॥ কিন্তু জান! কর্তব্য যে কোন ব্যক্তি এই 
আইনের ছলে সূর্ধ্য উদযঅবধি অস্তপর্ধ্যস্ত সময্নছাড়া অন্য কোন সময়ে বাটীর 
দখীলকারের অনুমতিভিন্ন এব তাহাকে উপযুক্ত এন্তেলা না দিয়া কোন ঘরের অঙ্গনে 
প্ুবেশ করিতে পারিবেন না ইতি | 


৩ ধারা! 


গরর্ণমণ্টের দ্বার যে কর্মনাারক সেউরূপে নিযুক্ত হন তাহার এঈ উচিত হইবেক 
যে পুব্বোক্ত কার্ষ্যে যে সকল আবশ্যক ক্ষতি হয তাহার এক হিসাব এই জন্যে 
রাখেন যে ভূমির মালিক অথবা দখীলকারেরদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা নিদিষ্ট 
করণের সময়ে তাহা ধরিয়া দেওয] যায় ইতি। 


9৪ ধারা । 


কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তার শ্রেণী আইনমতে নির্দিষধ করণের 
কার্ধ্য এাহার দ্বার] হইতেছে যদি কোন ব্যক্তি জানিয়] শুনিয়া তাহার প্রতিবন্ধকত। 
করে অথবা এ রকম কোন চিহ্ন জানিয়। শুনিয়া নষ্ট করে বা ক্ষতি করে কি উঠাইয়া 
ফেলে অথবা] সেইকপা কোন নবদমা লুপ্ত করে অথব1 ভরাট করে সেই ব্যক্তি 'ছয় 
মাসের অনধিক মিযাদে কয়েদের যোগ) হইবেক এব তাহার অতিরিক্ত দুই শত 
টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক উতি। 


৫ পারা)? 


যখন উক্ত কর্মকারক আপনার এই মত লিখিষযাছেন যে সরকারী কম্মের জন্যে 
এ বিরোধি ভূমির অবিলম্থে আব্শযক আছ্ছে তখন সরকারের পাক্ষে এ ভূমির তৎক্ষণাৎ 
দখল করিতে এ কর্মকারকের ক্ষমতা হইবেক এব ক্ষতি পূরণের জনে) যে টাকা দিতে 
হইীনেক তাহার মোট ও তাহা যেরূপে বিতরণ হইবেক তাহা বদি আপোনে 
বন্দোবস্তের দ্বার! স্কির না হয তবে তৎ্পরে উক্ত আইনানুসারে নির্ণয় করা যাইবেক! 
এব, সেইরূপ লওযা ভূমি দেওয়ানী আদালতের ভিক্রী ক্রারীক্রমে নীলাম হইলে 
যেরূপ হইত সেইরূপে বলপুব্রক এ ভূমির দখল লওয়া যাইত পারে এব তাহার 
প্রাতিবন্ধকের সেইরূপ দণ্ড হইতে পারে এব” সেইরূপ কোন ডিত্রন শীঘু ও সমপুর্ণরূণে 
জারী করিবার নিমিত্তে সকল কালেকুটর ও মাজিঞ্টরেট নাহের ও অন্যান্য কর্মকারক- 
দিগকে যেরূপ লাহায্য করণের হুকুম আছে সেইরূপ এই গতিকে আবশ্যক হলে 
তাহারা সাহায্য করিবেন ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচত্বারি"শত্তম আইন! ৩ 


৬ প্বারা। 
উক্ত কর্মকারকের যে ভূমির আবশ্যক বোধ হয় দেই ভূমির তৎক্ষণাৎ, দখল 
করণে যদি কোন বাধা বা প্রুতিবন্ধক হয তবে এ কর্মকারক জিলার মাঁজিষ্ট্েট 
নাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এব” তিনি বলপুব্ছল এ ভামর দখল দেওয়াঈবেন 
ইতি । 


৭ ধারা। 


কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা করিতে হইলে এঁ রাস্তা বা খাল কিলৌহের 
ব্লাস্থা করণ বা মেরাসৎ্থ করণের জন্যে কোন মৃত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম লইবার 
নিমিত্তে অথব) অতিরিক্ত মৃত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম তাহার উপর রাখিবার নিমিত্তে 
অথবা তাহার উপর কিছু কালের জন্যে এমীরৎ এবপ, কারখানা স্থাপনের নিমিন্তে 
এ বস্তা বা শ্বাল কিম্বা লৌহের রাস্তা যেরুপে ভূমির উপর চিহ দেওয়। শিযছে 
সেইরূপে তাহার মধ্য স্থানহইতে দু শত হাতের অপিক না হয় এমত ভূমির অথব) 
সরকারী কোন রাস্তাআবধি কল্পিত লৌহের রাস্তাপর্ষ্যস্ত ক্ষণেক কালের জন্যে পথ 
করণের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক হয় সেই ভূমির ক্ষণেক কালের দখল করা 
বাইতে পারে । উক্ত আউ'ন এব” এই আইনের হ্ষমতানুসারে এ ভূমির ক্ষণেক কাল 
দখলের জন্যে এব এ ভূমির দখল ও ব্যবহারের দ্বারা যে চিরস্থায়ি যে ক্ষতি হত্যা 
থাকে তজ্জন্যে এব যে সকল ঘ্বত্তিকা ও পাতর ও কাকর ও বালি এব” অন্যান্য 
সরঞ্জাম নেখানহইতে লওয়া বার তাহার লম্পুর্ণ মূল্যের জন্যে যে সকল ব্যক্তির 
তাহাতে স্বত্ব থাকে তাহারদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যাইবেক ও তাহারদের 
মধ্যে বণ্টন হইবেক 1 এব যদি তাহাতে কোন বিবাদ হয় তবে চিরকালের জন্যে 
লয় ভসির নিগিন্ডে যেকূপ ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দিষ্ট হয় সেইরূপ ক্ষতিপূরণের 
টাকা.নিদ্দিট করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৮ ধারা? 


রাজধানীর গবর্ণমেন্ট উচিত বোধ করিলে এ কর্সকারককে এ আইনক্রমে করা 
কোন ফয়নল] জারী করিতে এব উক্ত ভূমি লওন ও তাহার মূল্য দেওনেরু এব, 
তাহায় বিষয়ে সকল বিরোধ মিটানের কার্ধ্য সমাপ্ত করণার্থে ষে সকল কর্মের প্রুয়োশ 
দ্গন হয তাহা করিতে তাহাকে ক্ষমত। দিতে পারেন এব” এ রাজধানীর গবণমেণ্টের 
নিকটে তাহার কোন রিপোর্ট পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না ইতি। 


» ধারা। 


উত্ত আইনের নিষমভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কোন নর্কারী কর্মের জন্যে যে 
কোন ভূমি গবর্ণমেন্টের দ্বারা লওয়া গিয়া থাকে বা উত্তর কালে লওয়া যায় সেই 
কমিতে পাঁচ বৎ্নরপর্খ্যন্ত ক্ষমতাপম্ন কোন আদালতে অথবা উত্ত ১৮২৪ লালের ১ 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচস্তারি*শত্তম আইন! 


আই'নানুসারে কিম্বা এই আইনলানুসারে যদি তাহা ফিরিয়া পাইবারস জন্যে কোন 
দাওয়)। না হয তবে নেই পাঁচ বস অতীত হইলে সেই ভূমিতে কোষ্ানি 
বাহাদুরের সম্পৃণরূপে স্বত্ব হইবেক এব তাহা অন্য সকল দাওয়াহইতে 
খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি । 


৬১০ যারা। 


ইহার পৃর্রে ঘে ভূমি লওয়। গিয়াছে তাহার বিষয়ে উক্ত পাঁচ বৎসরের মিয়াদ 
এই আইনের তারিখমবধি গণ্য হইবেক এন ইহার পর ঘে ভূমি লওয়া যায় তাহার 
বিষয়ে এ মিয়াদ ভূমির দখল করণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক ইতি। 


১১ ধারা । 


যাদ উক্ত পাঁচ বৎসর মিয়াদের মধ্যে কোন মোকদ্দম! আরন্ত হয় এব, তাহার 
চূড়ান্ত ভিক্রীর দ্বার। সেই ভূমিতে ফরিয়াদীর লাভের সত্ত্ব সাব্যন্ত'হয় তবে যে ব্যক্তির 
পক্ষে মেই ডিভত্রী হইয়াছে তাহাকে সেই ভূমি দেওয়া যাইবেক না কিন্ত তাহার 
পরিবন্তে এ ভূমির দখল করণের সমযে তাহার স্বত্বের যে মূল্য ছিল তাহা এব 
তাহার উপর রীতিমত আইনসিদ্ধ হারানুসারে সুদ দেওয়া যাইবেক। এব তাহার 
বিষষে যাদ কোন বিরোধ হয় তবে উক্ত আইনের দ্বারা বিরোধি দাওয়া পালিপের 
দ্বার! যেরূপ নিণয় ও নিষ্পত্তি হইত সেউরূপে নিণয় ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি! 


সলাপ্তিঃ] 


ডবলিউ গ্রে? 
ভারতবষের গবণমেণ্টের একটি, সেক্রেটারী । 


০০11৯ (১ ৯] 50811 315 7)01/4166 17 ৫/416197 , 


091৭5 1851 ,-107010৭ হয ০ 0০288] সমনঘঠ 02৮5 16১৯১ 7১) ঘড, 1১10760 


ইরেড্/১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারি*শত্তম আইন । 


ভারতবষের প্রীযৃত মোস্ট নোৌবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিঞ্মে 
ভারতবর্ষের কৌদ্দেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব”, প্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সগ্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


রেজিষ্টরীহওযা জাইণ্ট উক কোন্সানি অর্থাৎ যে কোম্লানি সাধারণ মূল ধন লইয়া 
ব্যবসায় করেন সেই মূল পনের কোম্সানির নিয়ম নিদ্ধীরণের আইন | 


যে সকল জাঈণ্ট ক কোম্নানি এই আইনানুলারে রেজিউরী কর! যায় তাহার 
নিযম নির্ধীরণের নিমিত্তে নীচের লিশ্িতমতে হুকুম হাইল! 


১» ধারা? 


চার্টরপ্রাপ্ত না হওয়া যে প্রুত্যক কোম্নানির অণ্পমশিরা এক অন্শিপত্রক্রমে 
সপ্টযুক্ত হইয়াছেন এব”, নেই আপ্শিপত্রেতে এই বিধান আছে যে উক্ত কোন্সানির মুল 
ধনের অথ্ব] ব্যবসায়ের শযার অর্থাৎ অৎ্বশ নকল অৎ্পশিরদের অনুমতিবিন! হস্তান্তর 
করা যাইতে পারে মেই প্রকার কোম্মানি এব নানাপ্রুক্কার বিদ্যাসম্নক্কায় কোন 
অভিপ্রায়ে অথবা সাধারণের উপকারার্থ স্থাপিত যে প্রুত্যেক কোম্নাশি তাহার কোন 
শরীকেরদের কিম্বা অ*শিরদের ধনবুদ্ধির নিমিত্তে কারবার করেন না মেই প্রুক!র 
কোম্নানি এই আইনানুমারে রেজিউরী হওনের যোগ্য হইবেন ইতি। 


২ ধারা 


কোম্লানির অন্তঃপাঁতি কোন ব্যক্তিরা আপনারদে্র এ প্রকার কোম্নানি রেজি- 
রী করিতে চাহিলে এব শীচের লিখিত প্লুকারের দরখাস্ত দাখিল করিলে কলিকা'- 
তার কিন্বা মান্দাজের কিম্বা! বোস্বাইয়ের সুপ্রিম কোট এ কোম্নানির রেজিউরী করিতে 
হুকুম দিতে পারেন] এব তাহাতে এ কোম্পানি উক্ত আদালতে রীতিমতে রেজিষ্টরী 
করা যাইবেক এব, এই আইনের অর্থের মধ্যে রেজিষউরীহওয়া কোক্সানি জ্ঞান 
হইবেন ইতি । 


ক 


হ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারিশপ্ম আইন |, 


৩ধার]। 

এই আইনানুপারে কোন কোম্নানির রেজিষরী করণের বিষয়ের প্রত্যেক দরখাস্ত 
যে আদালতে দেওয়া যায় দেই আদালতের নিরিশতায় দাখিল করা যাইবেক এব* 
দরখাস্তের সঙ্গে কোগ্ানির অণশিপত্র কিম্বা অসশিপত্রের এক নকল এব" কোক্লানির 
উৈরেক্টর্ম অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের ও অপ্পশিরদের নামের ফর্দ দেওয়া! যাইবেক এবণ্, 
কোম্নানির সেক্রেটারী কিবা! কার্ষযনির্ধ্ণাহক কিন্থা। প্রধান অথবা অন্য যে কোন চাকর 
ফে রাজধানীতে দরখাস্তকারিরা রেজিষ্টরীর দরখাস্ত করেন সেই রাজধানীর স্ধ্যে 
কোম্নানির রেজিষটরীহওয়া। কার্ধ্যকারক হইবার কল্প আছে সেই কার্য্যকারক এ 
অণ্শিপত্রের ও নামের ফর্দের সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি করিবেন! এব এ দরখান্তের 
মধ্যে নীচের লিখিত বেওরা। থাকিবেক বিশেষতঃ 1 


পুথম 1 খাহারা তৎসময়ে কোম্পানির অণ্ঞী তাহাদের নাম ও পদবী এবঞ্, 
উাহারদের সামান্য বাসস্থান । এব যে কোম্ানি রেজিষউরী হওনের পূর্বে ব্যবসা 
করিয়া! আসিতেছেন এমত কোন কোম্নানিকে যখন এই আইনের উপকার দিবার 
অনুমতি হয় তথন দরখাস্ত দেওনের পুর্বে তিন ব্সরাবধি যে সকল ব্যক্তি এ 
কোম্লানির অদ্র্শীঞছিলেন তাহারদের নামের ও পদবীর ও শেষ যে বালস্থান জান। 
আছে তাহার এক স্বতন্ত্র ফর্দ দাখিল করা যাইবেক। 


দ্বিতীয়। যেনামানুসারে এ কোক্সনানি আপনার ব্যবসা চালাইবেন তাহা । 


ততীয়। যেরাজধানিতে তাহারা রেজিষউরীহওনের চেষ্টা করেন সেউ রাজধা- 
মীর অধীন দেশের মধ্যে যে প্রধান স্থানসকলের এ ব্যবসা চালান যাইবেক তাহার নাম। 


চতুর্থ । তাহার সুল ধনের স্পা এব, ফেপর্য্যস্ত তাহা বৃদ্ধি করিতে প্রস্তাৰ 
হয় তাহা এব” যদি সেই মূল ধন টাকা হয় তবে তাহার যত দাখিল হইয়াছে 
তাহা ও যদি টাকাভিন্ন অন্য দুব্য হয় তবে এ মূল ধন কিপ্রুকার এব”. টাকা হউক 
কি অন্য দুব্য হউক তাহা যে প্রকারে অপশ আছে তাহা এব” যদি ব্যবস! চালাইবার" 
সণস্কানের বিষয়ে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে তবে নেই সৎস্কানের লণ্খ্যা এব” তাহার 
মধ্যে যত টাকা দাখিল হইয়াছে তাহা। 


পঞ্চম। এ মূলধন যত অপ্শেতে বিভক্ত হইয়াছে বা হইবার কল্প আছে 
তাহা ইতি । 


৪ ধারা। 
যেকোন কোম্নানি রেজিউরী হওনের পুক্ছে ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেল 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারিপ্শত্তম আইন । ৩ 


এবং তাহার অদ্বশিপত্রের মধ্যে এই আইনানুলারে এ কোন্নানির রেজিউরী হওনের 
বিষয়ে কোন বিধান নাই সেই প্রকার কোল্লানির রেজিষউরী হওনের পুর্রে তাহার 
অধ্যক্ষেরদের আবশ্যক যে এই আইনানুলারে তাহার রেজিষ্টরী হওনের নিষ্ধারণ 
করিবার অভিপ্রাষে তাহারা অণ্বশিরদের এক বিশেষ বৈঠকের এন্তেল। দেন এব০ ষে 
স্কানে ও যে সময়ে বৈঠক হইবেক তাহা এ এত্বেলার মধ্যে লেখা থাকিবেক । এবস্ 
এ প্রুকার বিশেষ বৈঠকের এত্বেলা দেওন বিষয়ে অণ্দঘশিপত্রে যে নিয়স নিন্দ্ষটি আছে 
সেই নিয়মমতে অপ্পঘশিদিগকে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এব তদতিরিক্ঞ এ এত্বেলা 
গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক এব রাজধানীর মধ্যে চলিত অতিন্যন অন্য এক 
সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইবেক। এবস্ এ বৈঠক করণের সময় উক্ত এত্বেলা প্রথমবার 
প্রকাশ করিবার পর তিন মাসের নূন ও চারি মাসের অধিক হইবেক না ইতি। 


৫ ধারা। 


এইমত বৈঠকে যে সকল অন্শির1 স্বয়”৬ উপস্থিত হন অথবা! আইনমতে 
মোশখ্বার তথায় পাঠান্‌ তাভারদের অর্থাপশ ব্যক্তি যদি সেই বৈটকে উপস্থিতহ ওয়া 
সকল অণ্তশির যত শ্যার আছে তাহার অন্ন অদ্ধীণশ শ্যারের মালিক হন তবে 
তাহারা এই আইনানুলারে কোন্সানি রেজিষ্টরী করিতে স্কির করেতে পারেন এব 
এই প্রকারে তাহারদের নিদ্ধহওয়া নির্ধারণ কোন্নানির সমুদয় ব্যক্তির প্রতি প্রবল 
হইবেক ইতি ৷ 


৬ ধারা। 


এইমত গতিকে রেজিষ্টরের বিষষের দরখাস্তে এই আইনের মধ্যের লিখিত 
অন্যান্য বৃত্তান্তের অতিরিক্ত এই২ বিষয় থাকিবেক বিশেষতঃ এ বৈঠকের এত্বেল। 
এব” তাহার ঘোষণা! এব” এ বৈঠক হওন এব” এ বৈঠকে কত অস্শী উপস্থিত 
ছিলেন এব এ নির্ঘীরশের পক্ষে আপনার সম্মতি জানাইলেন এব" তাহারদের 
লমুদয়ে কত অণ্শ আছে এই সকলের কৈফিয়ত এব এঁ দ্রখাস্তে আরো ইহা) 
লেখা থাকিবেক বে এ দরখাস্ত এ বৈঠকের নিদ্ধারণ্রে অনুযায়ি দরপেশ হইয়াছে 
ইতি । 


এ ধারা। 


যদি কোন অধ্যক্ষ এ কোম্সানির টাকা ধারেন অথবা যদি কোন অধ্যক্ষ জামিন 
থাকেন অধর অধ্যক্ষের উপর কোম্ানির অন্য কোন টাকার দাওয়া থাকে তবে 
তৎ্প্রযুক্ত কোন কোম্পানি রেজিষ্টরী হওনের অযোগ্য হইবেন না! কিন্ত যে কোন 
অধ্যক্ষ এমত কর্জ করিয়াছেন অগ্রবা এইরূপে জামিন হইয়াছেন কিনা তাহার 
উপর এইরূপ কোন দাওয়া থাকে লেই অধ্যক্ষ কোন্লানির রেজিষরী হওয়াতে 
অধ্যক্ষতা পদহইতে রহিত হুইবেন। কিন্তু যদি সেই কর্জ অথবা অন্য দাওয়া এই 
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আইনের দ্বারা মঞ্জুরহওয়া কর্জ বা দাওয়া! হয় তবে এঁ অধ্যক্ষ পদ্রহিত হবেন 
নাইতি। 


৮ ধারা । 


প্রত্যেক রেজিষউরীহওয়া কোম্নানির অত্শিপত্রে পশ্চাৎ লিশ্বিত নিয়মের 
বিপরীত কোন বিধান থাকিলেও এ কোল্লানি পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের অধীন হইবেন 
এব* যে সুপ্রিম কোর্টে এ কোক্নানি রেজিষ্টরী হন সেই সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতা 
থাকিবেক যে কোন অণ্শির দরখ্াস্তক্রমে সেইং নিযম প্ুৰল করিতে পারেন এব 
সেইং নিযসের্‌ উল্লজ্ুন বা শৈথিল্য হইলে এ কোর্টের যেমত উচিত বোধ হয 
সেইনতে সময়ক্রমে কোন্‌ হুকুম বা হুকুমলকল করিতে পারেন । 


পথম গ্রুত্যেক রেজিষ্টরীহওযা কোম্মানির অণ্শিপত্রে যেং সময় ও স্বান 
নিদিষ্ট আছে নেই২ লমযে ও স্থানে প্ুতিবৎ্মরে এ কোন্নানির এক বা ততোপ্রিক 
নিয়মিত সাধারণ বৈঠক হইবেক অথবা যদি সেইরূপ নিয়ম অত্বশিপত্রে না থাকে 
তবে যে সুপ্সিম কোর্টে এ কোয়্ানি রেজিষটরী হন সেই কোর্ট রেজিষ্টরী করণের 
হুকুম দেওন কালে যেং সময ও স্থান নিরপণ করেন নেইং লসয়ে ও স্থানে এরূপ 
বৈঠক হঈবেক কিন্তু এ কোর্ট তৎপরে কোন এক বা! ততোধিক হুকুমের দ্বারা এ 
নিয়ম মতান্তর করিতে পারেন । 


দ্বিতীয়] যখন সাত জন অথবা! তদপেক্ষা অধিক অংশী এক উপরি সাধারণ 
বৈঠক করিতে চাহেন এব” আপন্ারদের দস্তখত্কর1 সেই বিষয্রে এক লিখিত 
এত্েলা এ কোম্মানির রেজিইউর্লাহওমা কোন আমলাকে দেন অথবা ভাহাকে না 
পাওয়া গেলে এ কোম্নানির কোন এক সামান্য দন্তরখানায় তাহার অন্য কোন 
আমলাকে দেন তখন রেজিষ্টরীহওয়। প্রুত্যেক কোক্নানি সেইরূপ এক উপরি 
সাধারণ বৈঠক করিবেন | 


তৃতীয়। রেজিষ্টরীহওষা কোন কোন্ানি আপনার অন খরীদ করিবেন নঃ 
অথব। “সই অণ্শিত্ব কি ব্যবসার এক বা ততোধিক অস্শের বন্ধক লইয়! কোন 
ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে কোন টাক] বা টাকার নিদ্শ্নের কর্জ দিবেন ন।1 এব, 
এইরূপ প্রত্যেক গরীদ কি কর্জ বিশ্বামঘাতকতার কর্ম জ্ঞবান হইবেক এব” এজেণ্ট 
অথবা টুষ্টির টাকা কি নষ্নত্তি লইয়া অনুচিত ব্যবহার করণের দ্বারা যে বিশ্বাস- 
ঘাতকতা কর্ম করেন তাহার বিষয়ে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা উত্তর 
কালে চলন হয় সেই আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই অপরাধ গণ্য হইবেক। 


চতুর্থ । রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোকম্নানি এ কোম্সানির অধ্যক্ষ অথ্ব! 
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রেজিই্টরীহওয়া কর্মকারককে কিস্বা তাহার কোন কুঠী কি এজেজ্সীর স্কানবিশেষের কমি- 
টির অন্তঃপাতি কোন ব্যক্তিকে কোন নগদ টাকা কিম্বা টাকার নিদর্শনের কজ দিবেন 
না। কিন্তব্যাঙ্কের কোষ্লানি হইলে অপ্পশিপত্রের মধ্যে অথবা এ ব্যাঙ্কের কোক্লানির 
অণ্.বশিরদের সাধারণ বৈঠকে সময়ক্রমে নির্দিষ্ট সীমাপর্যযন্ত ও নির্দিষ্ট বন্ধক লইয়] 
এ কোন্পানির অধ্যক্ষপ্ুভৃতিরদিগকে কর্জ দিতে পারেন | এব* উপরের উক্তমত 
কর্জব্যতিরেকে অন্য প্রুকার সকল কর্জ বিশ্বীযঘাতকত অপরাধের ন্যায় জ্ঞান 
হইবেক ! এব এ কোক্নানির কোন অধ্যক্ষ অগ্বা রেজিষটরীহওয়া আমলাকে যে 
প্রত্যেক কর্জ দেওয়া! যায় তাহার বৃত্তান্ত এব যে নান টাকার নিদর্শনের বন্ধক ক্রমে 
এং কর্জ দেওয়া গিয়াছে তাহার এক কৈফিয়ৎ ও তাহার বিবরণের তৎ্পরে 
অঞ্পশিরদের যে সাধারণ বৈঠক হব মেই বৈঠককে রিপোর্ট হইবেক। 


পঞ্চম । কোন কোন্সানির অধ্যক্ষ অথবা তাহার কোন কুষী বা এজেল্সীতে 
স্থান বিশেষের কমিটির অস্তঃপাতী কিন্থী রেজিষ্টরীহ ওয়! কোন আমল! এ কোম্নানির 
স্বানে যে কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ করেন বা! অন্য প্রকার লেনাদেন! করেন সেই 
ব্যক্তির জামিন অথবা প্রুতিভূ হইবেন না এব অপ্*শিপত্রে যে বন্ধকের বিষয়ের 
অনুমতি আছে সেই বন্ধক না রাখিয়া এ অধ্যক্ষপ্রুভৃতি এ কোক্নানির নিকটে কোন 
বিষয়ে দায়ী হইবেন না? 


ষ্ঠ রেজিষ্টর্রীহওয়া প্রত্যেক কোম্নানির হিসাব ছয় সাসান্তরে কিনা 
তদপেক্ষা অল্প মিয়াদের মধ্যে দুই বা ততোধিক আডিটর সাহেব অর্থাৎ পরিক্ষক 
সাহেবের দ্বার! মোকাবিলা হইবেক এব. এ দুই ৰা ততোধিক আডিটর অণ্পশিদের 
সাধারণ বৈঠকে সনোনীত হইবেন এব ভাহারদের কোন এক ব্যক্তি তৎ্সময়ে এ 
কোম্নানির অধ্যক্ষ কিম্বা রেজিষ্টরাহ ওযা আমল! হইবেন না। 


সন্তম! এ আডিটর সাহেব রিপোর্ট করিলে তাহার এক নকল ও জমাওমালিল 
বাকীর এক ফর্দ এব" লাভনোকলানের এক স্বতন্ত্র হিসাব ও মূল ধনের হিসাবের 
. বিষয়ে (তাহাতে মূল ধনের সপ্থ্যা ও তাহা কিরপে অপ্গণ হইয়াছে ও তাহার 
আনুমানিক মূল্য কি) এ আডিটর সাহেবের এই সুকৃতি করিবেন যে আমারদের 
বুদ্ধি সাধ্যপর্য্স্ত ও আমাঁরদের বিশ্বীসপর্ধ্স্ত এই সকল যথার্থ এব” এ হিসাব 
যতবার নেইরূপে মোকাবিলা হয় ততবার যে আদালতে কোক্সানি রেজিষটরী 
হইয়াছেন সেই আদালতে এ রিপোর্ট ফদ্দ হিসাবপ্রভূতির নকল দাখিল হইবেক। 
এবস্, যে প্রত্যেক অন্শী উক্ত রিপোর্ট এব জমাওয়াসিল বাকীর ফর্ম এবপ্ ছিলাবের 
বিষয়ের দাওয়া করেন তাহাকে তাহার এক লিখিত অথবা ছাপাহওয়! নকল দেওয়া 
ষাইবেক অথবা ভিনি যে স্থান নির্দিষ্ট করেন সেই স্থানে ভাকযোগে লময়ক্রমে কাহার 
নিকটে পাঠান হাইবেক ইতি। 

্‌ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৪৩ ত্রিচত্তারিৎশত্বম আইন! 


৯ধারা। 
এই আইনানুসারে অথবা অপ্পশিপত্রের অনুসারে অধ্যক্ষেরদের যেং কার্ধ্য 
করিতে হয় তাহা সরাসরীমতে তাহারদিগকে করিবার হুকুম দিতে উচিত বোধ হয় 
তবে যে আদালতে কোম্নানি রেজিষ্টরী হন সেই আদালত কোন অ০্ণশির দরখাস্ত 
ক্রমে এ অধণক্ষেরদিগকে রীতিমত এন্তেল। দিলে পর উহাকে সেই২ং কাধ্য করিবার 
হুকুম করিতে পারেন! এব” এই ব্ষিয়ে এ কোর্ট থে কোণ হুকুম দেন তাহা? 
প্রতিপালন না হইলে তাহা আদালতের অবজ্ঞার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এব 
তদনুপারে তাহার দণ্ড হইবেক ইতি! 


৯০ ধারা। 


উক্ত কোল্লানির রেজিষ্টরী হওনের পর প্রুতিব্সরে ১ জানুআরি ও ১ জলাঈ 
তারিখে বা তাহার পূর্বে বা পরে এক অপ্তাহের মধ্যে যে কোর্টে এ কোস্ানির 
রেজিষ্টরী হইযাঁছে সেই কোর্টে এক নিদ্শনিপত্র দাখিল হই'বেক এব এ নিদর্শনপত্রে 
কখআদিক্রমে সকল অণ্পির নাম ও তাহারদের নানা পদবী ও বাসস্থান ও প্রত্যেক 
জনের কত অংশ আছে তাহা এব” এ কোম্লানির অধ্যক্ষেরদের নাম এব, এ 
কোম্নানির যেখ আমলা এ কোর্ট যে রাজপ্রামীর মধ্যে আছে সেই রাজধানীতে 
রেজিষরীহওয়া আম্লারদের ন্যায জ্ঞান হইবেন সেই আমলারদের নাম লেখা 
থাকিবেক এব যত্তবার মুত্যু অথবা উস্তাফা দেওন অথবা অযোগ্যতা হওনপ্রযুক্ত 
কি কারণানস্তরে অধ্যক্ষতা পদের অথবা রেজিষ্টর্রীহওযা কোন আমলার পরিবর্তে 
হয ততবার সেই পরিবর্তনের নিদর্শনপাত্র তৎক্ষণাৎ সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইবেক 
ইতি। 


১১ ধারা? 


যখন কোন তাণশ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির হয তখন এ প্রকার প্রত্যেক 
ব্যক্তির নাম ও পদবী ও বাসস্থান এরূপ গ্রুত্যেক নিদর্শনপত্রে স্বতন্ত্র করিয়া লেখা! 
থাকিবেক এব এরূপ গ্ুত্যেক ব্যক্তি এ অণ্শের বাব কোক্সনানির বন্দোবস্তের বিষয়ে 
সাধারণে ও একেহ দাঁধী জ্ঞীন হইবেন | কিন্ত যখন এ অপশ রেজিষ্টরীহ ওযা 
অন্য কোন কোক্সানির হয় তখন এ কোন্সানির অণ্শশির আলাহিদা নাম নিদশনপাত্রে 
না লিখিয়। 'খ কোন্নানির নাম তাহাতে লেখা থাকিবেক ইতি । 


১২ ধারা! 


কোম্নানির দুই বা ততোধিক অধ্যক্ষ এ নান? নিদর্শনপত্রে সহী করিবেন এবঞ্, 
তাহারদের মধ্যের কোন এক জন সুপ্রিম কোর্টের মার সাহেবের অথবা এ কোর্ট 
যে কমিস্যনরকে নিযুক্ত করেন তাহার সম্মুথে তাহার সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি 
করিবেন ইতি | 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ব্রিচত্বারিপশত্বম আইন ! ৭ 


১৩ ধারা । 
রেজিউরীহওয়া এরূপ কোন অন্পশিপত্র অথবা পুর্বোক্তমতে দাখিলকরা! 
তাহার নকল কি নিদ্্শনপত্রের অথবা তাহার কোন ভাগের যে নকলে এ আদালতের 
মোহর দেওয়া যায় তাহা এ অপ্-শিপত্রপ্রভৃতির মর্মের প্রমাণস্বরূপ নকল আদালতে 
গ্রাহা হইবেক | এবং যেং ব্যক্তির দ্বারা নিদর্শনপত্রের সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি 
হইয়াছিল কথিত হয় দেইং ব্যক্তি নিতান্ত এ কোন্সানির অধ্যক্ষ ছিলেন এই বিষয়ে 
আর কোন প্ুমাণের আবশ্যক হইবেক না ইতি! 


১৪ ধারা! 


যে সাহেবের জিক্মাম সুপ্রিম কোট্টেব রিকার্ড আছ্ছে তিনি উপযুক্ত সময়ে সকল 
ব্যক্তিকে $ অণ্পশিপাত্র কিম্বা তাহার নকল বা নিদশন্পত্র দেখিতে দিবেন এবপ্ 
এঁক্ূপ অ০খশিপাত্র কিম্বা ভীহার নকল অথ্বা নিদর্শনপত্র অথবা তাহার কোন ভাগের 
তাহার দন্ুরখানায় প্রস্ততকর! নকল আদালতের মোহরযুক্তক্রমে যত ব্যক্তি তাহার 
বিষয়ের দরখাস্ত করেন তাহারদিগকে দিবেন ইতি | 


১৫ ধারা! 


এরূপ অদ্বশিপত্র এব” নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করণের এব. তাহা দেখনের 
অনুমতি দেওনের এব* তাহার বা তাহার কোন ভাগের নকল দেওনের বিষয়ে 
সুপ্িষম কোটের ভ্ীযুত জজ সাহেবের ভ্রীুত গবরুনক্ু সহেনের অথবা শ্রীযুত পবর্- 
নর্‌ সাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়ে যে রসৃম নির্দিষ্ট করেন সেই 
রমূম দেওয়া যাইবেক ইতি | 

১৬ ধারা! 

এ অ*্শিপত্রের বিধানবিধাষ রোগিকটবীহওযষ1 এরূপ কোন কোম্সানির প্রত্যেক 
অন্খশি এই আইনের শেষের লিশিত তফলীলে যে পাঠ অচ্ছে তাহার অনুযাঁবি এক 
দলীল অথবা তাহার সদৃশ এক দলীলের দ্বারা আপনার সকল অণ্ঘশ ৰা কোন অণ্পশ 
বিক্রয় এব* হস্তান্তর করিতে পারেন |! এব এ দলীলে রীতিমতে দস্তখৎ হইলে 
তাহা এ কোন্সানির রেজিউরীহওযা কোন এক আমলাকে দেওয়া যাইবেক এবস 
তিনি হন্ভান্তরের রেজিষটর এই নামে খ্যাত এক বহীতে তাহা লিখিবেন এবঞ্* তাহা 
এ ব্হীতে লিখিত হওনের কথা হস্তান্তরের দলীলের প্রঞ্ঠে লিশিবেন এব" এ অণশের 
খরীদারকে এ প্ুকার দলীল পাওনের এক রলীদ দিবেন! এব এ বহীর মধ্যে 
তাহা লিখন এব” দলীলের পৃষ্ছে দন্তখৎ্ করণের নিমিত্তে এ কোম্নানি এক টাকার 
অনধিক রুসুম পাইতে পারিবেন । এবস* যাব এঁ হস্তান্তরের ক্স সেইরূপ বহীর 
মধ্যে এব দলীলের পৃঞ্চে না লেখা যায় তাবৎ এ অণশের খরীদার এ ব্যবসায়ের 
লাভের কোন অঙ্পশ পাইতে পারিবেন না অথবা? এ অদ্শের বাবৎ আপনার বোট 
দিতে পারিবেন না ইতি | 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারি্পত্তম আইন । 


১৭ ধারা! 
কোন অন্পশের উপর ত্সময়ে যে সকল টাকার কিস্তির তলব হইয়াছিল সেই' 
নকল কিস্তির টাক হাব কোন অৎ্প্পী না দেন তাবৎ তিনি এ অণ্-শ হস্তান্তর করিতে 
পারিবেন না ইতি ! 


১৮ ধারা । 


রেজিষরীহওয়] কোন কোম্নানির অণশের হস্তান্তরের কর্ম এ কোক্লানির অন্পশি- 
পত্র এব” এই আইনের নিদ্দিষ্টমতে সম্নন্ন হইলে এব* তাহার বিষয়ের এন্েল! দেওয়া 
গেলে যে ব্যক্তি এ হস্তান্তর করিয়াছেন বা যে ব্যক্তি এ হস্তান্তর করা অণ্ঘশ গুহণ করিয়া 
ছেন কিনি এসত দাওয়া] করিতে পারেন যে এ হস্তান্তরের এক নিদ্শনপত্র তৎগ্ষণাৎ 
করা যায় এব” কোক্সলানির অণ্পশিরদের নামের নিদর্শনপত্রের সঙ্গে রাখা যাষ। এব, 
এ দাওয়া হওনের পরা এক মাসের মধ্যে যদি এ নিদ্শনপত্র না করা যায় এবসং 
দাখিল ন। করা যায় তবে হস্তান্তরকরনিয়া ও লওনিয়! অন্যতরের দরখাস্ত সুপ্রিম 
কোর্টে দেওয়) গেলে এব*্ এ কোন্সানির অধ্যক্ষকে তাহার এত্তেলা দেওয়া গেলে এ 
সুপ্রিম কোর্ট এ হস্তান্তরের মাতবরীর বিষয়ে হৃদ্বোধ হইলে সেইরূপ নিদর্শনপত্র 
করিতে এব তাহা দাখিল করিতে হুকুম করিতে পারেন এব” এরূপ হস্তান্তরের 
প্রত্যেক নিদর্শনপত্র তাহার পূর্বে দাখিলহওয়া শেষ সাধারণ নিদর্ননিপত্রের ভাগের 
নায় জ্ঞান হইবেক ইতি । 


১৯ ধারা । 


এঁ হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র যাবৎ পুব্বোক্তমতে দাখিল না কর! যায় অঞ্ব। যাঁর 
ছয়ং মাসের দাধারণ কোণ এক নিদর্শনপত্রে এ অণ্শের খরীদারকে সেইরূপ 
হস্তান্তর করা এক বা ততোধিক শ্যারের বিষয়ে অস্শিত্বরূপ বিক্রেতার স্লাভিষিক্ত 
না করণ যায় তাবৎ কোন হস্তান্তরের কর্গ সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না এব”. কোন অন্শী 
আপনার অপ্শ হস্তান্তর করণের দ্বারা কোন দায়হইতে মুক্ত হইবেন না| এবস্, 
যাৰ এ হন্তান্তরের নিদ্্শনপত্র দাখিল নী কর] যায় অঞ্চব যাব কোন খরিদারের 
নাম কোন এক ছয় মাসের সাধারণ নিদর্শনপত্রে অদ্শীস্বরপ না লেখা যায় তাবৎ 
কোন ব্যক্তি এ অণশের হস্তান্তর স্বীকারমাত্র করণপ্রযুক্ত অপ্পশিস্বরপ দায়ী হইবেন 
নাইতি। 


২০ ধারা। 


ষে সুপ্রিম কোর্টে কোন কোন্পীনি রেজিষ্টরী হন সেই কোর্ট দরখান্ত পাইলে 
এব» অধ্যক্ষেরদিগকে অথবা অন্য ষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ কোর্টের বিবেচনায় 
এত্েল। দেওয়া] উচিত বোধ হয় সেই ব্যক্তিকে এত্বেলা দিলে পর এই আইনানুলারের 
দাখিলহওয়া কোন নিদর্শনপত্রে অন্পশিরদের নামের ফর্দের বিষয়ে অধব! বিষয়াস্তরে 


ইঞজরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারি"শত্তধম আইন ৯ 


যদি কোন ভারি ক্রি কি চুক হয়া থাকে তবে তাহা সম্শোগ্িত করিতে হুকুম 
দিতে পারেন ইতি! 


২৯ ধারা । 


এ কোন্পানির অধ্যক্ষেরা কোন ডিৰিডেও দেওনের পৃর্র্ষে অনধিক চৌদ্দ 
দিনপর্য্যন্ত খঁ হস্তান্তরের রেজিউর বন্দ করিতে পারেন এব” তাহা বন্দ করণার্ণে 
এক দিন নিরূপণ করিতে পারেন এব নেই বন্দের ব্ষিয়ের এন্েলা সাত দিন পূর্দে 
গবরমেন্ট গেজেটে দিতে হইবেক ইতি । 


হ২ ধারা । 


যদি কোন অণ্পশের বিষয়ে কোন দাঁয থাকে তবে মেই দা বিশেষরূপে নিদ্দিষট 
থাকিলে কিম্বা অনুভব বা অর্থ ক্রমে নির্দিষ্ট হইলে নেই দাঁষ নিষ্পত্তি করিতে এ 
কোম্নানি বদ্ধ হইবেন না এব এ কোস্নানি সেই দায়ের বিষযে এত্েল! পাইয়া 
থাকুন কিনা থাকুন এ কোম্লানির বহীতে কোন অঞ্শ যে ব্যক্তির নামে লেখা থাকে 
নেই ব্যক্তির রূসীদ অথবা নাবালগ কি উন্মাদ কিম্বা বাতুল হইলে তাছার সপ্স।রা- 
ধ্ক্ষ কিম্বা কমিটির রীদ অথবা এ অণ্পশ একের অধিক ব্যক্তিরদের নামে থাকিলে 
যে ব্যক্তির নাম প্রথম লেখা থাকে তাহার রলীদ এ অন্শের বাব কোন ডিবিডেও 
অথবা অন্য যে কোন টাকা দেয হয় তাহার বিষয়ে এ কোম্নানির সম্পুর্ণ ফারখতের 
ন্যায় জ্ঞান হইঈবেক 1 এব”, এ রূশীদক্রমে যে কোন টাকা দেওয়1 যায় তাহা ব্যয় 
করণের বিষয়ে এ কোম্নানির হাত দেওনের কোন আবশ্যক হইবেক না ইতি । 


২৩ ধারা । 


এইরূপ রেজিষউরীহওষা প্রুত্যেক কোনম্সানি চার্টরপ্টাপ্ত কোম্নানি হইলে যেরূপ 
হইত সেইরূপে আপনার রেজিষ্টরীর নাম ধরিষা নালিশ করিতে পারেন এব 
মেই নামে ভাহারদের উপর নালিশ হইতে পারে এব অন্য প্রকারে উভয় পক্ষে 
নালিশ হইতে পারে না। এব” এ কোম্নানির লামান্য এক ব্যবসার কুঠীতে উক্ত 
কোম্্ানির রেজিউরীহওয়! কোন আমলার উপর কোন রিট বা হুকুম কি পরওযানা 
ব1 এত্তেলা জারী হইলে অথব] সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে যে সুপ্গিম কোর্টে এ 
কোল্নানি রেজিষ্টরী হইয়াছেন সেই কোর্ট যেরূপ হুকুম ও নিদ্দিষট করেন সেইরূপে 
এ রিটপ্রুভৃতি জারী হইসে তাহা! কোম্মানির উপর রীতিমত জারা হইয়াছে এমত 
জ্ঞান করণ যাইবেক ইতি। 


হ৪ ধারা । 


উক্ত রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোম্সানির কোন টাক কি কোন জিনিস চুরী কি 
তসরফের বাব অথবা ফাহারদের কি তাহারদের সম্সত্তির বিরুদ্ধে অন্য কোল 
গ 


১০ ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ব্রিচত্বারিণ্শন্কম আইন | 


অপরাধের বাব কিক্ঠাহারদিগের বিষয় অপহারণে বা ক্ষতি করণে যে, অপরাধ হয 
তাহার বাবৎ কোন মোকদ্দমা বা নালিশ হইলে তাহাতে এব”, যে কোন কার্যে এ 
কোম্নানির নাম লিখিতে হয় সেই কার্ষ্যে এ কোক্লানির রেজিষ্টরীহওয়। নাম ধরিয়া 
তাহারদের বর্ণনা করিলে কর্ম লিদ্ধ হইবেক ইতি 


২৫ ধারা । 


এরূপ রেজিষটরীহওয] কোম্নানির নামে কোন নালিশ হইলে বা নালিশ 
নির্ধাহ হইলে বদি ফরিয়াদিরা এমত প্রমাণ ন] করিতে পারেন যে এ কোম্লানির 
অধাক্ষেরদের এক লাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত এক বা ততোধিক অণশির হুকুমক্রমে 
অথব! এ কোম্নানির পক্ষে নালিশ করিতে এক বা ততোধিক যে ব্যক্তি অধ্যক্ষেরদের 
স্থানে ক্ষমতা পাইয়াছেন এমত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের হুকুমক্রমে এ নালিশ হহই'য়াছে 
অথব1 তাহার নিব্ধাহ হইয়াছে তবে ফরিয়াদীরা ননসুট হওনের যোগ্য হইবেন । 
এব”, এ হুকুমের প্রমাণ এ অধ্যক্ষ অথবা এ ব্যক্তির দস্তথত্করা এব সুকৃতিকর! 
নালিশের ওষারন্ট দাখিল করণের দ্বারা দেওয] যাঈতে পারে অথবা] অন্য যে কোন 
প্রকার এ আদালতের ব্যবহারের অনুযায়ী হয় সেই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে 
ইতি। 


২৬ ধারা? 


এ অন্পশিত্ব অথবা অধ্যক্ষেরদের কিস্বা সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বদলী 
হইলে এ প্রকার কোন নালিশ বা মোকদ্দসা ব। এজহাঁর কি অন্য কার্য রহিত হই- 
বেক না অথ্ব] তাহার কোন ব্যাঘাত হইবেক না হইীতি। 


২৭ ধারা | 


কোম্লানির পক্ষে বা কোক্সানির বিকদ্ধে কোন নালিশ হইলে সেই নালিশের 
আসামী বা ফরিয়াদী এ কোম্সানির অণ্শী আছেন বা ছিলেন বলিযা এ নালিসের 
কিছু ব্যাঘাত হইবেক না| কিন্তু এরূপ কোন অণশী একলা অথব1 কোন ব্যক্তি বা! 
ব্ক্তিরদের সুযোগে কোস্সানির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহিলে অথবা কোম্নানি 
শীরূপ কোন অন্পশির নামে একলা বা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সযোগে' 
নালিশ করিতে চাহিলে কোম্নানির অসম্লক্র্ণয় ব্যক্তির উপর দাওয়া হইলেও 
অদ্্শী অথবা কোনক্সীনির যেরূপ হইত সেইরূপে কোন প্রুকার দাওয়ার জন্যে সেই 
প্ুকার নালিশ করণের ও প্লুতিকার পাওনের ও ডিত্রীজারীর স্বত্ব থাকিবেক ইতি! 


২৮ ধারা । 


কোম্লানির যে সকল মুল ধন দাখিল হয় নাই তাহা! অগ্থৰা কোম্নানির মূল 
ধনের বাব যেহ টাক! পাওনা আছে তাহা কোম্মানির পাওনা টাকার ন্যায় জ্ঞান 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৪৩ ত্রিচত্বারি"শত্বম আমন! ১১ 


হইবেক এব”, কোম্পানির ব্যবসাঘের অণ্শের বাব আসামীর স্বানে পাওন] টাকা 
বলিয়া তাহার স্থানে তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি । 


২৯ ধারা। 


যে কর্ম এট আইনের মধ্যে জব্দের কর্ম জ্ঞান হয় সেই কর্ম যখন রেজিষরী- 
হওয়া কোন কোমানি করেন তখন সেই কোম়্ানি দেউলিশাবদের উপকারার্ধ 
আদালতের এলাকাহওনের যোগ্য হইবেন । এবং দেেউলিযারদের বিষয়ে এ 
আদালতে দরখাস্ত হইলে যেরূপ কার্ধ্য হইত এ কোম্নানির বিষযে এ আদালতে 
দরখাস্ত দেওয়া গেলে তাহার বিষযেও সেইরূপ কার্ধ্য হইবেক 1! এবং যদ্দি এই মত 
নিরূপণ হয যে এ কোম্নানি জব্দের কর্ম করিয়াছেন তবে কোন দেউলিযার বিষষে এ 
দেউলিযামি ধার্ধ্য হইলে যেরূপ কার্ধ্য হইত সেউরূপে এ আদালতের চলিত আন 
ও ব্যবহার সমমক্রমে এ তাদালত যেকপ মতান্তর করা আবশ্যক বোধ করেন সেই- 
রূপে মতান্তর হইয়া এ কোম্নানির বিষয়ে খাটান যাইবেকে ইতি । 


৩০ ধারা! 


উক্ত কোন কোম্ামির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্যা হঈলে তাহার দ্বারা এমত বোধ হৃই- 
বেক নাযে এ কোঙ্নানির একং জন অণ্ী দেউলিযা হইয়াছেন ইতি! 


৩১ ধারা? 


এ কোন্লানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্ধ্য হইলে তাহার দ্বারা এ কোম্ীনির সকল স্থাবর 
ও অস্থাবর সম্পত্তি এব” সকল কজ ও মোকদ্দমার কারণ ও সুদের সপ্ভাবন] যে 
আসৈনি বা আসৈনিবা নিযুক্ত হন তাহারদের প্রতি অপপণ হইবেক। এব” দেউ- 
লিয়ারদের সম্র্ষে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা? উত্তর কালে চলন হয় 
সেইং আইনের দ্বারা কোন ব্যক্তির দেউলিযা হওয়া নির্ধীর্য্য হইলে যেবূপ হইত 
সেইরূপে এ জব্দ ধার্ধ হওয়াতে এ আসৈনির প্রতি আইনানুনারে বা একুটির পক্ষে 
নালিশ করিতে সসপুর্ণ ও ফলজনক ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৩২ ধারা। 


যখন কোন কোন্ানির বিরুদ্ধে এইরূপ জব্দ ধার্ধ্য হইয়াছে তখন এ আনৈনি 
বা আসদৈনির1 সম্যক্রমে + কোন্নানির যে কর্জ বা দাওয়া পাওনা থাকে তাহা রফা 
করিতে পারেন এব ধাঁহারদের সঙ্গে দেইরূপ রফ। হয় ভাহারদিগকে ফারখৎ্ দিতে 


পারেন ইতি! 
৩৩ ধারা! 
যখন রেজিষউরীহওয়। কোন কোম্নানির অধ্যক্ষের! কোল্লানির দেন) টাকা দিতে 


১২ ইঞ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্র্িচত্তারি”শত্তম আইন । 


আপারগ হন তখন তাহার সেই বিষয়ে অধ্যক্ষেরদের এক বিশেষ বৈঠক করিবেন 
এব" এ প্রকার বৈঠকে বে সম্খ্্যা এব০ যে অধিকাণ্শ ব্যক্তিরদের ্বার। এ কোক্স।- 
নির লাধারণ খার্ধ্য সম্পমঙ্গ হইতে পারিত সেই সম্খ্যা এব” দেই অধিকা”শ ব্যক্তি 
এই নিদ্ধারণ করিবেন যে এ কোম্নানি দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম এব” অধযক্ষের- 
দের মধ্যে খাহারদের সম্মতিক্রমে এ নিদ্ধারণ ধাধ্য হইয়াছিল তাহারা তাহাতি 
দস্তখ্চ করিবেন এবৎ তাহা! তৎক্ষণাৎ এ রাজধানীর গবণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ 
হইবেক 1 এব নির্ধারণ প্রকাশ হইলে পর দুই মানপর্য্যন্ত কিন্ত তাহার পর নহে 
এ নির্ধারণ এ কোন্সানির প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতা জব্দ হওন কার্ধ্য জ্ঞান হইবেক। 
কিন্তু সেই জব্দের এই সাত্র অভিপ্রায় যে পৃর্বেস্তমতে এ নির্ধারণ প্রকাশ হওনের 
তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে দরখাস্তের 
পোষকতা ক্র! যায় কিন্ত তাহার পর নহে ইতি ॥ 


৩৪ ধারা! 


রেজিষ্টরীহওযা যে কোন কোম্নানির বিক্ুদ্ধে কোন জিক্রী হয় সেই ভিতরে 
এব তাহা জারীর পরওয়ানা বাহির হওনের পর যদি দুই মাসের মধ্যে এ 
কোম্নানি এ ডিক্রীর টাকা না দেন তবে এ কোম্্রানি জব্দের কর্ম করিয়াছেন এইমত 
বোধ হইবেক। এব তাহা হইলে যে কোন মহাজন ডিত্রম জারীর পরওয়ানা 
পাইয়াছিলেন সেই মহাজন অথব1 যে কোন মহাজনের এ কোস্সানি পাঁচ শত টাকা 
ধারেন তিনি অথ্থব! যে কোন দুই জন মহাজনের এ কোম্নানি নাত শত টাকা ধারেন 
উাহারা অথবা যে কোন তিন বা ততোধিক জন মহাজনের এ কোম্নানি এক হাজার 
টাক! ধারেন তাহারা যে রাজধানীর মপ্যে এ কোক্লানি রেজিষটরী হইয়াছেন সেই 
রাজধানীর মধ্যে দেউলিযারদের উপকারার্৫থ আদালতে এক দরখাস্ত দিতে পারেন 
এব তাহার মধ্যে এ মহাজন বা মহাজনেরদের যত টাকা এ কোল্লানি ধারেন তাহা 
এব” কোন্নানির রেজিষরী হওন এব” জব্দহওন লেখা থাকিবেক । এব” দরখাস্তে 
এইঈ প্রার্থনা হইবেক যে এ কোক্নানি অথবা তাহার অপ্পশিরা দেউলিয়ারদের উপকা- 
রার্থে যে আইন চলন আছে সেই আইনানুনারে এ আদালতের উপকার গ্রার্থন। 
করিলে আদালত যেরূপ করিতেন সেইরূপ কর্ম করেন। এব তাহাতে এ আদালত 
দরখাস্ভের সত্যতার বিষয়ে তহকীক করিবেন এব যদি এ সত্যতার বিষয়ে আদালতের 
জদ্বোধ হয় তবে এ আদালত ইহ] ধার্ধ্য করিবেন যেএঁ দরখাস্ত সত্য এব” এ 
কোম্নানি জব্দের কর্ম করিয়াছেন এব* তৎপরে ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপকা- 
রার্থ আইনের এব” এই আইনের বিধির অনুসারে কার্ধ্য করিবেন ইতি! 


৩৫ ধারা। 


রেজিইউটরীহওয়া কোন কোল্লানির অণ্পশী অথব1 মহাজন দেউলিয়ারদের 
উপকারার৫থ আদালতে কোন দরখান্ত দাখিল করিলে এ আদালত কোন এক জন 


ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ব্রিচত্বারি*শত্বকম আইন? ১৩ 


দেউলিয়ার মোকদ্দমায় যেরূপ হুকুম করিতে পারেন নেইরপে এ কোম্নানির সকল 
স্কাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকারী আসৈনি সাহেবের হাতে অপর করণের বিষষে 
হুকুম দিবেন এব সেই হৃকুমসম্নক্কীয় অন্য যেং হুকুমের আবশ্যক হয় তাহা দিবেন। 
এব উক্ত আদালতের সকল শক্তি ও ক্ষমতা এব দেউলিযারদের সম্র্কীয় সকল 
আইন বিষয় বিশেষে যেপধ্যস্ত খাটিতে পারে সেইপর্যযস্ত এ পুকার রেজিষ্টরীহওষা 
সকল কোম্নানির ব্ষিয়ে খাটিবেক ইতি । 


৩৬ ধারা । 


যখন রেজিষরীহণওযা কোন কোম্লানির জব্দহওয়1 ধার্ষ্য হয় তখন দরখাস্ত 
দাখিল করণের সমযে ফাহারা এ কোম্নানির অধ্যক্ষ থাকেন উহার? দেউলিযারদের 
উপকারার৫থ আদালতের হুকুমের অধীন হইবেন এব্* কভ্াহারদের উচিত হঈবেক যে 
ভাহারা একেং অথবা লাধার্ণে যে জমাওযাঁসিল বাকার ফর্দ এব” অন্য হিসাব এ 
আদালত আবশ্যক বোধ করেন তাহা। প্রস্কত করেন এব” এ কোম্ানির নকল ব্যাপা- 
রের তহকীক করণেতে এব* নিষ্পত্তি করণেতে সরকারী আসৈনি সাহেবের সাহায] 
করেন । এব প্রুত্যেক জন অপ্যক্ষ এবণ যে কোন ব্যক্ষি কোন সময়ে এ কোম্নানির 
অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি শপথপৃব্্ক জোবানবন্দী দিবার যোগ্য হইবেন 
এব আরো! আদালত যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে জেবানীতে কিম্বা লিখিত 
জিজ্ঞাসা ক্রমে এ কোয়্ানির ইহার পূর্রেষে সম্নত্তি ও জায়দাদ ছিল ও এক্ষণে যে 
জায়দাদ আছে তাহা এব” কোম্ানির ব্যাপার ও কার্ধ্য ও লাভনোকলানের লসপুণ 
ও লত্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করণের যোগ্য হইবেন ইতি। 


৩৭ ধারা? 


রেজিষ্টরীহওষা কোন কোম্নানির বিকদ্ধে জব্দ ধার্ধ্য হইলে তাহার অণ্পশির 
বিরুদ্ধে এ কোম্নানির মহাজনের যে দাওয়া থাকে তাহার বিষয়ে এই আইনের 
রীতিভিম্ন অন্য কোনপ্রুকারে কার্ধ্য হইবেক না কিন্তু যদি কোন বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে 
অথব1 যদি কোন অপ্পশী কোম্নানির ব্যবসায়েতে অ৯শ লওনের দ্বারা ভিন্ন আপনার 
নিজের লাভের নিমিত্তে কোন কর্জ করিয়াছিলেন বা কোন প্রুকারে দায়ী হইয়াছিলেন 
তবে তাহার ব্ষিয়ে এই আইনচছ্?ড়। অন্য প্লুকারে কার্ধয হইতে পারে ইতি। 


৩৮ ধারা। 


কোন কোম্নানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্ধ্য হইলে পর পরকারী আনৈনি এ কোম্পানির 

বিরুদ্ধে যে সকল কুর্জ বা অন্য দাওয়া থাকে তাহার সুখঠা অথ্ব1] তাহার কোন 

নির্দিষ্ট ভাগের লম্খ্যার সাধ্যপর্ষ্যস্ত অনুমান করিলে পর এ আদালত সরকারী 

আশৈনির দরখান্তক্রমে খ কর্জ ও দেনা পরিশোধার্থে যে টাকা এ আদালত আবশ্যক 

বোধ করেন সেই টাকা অণ্পশিরদের স্থানে অতশমতে আদায় করিবার হুকুম দিলেন 
ঘ 


১৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারি*শত্বম আইন ! 


এব সময়ক্রমে আর যে টাকার আবশ্যক হয় তাহা উক্তমতে আদায় করিতে হুকুম 
দিহে পারেন! এব, সরকারী আসৈনি সেই হুকুম পাইলে পর অণ্শিরদের একহ 
জনের যে অণ্খশ ছিল সেই অণ্শের সম্খ্যার অনুলারে এ টাকা তাহারদের 
দিতে ধার্য করিবেন এবণ, তৎক্ষণাৎ তাহারদের স্থানে সেই টাকা আদায় করিবেন 
এবঞ্ ধাহাঁরা এ টাকা। নাদেন এমত বাকীদারেরদের নাম এব যে টাক ভাহারদের 
দিবার ধার্য হইয়াছিল তাহার স*্খযার মালেং বা তাহাহইতে অল্প মিয়াদের মধ্যে 
রিপোর্ট করিবেন । এব তাহাতে যদি এ আদালতের এমত হ্ৃদ্বোধ হায় যেএ 
ধার্ষহওয়া টাকা যথার্থরূপে হইয়াছে তবে এ আদালত যে সময় উচিত বোধ করেন 
সেই সময়ে এব”. ইশতিহার বা প্ুকারান্তরে দেওয়া যে এত্বেলা ব। দাওয়! উচিত 
বোধ হয় তৎ্ক্রমে এ ধার্ধ্যহওয়া টাকা দিবার হুকুম করিবেন। এব" আদালতের 
হুকুমকরা মিয়াদের মধ্যে যদি এ টাকা না দেওয়া যায় তবে তাহা না দেওয়াতে এ 
বাকীদার অৎশী দেউলিয় জবান হইবেন; এব” এ আসৈনি অথবখ যে কোন এক 
মহাজনের এ কোম্পানি পাচ শত টাকা ধারেন তিনি অথবা যে কোন দুই জন 
মহাজনের এ কোম্নানি সাত শত টাকা ধারেন তাহারা অথবা যে কোন তিন বা 
ততোধিক মাহাজনের এ কোম্নানি এক হাজার টাক ধারেন তাহারা! যে রাজধানির 
মধ্যে একোম্নানি রেজিষরী হইয়াছিলেন সেই রাজধানীর দেউলিযারদের উপকারার্থ 
আদালতে এই দরখান্ত দিতে পারেন যে এ ব্যক্তি দেউলিযাঁর কম্ম্করিয়াছেন। এবঞ্ং 
দরখাস্তে এই প্রার্থনা থাকিবেক যেএ বাকীদার অৎ্ঞ্পী দেউলিয়ার কম্ম করিয়াছেন ইহ 
আদালতে ধার্ধ্য হয়। এব এ দরখ্াস্তের সত্যতার নিয় হইলে এ আদালতের ইহা 
ধার্য করণের ক্ষমত হইবেক যে বাকীদার অত দেউলিয়ার কর্ম করিয়াছেন এব 
যে রাজধানীর মধ্যে এ বঝাকীদার বাস করেন সেই র্বাজধানীর দেউলিয়ারদের 
উপকারার্থ আদালন্ ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপাকারার্থ আইনের বিধির 
অনুলারে কার্ধয করিতে পারেন ইতি। 


৩৯ ধারা। 


খারিজ দাখিল না] হওয়া অণ্শের যে অণশিরদের নাম শেষ সাধারণ নিদর্শ- 
নপত্রের মধ্যে লেখা ছিল তাহার এব তৎ্পরে যদি অন্য কোন ব্যক্তিরদের নাম 
কোম্নানির অপ্শিস্বরূপ দাশ্সিল হইয়াছিল তাহারা কোম্লানির দেন? পরিশোধ 
করণার্ধে প্ুখমে দায়ী হইবেন এব সেই টাক দিতে তাহারদের প্রুতি প্রথমতঃ ছুকুম 
হইবেক। কিন্তু যদি এ আদালতের এইমত বোধ হয় যে এ আদালত যে মিয়াদ 
উপযুক্ত বোধ করেন দেই মিয়াদের মধ্যে এইরূপে এ কোম্নানির দেনার সম্পুর্ণ 
পরিশোধ হইতে পারে না তবে অন্য যে২ ব্যক্তির! কোক্নানি জব্দ খার্ধয হওনের 
পূন্দে তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কোক্লানির অণ্পশা বলিয়! কোন নিদশনপত্রে 
লেখা গ্িয়াছিল তাহার! সমুদয়ে আদালত যত টাক] উচিত ৰোধ করেন তত টাক! 
দবার দায়ী হইবেন। এব লাবেক অণ্পশিরদের টাকা দিবার হুকুম হইলে বর্তমান 
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অপ্বশিরদ্র বিষয়ে যেরূপ উপরে নির্দষট আছে সরকারী আসৈনি সেইরূপ কার্য 
করিবেন ইতি । 


৪০ ধারা! 


অ্পশিরদের স্কানে যেং টাক! সময়ক্রমে আদায হঈবেক তাহার সময! নিয় 
করণেতে এ আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এ আদালতের যেমত যথার্থ বোধ 
হয় সেইমত এ কোক্সানির যে টাকা পাওনা] আছে সেই টাকা বুঝিয়া হুকুম করেন 
ইতি । 


৪১ ধারা । 


যদি উক্ত কোম্নানির কৌন মহাজনের পাওনা টাক দিবার জন্যে এরূপ ধার্য 
হৃওযণ। টাকার আবশ্যক হয তবে তাহা কেবল এই বিষষে অযথার্থ বোধ হইবেক না 
অথবা অনযথা হইবেক না যে অ*শাণশমতে বিবেচনা করিয়া তাহা] ধার্ধহওয়। অন্য 
অণ্পিরদের টাঁকাঅপেক্ষা অধিকআছে 1] এব” এ ধার্স্যহওয] টাকা কমকর। 
উপযুক্ত বোধ হইলে এ আদালতের হুকুমক্রমে তাহা কমান যাইতে পারে ইতি। 


৪২ ধারা] 


এ কৌক্সানির পাওন1 টাকা উসুল হইলে যদি তাহ? লয়! এ কোন্পানির দেনা 
বা তাহার উপর অন্য দীওয! পরিশোধ করণের পর কিছু বাচে তবে সেই অবশিষ্ট 
টাকাহইতে যে অণশিরা কোম্নানির কর্জ পরিশোধ করিতে প্রথমতঃ দায়ী ছিলেন 
মা! এইমত কোন অস্সী যেং টাক দিয়াছিলেন তাহা বা? তাহার অঞ্শা”শমত 
কোন ভাগ ফিরিয়া দিতে এ আদালত হুকুম করিতে পারেন 1 এব দ্বিতীয়তঃ অন্য 
অদ্বশিরদের মধ্যে বাহার! আপনমারদেব অন্শের লপ্খ্যানুলারে আপনারদের 
অন্শাণশের দায়ের অধিক যে টাকা দিযাছিলেন মেউ টাক বা তাহার অতশা*শ 
ভগ দিবেন কিন্তু যে অন্যান্য অদ্পশিরদের টাক দেওয়া ধার্ধয হইয়াছিল তাহারদের 
স্খ্যা বুঝিঘনী এ আদালত হুকুম করিবেন এবস পরিশেষে যাদ অবশিষ্ট টাকা 
তাহাতে না ফুরায় তবে যে এক পাণুলেখ্যা বা নিয়ম এ আদালতে দরপোশ হয় এবস, 
এ আদালতের দ্বার) মঞ্জুর হয় সেই পাগুলেখ্যানুসারে অবশিষ্ট টাকা অপ্শিরদের 
মধো বিতরণ করিতে $ আদালত সরকারী আনৈনিকে হুকুম করিতে পারেন? অথব! 
এ আদালত আপনার আক্কৌণ্টে্ট জেনরুল সাহেবের হাতে সেই টাকা দিতে হুকুম 
করিতে পারেন এব তাহা উক্ত কোন্নানির নামে জা হইবেক এবস লে টাকার 
বিষয়ে যে ব্যক্তিরদের লাভালাভ আছে তীহার। আইনানুলারে অথব1 একুটি পক্ষে 
ফেসকলকার্যয করেন সেই কার্ের অপেক্ষায় এ টাক নান্ত থাকিবেক। এব 
এ টাকা বিতরণ করিতে উক্ত আদালত যে হুকুন করেন সেই হুকুমের দ্বারা এ 
সরকারী আনৈনিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া] যাইবেক এব”, এ বিতরণের বিষয়ে কোন 
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অন্পশি বা মহাজম কোন দাওয়! করিলে সেই দাওয়াহইতে এ আসৈনি রক্ষণ 
পাইবেন ইতি। 


৪৩ ধারা | 


রেজিষ্টরীহওষ1 যে কোক্পলানি রেজিষটরী হওনের পূর্বে ব্যবসা করিতেছিলেন 
এমত কোন কোম্সানি ষদি রেজিষউরী হওনের পর তিন ব্সর অতীত ন! হইতে২ 
জব্দ ধার্ধা হয় তবে যেং ব্যক্তিরা তাহার রেজিষরীহওযঠা অদী নহেন কিন্ত 
কোক্সানির রেজিষ্টরী হওনের পূর্বে কোন সময়ে দেউলিয়ারদের উপক্তারার্থ 
আদালতে দরখাস্ত দাখিল করণের পৃর্র্েতিন বৎসরের মধ্যে শরীক অথবা অনা 
ছিলেন াহারদের নাম এ কোম্নানির অণ্পশির প্রথম নিদর্শনপত্রে থাকিলে যেরূপ 
হইত সেইরূপে তাহারা এ কোম্পানির দেনা পরিশোধার্থ টাকা দিবার দায়ী হইবেন 
ইতি। 


৪৪ ধারা । 


খন দেউলিয়ারদের উপকারার্৫থ আদালতের এমত বোধ হয় যে রেজিষ্টরী- 
হওয়া ষে কোন কোম্নানির প্রতিবূলে জব্দহওনের হুকুম হইযাচ্ছে সেই কোম্নানির 
ব্যাপার শেষ করণার্থে কোন একুটি আদালতের লাহার্শ্যের আবশ্যক হইবেক তখন 
এ দেউলিয়ার উপকারার্থ আদালত সরকারী আটৈনি বা অন্য আসৈনিরদিগকে 
বিলের দ্বারা অথবা বিলের দ্বারা যেরূপ উপকার হয় লেইরূপ উপকারের দরখান্তের 
দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করিতে হুকুম করিতে পারেন । এব” এ সুপ্রিম 
কোর্ট সেইরূপ দরখাস্ত পাইলে বিল ফাইল হইলে যে আদৌ এব তৎ্পরে হুকুম 
দিয়। থাকেন সেইরূপ হুকুম দিতে পারিবেন এবস এ সুপ্রিম কোর্টের ডিত্রমীর যে ফল 
হয় এব” তাহা যেরপে জারী হয সেই২ হুকুমের দেইরূপ ফল হইবেক এব”, তাহা 
মেই২রূপে জারী হইবেক ইতি । 


৪৫ ধারা। 


এ কোম্নানির ব্যাপারের লম্র্ে ষে কোন অত্পির অনয কোন অস্শির প্রতি 
দাওয়া থাকে সেই অণ্শী সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিলে এ কোর্ট এ অদ্শিরদের' 
মধ্যে সেই দাওয়। নিষ্পত্তি করণের জন্যে যে হুকুম উচিত বোধ করেন সেই' হুকুম 
করিতে পারেন ইতি ৷ 


৪৬ ধারা। 


রেজিষ্টরীহওয়া যে কোন্সানির প্রতি এইরূপ জব্দ হওনের হুকুম হইয়াছে লেই 
কোন্সানির কোন অণশী যখন আপনার দরখান্তত্রমে কিন্বা পূর্বোক্ত বিধানানুলারে 
ব। প্রকারান্তরে দেউলিয়ারূপে ধার্ধয হইয়াছেন তখন এ রেজিষ্টরীহওয়া কোম্নানির 
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আনৈনি বা 'আসৈনির। দেউলিয়ার উপকারার্থ আদালত জময়ক্রমে এ দেউলিয়। 
আপ্পশির অণ্শা৯মত যে টাকা দিবার হুকুম করেন সেই টাকা পাইবার জন্যে এ 
দেউলিয়ার ইফ্টেটের মহাজনের ন্যায় গণ্য হইতে পারেন ইতি । 


৪৭ ধারা । 


এইরূপ রেজিষরীহওয়া যে কোম্সানির প্ুতি জন্দহওনের হুকুম হইয়াছে সেই 
কোম্লানির ব্যাপার এই আইনানুসারে সম্নন্গ হইলে এ কোম্্ানি এই আইনানুলারে 
যে২ ক্ষমতা পাঈয়াছিলেন তাহা নিবৃত্ত হইবেক এব” তাহার অণ্পশিত্ব রহিত হইবেক 
ই'তি। 


তফসীল । 


জমি আসুক স্বানের অগুক আসুক স্থানের অমুক ব্যক্তির নিকটে এত টীকা 
পাইয়া ইহার" দ্বারা! অমুক নামে বিখ্যাত ব্যাবলার' অসুক২ নম্থরী অ্শ অমুক 
ব্যক্তিকে অথব) উহার টার্ন বৰা আডমিনিষ্ট্রেটর কি আনৈনকে অসুক স্থানে সুপ্রিম 
কোর্টে রেজিউরীহওয়া অমুক কোস্সানির অপ্.শিপত্রের নিয়মানুলারে এব* অন্যান্য 
যে নিয়মক্রমে আমি এ অন্শ ধার্য) করি তদন্বনারে অপণি করিযাছি ! এব". আমি 
অমুক সেই২ নিয়মানুসারে উক্ত অণ্*শ বা অণ্পশসকল লইতে অঙ্গীকার করিলাম ! 
অসুক ব্সরের অমুক মাসের অসুক তারিখে আমরা এই পত্রে দস্তখৎ ও মোহর 
করিলাম। 


সাক্ষা অমুক মোহর 
অক মোহর 
সমাপ্তঃ। 
ভবলিউ গ্রে। 


ভারতব্ষের গবর্ণমেন্টের একটি, সেক্রেটারী | 
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ভারতবষের শ্রীযুত মোষ মনোবল গনর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সগ্মতিক্রমে 
ভারতবষের লৌন্লেলের জ্বীযুত অনরবিল প্রলীডেপ্ট নাঁহব হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেক্গী 
১৮৫০ সালের ২৭ডিসেস্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব দ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌদ্দেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুকাশ 


কয় । 


হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ড এব বাঙ্গলাপুভৃতি দেশের সদর বোর্ড 
রেবিনিউ এক শামিল করিবার আইন 


যেহেতৃক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইনের দ্বারা বাঙ্গলা দেশে 
হাসিল ও নিমক ও আফীনের ডিপার্টমেন্টে রাজস্বের এক বোড অত্স্থীপন হইয়া 
ছিল এব, হাসিলের ও নগরীয় মাসুলের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর যে লকল কর্তব্য 
কর্ম ও শক্তি ও ক্ষমত] ছিল তাহা এব নিমক ও আফীনের ডিপাটমেণ্টে বো 
ত্রেডের যে সকল ক্ষমতা নেই কালপর্দ্যন্থ ছ্থিল তাহা উক্ত বোর্ডে অপণ করা 
গিয়াছিল । এব” যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলাপ্গুডতি দেশের বো রেবিনিউহ ইতে 
এ বোর্ড প্রথকৃথাকা আর আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হকুম হইল! 


১ ধারা! 


খবঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইন রদ হইল কিন্তু উল্ত আইনের 
দ্বারা যে কোন বিধান কিম্বা আইন রদ ও বাতিল হইধাছিল তাহার কোন অন্প এ 
আইন রদ হওনেতে পুনরার চলন ভঙবেক না ইতি। 


২ প্রারা। 


হালিল ও নিমক ও আর্ফীনের ভিপার্টমেপ্টে রাজস্বের বোর্ডের এব” তাহার 
কর্মকারকেরদের যে পকল ক্ষমতা ও কর্তব্য কপ্ম আছে কিন্বা এক্ষণে অপিত আছে 
তাহা বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ১ আইনানুলারে উক্ত বাঙ্গললাপুভৃতি দেশে 
সৎ্স্কাপিত নদর বোর্ড রেবিনিউর প্রতি ও তাহার কর্মকারকেরদের প্রতি অপণি 


হ ইঙ্গবেজী ১৮৫০ সাল ৪৪ চতুঃচন্তারিশত্তম) আইন । 


হইবেক। এব উক্ত হামিল ও নিমক ও আফঠীনেক,রাজস্বের বোডের এব” তাহার 
কর্মকারকেরদের বিষয়ে যে সকল আকুট ও আইন এক্চণে চলন আছে সেইং আশকৃটে 
ও আইনে উক্ত হাসিল ও নিমক ও আস্কীনের বোক্ডে এব” তাহার কম্মকারকেরদের 
পরিবর্তে উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউর ও তাহার কর্মকারকেরদের নাম লেখা থাকিলে 
যেরূপ বুঝা যাইত সেইরূপে উত্তর কালে বুক! যাইবেক ইতি । 

৩ ধারা। 


উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউ অদ্যাবধি বাঙ্গল। দেশে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর 
অধীন বাঙ্গলাঞ্ুভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ নামে খ্যাত হইবেক ইতি । 


সম্ান্তঃ | 


ডবলিউ গ্রে। 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের একটি”, সেক্রেটারী । 


০৪ তত 51591186451327701661176751210) , 


ইীঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৪৫ পঞ্চচত্তারি”শত্বম আইন । 


ভারতবর্ষের ্রীযিত-মোষট নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্ম তিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌম্লেলের ভ্রীযৃত অনরবিল প্রুদীডেন্ট সাহেব হজ্র কৌচ্দেলে ইজরেদী 
১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চা্থ লিখিত আমন জারী করিলেন এব০* প্রীযুত 
গবরুনরু জেন্রল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কেৌম্সেলের ০হশতে অপণ 
হইযাছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয । 1 


করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি আইন নিদ্ধার্যয করণের আইন । 


করণর সাহ্েবেরদের এলাকার বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জনের নামন্তে নীচের লিখিতভমতে 
হুকুম ও বিধান হইল । 


» ধারা। 


কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্থানের নিমিত্তে নিযুক্ত বোন 
করণর শাহেবের এলাকার মধ্যে মরা লোকের শবের বিষষে মে নঞ্চল গতিকে তহ কাব, 
করা উচিত সেইং গতিকে যে করণর মাহেবের এলাকার মধ্য এ শব থাকে লেই 
করণ পাহেক এ প্রুকার তহকীক করিতে পারেন এব করিদেন এব৭। এ বডি 
মৃত্যুর হেতু এ করণর নাহেবের এলাকার মধ্যে হইলে বানা হইলে তাহার 
সম্মুখে এইমত ঘষে প্রতেতক তহকীর হয তাহ? মাতনর হঈবেক ইতি । 


সমাপ্ত] 
ভনলিউ গ্রে? 
টি 

ভারতবষের গরণসেণ্টের একুটিৎ, জেবক্রেও।যী | 
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ইজরেজী ১৮৫১ সাল ১ পুধম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্ুনর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্ীযুত অনরবিল প্রুলীডেণ্ট সাহেব হজ্বর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪১ লালের ৭ ফেক্রুমারি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । জ্ীযুত 


গৰরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয। কৌম্সেলের বহছীতে আপ্পণ 
ছইয়শঙ্ছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন পর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্ুকীশ 
হয়! 


১৮৪৫ সালের ২৪ আইনানুসারে যে জরীমানার টাক? আদায হয তাহা! বাষ 
করণের বিষযি আইন । 


১৮৪৫ সালের ২৪ আইনের ৫ ধারানুসারে যে সকল জরামানার টাকা উসুল 
হয় তাহা এ আইনানুসারের স্বাপিত আদালতের বৈঠক করণের খরচের নিমিন্তে 
বায় করা ওয়াজিবী ও যথার্থ হয অতএব নীচের লিশিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারু।। 

১৮৪৫ সালের ২৪ আইনানুলারে যে নকল জরীমানার হুকুম হয ও আদায হয 
তাহা গনণমেণ্টের ত্রেজুরীতে দাখিল হইয়া বাঙ্গুল। দেশের ফোট উল্দিয়ম রাকধানীর 
মারিন ডিপার্টমেন্টের খাতায় জমা হইবেক এবং উক্ত আইনানুসারের স্থাপিত 
আদালত লম্দগ্রুহ ও তাহার বৈঠক করণের ও অন্যান্য কার্স্যের সম্পর্কীধ যে সকল 
খরচ হয় তাহার জন্যে ব্যয় হইবেক উতি। 


সমাপ্তঃ। 
এফ জে ছালিভে। 
ভারতবর্ষের গবরণমেপ্টের দেক্রেটারী | 


ওল 0. 80578 45 7081770166 77670814101 
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ইঙ্গরেজা ১৮৫১ সাল ২ দ্বিতাঁয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জ্েনেরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
তারতৰর্ষের কৌন্সেলের প্রযুত অনরৰিল প্রসীডেন্ট লাহেব হজুর কৌল্সেলে ইঙরেজী 
১৮৫১ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব” প্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরপ বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়। কৌন্সেলের বহীতে অপ্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্র্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


আপালী মোকদ্দমার বিচার করণের বিষয়ি বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১০ 
সালের ১৩ আইন স"শোধনের আইন। 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উত্তর পশ্চিম প্ুদেশের 
সদর দেওয়ানী আদালত সত্স্থীপনের বর্তমান নিয়মক্রমে এ আদালতে কেবল তিন 
জন জজ লাহেব আছেন এব্০ উক্ত জজ সাহেবেরদের মধ্যে এক জন যে ডিক্রী 
পূর্ত করিয়াছিলেন সেই ভিক্রীর উপর যাদ আপাঁল হয তবে বাঙ্গলা দেশের চলিত 
১৮১০ সালের ১৩ আইন ও ১৮৪৩ সালের ২ আইন অনুসারে সেই আপাল গ্রাহ্থ 
হইতে পারে না এব্প্ তৎ্*প্ুযুক্ত উক্ত আইন সসশোপধন করা বিহিত হইয়াছে অতএব 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১» ধারা।। 


বাক্জল। দেশের ফোট উলিষম রাজধানীর মন্তঃপাতি উভয় মদর দেওয়ানী 
আদালতের কৌন জজ সাহেব যদি অধস্থ আদালতে বৈঠক করণ সময়ে কোন 
মোকদ্দম। নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন ও তাহার উপর আপীল হয় তবে সেই নিষ্পপ্তি 
করাপ্রযুক্ত তিনি আপালের সময়ে এ মোকদ্দমার শ্রননি ও নিষ্পত্তি করণার্থে বৈঠক- 
কারি তিন জন জজ সাহেবের মধ্যে এক জন হইবার অযোগ্য হইবেন না ইতি 


মমাগ্তিঃ। 
এফ চে হালি । 


ভারভবমের গরণমেণ্টের সেক্রেটারা। 
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(71601851551 03064 হা 0৮ ]5ঘ] এয থা (য়া ঘ 1]াৎ সস 17৯ ৯851) 0000 


ইন্গরেজী ১৮৫১ সাল ৩ তৃতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শরীয়ত অনরবিল প্রপীডেন্ট লাহে হজুর কৌদ্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। গ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লমতিপত্র পাঠ হঙ্রীয়া কৌম্সেলের বহীতে অপণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্দ্দর সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে পুক্কাশ 
হয়। 


. বেআইনীমতে নিমক পোত্ানীর ও রক্কানীর নিবারণার্ে ১৮১৯ সালের ১০ 
আইন এব” ১৮৩৮ সালের"২৯ আইন শ্তধরিবার আইন। 


যেহেতুক বাজলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশে বেআাইনীমতে নিস্ক পোখানীর 
ও রদ্ভানীর নিবারণার্থে যে আইন চলন আছে তাহার তাদৃশ ফল হয় নাই অতএব 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১» ধারা। 


নিমকের যে কোন এজেপ্ট কিস্বা নিমকচৌকীর সুপরিশ্টেণ্ডে্ট সাহেবকে এব 
নিমকের এজেন্ট কিম্বা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কোন আসিষ্টান্ট সাহেবকে কিন্বা 
কোন নিমকচৌকীর কিম্থা আড়ঙ্গের প্রধান কম্্মকারককে এমত সম্বাদ দেওয়া যায় যে 
কাহার এলাকার সধ্যগত কোন গোলায় কিবা বলতবাঠীতে কি আন্য কোন আবৃত 
স্বানে বেআইনীমতে নিমক পোগডানী হইতেছে সেই সাহেব কিস্থা সেই কর্মকারক এক 
মোনের অধিক লবণ কোন খরে কিম্বা গোলায় কিন্থা আন্য কোন স্থানে ন্যন্ত থাকনের 
সম্থাদ পাইলে ১৮৩৮ লালের ২৯ আইনমতে যেরূপ কার্ধ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন 
উপরের উক্ত সম্থাদ পাইলে “সই ক্ষমতামতে কার্ধয করিতে পারেন! এবপ নৃতন 
পোপ্তানীহওয়া যে সকল বিনানুমতির লবণ উক্ত কোন কর্মকারক পান তাহা এব 
পোপ্তানীর সকল লরঞ্জাম ক্রোক হবার যোগ্য হইবেক । এব” সম্বাদ পাওনের ও 
খানাতালাশীর ও ক্রোক করণের প্রকারের বিষয়ে ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের হ 
ধারাঅবধি ১০ ধারাপর্য্যন্তে যে বিধান আছে সেই বিধান এব, মিথ্যা ও দ্বেষপূত্রকি 
সম্থাদ দেওনের দণ্ড বিষয়ে এ আইনের ২৩ ধারায় ষে বিধান আছে তাহা এই 
আইনানুসারে দেওয়] সম্থাদ ও খানাতালাশশী ও আোকের বিষয়ে খাটিবেক ইতি! 

ক 


হ ইঙ্গরেজী 8৮৫১ সাল ৩ তৃতীয় আইন । 
এ), 

১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ১ক্ধারা মতান্তর হইয়াছে এব বাঙ্গল। কিম্বা 
উড়্িষ্যা দেশের যে কোন স্থানে ছাড়চিঠীবিন। নিমক রস্ভানীর নিষেধ আছে সেই 
স্বানের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ৮০ তোলা শেরের পাচ শেরের অধিক লবণ ছাড়- 
চিঠীবিনা লইয়1 যাইতে ধরা পড়ে লেই ব্যক্তি এব” যে পকল ব্যক্তি দল২ হইষ] 
এমত হাড়চিঠীবিনা দশ শেরের অধিক লবণ লইয়া যাঁওন কালে ধরা পড়ে সেই 
সকল ব্যক্তি বেআইনমতে লবণ আপনারদের নিকটে রাখণের ও রস্কু করণের বি্ষয়ি 
বাঙ্গলা দেশের চলিত ২৮১৯ লালের ১০ আইন এব ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের 
নির্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


সমান্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 1 
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ই্রেজী ১৮৫৯ লুল ৫ পঞ্চম আইন! 


ভারতব্ষের প্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌগ্গেলের শ্রীযুত অনরবিল প্ুসীডেন্ট লাহেব হজুর কৌষ্দেলে ইজরেজী 
১৮৫১ সালের ৬ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
প্রীত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে 
অপণি হইয়াছে । 


হাকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকীশ 
হয়। 


শ্ীযীত সর তামম টর্টন বারোণেট সাহেবের দেউলিয়া হওয়াতে যে কএক 
জনের ক্ষতি হইয়াছে তাহারদের উপকারের আইন । 


যেহেতুক “ভারতবর্ষে ইজলগ্তীয়েরদের রাজ্য শাসনের জন্যে এব*, তাহাতে 
যথার্থ বিচারের পৃর্্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিব্্ধাহ করণেক্ জন্যে আরো! নিয়ম করণার্থ 
আইন” এই নামেতে বিখ্যাত মৃত তৃতীয় জর্জ রাজার রাজের চল্লিশ বৎসরে যে এক 
আশকৃট পাললিমেপ্ট পহইয়াছিল তাহার অনুলারে সর তামস এড়ার্ড মিচেল টর্টন 
বারোণেট সাহেব বাঙ্গল! দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের ইব্রিসিআফ্িকেল আদালতের 
রেজিই্টরারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এব” সেই পদের উপলক্ষে উহাকে এই 
ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল হে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃ্পাতি দেশের মধ্যে যে 
লকল ব্রিটনীয় প্রজা উইল না! করিয়া মরেন এবপ, এ মৃত ব্যক্তির কোন কুটুম্ব বা 
মহাজনের পক্ষে কোন দাওয়] না করা যায় এব” সাব্যস্ত না হয় সেই ২ ব্রিটনীয় 
প্রজার ইঞ্টেটের লরবরাহ্‌ করেন। এব” যেহেতুক উক্ত সর তামস সাহেব ১৮৪৮ 
সালের ২৫ ফেব্দ্রআরি তারিখে ৰা তাহার পুর্ধাপর কোন দিনে এ ইক্রিসিআফ্টিকেল 
' আদালতের রেজি্টারের পদে ইন্তাফা দিলেন এব*্, সেই সময়ে যোত্রহীন ছিলেন 
এব”, উক্ত আইনের দ্বারা তাহার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল সেই ক্ষমতা ক্রমে 
ফে কতক ইফ্টেটের সরবরাক্ছ করিয়াছিলেন অথবা! লরবরাছের কর্ম গুহণ করিয়া" 
ছিলেন সেই ২ ইঞ্টেটের মালিকেরদের যে ভারি ২ টাকা পাওনা ছিল তাহা দিতে 
অক্ষম ছিলেন এবসং অন্যান্য যে ইঞ্টেটের ভার রেজিস্ট্রারস্বরপ তিনি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন কিন্ত 4২ ইফ্টেটের অল্ল মৃল্যপ্রুযুক্ত বা কারণান্তরে তাহার বিষয়ে তাহাকে 
কোন লেটর্স অফ আডমিনিষ্্রেসন দেওয়া গেল না সেই ২ ইঞ্্রেটের মালিকের যে হ 
টাকা! পাওনা ছিল তাহা! দিতে পারিলেন না এব” এ লর তামস সাহেব উক্ত 

ক 


ঙ্‌ উক্গরেজী ১৮৫১ সাল ৫ পঞ্চম আইন? 


আদালতের ইর্রিসিআঞ্চিকেল ও একুটি ও আডমিরাল্টির পক্ষে রেভু্্রারে পদ 
ধারণ করণপ্রযুক্ত অথবা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে সম্নত্তিরক্ষক হওনপুযুক্জ 
অথবা ১৮৪৩ সালের ১৭ আইনানুসারে আপন পদোপলক্ষে টুষ্টি হওয়াপ্রযুক্ত 
বাল! দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টপয্নকাঁয় ফরিযাঁদী বা অন্যান্য ব্যক্তির- 
দের উপকার।র্থে এ সর তামস সাহেবকে টুষ্টি করা গিয়াছিল এ ফরিয়াদীপুডৃতির- 
দের যে ২ টাকা তাহার হাতে ছিল তিনি তাহা) দিতে অক্ষম ছিলেন? 


এব যেহেতুক উক্ত নান! বিষয়ে উক্ত সর তাঁমন সাহেবের নিকটে কত টাক! 
কমী হইয়াছে তাহা নিশ্চয জানিবার জন্যে সেই বিষয় তহকীক করিয়। এ আদালতে 
রিপোর্ট করিতে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের মোহরক্রমে ১৮৪৮ সালের ৮ মার্চ 
তারিখে কএক জন কমিস্যনর সাহেবকে নিযুক্ত করিবার হুকুম হইল ৷ 


এব, যেহেতুক উক্ত কমিস)নর সাহেবের এ আদালতে ১৮৪৯ সালের হর 
জানুআরি তারিখে আপনারদের রিপোর্ট দাখিল করিলেন এব তাহা এক্ষণে এ 
আদালতের রোষদাদে গাথা আছে এবং পৃর্রবোক্তমতে যে নান। বিষয়ে অনুসন্ধানের 
ভার তাহারদের প্রাত অপণ হইয়াছিল তাহারা সেই ২ বিষয়ের সমপুর্ণ রিপোর্ট করি- 
লেন এব” উক্ত রিপোের মধ্যে এব তাহার শেষে (48) (13) (০) (1)) (12) (17) 
চিক্ছিত নানা তফর্পীলের মধ্যে উক্ত নমর তামস টর্টন সাহেবের স্থানে যে নানা 
ইঞ্টেট ও ফক্িয়াদী ও অন্য ব্যক্তিরদের টাক! বা টাকার নিদর্শন তাহারদের 
হিনাবানুলারে পাওনা দৃ্ট হইল লেই নানা ইফ্টেটগ্রভৃতির নাম ও সপ্জ্ঞা লিখিত 
ছিল! 


এব" যেহেতুক উক্ত সর তামন এড্রার্ড মিচেল টর্টন লাহেবের দেউলিয়া হওয়া- 
প্রযুক্ত যে ২ ব্যক্তির ক্ষতি হইযাচ্ছে আডমিনিষ্রেটর জেন্রল সাহেবের জিম্মাষ এব 
অধীনে যে কতক দাওয়] না হওয়া ইঞ্টেটের টাক জমিয়াছে তাহাহইতে তাহার- 
দের নান] ক্ষতি পৃূর্ণকর] উচিত বোধ হইয়াছে এব. খ টাকার যথার্থ দাওয়াদারের] 
উত্তর কালে উপস্থিত হইলে তাহারদিগকে এ টাকা ফিরিয়া দেওনার্থ উপযুক্ত 
নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা? 


উক্ত আকুট পার্লিমেপ্ট অনুসারে এ ইক্লিসিআফ্টিকেল আদালতের রেজিস্ট্রার 
সাহেব যে পদ ধারণ করিলেন সেই পদের শক্তি অথবা ছলক্রমে এ রেজিস্ট্রার 
সাহেব যে সকল ইফ্টেটের লরবরাহ করিলেন এব* উক্ত রেজিষ্ট্রীর সাহেবের 
সিরিশ্তার বহী ও খাতাব্হীর দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে তাহা ১৮৩৬ সালের ১ 
জানুআরি তারিখের পূর্বে কোন সময়ে এ রেজিস্ট্রীর সাছেবের জিম্মায় অথবা 


ইর্সর়েজী ১৮৫১ সাল ও পঞ্চম আইন । ৩ 


কর্তৃত্বাধীনে খ্াকিয় বন্টন হইবার জনে; প্রস্তুত ছিল এব তদ্বধি তাহার বিষয়ে কোন 
দাওয়। ছয় নই এব” ১৮৪৯ সালের ৭ আইনানুসারে বাঙ্গল! দেশে যে আভমিনিক্রেটর 
জেনরল নিযুক্ত হইলেন সেই আডমিনিষ্টরেটর লাহেবের জিম্মায় অথব। কর্তৃত্বাধীনে 
দেই পদোপলক্ষে এক্ষণে আছে এব* তাহার বিষয়ে দাওয়া নাই সেই লকল ইঞ্টেটের 
টাকা এব লময়ক্রমে যে সকল ইঞ্টেটের সরবরাহ কম্ম এ রেজিস্টার লাহেব অথবা? 
১৮৪৯ সালের ৭ আইনানুলারে নিযুক্ত আভমিনিষ্ট্রেটের জেনরল সাহেব সরবরাহ 
করিয়াছেন অথবা উত্তর কালে সরবরাহ করেন এব” উক্ত প্রুকারে দৃষ্ট হয় যে পনের 
ব্মর্পর্থ্যন্ত তাহার ব্ষিয়ে দাওয়া হয নাই এব এ আডমিনিষ্টেটর জেনরল 
লাহেবের জিম্মায অথবা ফর্তৃত্বাধীনে থাকে সেই সকল ইফ্টেটের টাক যেমন জমে 
তেমনি বাঙ্গল৷ দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের কোম্নানি বাহাদুরের সব্-ত্রেজরর সাহেবের 
পুতি অর্পণ হইবেক ও উহাকে দেওয়। যাইবেক এব” তিনি সরকারের মাধারণ অন্ডি- 
প্রায়ের জন্যে তাহা কোম্নানি বাহাদুরের হিলাবের খাতায় জমা! করিবেন এবস, উক্ত 
সব-ত্রেজুরর সাহেবের রলীদ উক্ত প্রুকার দেওয়া কোন টাকার ব্ষিয়ে উক্ত 
আডমিনিষঞ্রে্টর জেনরল লাহেবের পক্ষে সম্পুণ নিশা ও ফারখত হইবেক ইতি। 


২ ধারা! 


এঈরূপে যে কোন ইঞ্টেটের টাকা কোল্লানি বাহাদুরের প্রতি অপণ হইয়াছে 
ও দেওয়া গিষাচ্ছে এব” তাহারদের হিসাবের খাতায জমা হইয়াছে সেই প্রকার 
ইঞফ্টেটের টাকার কোন ভাগের যদি ইহার পর দাওয়া] হয এব যদি সেই দাওয। 
তৎ্কালের আডমিনিষ্রেটের জেনরল সাহেব এব বাঙ্গলা দেশের গরর্ণমেপ্টের 
আঁক্কবৌণ্টেন্ট সাহেবের বিবেচনায় লাব্যস্ত হয় তবে উক্ত আক্কৌণ্টেন্ট নাহেব অব-ত্রেজুরর 
সাহেবকে হেই টাকা ফিরিযা দিতে হুকুম করিবেন এবস সব-ত্রেরর সাহেব 
সেই হুকুম পাইলে যে আপল টাক এই্টরূপে দেওযা গিয়াছিল অথবা টাকার যে 
নিদর্শন এরপে অপশি হইয়াছিল অথবা? তাহার সে ভাগ দীওযাদারের যথার্থ পাওন। 
দৃষ্ট হয় দেই ভাগ আপনার জিস্মায় থাকা কোয্নানি বাহাদুরের টাকাহইতে এ 
দাওয়াদারকে দিবেন | যদি এ দাওয়া? উক্ত আডমিনিঞ্রটর জেনরল মাহেবের ও 
আস্কৌন্টেন্ট লাছেবের হদ্ধোধমতে সাব্যস্ত না হয় তবে এ দাওযাদ্দার কোন্সানি 
বাহাদুরের নামে এব" যিনি সেই সময়ে আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল হন তাহার নামে 
উক্ত সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন এব” উক্ত আদালত যেপ্রুকার 
উচিত বিবেচনা করেন দেই প্রকারে লরালরীমতে জোবানী কি আফিভেবিটক্রমে লাক্ষ্য 
লওনের পর যথার্থ বিচারেতে যেরূপে আবশ্যক হয় সেইরূপে সেই দরখ্াস্তের বিষয়ে 
হুকুম করিবেন এ হুকুমেতে এ মোকদ্দমার লিপ্ত দকল ব্যক্তি হইবেন ইতি। 


৩ ধারা! 
উক্ত রিপোর্টের শেষের লিখিত (4) (13) (0) (0) চিহ্থিত তফলীলের 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ৫ পঞ্চম আইন ! 


নিদিষ্ট উইল না করিয়া যেং ব্যক্তি মরিয়াছেন সেইং ব্যক্তির এব” অনেঃরদের 
ন্যাধ্য প্রুতিনিধিস্বরূপ খাহারদের টাকা পাইবার স্বত্ব দু হয় সেইং ধ্যক্ষিকে এব, 
উক্ত রিপোর্টের শেষের লিখিত (2) ও (%) চিহ্বিত তফলীলের লিখিত মৌকদ্দমার 
এব টুষ্টক্রমে যেং ফরিয়াদী এব অন্যান্য ব্যক্তির একুটির পঙ্ছে আমানৎহওয়া 
এব ুটত্বরূপ টাকা পাইবার স্বত্ব আছে সেই২ ফরিয়াদীপুড়ৃতিকে এব* যদি সুপ্রিম 
কোর্টের হুকুমক্রমে উক্ত সর তামস সাহেবকে অন্য টাক আমানৎ ও টুফত্বরপ 
দেওয়। গিয়াছিল বা অপ্পণ হইয়াছিল সেই টাকা পাইকার ধাহারদের স্বত্ব আছে 
ভাহারদিগকে এব* রামনারায়ণ কুণ্ডুর যে ইফটেটের বিষয়ে উক্ত সর তামস লাহেৰ 
১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুলারে নষ্নত্তিরক্ষক ছিলেন সেই ইঞ্টেটের টাকা পাইবার 
ধাহারদের স্বত্ব আছ্ছে ঠাহারদিগকে যে নান আমল টাকা তাহারদের নান] দাওয়া 
ও হিসাবের চূড়ান্ত মোকাবিলার সময়ে ১৮৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুআরি তারিখে সর 
তামস সাহেবের স্থানে াহারদের পাওনা) ছিল দৃষ্ট হয় এব”. তাদ্যপর্যন্ত পাওনা 
আছে ও সাহারা পান নাই সেই সকল আসল টাক তীাহারদিগকে দিতে বাঙ্গলা 
দেশের গবণমেণ্টের আন্বৌণ্টে্ট সাহেব লব-ত্রেজুরর সাহেবকে সময়ক্রমে হুকুম 
করিতে পারেন এব” তিনি লেইপ্রুকার হুকুম দিবেন এব” দেই হুকুম পাইলে এ 
সব-ত্রেজুরর সাহেবের জিম্মায় কোক্লানি বাহাদুরের যে.টাকা থাকে তাহাহইতে 
তিনি সেই সকল টাকা দিবেন! এব উক্ত সর শামস সাহেব উক্ত আদালতের 
রেজিষ্ট্ারস্বরপ যে সকল রমুম পাইয়াছিলেন এৰ্৭ গবর্ণমেন্টকে দেন নাই সেই 
রসুমের বাবছ উক্ত সর তামস পাহেবের স্থানে যে সকল টাকা পাওন। আছে তাহা 
দিতে উক্ত আক্কৌেপ্ট সাছেৰ উক্ত সব-ত্রেজুরর সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি । 


সমাপ্তঃ। ৃ্‌ 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের লেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৯৮৫১ সাল ৮ অধম আইন। 


ভারতবর্ষের শ্ীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রুসীভেণ্ট সাহেত্র হন্তুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ সালের ৪ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্ত্রীযৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌল্ষেলের বহীতে জপণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্ত্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ 
হয়। 


সরকারী রাস্তা ও পাকোর উপর মামুল বলাইতে গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দেওনের 
আইন । 


যেহেত্তুক রাস্তা ও সাকোর উপর মামুল বসাইতে গবণমেন্টকে ক্ষমতা 
দেওয়া উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা । 


১৮৩৭ সালের ২ আইন এব ১৮৩৮ সালের ৮ আইন রদ হইল । কিন্ত 
সেই দুই আইনের দ্বারা যে কোন আইন কি আক্ট রদ হইয়াছিল তাহা! পুনরায় 
চলন হইবেক না ইতি। 


হ ধারা ॥ 


বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উল্সিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব এব” উত্তর 
পশ্চিম দেশের শ্্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট গবর্নর্‌ সাহেব ও মাক্্াজের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
পাহেৰ হজুর কৌন্সেলে এব” বোম্বাইয়ের শ্রীযূত গবর্নর্্‌ সাহেব হন্তুর কোন্সেলে 
যে কোন রাস্তা বা নাকে সরকারের খরচে বাধ। গিয়াছে কি যাইবেক অথবা মেরামৎ 
হইয়াছে কি হইবেক এমত রাস্তা ও মাকোর উপর এই আইনের শেষের লিখিত 
তফমীলের নির্দিষ্ট হারের অর্ধিক না হয় এমত যে মাসুল তাহার) একে ২ উচিত 
বোধ করেন তাহ বলাইতে পারেন । এব” যে ২ ব্যক্তিকে তাহার উপযুক্ত বোধ 
করেন ঠাহারদের প্রতি এ মাসুল আদায় করণের ভার অর্পণ করিতে পারেন। এব 
এ মাসুল আদায় ও সরবরাহ করণের কার্ধ্যে যে লকল ব্যক্তি নিযুক্ত হন তাহারা 
ভূমির রাজস্য আবায় করণের কার্ষে) নিযুক্ত হইলে তাহারদের উপর যে ঝুঁকী 
হাকিত সেই ঝুকী ধাকিবেক ইতি । 

ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫১ মাল ৮ অফম আইন । 


৩ ধারা । 

এমত কোন মাসুলের দাওয়া হইলে যদি তাহ] না দেওয়] যায় তবে যে আমারা 
এ মাসুল আদায় করণের কাধের নিযুক্ত হন হারা যে কোন গাড়ি কি পণ্তর বিষয়ে 
এ মানুল দেয় হয় তাহা! ক্রোক করিতে পারেন অথবা সেই গাড়িপ্রভৃতির বোবাই- 
হওয়া যত জিনিসের মুল্য এ মাসুলের তুল্য হয় তাহা ক্রোক করিতে পারেন! 
এব যদি কোন মাসুল এব” তাহা ক্রোক করণের খরচ] চব্রিশ হণ্টার মধ্যে না 
দেওযা যায় তবেষে কর্ম্মকারক এ মাসুল আদায়ের কতৃত্ব কার্যে নিযুক্ত '্ঘাছেন 
তাহাকে এ বিষয় জানান যাইবেক এব তিনি এ মাসুলের নিমিত্তে এব” মানুল না 
দেওনেতে ও ক্রোক ও নীলাম করণেতে যে সকল খরচা হইয়াছে তাহার নিমিত্তে এ 
সম্মাত্ত বিক্রয় করিতে পারেন এব* তাহাতে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহ] সম্মত্তির 
মালিক দাওয। করিলে তাহণকে ফিরিয়। দিবার হুকুম করিতে পারেন! এবছ্ উক্ত 
কর্মকারক এ সম্নত্তি পাইলে পরু তৎক্ষণাৎ এই এত্েলানীমণ দিবেন যে রবিবার অথব] 
কোন পব্ধপ্রযুক্ত বন্দের দিবসছাড়া তৎ্পর দিবস দুই প্রৃহরের সমযে আমি সেই 
সম্পত্তি নীলাম করিব। কিন্ত জানা কর্তব্য বে নালাম নিতান্ত অরগ্তের পুর্বে যে 
ব্যক্তির মম্নত্তি ক্রোক হইযাছিল সেই ব্যক্তি যদি সমস্ত খরচা এব তাহার দেষ 
মাসুলের দ্বিগুণ টাকা দিতে স্বীকার করে তবে এ কম্মকারক তৎক্ষণাৎ এ ক্রোকহ ওযা 
নয্ত্তি খালান করিবেন ইতি। 


৪ খারা। 


গমনশীল সৈন্য এব* সৈন্যের সরঞ্জাম ও গাড়িপ্রভৃতির অথব1 পোলীমের ফে 
আমল নরকারী কার্যে প্রেরিত হন তাহারী অথব। ভাহারদের জিম্মায় থাকা কোন 
ব্যক্তি ব1 মল্নত্তির বিষষে কোন মাসুল দেওয়া যাইবেক না। কিন্তু এই আইনানু- 
সারের দেয় মাসুল আর কোন গতিকে ক্ষমা হইবেক না ইতি। 


৫ ধারা । 


পোলীদের সকল আমলার প্রতি হুকুম হইল যে তাহারা এই আইন জারী 
করণের কার্য মাথুল আদায়করণিয়ার। সাহায্য চাহিলে তাহা করেন এব তন্গিমিত্তে . 
পোলীসর লামান্য কার্ধ্য নিব্ধীহে ভাহারদের যে ক্ষমতা আছে উক্ত কার্ষেযর বিষয়ে 
কাহারদের শেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি। 


৬ ধারা? 


এই আইনানুলারে যে২ ব্যক্তি মাসুল আদায় করণের কার্ষ্য নিযুক্ত হন 
তাহারদের ব্যতিরেকে অন্য যে কোন ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্ত। বা সাঁকোর উপর 
অথ্থবা তাহার উপরিস্থিত কোন বাজার দিয়! গমনের জন্যে কোন মাসুল আদায় 
করণের কি দাওয়া করেন তিনি এবসং যে কোন ব্যক্তি নিয়মিত মাসুলঅপেক্ষা অন্য বা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫১ লাল ৮ অফম আইন! ৩ 


অধিক মামুল বেআইনীমতে ব। জবরদন্তী করিয়া লন্‌ অধ্বা এই আইনের ছলে 
কোন লল্নত্বি ক্রোক অধ্থবা বিক্রয় করা বেআইনী জানিয়াও লেই' সম্নত্তি ক্রোক অথবা 
বিক্রয় করেন অধ্ধবা এই আইনের ছলে কোন ব্যক্তির স্থানে টাকা বা ক্কোন মুল্যবান 
দ্রব্য কোনপ্রকারে বেআইনীমতে জবরদন্তী করিয়া লব সেই ব্যক্তির দোষ মাঁজিজ্টেট 
লাহেবের লম্মুখে লাব্যন্ত হইলে নেই ব্যক্তি ছয় মালের অনধিক মিয়াদে কাযদের 
কি্বা দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এব ঘে ব্যক্তি 
প্রুতিগুস্ত হইয়াছিল তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নেই জরীমানার কোন অপ 
দেওয়াইতে পারেন? কিন্ত এইরূপ প্রতিকার হইলেও এ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এ 
জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশের দ্বার! প্রুতিকার পাইবার্‌ যে স্বত্ব আছে তাহা 
নিবারণ অথবা লোপ হইবেক না ইতি ! 


থ ধার!) 


কোন মাসুলের ফটকে বা আড্ডাতে যেং মাসুল লঈবার হুকুম আছে তাহার 
এক তফলীল এ ফটকে অথবা আড্ডার নিকটস্থ কোন স্থানে লটকান যাইবেক এব 
তাহা ইজরেজী কথা ও অক্ষরে এব সেই জিলার চলন ভামায় অতি সপফ্টাক্ষরে লেখা 
অথবা ছাপা হইবেক এবণ তাহার সঙ্গে সাসুল না দেওনের এব বেআইনী মাসুল 
লওনের দণ্ডের এক তফলীল নেঈরূপে লেখা কিন্বা ছাপা থাকিবেক ইতি! 


৮ ধারা। 


এই আইনানুসারে যেং সাধুল আদায় হয তাহা সরকারী রাজস্ব জ্ঞান 
হইবেক কিজ্ঞ এই মাসুলে যত টাকা উত্পন্গ হয তাহা যে রাজধানীর দেশের মপ্যে 
আদায হয সেই র্াজধানাস্থিত রাস্তা ও সাকো নিগ্মাণ ও মেরাসৎ্ ও বজাঘ রাখশ- 
ব্যতিরেকে অনয কোন কার্ষেয ব্যয় হইবেক না ইতি | 


তফপসীল। 
ন্পিঙ্গের উপর প্রত্যেক চারি চাকার গাড়ি ্ ২/ টাকা! 
, এদেশীয় ছকড়া ব্যতিরেকে দিপুঙ্গের উপর প্ুত্যেক দুই চাকার গাড়ি ১/ 
সিপুঙ্গের উপর প্রত্যেক এদেশী ছকড়া ২২:৮০ 
সিপিঙ্গ নাই যাহার এমত প্রত্যেক চারি চাকার ডি ১২. পরও 
সিপুক্গ নাই যাহার এমত প্রত্যেক দুই চাকার গাড়ি ,. ১1০ 


চাকার ব্যাস অর্থাৎ উদ্ভব সাড়ে তিন ফুটের কম হয এব 
চাকার লৌহ্র পাত তিন বুরুলহইতে : কম চৌড়া হয় 
সিপুঙ্গের উপর না থাক! ষে প্রত্যেক গরুর গাড়ি ও ছকড়ার 


সিপিঙ্গের উপর না থাকা যে প্রত্যেক গরুর গাড়ি ও ছকড়ার হো 
[1 


চাকার ব্যাস সাড়ে তিন ফুট কম নহে এব” চাকার রর ৮০ 


পাত তিন বুরুলের কম চৌড়া নহে, 


৪ ইক্সরেজী ১৮৫১ সাল ৮ অফম আইন! 


মহিষ অথবা বলদ এক ২ ”* * * ১২. ৬ পাই ॥ 

প্রত্যেক হস্তী ৪ ম ». ১৭) টাকা 

প্ুত্যেক উট রে রা ১..19 

প্রত্যেক ঘোড়। ধ্‌ রঃ টা ১:59 

পুতোক টাটু ও রা রা পাই! 

প্রুত্যেক কুড়ি ভেড়া বা ছাগল টি ঠ ১০::%/০ 

প্রত্যেক শত শূকর .- রর 5৪ ১০1০ 

পুত্যেক গচর্‌ রি রি রঃ % ৩তিন পাই! 

প্রত্যেক গাধ! র রি মা ২ দুই পাই! 

বেহারাসুদ্ধ প্রত্যেক পালকি বা তগ্ডাম .. ১) টাকা । 

বেহারাসুদ্ধ প্রুত্যেক পালন] অথবা এদেশীয় ছোট পালকি ১১1৩ 

বেহারাসুদ্ধ এদেশীয় পুত্যেক ডুলি ৪ ১:৮৩ 

ভাড়ার জন্যে যে ব্যক্তি মোট বহে রা রি রি ২ দুই পাই। 
মন্তব্য কথা । 


যে কোন গাড়ির জন্যে মাসুলের দাওয়া হইতে পারে সেই গাড়িতে যোত! 
পশ্তর জন্যে অন্য মাপুল লওয়] যাইবেক না। 


সমান্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী | 


০5৭ 0১ 1887 করেও 2327740166 270781007, 


09160008) 185] :৮৮00054 58 029 32 ইঞাঞাঠে 0 হস ৮7 ভা. 2১ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন। 


ভারতব্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোৌবল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুপীডেপ্ট লাহের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ সালের ২১ নবেম্বর তারিখে পশ্চারৎ লিখিত আইন জারী করিলেনা। 
শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌদ্দেলের বহীতে 
অপণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ 
হয। 


১৮৫১ সালের ৫ আইন স"শোধনের আইন । 


যেহেতুক ১৮৫১ মালের ৫ আইনের ৩ ধারার দ্বারা যেমন অন্যং বিষয়ে 
ভাকুস হইযাছিল তেমনি এই বিষয়ে হুকুম হই'যাছিল যে উক্ত রিপোর্টের শেদেৰ 
লিখিত (4) (13) (0) (])) চিহ্িত তফণসীলের নির্দিষ্ট উইল ন] করিয়া যেং ব্যক্তি 
মরিষাছেন সেইং ব্যক্তির এব অন্যেরদের ন্যায্য প্ুতিনিধিস্বরূপ ধাহারদের টাক] 
পাইবার স্বত্ব দৃষ হয় সেই২ ব্যক্তিকে যে নানা আসল টাকা তীহাঁরদের নান] দাওয়। 
ও ইঞ্টেটের হিসাবের চুড়ান্ত মোকাবিলার সময়ে ১৮৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুআরি 
তারিখে সর তামস টর্টন সাহেবের স্থানে তাহারদের পাওনা ছিল দৃষ্ট হয় এবঞ্, 
তৎ্সময়ে পাওয়া ছিল ও তাহার] পান নাউ সেই সকল আল টাকা তাহারদিগকে 
দিতে বাজজল1 দেশের গবর্ণমেণ্টের আক্বৌণ্টেন্ট সাহেব সব-ত্রেজুরর সাহেবকে সময- 
ক্রমে হুকুম করিতে পারেন এব, তিনি সেইপ্রুকার হুকুম দিাবন এব” সেই হুকুম 
পাইলে এ সবতত্রেজুরর সাহেবের জিম্মায় কোষম্নানি বাহাদুরের যে টাকা থাকে 
তাহীহইতে তিনি সেই সকল টাকা! দিবেন ও পরিশোধ করিবেন! এব যেহেতুক 
5 ইট ইণ্ডিয়া কোক্নানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করণার্থে এব” ১৮৫৪ সালের আপ্রিল মাসের 
£& ৩০ দিন পর্য্যন্ত শ্রীলগ্রীযুত বাদশাহের ভারতবষের অধিকারের পৃর্দাপেক্ষা উত্তম 
£ রাজ শাসন করিবার জন্যে আইন” এই নামবিশিষ্ট মত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের 
রাজ্য কালের চতুর্থ সরে করা] আকুট পার্লিমেণ্টের ৪৪ ধারায় ইট ইপ্ডিয়া কোম্পা- 
নির কোর্ট অফ উৈরেক্টর্প সাহেবদিগকে যে শক্তি ও ক্ষমত1 দেওয়। গিয়াছিল ও অর্পণ 
হইয়াছিল সেই শক্তি ও ক্ষমতা অনুসারে এ কোর্ট অফ উডৈরেক্টর্স সাহেবের। কার্য 
করিয়া ভ্রীযুত গবর্ুনরূ জেনরল বাহাদুরকে হজজুর কৌন্সেলে ইহা জ্ঞাত করিয়াছেন 
যে উক্ত আইনের মধ্যের নিদ্দিষট 13 ও ]) চিহ্িত তফলীলে উইল না করিয়! 
ধাহারা মরিলেন তাহারদের ও অন্যেরদের আইনানুষায়ি স্ুলীভিষিক্েরদিগকে 

ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


নানা আমল টাকা দিবার ও পরিশোধ করিবার বিষয়ে পুর্যোক্তি ১৮৫১ সালের 
৫ আইনের ৩ ধারায় যাহা লেখা! আছে তাহাতে এ কোর্ট অফ উৈরেকটর্ল 
সাহেবের নারাজ আছেন অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


১৮৫১ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে হুকুম আছে যে উক্ত 33 1) 
চিহ্িত তফমীলে উইল ন1 করিয়া মরা ব্যক্তি ও অন্যেরদের আইমানুযায়ি স্তলীভি- 
ধিক্তেরদিগকে তাহার মধ্যে লেখা নানা! আসল টাক দেওয়। যাইবেক ও পরিশোধ 
করা যাইবেক সেই ভাগ রদ হইল ইতি। 

মমান্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪১ সাল ১১ একাদশ আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ্ট নোবল গবরুনর্‌ জেন্রল বাহাদুরের সগ্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ই্রেজী 
১৮৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! 
প্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌচ্সেলের বহীতে 
অপণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্র সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্ুকাশ 
হয়। 


বাঙ্গল। রাজধানীর অধীন দেশের সধে] দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী বনী 
রক্ষণের আইন । 


যেহেতুক ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনে দেওয়ানী মোকামনিবামি যে কোন 
কার্ষাকারককে গবণমেণ্ট রেজিষ্টরী কর্মের নিমিত্তে মনোনীত করেন সেই কর্যকার- 
কের অধীনে কোন দেওয়ানী মোকামে দলীলদন্তাবেজের রেজিষ্টরীর দস্কুর স্থাপনের 
বিষয়ে নিয়ম হইয়াছিল এব” যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ লালের ৩৬ 
আইনে এব্‌৭ পুর্ৰোক্ত ৩০ আইনের মধ্যের লিখিত অন্য আইনে হুকুম হইয়াছিল 
যে এঁং রেজিষউটরী বৃহী দেওযানী আদালতের কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা যাইবেক 
এব* মেইরূপ করাতে ক্রেশ জন্মিযাছে অতএব নীচের লিশিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা? 


১৮৩৮ সালের ৩০ আইনক্রমে স্তীপিত দফ্কুরের রেজিষটরী বহী এ২ দস্কুর যে 
মোকামে স্থাপন হইয়াছে অথবা] উত্তর কালে হস সেই মোকামের বাঙ্গল! রাজ- 
ধানীর অধান বাজলাপ্রভূৃতি দেশে মাজিষ্ট্েট অথৰা জাইণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের 
এব, উক্ত রাজধানীর অধীন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এ মোকামের খালেকুটর 
সাহেবেরদের কাছারীর কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা যাইবেক ইতি! 


লসান্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 
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উঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১০ দশম আইন। 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোৌবল গবরুনর্‌ জেন্রল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্লেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুপীভেন্ট লাহে হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ সালের ১৮ জুলাই তারিথে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্তরীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কোল্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্ধসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয । 


মৃত ব্যক্তিরদের অস্থাবর সম্নত্তির সরবরাহ করণার্থ ১৮৪১ সালের যে ২০ 
আইন আছে তাহ। স"শোধনের আইন । 


১৮৪১ লালের ২০ আইনানুলারে মৃত ব্যক্তিরদের অস্থাবর সম্পত্তির সরবরা- 
হের নিমিত্তে সর্টিফিকট দেওনের ক্ষমতার নিয়ম শ্রধরিবার ও তাহা বিস্তারিত করিবার 
জন্যে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা । 


কোন মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হওনপ্রযুক্ত যেং ব্যক্তি কোন্লানি বাহাদুরের 
প্রমিররি নোটের মালিক হইজে এজমালির স্বত্বের বিষয়ের দাওয়া করে এমত 
ব্যক্তিরদের মধ্যে বিরোধ হইলে যদি জিলার জজ সাহেবকে উপযুক্ত কারণ দর্শান যায় 
এব তাহার নিকটে দাওয়াদার দরখাস্ত করে তবে যে ব)ক্ফিকে ১৮৪১ সালের হ০ 
আইনানুসারে টুষ্টি হওনের জন্যে বাঙ্গলা দেশের প্রীযুত গবর্নর্‌ লাছেৰ এবস, 
মান্দ্বাজের ও বোস্বাইয়ের প্রীযুত গবর্নর্ সাহেব হন্গুর কৌল্সেলে লময়ক্রমে নিযুক্ত 
করেন লেই' ব্যক্তিকে এ জঙ্গ সাহেব এ কোম্নানির কাগজের সম্পর্কে যত ব্যক্তির 
অস্থাবর সম্পত্তির সরবরাহের সর্টিফিকট এ ১৮৪১ সালের ২০ আইনানুলারে দিতে 
পারেন! এবপ যে নানা ব্যক্তি এ জজ সাহেবের বিবেচনাষ এ কোল্লানির কাগজের 
মালিক বোধ হয় তাহারদের নাম এ লর্টিফিকটের মধ্যে লিখবেন এবপ, এ টুষ্টি এ 
লর্টিফিকটের ক্ষদতানুসারে এ কোক্লানির কাগজের উপরে যে যুদ্‌ জমে তাহা লইতে 
এবস তাহার ফারখৎ দিতে পারিবেন এব যেই ব্যক্ষির সেই সুদ পাওনের বিষয় এ 
সর্টিফিকটে নির্দিফি থাকে লেই নানা ব্যক্তিকে এ টুক্টি সেই টাকার হিসাব বুষাইয়া 
দিয়া এ সর্টিফিকটের মধ্যের লিখিত অস্শান্পশানুলারে তাহার টাকা দিবেন এবস, 
উক্ত কোল্লানির কাগজের বিষয়ে অন্য সকল প্রকারে এ ব্যক্তির জন্যে এজেন্ট অর্থাৎ 

ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫১ সাল ১০ দশম আইন! 


মোগ্ঠারের ন্যাষ কার্ধ্য করিতে ক্ষমতাঁপন্ন হইবেন। এবপ সময়ক্রমে যিনি গবর্ণমেষ্টের 
এজেন্ট হন জ্াহাকে সরকারের মহাজনের এজেন্টস্বরূপ ভারতবর্ষের জ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌল্সেলের সময়েং নিদিষ্ট কৌন নিয়মের দ্বারা সেই 
প্ুকর কার্ষেয যে কসিন্যন দেওয়ণ যায় এ টূষ্টি সেই প্রুকার নকল কার্ষেযর উপর সেই 
নিরিখমতে কমিস্যন পাইতে পারিবেন | কিন্ত জান] কর্তব্য যে যে সকল ব্যক্তি বাছে 
কোন ব্যক্তিকে এ টাক! দেওয়া গিয়াছে তাহারদের স্থানে মেইরূপ দেওয়া সমস্ত অথবা। 
তাহার কিয়দণ্শ টাকা নম্বরী মোকদ্দমাক্রমে ফিরিয়। পাইতে অন্য যে কোন ব্যক্তির 
স্বত্ব থাকে এই আইনের দ্বারা তাহার সেই স্বত্ব হানি হইবেক ন। ইতি । 


২ ধারা! 


যে২ ব্যক্তি কোম্লানি বাহাদুরের কোন প্রমিসরি নোট অর্থাৎ কোম্পানির 
কাগজের মালিক হওনের ব্ষিয়ের দাওয়া করে তাহারদের মধ্যে এরূপ কোন বিরোধ 
যদি কোন প্রদেশ অথবা জিলার জজ সাহেবের দেওয়া সরবরাহের সর্টিফিকটের 
তারিখঅবধি দুই বথ্সরের মধ্যে শেষ না হয তবে উক্ত টুষ্টি এ কোল্নানির কাগজের 
আমল টাকা উক্ত লর্টিফিকটের দ্বার? যাহারা তাহার মালিক দৃষ্ট হয় তাহারদের 
মপ্যে অপ্শাশশ করিয়া বণ্টন করিতে পারেন এব” কোক্সানির নৃতন কাগজ দিবার 
ভার যে কম্মকারকের প্রুতি আছে তাহার নিকটে যে নানা ব্যক্তির সর্টিফিকটের মধ্যে 
তাহা পাইবার স্বত্ব নির্দিট আছে তাহারদের একং জনের নামে কোন্পানির নৃতন 
কাগজের বিষয়ের দরখাস্ত করিতে পারেন ও তাহা লইতে পারেন । কিন্তু জান! কর্তব্য 
যে কোল্নানির এ কাগজ দেওনের বিষয়ে যেং ব্ধান চলন আছে কেবল মেউং 
বিধানানুলারে কোম্নানির এ নূতন কাগজ দেওয়া যাইবেকা এবপ১ উক্ত টুক 
কোম্নানির পুরাণ কাগজের পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা আ্থব] প্রুকারাস্তরে এ নূতন কাগজের 
বিষয়ে যে রসীদ দেন তাহা কোম্ানি বাহাদুরের প্রুতি আইনসিদ্ধ ফারখতের ন্যায় 
জ্ঞান হঈবেক এব যে নানা স*খযার টাকার জন্যে এ কোক্নানির কাগজ দেওয়া 
যাষ তাহা পাইবার বিষয়ে যে বিরোধি ব্যক্তিরা দাওয়! রাখে তাহারা কোম্পানি 
বাহাদুরের প্রতি তদ্বিরের আর দাওয়া করিতে পারিৰেক না। কিন্তু জান! 
কর্তব্য যে ষে কোল্নানির কাগজের বিষয়ে বিরোধ আছে তাহার বা তাহার 
কোন অণ্শের সখা যদি এইমত ক্ষুদ্ূ হয় যে এ কাগজ দেওনের বিষয়ে 
যেং বিধি খাটে লেইং বিধির অনুলারে তাহার অন্শা*শমতে বণ্টন করণের 
জন্যে প্রচুর নছে তবে এ টুষ্টি এ বিরোধি কাগজ অথবা এই বিধানানুসারে তাহার 
যে অপশের আবশ্যক হয় তাহা বিক্রয় করিতে পারেন এবং যাহার তাহা পাইবার 
স্বত্ব রাখে তাহারদের মধ্যে এ কাগজের টাকা কণ্টন করিয়! দিতে পারেন ইতি! 


৩ ধার।?। 
উক্ত কোন্লানির কাগজের সম্পর্কে উক্ত অস্থাবর লল্নত্বির অন্ধা*শ অথবা! অন্য 


ইজরেঞ্জী ১৮৫১ সাল ১০ দশম আইন! ৩ 


কোন অসশের জনে) পূর্বে ষে কোন সর্টফিকট দেওয়। গিয়াছিল তাহা! এই 
আইনানুসারে নিযুক্ত টুষ্টিকে দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বার! রদ ও বাতিল হইবেক 
ইতি? 


৪ ধার] 


ব্রিটনীয় আদালতের এলাকার বাহিরে ভিন্নং রাজার অধিকারের রেসিডেন্ট 
সাহেবের বিষয়ে হুকুম হইল মে এ রাজদরবারে রর্টিল গবর্ণমেন্টের প্রৃতিনিধিস্বরূপ 
ধিনি নিযুক্ত থাকেন তিনি অস্থাবর লঙম্মত্বির নরবরাহের যে সর্টিফিকট দেন তাহার 
ফল অথবা ১৮৪১ সালের ২০ আইন যে জিলাতে চলন নাই সেই জিলানিবালি 
ব্যক্তিরদের বিষয়ে এ জিলার মধ্য যে ব্টিনীয় কার্ধ্যকারক সাহেব সর্বাপেক্ষা উচ্চ 
রাজসম্নকা্য ক্ষনত1 রাখেন তিনি যে সর্টিফিকট দেন তাহার ফল কোম্নানি বাহাদুরের 
কাগজের সম্নর্কে এই আইনের দ্বারা স”শোধিত ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির 
অনুসারে শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর এদেশীয় প্রঙ্গাকে দেওয়। সটিফিকটের তুল্য হইবেক 
ইতি । 

৫ ধারা । 


১৮৪১ সালের ২০ আইনের সঙ্গেং এই আইনের অর্থ করিতে হইবেক এব 
ইহা এ আইনের এক অণ্শের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি । 


লমান্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৪ চতুর্থ আইন | 


ডারতব্ষের প্রীযুত মোষ নোধল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতব্ষের কৌন্সেলের শ্ত্ীযুত অনরবিল প্রুসীডেণ্ট সাছেৰ হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ লালের ১৬ জানুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন 
ভ্রীযুতের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হুইয়াছে ! 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে 
প্রকাশ হয়। 


মজুরেরদের দেশীন্তর গমনের বিষয়ি এব মজুরেরা যে জাহাজে যাত্রা করে 
তাহার বিষয়ি আইন সগশোধনের আইন | 


যেহেতুক ১৮৪৪ লালের ২৯ আইনের ৮ ধারায় যেমন অন্যান? বিষয়েক্ক হুকুম 
হইয়াছিল তেমনি এই বিষয়েরও হৃকুম হইল বে ঘে কোন জাহাজ দেশান্তর গমন- 
কারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি ররটিল গৈয়ানা কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই 
জাহাজ নেপ্টেম্থর মাসের ৩০ তারিখঅব্ধি তৎপর মার্চ মাসের ১ তারিখপর্ধ্যস্ক যে 
সময় তাহ ছাড় অন্য কোন সময়ে কলিকাত অথবা মান্দ্রাজ কিন্থা বোম্বাইহইতে 
গমন করিবেক না? এব যেহেতুক উক্ত বিধি যেপর্ব্যন্ত মান্দ্রাজহইতে দেশান্তর্‌ 
গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়! যাইবার জাহীজের বিষয়ে সম্নর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত 
৯৮৪৫ মালের ২৫ আইনের দ্বারা রদ হইল এব” কলিকাতাহইতে দেশান্তর 
গমনকারি মজুরেরদিগকে লইয়া! যাইবার জাহাজের বিষয়ে ক্লেশজনক বোধ 
হইয়াছে। এব যেহেতুক দেশান্তর গমন্কারি মজুরদিগের জাহাজে উভয় তালায় 
অধ্যে যত ব্যবধান থাকিতে হয় তাহার বিষয়ি আইন সম্শোধন করা উচিত বোধ 
হইয়াছে! এব* যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ২১ আইনের ১ ধারাতে এই হুকুম 
হইয়াছিল ফে ১৮৪২ লালের ১৫ আইনের বিধিক্রমে কেবল কলিকাতা বন্দরহইতে 
রিচ উপদ্বীপে আইনমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে পাঠান যাইতে পারে 1 
'পরবপ্ যেছেতুক ১৮৪৭ লালের ৮ আইনের দ্বারা মান্দ্রাজ বন্দরহইতে দেশান্তর 
গমনকারি মঞজুরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে আইনমতে লইয়া যাইতে অনুমতি হইল 
এবস্, এক্ষণে ১৮৪৩ সালের ২১ আইনের ১ ধারা রদ করিতে এব” বোম্বাই 
বন্দরহইতে দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে মরিচ উপদ্বীপে লইয়। যাইতে অনুমতি 
দেওয়া উচিত বোধ হইয়াছে অতএৰ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 

কক 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


* ধারা! 
১৮৪৪ সালের ২১ আইনের যে ভাগ পূর্বে উক্ত হইল তাহা যেপর্য্যন্ত কলি- 
কাতাহইতে দেশান্তর গমনকারি দ্জরদিগকে লইয়া) যাইবার জাহাজ ৰা) জাহাজ- 
লকলের সঙ্গে নম্মক রাখে সেইপর্য্যস্ত রদ হইল ইতি! 


চে ধারা। 


যে জাহাজ বা জহাঁজসকল দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে জামেকা! কি 
বুটিস গৈয়ানা কি ত্রিণিদাদে লইয়া যায় সেই জাহাজ আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখ- 
অবধি তৎপর মাচ মাসের তারিখ্পর্য্স্ত যে সময় হয় তাহা ছাড়। অন্য কোন সময়ে 
কলিকাতাহইতে গমন করিবেক না ইতি। 


৩ ধারা । 


দেশান্তর গমনকারি মজুরদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যে জাহাজ নিযুক্ত 
হয় সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক পাকে তবে দুই তালার মধ্যে গাঁচ ফুট ছয় 
বুরলের কম ব্যবধান থাকিবেক না! এবস যদি এ জাহাজের কেবল এক তালা থাকে 
তবে এ তালার নীচে এক কান্ঠের মেজিয়া করিতে হইবেক এবছ্* এ মেলিয়াঅবধি 
ভালাপর্ধযন্ত সাড়ে পাঁচ ফুটের কম ব্যবধান থাকিবেক না এবপ এ মেজিয়া এমত 
তৈয়ার করিতে হইবেক যে তাহার তালার নীচের কাঞ্চ তাহার উপর না বাহ্রায়। 
এব, জাহাজের হত বোবাইয়ের শক্তি হউক উভয় তালার মধ্যবর্তি অথবা তাল! 
ও মেজিয়ার মধ্যবর্তি বিদেশ গমনকারি একখ জন মজুরের জনে] বাহাত্তর কুব” 
স০খ্যক ফুটের পরিমাণ নিযুক্ত হইবেক এব” সেই হিলাবে জাহাজে যত মজুর ধরে 
তদপেক্গ! অধিক মজুর লইতে হইবেক না এব এ স্থানের মধেয এ গমনকারি মজজুর- 
দিগের লওয়ান্দিম। ছুব্যছাড়া কোন মাল বা) দ্রব্যাদি থাকিবেক না) এব, ইহার 
বিরুদ্ধ ১৮৪২ সালের ১৫ আইনে এব”, তম্মধ্যের লিখিত তফসীলে কিছু থাকিলেও 
প্রতিবন্ধক হইবেক না! ইতি । 


৪ ধারা। 


১৮৪৩ সালের ২১ আইনের ১ ধার! ইহার দ্বার! রদ হইল এব” এই আইন 
জারী হওনঅবধি ও তাহার পর যেমন মান্দ্বাজ ও কলিকাতা বন্দরহইতে দেশান্তর 
গমনকারি মজুরেরা যাইতেছে তেমনি ১৮৪২ লালের ১৫ আইনের বিধিক্রমে তাহার! 
বোস্বাইয়ের বন্দরহৃইতে মরিচে গমন করিতে পারে ইতি। 


৫ ধারা! 
বোস্াইয়ের প্রীযুত গবর্নর্ লাহেৰ হজুর কৌদ্সেলে  বোস্থাই বন্দরে দেশাস্তর 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৪ চতুর্থ আইন! ৩ 


শীমনকারি ব্যক্তিরদের এক জন উপযুক্ধ ব্যক্তিকে রক্ষকস্থরপ নিযুক্ত করিতে পারেন 
এব দেশান্তর গমনকারি যে কোন ব্যক্তির নিকটে মরিচের গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত 
এজেন্ট লাহেবের লিখিত এব” এ রক্ষক মাহেবের দ্বারা দন্তখৎকরা এই মজুমুনের 
এর লর্টিফিকট না থাকে যে এ ব্যক্তি মরিচে গমনার্থে উক্ত গবর্ণমেন্টের পক্ষে এ 
এজেন্ট লাছেবের দ্বার? নিযুক্ত হইয়াছে লেই ব্যক্তি জাহাজে গমন করিতে পারিবেক 
নাইতি। 


লম্াপ্তঃ। 


এফ জে হালিডে ৷ 
ভারতবর্ষের গবৰর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইজরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত মোট নোধল গবর্নর্‌ জেনরল বাহীছুরের, লক্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের ক্রৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেষ্ট লাছেব হজুর কৌচ্লেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ১৬ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। 
শ্রীযুত গৰর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌল্সেলের বহীতে 
অপ্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্দ্ সাধারণ লৌককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকীশ 
হয়। 


« ভারতবর্ষে বিবাহের, বিষয়ি আইন”? এই নামবিশিষ্ট প্রীত্রীমতী মহারাণীর 
পঞ্চদশ ব্মরে যে আক্ট পার্িমেণ্ট জারী হয় তাহার বিধি সফল করণের 
আইন। 


যেছেতুক “ভারতবর্ষে বিবাহের বিষয়ি আইন” এই নামবিশিষ্ট শ্রীশ্রীমতী মহা- 
রাণীর চতুর্দশ ও পঞ্চদশ বৎসরে পালিছেণ্টের যে বৈঠক হয় তাহাতে জারীহওয়। 
আকুট পার্লিমেন্টেরদবার) যেমন অন্যান্য বিষয় নিদিষ্ট হইল তেমনি ইহাঁও নিরূপণ 
হইয়াছিল হে যে প্রকারে এব আইনের যে বিধি বিধায় শ্রীযুত বগর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আইন করিবার হুকুম আছে সেই প্রকারে এব”, মে 
বিধি বিধায় যে আইন উক্ত আকৃট পার্লিমেণ্টের বিধির বিরুদ্ধ না হয় এমত আইনের 
দ্বারা ভারতবর্ষের এ শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সময় ক্রসে 
এই বিষয় নির্দিষ্ট করিতে পারেন বিশেষতঃ আকৃট পালিমেপ্টক্রমে বিবাহের এত্তেল। 
দেখিবার ও পুকাশ করিবার বিষয় ও বিবাহের রেজিষ্টরী বহী রাখণের এহ* ক্ষতি 
ন। হইবার বিষয় এব উক্ত আকুট পার্লিমেপক্রমে যে বিবাহের নিষেধ হয় ব! 
নিষেধপত্র দাখিল হয় সেই বিবাহের ব্ষিয়ে লন্দেহ হইলে বিবাহের রেজিস্ট্রার 
সাহেবের হুকুমের উপর যে আপাল হয় ও তাহার পরার] জিজ্ঞাস! করা যায় তাহার 
বিষয় এব উক্ত আকুট পার্লিমেন্টত্রমে যেং ঘণ্টার মধ্যে বিবাহ লাধন হইতে পারে 
নেই ঘণ্টা নিরূপণ করণের বিষয় এবস্, যে ক্মকীরকের নিকটে বিবাহের রেজিস্ট্রার 
লাহেব পর্টিফিকট পাঠাইবেন সেই২ কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করণের বিষয় এব 
লামান্যতঃ এই আইনের বিধি সফল করণের বিষয়! আতএব নীচের লিখিতমতে 


, সকুম হইল! 
ক 


২ ইচ্ছরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন? 


[হে প্রকার এক্ডেলার ও হত কাল বাস করণেয় আবশ্যক হইবেক তাহা।] 
৯ ধারা। 


আগামি প্রথম ফেব্রুলারি তারিখের পর যে প্রত্যেক গন্ঠিকে উক্ত আকৃট 
পার্লিমেন্টের বিধির অধীনে বিবাহ সাধন করণের কল্প হু লেইং গতিকে বিবাছ- 
সম্মবর্ণয় উভয় ব্যক্তি যে এলাকার মধ্যে এত্ভেল দেওনের অব্যবহিত পূর্বে পাচ 
দিবসের কম না হয় বাল করিয়াছেন সেই এলাকার বিবাহের ক্োন এক জন 
রেজিস্ট্রার সাহেবকে তাহারদের মধ্যে এক জন এই আইনের শেষের লিখিত 4 
চিহ্মিত তফলীলের পাঠানুসারে কিম্বা সে প্রকারে লিখনের দ্বারা এত্বেলা দিবেন 
অথব। যদি উভয়ে ভিন্নং এলাকার মধ্যে বাম করিয় থাকেন তবে প্রত্যেক এলাকার 
বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেবকে সেইরূপ এন্তেল। দিবেন এব”, সেই২ এন্েলার মধ্যে 
বিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তিরদের প্রত্যেক জন আপনার নাম ও ব”শের নাম ও 
ব্যবসায় ও অবস্থা ও বাসস্থান ও পাঁচ দিবসের অন্ন হত কাল প্রুত্যেক জন সেই 
এলাকার মধ্যে বাদ করিয়াছেন এবপ, যে গিরিজাঘর অথব অন্য এমারতে বিবাহ 
সাধন হইবেক তাহা লিখিবেন। কিন্তু জানা কর্তব্য যে বেন এক জন যদি এত্েলা- 
নামার লিখিত স্থানে লক্পুর্ণ এক মাসের অধিক কাল বাল করিয়! থাকেন তবে সেই 
এত্েলানামার মধ্যে ইহা লেখা যাইতে পারে যে লেই পুরুষ বাসী সেই এলাকার 
মধ্যে এক মাস ও তদধিক কাল বাস করিয়াছেন । 


[এত্বেলা দেখনের বিষয় 1] 


২ ধারা। 


বিবাহের রেজিস্্রীর সাহেব এ লক্চল এত্তেল। নথীতে গাখিবেন এব. আপনার 
দম্ভুরের রোয়দাদের মধ্যে রাখিবেন এবস্ “বিবাহের এত্বেল। বহী” এই নামবিশিষ 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে তন্িমিত্বে যে বহী দেন লেই বহীর মধ্যে এরূপ সকল এঞ্ডেলার 
যথার্থ নকল স্পঞ্টাক্ষরে তৎক্ষণাৎ লিখিবেন এব এ বিবাছের এত্েলার বহণী হত 
ব্যক্তি দেরিতে চাছেন নেই সকল ব্যক্ষির বিনারসুমে উপযুক্ত সকল লময়ে দেখিবার 
জন্যে খোল! থাকিবেক ইতি । 


[এন্তেল] ঘোষণ! করণের বিষয় 1] 
৩ গ্বারাও 
ভারতরঙ্ষে ইঙ্গলভীয়েরদের অধিকারের মধ্যে কল জিলার বিবাছের রেজিস্ট্রার 


সাছের বা লান্ছেবের। আপন২. এলাকার মক্স্যে এ প্রকার সকল বিবাহের এনত্েল। 
এইরণপে ছোষণা করিবেন অর্ক আপনং, দন্তরের সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে 


ইন্রেজী ১৮৫২ সাল ও পঞ্চম আইর। নু 


এং এন্বেলার এক নকল লট্‌কাইবেন অথবা যদি এ রেজিস্টার খীফীয়ান ধন্মোপদে- 
শক হন এব, খ্বীফীয়ান ধর্মের উপদেশকতা কর্মে নিরপণ অঙব! প্রকারান্তরে নিযুক্ত 
হন তবে যে গিরিজ! খরে অথবা ঈশ্বরের আরাধনার অন্য কোন স্থানে এ২ ধর্ম 
পদেশক একেহ ধর্মকর্ম করেন সেইং গিরিজাঘরপ্রুভৃতির সকলের দৃষ্টিগোচর কোন 
স্থানে এং এত্বেল! লট্কাইবেন। বিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তিরদের মধ্যে কোন এক 
জন (ক্রিধব। বা মৃতত্ত্রীক না হইয়1) যদি একুশ বৎসরের কমবয়স্ক হন তবে প্রত্যেক 
বিবাহের রেজিস্ট্রীর লাহে এ বিবাহের এত্বেল। পাইবার পর ,চব্রিশ ঘণ্টার মধ্যে 
সেই জিলার মধ্যে অন্য কোন বিবাহের রেজিইটার লাহেব থাকিলে সেই সকল 
রেজিস্ট্রার সাহেবের নিকটে এ এত্ডেলার এক নকল ডাকযোগে ৰা প্রকারান্তরে 
পাঠাইবেন এব ভাহারা পুব্ধোক্তমতে আপন২ দক্কুরে কিম্বা গিরিজা ঘরে সকলের 
দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এ এত্েল! লট্‌কাইবেন ইতি 


[নাবালগের সম্পর্কে সর্টিফিকট স্থগিত রাথণের বিষয় 1] 


৪ ধারা ! 


উক্ত আকুট পার্লিমেন্টের ষ ধারায় যে শপথ অথবা সুকৃতির বিষয়ের হুকুম 
আছে সেই প্রকার শপথ অথব] সুকৃতির দ্বার যখন দৃষ্ট হয় যে বিবাহ করিতে, 
উদ্যত ব্যক্ষিরদের মধ্যে এক জন (মুতভ্ত্রীক কি বিধবা না হইয়া) একুশ বৎসরের 
কমবয়স্ক হন তখন এ বিবাহের এন্ভেল। দাখিল করণের পর যাব চৌদ্দ দিবল অতীত. 
না হয় তাবৎ উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধিক্রমে বিবাহের 
রেজিস্ট্রার সাহেব আপনার শর্টিফিকট দিবেন না ইতি! 


[সুষ্রিম কোর্ট চৌদ্দ দিবসঅপেক্ষা কম দিবদে রেজিষ্ট্রারকে সর্টিফিকট 
দিতে হুকুম করিতে পারেন 1] 


৫ ধারা। 


যে ব্যক্তিরা বিবাহ করিতে উদ্যত আছেন ভাহারদিগের মধ্যে এক জন (বিধবা 
অথবা মৃতত্ত্রীক না হইয়া) যদি একুশ বৎসর বৰয়লের 'কমবয়স্ক হন এব বিবাহ 
করিতে উদ্যত উভয় ব্যক্তি সদি তৎ্লময়ে কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজ কি বোস্থাই শহরে 
বাস করেন এব পৃর্মোক্তমতে এত্তেল! দেওনের প্র চৌদ্দ দিবসঅপেক্ষা! কম দিবসে 
বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন তবে বিবাহ করিতে উদ্যত উভয় ব্যক্তি এ শহরের সুপ্রিস 
কোর্টে অধ্ব। তাহার কোন এক জন জজ মাছেবকে এমত এক দরখাস্ত দিতে পারেন 
ফে বিবাহের যে রেজিউ্রার লাহেথকৈ বিবাহের এত্েল। দেওয়া! গিয়াছে তাহার 
প্রতি এই হুকুম হয় ষে এই আইনের ঈ ধারায় হযে চৌঙ্গ দিন নিরপর্প শ্রাছে তাহা? 
লমান্ত না হইতেং তিনি আপনার লর্টিফিকট' দেনা] এস এ সুপ্সিম কোর্ট অথবা 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ও পঞ্চম আইন । 


তাহার এক জন জজ লাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে উপযুক্ত কারণ দর্শান গেলে 
তাহারা বা তিনি আপনার বিবেচনাক্রমে এ বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেবকে এই হুকুম 
দেন যেও ধারার নিরপিত চৌদ্দ দিন শেষ ন। হইতেং এ হুকুমে যে সময় নির্দিষ্ট 
হয় সেই সময়ে সর্টিফিকট দেন এব* বিবাহের এ রেজিস্ট্রার সাহেব উক্ত হুকুম 
পাইলে পর তদনুযায়ি আপনার সর্টিফিকট দিবেন ইতি | 


[সার্টফিকটের পাঠের বিষয় । ] 


৬ ধারা । 


উক্ত আকট পালিমেন্টের দ্বিতীয় ধারার বিধিক্রমে বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেব 
যে সর্টিফিকট দেন তাহা এই আইনের শেষের লিশ্রিত ]3 চিহ্কিত তফমীলের পাঠা- 
নুসারে অথ্বা। তাহীর অনুযারি দেওয1 যাইতে পারে । এব প্রত্যেক রাজধানী 
অথবা স্থানের গবর্ণমেপ্ট যত কেতা নর্টিফিকটের পাঠের আবশযক হয় তত পাঠ প্রত্যেক 
বিবাহের রেজিষ্ট্রার লাহেবকে যোগাইয়া দিবেন ইতি! 


[এদেশীয় শ্রীষ্টীয়ানদিগের এন্তেলা ও সর্টিফিকট তরজমা করিতে হইবেক |] 


৭ ধারা? 


যখন এদেশীয় কোন খ্রীধফীয়ান বিবাহ করিতে ইদ্যত হন এব ব্বাছ্রে 
এন্েলার বিষয়ের দরখাস্ত করেন অথবা তাহা দাখিল করেন কি বিবাহের রেজিস্ট্রার 
লাহেরের নিকটে এক লর্টি ফিকটের দরখাস্ত করেন তখন বিবাহের এ রেজিষ্ট্রার 
সাহেব এই নিশ্চয় করিবেন যে এদেশীয় এ গীফ্ীয়ান ইজরেজী অবগত আছেন কি না 
এব” মদি তিনি তাহ] না জানেন তবে বিবাছের এ রেজিষ্ট্রার সাহেব এ এত্তেল। 
বা! সর্টিফিকট কিম্বা বিষয় বিশেষে উভয় দলীল এ এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানের ভাষায় 
তাহাকে তরজমা করিয়া দিবেন অথবা] এ এদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানকে তাহ] তরজমা! 
করাইবেন অথব] বিবাহের এ রেজিষ্ট্রার সাহেব অন্য প্রকারে এই নিশ্চয় করিবেন 
বে এ এদেশীয় শরীষ্ফীয়ান উক্ত এস্টেল! এব দর্টিফিকটের অভিপ্রায় ও ফল সুক্ঞাত 
আছেন কি না ইতি। 


[সর্টিফিকট দেওয়া যেরূপে নিষেধ হইতে পারে তাহা ।] 


৮ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তির তদ্িষয়ে প্রমতা থাকে সেই ব্যক্তি এ লর্টিফিকট দেওনের 
পূর্ত্রে কোন সময়ে বিবাহের এত্তেল! বহীতেএ কল্পিত বিবাহের এত্েলার নিদর্শনের 
পার্শে “নিষেধ হইল” এই স্থা লিখনের ছারা এব”, (জী হউন বা পুরুষ হউন) 
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তাহার নাম ও বালস্থান ও হিবাহ করণে উদ্যত ব্যক্তি অন্যতরের লঙ্গে তাহার 
হে ল্মর্কক্রমে এ বিবাহ নিষেধ করণের ক্ষমতা থাকে তাহা লিখনের দ্বারা বিবাহের 
রেজিষ্টার লাহেবের এঁ সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করিতে পারেন? এব 
“নিষেধ হইল” উক্ত এই কথা পুর্রোক্তমতে লিখিত হইলে ও তাহাতে দস্তখৎ 
হইলে উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের সপ্তম দফার অর্থের মধ্যে নিষ্ধেপত্র বোধ 
হইবেক ইতি । 


[রেজিস্ট্রার সাছেবেরদের নন্দেহ হইলে যেরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার বিষয় |] 


৯ ধারা! 


যে সকল গতিকে উক্ত আকৃট পার্লিমেণ্টের চতুর্থ দফার বিধির অনুসারে 
বিবাহের কোন রেজিই্টার সাহেব কর্ম করণেতে য্খন তাহার এইমত হৃদ্বোধ ন] হয় 
যে যে ব্যক্ষি সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করিয়াছেন দেই ব্যক্তির আইনক্রমে সেইরূপ 
নিষেধ করণের ক্ষমতা আছে তখন বিবাহের এ রেজিষ্ট্রার লাহেব দরখাস্ত করিবেন 
এব” এ দর্খাস্ত নিয়ত ইস্টাম্স না হওয়া কাগজে লেখা ফাইতে পারে বিশেষত: যদি 
এ রেজিষ্ট্রার সাহেবের এলাক1 কলিকাতা ও সান্দ্রাজ ও বোঘ্বাইয়ের শহরে হয় 
তবে যে রাজধানী বা স্থানের মধ্যে এ এলাকা থাকে সেই রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টে 
দরখাস্ত করিবেন । অথ্বাঁ যদি এ এলাক উক্ত কোন শহরের মধ্যে না থাকে তবে 
যে জিলা অথবা প্রদেশের মধ্যে তাহা থাকে সেই জিলা কি প্রদেশের জজ লাহেবের 
নিকটে দরখাস্ত করিবেন এব”, সেই দরখান্তের মধ্যে দেই বিষয়ের সকল বৃত্বান্ত 
লেখ] থাকিবেক এব তৎ্নয্নর্কে $ আদালতের হুকুম ও বিজ্ঞাপনের প্রার্থনা করা 
যাইবেক | এবস্* উক্ত সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন এক জন জজ সাহেব কিন্তু! 
সেই জিল কি প্রদেশের জজ সাহেব সরাসরীমতে সেই দরখাস্তের এজহার এব 
বিষয়ের সকল বৃত্বীন্তের তজবীজ করিতে পারেন এব” সেই তজবীজক্রমে যদি এইমত 
দৃট হয় যে এ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির সেইরূপ 
করিতে আইনক্রমে কোন ক্ধমতা নাই তৰে সেই সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন 
এক জন জজ সাহেব অথবা সেই জিলা কি প্রদেশের জজ লাহেব ইহা জ্ঞাপন 
করিবেন যে এ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছিলেন সেই ব্যক্তির তাহা 
নিষেধ করিতে কোন ক্ষমতা নাই এব, তাহাতে এ সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক এব 
সেই ব)ক্তির দ্বার! সেইরূপ নর্টিফিকট নিষেধ ন। হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে এ 
বিবাহের বিষয়ে উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের অনুসারে সেইরূপ সকল কর্ম হইতে 
পারে। এব কোয্সানি বাহাদুরের শঙ্গে এদেশীয় যে রাজা কি রাজ্যের সন্ধি থাকে 
লেই রাজ! ব1 রাক্ের দেশের মধ্যে নিযুক্ত হওয়া! বিবাহের রেজিষ্ট্রার লাহেব উক্ত 
আকৃট পালিমেষ্টের ষষ্ঠ ধারার বিধির অনুসারে কর্ম করণেতে হদি হার এইমত 
ছছ্োধ ন1 হয় যে এ নর্টিকিকট দেওয়। যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন লেই ব্যক্কির 

খু 
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তাহা নিষেধ করিতে আইনের দ্বারা কোন ক্ষমতা আছে তবে বিবাহের এ রেজিস্ট্রার 
সাহেৰ সেই ব্ষিয়ের সকল বৃত্তান্তের এক কৈফিয়ৎ এব তৎসম্র্বাঁয় সকল দলীল- 
দস্তাবেজ ও কাগজপত্র ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর 
কৌন্সেলে পাঠাইবেন এব যদি উক্ত ভারতবষের শ্রীযৃত গৰরুনর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের হজুর কৌন্সেলের এইমত বোধ হয় যে এ সরিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ 
করিষাছেন সেই ব্যক্তির তাহা নিষেধ করিতে আইনের দ্বারা কোন ক্ষমতী মাই 
তবে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইহা জ্ঞাপন 
করিবেন যে এ সর্টিফিকট দিতে যে ব্যক্তি নিষেধ করিয়াছেন সেই ব্যক্তির পূর্দেক্ত- 
মতে কোন ক্ষমতা! নাই এব সেই গতিকে এ ব্যক্তির দ্বারা! এ সর্টিফিকট দেওয়া 
নিষেধ না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে এ সর্টফিকট দেওয়া যাইবেক 
এব» এ বিবাহের সম্পর্কে উক্ত আকৃট পার্লিমেটত্রমে সেইরূপ কার্ধ্য হইতে 
পারে ইতি! 


[সন্ধিক্রমে বদ্ধ এদেশীয় রাজ্যে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার সাহেক,সর্টিফিকট দিতে স্বীকার 
না৷ করিলে যেব্ূুপে আপাল হইবেক তাহা ।] 


৯০ ধারা? 


এদেশীয় যে কোন ব্লাজ বা রাজ্যের সঙ্গে কোক্সানি বাহাদুরের সন্ধি থাকে সেই 
রাজা বা রাজ্যের দেশস্থিত বিবাহের রেজিস্ট্রার লাহেব যে সকল গতিকে সর্টিফিকট 
দিতে অস্বীকার করিয়াছেন সেই সকল গতিকে বিবাহ করিতে উদ্যত ব্যক্তির অন্যতর্‌ 
ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে দরখাস্ত করিতে 
পারেন এব্‌ উক্ত ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গব্রুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে 
মেই দর্খাস্তের এজহাঁর সরাসরীমতে তজবীজ করিতে পারেন এব তাহা নিষ্পত্তি 
করিবেন এব উক্ত শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজজুর কৌন্সেলের সেই 
নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবপ বিবাহের ফে রেজিস্ট্রার সাহেবের নিকটে দরখাস্ত 
প্রথমে করা গিয়াছিল তিনি শ্রীযুক্কের তদ্িষয়ের নিষ্পত্তির অনুসারে কার্ধয করিবেন 
ইতি। 


[বিবাহের সময়।] 
১১ ধারা! 


উক্ত আকুট পালিমেন্টের বিধির অনুসারে যে লকল বিবাহ সাধন হয় তাহা 
প্রাতঃকালে ইজরেজী ছয় ঘণ্টাঅবধি বৈকালের সাত ঘণ্টাপর্য্যস্ত ইহার মধ্যে সাধন 
হইবেক ইতি ॥ 
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[বিবাহের সময়ের এজহার এদেশীয় খীফীয়ানকে তরজম] করিয়। দিতে হইবেক | ] 


১২ ধারা। 


যখন উত্ত আক্ট পার্লিমেণ্টের অনুসারে এদেশীয় কোন শ্বীষ্ীয়ানের বিবাহ 
হয় তখন যে ব্যক্তি বিবাহ সাধন করেন তিনি ইহ] নিশ্চয় করিবেন যে এ এদেশীয় 
শীষ্টীয়ান ইক্গরেজী ভাষা অবগত আছেন কি না! এব” যদি তিনি তাহা] না জানেন তবে 
যে ব্যক্তি বিবাহ সাধন করেন তিনি বিবাহ সাধন করণের সময়ে উক্ত আকৃট 
পালিমেন্টের ৯ ধারার অনুযাষি উক্ত বিবাহে যে দুই এজহার করিতে হায় তাহা এ 
এদেশীয় খীষ্টীযানের ভাষায এ এদেশায় খ্রীফ্ীয়ানকে তরজমা করিয়া দিবেন বা। 
তরজমা করাইবেন ইতি । 


[বিবাহ সাব্যস্ত করণার্থে এত্েল। কা সর্টিফিকট কি বিবাহের ঘণ্টার বিষয়ের 
প্রমাণ অনাব্শ্যক 1] 


১৩ ধারা? 


উক্ত আকুট পার্লিমেপক্রমে কোন বিবাহ সাধন হইলে এ বিবাহ সাব্যস্ত 
করণার্থে এ বিবাহের এন্েলা কি সর্টিফিকট দেওনের নিয়ে কি তাহার তরজম! 
হওনের বিষয়ে অথবা যে ঘণ্টার মধ্যে এ বিবাহ সাধন হইয়াছিল তাহার বিষষে 
কিন্বা উক্ত আকুট পালিমেণ্টের ৯ ধারার উক্ত এজহারের উক্ত তরজমা হওনের বিষষে 
কোন প্রমাণ দিবার আবশ্যক হইবেক না এব”, এ বিবাহের সিদ্ধতার বিষয়ের কোন 
মোকদ্দম1 হইলে তাহার বিপরীত প্রমাণ করিবার জন্যে কোন সাক্ষ্য দেওয়া যাই- 
বেক না ইতি। 


[দণ্ড।] 


১৪ ধারা? 


বিবাহের প্রত্যেক রেজিস্ট্রার সাহেব পৃর্বোক্তমতে তাহার নিকটে এত্বেল। 
দাখিল হওনের পর সম্পূর্ণ তিন মাস অতীত হওনানন্তর যদি জানিয়। শ্রনিয়া এব 
খামশা কোন বিবাহের নটি ফিকট দেন অথবা বিবাহ করণ উদ্যত ব্যক্তিদের কোন 
এক ব্যক্তি (মৃতত্ত্রীক অথবা বিধবা না হইয়1) একুশ বৎসরের কমব্যস্ক হইলে এ 
এত্তেল৷ দাখিল হছওনের পর চৌদ্দ দিন অতীত হওনের পূর্র্বে অথবা সর্টিফিকট 
দেওয়া নিষেধ করিতে যে কোন ব্যক্তির ক্ষমতা আছে এমত কোন ব্যক্তি পূর্থেক্ত- 
মতে নিষেধ করিলে পর যদি বিবাহের কোন রেজিস্ট্রার সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্থ 
আদালতের হুকুম লা পাইয়। জানিয়া শ্রনিয়! এব” খামখা কোন বিবাহের সর্টিফিকট 
দেন তবে সেই রেজিস্ট্রার ফেলোনি অপরাধের দোষী হইবেন! এব*্* যে কোন 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন! 


ব্যক্তি যে এলাকার মধ্যে বিবাহ সাধন হয় সেই এলাকার রেজিস্ট্রার সাহেবের 
অবর্তমানে জানিয় শ্তনিয়া এবং খীমখা উক্ত আকুট পার্লিমেণ্টের বিধির অনুসারে 
কোন বিবাহ লাধন করেন অথবা বিবাহ করণ উদ্যত ব্যক্তিরদের কোন এক জল 
(সৃতন্ত্রীক অথবা বিধৰ1 না হইয়া) একুশ বৎসরের কমবয়স্ক হইলে এব», উপযুক্ত 
ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা চৌদ্দ দিবসের ন্যুন কালে সর্টিফিকট দিবার হুকুম না 
হইলে যদি কোন ব্যক্ষি পূর্বোক্ত বিবাহের এত্বেল দেওনানন্তর চৌদ্দ দিবলের মধ্যে 
জানিয়া শ্রনিয়া এব খামখা বিবাহ দাধন করেন তবে সেই ব্যক্তি ফেলোনি অপরা- 
ধের দোষী হইবেন ইতি। 


[এতদ্দেশীয় যে রাজেঃর সঙ্গে কোষ্পানি বাহীদুরের সন্ধি থাকে সেই রাজ্যের দেশে 
বিবাহের সর্টিফিকট সেক্রেটারী লাহেবপ্রভৃতির নিকটে পাঠাইবার বিষয় । | 


১৫ ধারা। 


যে রাজা বা রাজ্যের লক্ষে কোম্নানি বাহাদুরের লন্ধি থাকে সেই রাজা বা 
রাজ্যের দেশের মধ্যে নিযুক্ত বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেবের উক্ত আকৃট পার্লি- 
মেণ্টের দ্বাদশ ধারার নিদ্দিষ্ট সর্টিফিকট' ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের ৰিদেশীয় ভিপার্ট- 
মেন্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি | 


[মিথ্যা শপথ বা সুকৃতি করণের দণ্ড।] 


১৬ ধারা), 


কোন বিবাহকরাওণের জন্যে আকৃট পার্লিমেপ্টের দ্বারা অথবা এই আইনের 
দ্বারা যে শপথ বা সুকৃতি করিতে হয় অথব! যে এন্তেল৷ কি সর্টিফিকট দিতে হয় যদি 
কোন ব্যক্তি জানিয়া শ্তনিয়া ও খামখা সেইরূপ কোন মিথ্যা শপথ বা সুকৃতি 
করেণ হা দেইরূপে কোন এত্বেলা বা! সর্টিফিকটে মিথ্যা দন্তখৎ করেন এব 
বিবাহেতে আাইনমতে যে ব্যক্তির সম্মতির আবশ্যক আছে সেই ব্যক্তি যদি 
আপনার নাম ভীড়াইয়। আমি অমুক ব্যক্তি বাঁ অসুক আত এমত কহিয়। 
রেজিষ্ট্রার সাহেবের বিবাহের সর্টিফিকট দেওয়া নিষেধ করেন এব” সেই এজহার 
মিথ্যা জানেন তবে ভীহ্ার দোষ সাব্যস্ত হইলে মিথ্য! শপথের দণ্ড হইবেক ইতি! 


[নালিশের মিয়াদ 1] 


১৭ ধারা? 


এই আইনক্রমে হত নালিশ হয় তাহা অপরাধ করণের পর দুই ব্সরের মধ্যে 
আরস্ত করিতে হইবেক ইভি। 


ইঙ্পরেজী ১৮৫২ পাল ৫ পঞ্চম আইন! ৯ 


[কোম্নানি বাহাদুরের সঙ্গে এদেশীর্য যে রাজের নম্কি আছে তাহার দেশে 
রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করণের বিষয় এব ভাহারদের রুমের বিষয় |] 
জাতী 


১৮ ধারা । 


কোন্সানি বাহাদুরের সঙ্গে এদেশীয় হে কোন রাজার ক) রাজ্যের সন্ধি থাকে 
সেই বাজার কা রাজ্যের দেশের মধ্যে কোন স্থানে কোক্নানি বাহাদুরের খ্ীষ্টীয়ান 
ধন্দ্ণ কোন চিজ্ছিত বা অচিহ্িত কার্ধ্কারককে অথবা খ্রীষ্টীয়ান খর্মের কোন 
পম্মোপদেশক যে মতাবলম্বী হন সেই মতের ব্যবহীরান্ুনারে খ্বীফ্ীয়ান ধর্মের 
উপদেশকতা কর্ম্মে নিরূপণ অথবা প্রুকারান্তরে নিযুক্তহওষ ধক্মোপদেশককে শ্রীযুত 
গবরুনর্ জেনরল বাহাদুর হঞজুর কৌন্সেলে কোন এলাকার বিবাহের রেজিষর 
হওনার্থে নিযুক্ত করিতে পারেন | এবপ, উত্ত বিবাহের রেজিইউট্রার সাহেবের পম্চা্ 
লিখিত রমুম পাইনবার স্বতু হইবেক বিমেশতঃ বিবাহের গুত্যেক এন্েল। লইবার 
জন্যে এক টাকা ৷ বিবাহের প্রত্যেক এন্ভেল! ঘোষণ! করণার্থে দুই টাকা প্ুত্যেক 
সর্টিফিকট দেওনার্থে পাচ টাকা 1 যে প্রত্যেক বিবাহ্‌ নিষেধ হউল বা যাহার বিষয়ে 
নিষেধপত্র দাখিল হইল তাহার জন্যে দশ টাকা প্রত্যেক বিবাহ রেজিষটরীকর- 
পার্থে তিন টাকা! এবন উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের নির্দিষ্ট মতানুলারে এ বিবাচের 
রেজিউ্রার দাহেব এ সকল রসুমের হিনার গৰর্ণমেণ্টের খাজানাখানায় দিবেন এব, 
তাহার টাক সেই খানে পাঠাবেন । কিন্তু জানা কর্তব্য যে যদি কোন গতিকে 
বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেবের এইম্ত হৃদ্বোধ হয যে উক্ত আকৃট পার্লিমেণ্টের বিধির 
অনুসারে ধাহার। বিকাহ করিতে উদ্যত আছেন অথবা বিবাহ করিয়াছেন তাহারা 
অতিদরিদু তবে উক্ত বিবাহের “বছিষ্ট্রার দাহেব আপনার বিবেচনা ক্রমে উক্ত রসুমের 
কোন ভাগ ক্ষম! করিতে পারিবেন কিন্তু তাহা এ প্রত্যেক গতিকে এ রমূমের চারি 
ভাগের তিন ভাগের অধিক হউবেক না। এবঞ্ যে প্রুত্যেক গতিকে রমুম এইবপে ক্ষমা 
হয় সেই প্রুত্যেক গতিকে বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব তাহার সকল বৃত্তান্ত এব, যে 
হেতুতে তিনি ক্ষমা! করিলেন তাহার এক রিপোর্ট ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেন্রন বাহাদুরের হঞ্জুর কৌন্সেলের বিজ্ঞাপনের জন্যে করিবেন ইতি | 


[রেজিস্ট্রার নাহেবেরদের মাহিয়ানা 1] 
১৯ ধারা! 


কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাই অথবা অন্য যে প্রদেশের মধে] ধাহারদিগের 
এই আইনানুসারে বিবাহ করিবার নস্ভাবন! এমত অনেক লোক থাকেন সেই প্রদেশের 
বিবাহের কোন এক রেজিস্ট্রার লাহেবকে প্রত্যেক রাজধানী অথবা স্থানের গব্র্মেণ্ট 
যত মাহিয়ান। উচিত বোধ করেন তত মাহিয়ান। দিতে পারেন ॥ কিন্তু তাহা মাসে 


৫০) টাকার অধিক হইবেক না ইতি ॥ 
গ 


১৩ ইজরেজী ৯১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন। 


[বিবাহের বেজিস্টরার লাহেবের পীড়াপ্রভৃতি হঈলে যাহ] কর্তব্য |] 


২০ ধারা। 


যখন কোন জিলায় কেবল এক জন বিবাহের রেজিস্ট্রার সাহেব থ'কেন এবপ্ 
এ রেজিষ্ট্রার এ জিলাতে বর্তমান না থাকেন অথবা পীড়িত হন কি কান জিলার 
একাকী রেজিস্ট্রার সাহেৰ মরিলে অথ্বা এরূপ পদ ক্ষণেক কালের জন্যে শূন্য হলে 
এ জিলার মাজিষ্ট্টেট সাহেব পূর্র্বোক্তমতে রেজিস্ট্রারের অবর্তমানে বাঁ পীড়িত 
সমযে বা পদ ক্ষণেক কাল শূন্য হওনের সময়ে বিবাহের রেজিষ্টরারস্বরপ কার্য করি- 
বেন এবপ সেই জিলার বিবাহের রেজিস্টার হইবেন ইতি । 


[বহীর মধ্যে অন্থেষণ করা যাইতে পারে এব সর্টিফিকট দেওয়। যাইতে পারে ।] 


২১৯ ধারা । 


প্রত্যেক বিবাহের রেজিস্টার সাহের অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায 
সমযক্রমে এই আইনানুসারে বিবাহের রেজিষরী বহী থাকে তিনি উপযুক্ত সকল 
সমযে আপনার জিম্মাষ থাকা কোন রেজিষ্টরী বহাীতে অন্বেষণ করিতে দিবেন এব০, 
তাহার মধ্যে কোন এক বা ততোধিক নিদর্শনের নকল আপনার দস্তখৎ্ক্রমে দিবেন 
এব» তজ্জন্যে তাহাকে পশ্চাৎ লিখিত রসুম দেওয়! যাইবেক বিশেষতঃ এক বঙ্সরের 
অনধিক কালের রেজিষ্টরী বহাী অন্বেষণ করণের জন্যে এক টাকা । এবণ তদতিরি স্ত 
প্রত্যেক বৎসরের জন্যে অতিরিক্ত চারি আনা ॥ এব যে প্ুত্যেক সর্টিফিকট দেন 
তজ্জন্যে এক টাকা? এব*৬ এই সকল রুমের হিলান এ বিবাহের রেজি- 
জ্টার সাহেব সরকারী খাজানাখানায় দিবেন ও তাহার টাকা তথায় দাখিল 
করিবেন ইতি । 


[রেজিষ্টরী ব্হীপুভৃতি নট করণ অথ্ন] তাহাতে মিথ্যা লিখনের দণ্ড 1] 


২২ ধারা] 


যে কোন ব্যক্তি এমত কোন রেজিউরী বহী অথ্ব তাহার পাশ্বস্থ সর্টিফিকট 
কিন্বা তাহার কোন ভ'গ অথবা তাহার সর্টিফিকটহওয1 নকল জানিয়। শ্রনিযা নষ্ট 
অথবা ক্ষতি করেন অথব] বিনষ্ট ব1 ক্চতি করান অথ্‌ন] যে কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন 
বেজিষ্টরী বহশী বা তাহার পাশ্বস্থ সর্টিফিকট কিম্বা তাহার সর্টিফিকটছওয়৷ নকল 
মিথ্যা করেন অথবা কৃত্রিম করেন অথবা করান বা? কৃত্রিম করান অথব] যে কোন 
ব্যক্তি কোন রেজিষ্টরী বহী অথবা তাহার পাশ্বস্থ নকল কিম্ব। তাহার নর্টিফিকট- 
হওয়া নকলের মধ্যে জানিয়া শ্রনিয়। কোন বিবাহের মিথ! নিদর্শন লেখেন অথব1 
জানিয়। শ্তনিয়া কোন মিথ্যা নর্টিফিকট দেন কিমা যে রেজিষ্টরী বহীর বা তাহার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন । ১১ 


পার্স নকলের কোন ভাগ মিথ্যা জানিয়া কোন লিপির বিষয় এমত জ্ঞাত করেন যে 
তাহা সেই রেজিষউরী বহর বা তাহার পাশ্বস্থ নকলের নকল বা চুম্থন্ড সেই ব্যক্তি 
ফেলোনি অপরাধের দোষী হইবেন ইতি । 


[দৈবায়ত্ব ভূল হইলে তাহার সপ্শোধন হইতে পারে 1] 


২৩ ধারা । 


বিবাহের রেজিষউরী করণের ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির যদি দৃষট হব যে এনিদর্শ- 
নের পাঠে অথবা তাহার কথা কোন ভুল হইয়াছে তবে এ ভূল দৃষ্ট হওনের পর 
এক মানের মগ্যে বিবাহহওয়। ব্যক্তিরদের সম্মখে অথবা তাহারা মরিলে বা 
অবর্তমান থাকিলে অন্য দুই জন বিশ্বানযোগ্য সাক্ষির সাক্ষাৎ সে বিষষের সত্যতা- 
নুনারে এক্টরূপে ণ ভ্লহওয়। নিদর্শন সপ্শোপন্‌ ঝরিতে পাবেন অর্থাৎ আসল 
নিদর্শনেতে কিছু কাটকুট ন1 করিয়া তাহার পার্থখে এ ভূল শুধরাইবেন এবস এ দু 
জন সাক্ষী তাহাতে দস্তখৎ্ করিবেক এন* এ বিবাহের রেজিষ্ট্রার সাহেব পাশ্বস্ 
নিদ্র্শনে দস্তখৎ করিবেন এব যে বৎ্লরে ও মানের ঘষে দিবসে তাহা স*্শোপন হইল 
তাহা লিখিবেন এব তাহার পাশ্বস্থ যে নর্টিফিকট পৃন্দোক্ত আকৃট পালিমেট ক্রমে 
করিতে হয তাহাতে সেঈরূপ পাশ্বস্থ নিদর্শন করিবেন এব তাহাতে সেই'রূপ দস্তখৎ্থ 
হইবেক এব" যদি এ পাশ্থস্থ সর্টিফিকট যে রাজধানী বা স্থানে এ রেজিষ্টার সাহেব 
বাস করেন সেই রাজধানীর বা স্থানের গবর্ণমেণ্টেৰ সেক্রেটরী সাহেবের নিকটে পাঠান 
গিয়। থাকে তবে আনল ভূলবিশিষ্ট নিদর্শন ও তাহার পাশ্বে যে সশোপন হইয়া 
ছিল তাহার এক আলাহিদ। পার্খস্থ সর্টিফিকট সেইরূপে করিবেন ও পাঠাইঈ- 
বেন ইতি । 


[বিবাহের কোন২ রেজিষটর পূর্ব স্বতন্ত্র রাখা যাইতে পারে |] 


২৪ ধারা । 


এই আইনের মধ্যের লিশিত কোন কথার এই নর্থ করিতে হইবেক না যে 
প্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেবকর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির দ্বার ভারতবষে যে বিবাহ সাধন হয 
অথবা তৃভীষ জজ বাদশাহের ৫৮ বৎ্সরীয় আইনের ৮৪ অধ্যায়ের বিধির অনুসারে 
যে বিবাহ হয় অথবা যে কোন যিহুদীয় মতাবলম্থী দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ সাধন 
হয় সেইং বিবাহের রেজিষটরী করণের ব্ষিয়ে এই আইনের লিখিত কোন কথা! 
খাটে? এব কোন বিবাহ করণের ও তাহা রেজিষটরী করণের বিষয়ে এক্ষণে 
সামানযতঃ যেং রদুম দেওয়া গিয়] থাকে তাহা লইতে যে কোন ধর্মোপদেশকের 
স্বত্ব ধাকে সেই স্বত্বের এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা হানি হইবেক 
না ইতি! 


১২ ইন্সরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন 1 


[দরখাস্ত শাদ। কাগজে দেওয়া যাইবেক।] 
হ৫ ধারা । 
উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের ৫ ধারানুষায়ি যে নকল দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা? 
ইস্টাম্নরহিত কাগজে দেওয়া যাইতে পারে ইতি | 
[আইন চলনের আর্ত |] 
২৬ ধারা। 


এই আইন ১৮৫২ সালের ১ ফেন্রুআরি তারিখঅবধি ও তাহার পর আরস্ত 
হইবেক ও চলন হইবেক ইতি 
4 চিন্তিত তফমীল । 
বিবাহের এত্তেলা ৷ 
বাজলা দেশস্থ কলিকাতা এলকার রেজিস্ট্রার শ্রীযুত জান কক্স সাহেব বরাবরেষু। 
আমি তোমাকে ইহার দ্বারা এত্তেল। দিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত যে ব্যঞ্জির 
নাম ও বর্ণনা! আছে তাহার সলে এই তারিখঅবধি সম্পুূণ তিন মাসের মধ্যে আমার 
বিবাহ হওনের কল্প আছে। | 
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আঠার শত বাওয়ান্গ সালের ছঞ্ই মে তারিখে আমার দ্বারা দন্তখৎ্ হইল। 
জেম্স স্মিথ । 


(উক্ত তফসীলে ইঙ্গরেজী ইটালিক অক্ষরে যে কথা আছে তাহা বিষয় বিশেষ 
আনুলারে লিখিতে হইবেক এব” তফসীলের যে ঘর্‌ খালী আছে তাহাতে কেবল 
উভয় পক্ষের এক জন জান্য এলাকায় বাস করিলে তাহা লিখিতে হইবেক।) 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন । ১৩ 


13 চিক্ফিত তফসীল ! 
রেজিস্ট্রার সাহেবের মার্টীফিকট | 
আমি জান কক্স বার্গলা দেশেস্থ কলিকাতা এলাকার এক জন রেজিস্টার মাহেৰ 
এই সর্টিফিকট্ট দিতেন্ি, যে এন্েলানামার মধ্যে ধাহারদের নাম ও বর্ণনা আছে সেই 
দুই.ব্যক্তির সঙ্গে সন্ভাবিত বিবাহের এত্বেল! উক্ত এলাকার বিবাহের এত্তেলার বহীর 
সধ্যে রীতিসন্ত লেখা গিয়াছিল এব*. এ উভয় ব্যক্তির এক জন জেম্স স্মিথ সাহেব 
এ এদস্ধেলানামা দাখিল করিলেন । বিশেষতঃ 
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এত্তেলানামার তারিখ ১৮৫২ লাল ৬ মে! 
সর্টিকিকটের তারিখ ১৮৫২ লাল ২০ মে! 


যে কোন ব্যক্তির সর্টিফিকট দেওয়] নিষেধ করিবার ক্ষমতা আছে এমত কোন 
ব্যক্তির দ্বারা এই লার্টফিকট নিষেধ হয় নাউ। 


আমার দ্বারা আঠার শত বাওয়ান্ন পালের বিশে মে তারিখে দস্তখৎ হইল। 
জান ককৃস। 
রেজিষ্ট্রার ! 
যদি এই ৰিবাহ ১৮৫২ লালের ৬ আগ তারিখে অথবা তাহার পূর্রে লাধন 
না হয় তবে এই মর্টিকিকট মিথ্যা হইবেক। 
খ্্‌ 


১৪ ইন্গরেজী 9৮৫২ সাল ৫ পঞ্চম আইন] 


(উক্ত তফসীলে ইঙ্গরেজী ইটালিক অক্ষরে যে কথা আছে তাহ বিষয় 
বিশেষ অনুমারে লিখিতে হইবেকু এব” তফ্সীলের যে ঘর খালী আনছে তাহাতে কেবল 
উভয় পচ্ছের এক.জন অন্য এলাকায় ধাস করিলে তাহা লিখিতে হইবেক 1) 


লমাপ্তঃ 
এফ জে হালিডে। 
চপ 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০0৮৭ 0 82৮৪৮ এ ১৭১56170156 770810407, 


০51০0/৮৮ 1852 :--07050 ৪8 016 তম ইটা 0 উজ ৮7 ঢু, (আঠা 


উঙ্গঈরেজী ১৮৫২ লাল ৮ অফ্টম আইন । 


ভারতব্ষের প্রীযুত 'গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইলরেজী 
১৮৫২ সালের ৬ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা লর্্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুলারে মফঃসলের পর ওয়ান! জারী করণার্থে কলসি- 
কাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইযের সরিফ লাহেবকে মেহনতান1 দেওনের বিষয়ি 
আইন। 


কলিকাতা ও মান্দা ও বোম্বাই শহরের বাহিরের আদালতহইতে যে সকল 
আদ্শলতী পরওয়ণন? বাহির হয তাহা? জারী করিবার নিমিত্তে কলিকাঁত। ও মান্দুণজ 
ও বোম্বাইয়ের সরিফ সাহেবের মেহনতানার বিষয় পুক্ৰ্াপেক্ষা উত্তম নিয়ম 
করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্থাইতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নান! 
সুপ্রিম কোটের এলাকার বাহিরের কোন আদালত কি জজ সাহেব অথব! মাঁজি- 
স্রেট সাহেব যে কোন আদালতী পরওযান] দেন তাহা এ রাজধানীর পরিফ সাহেব 
জারী করিলে তাহার নিমিত্তে যে ওযািবী রুসুম লওয1 যাইবেক তাহার এব 
ইশ্তিহারের 'খরচার জন্যে অথব। নম্নত্তি নীলামের অন্য এনত্বেলার জণ্যে এ নীলা- 
মের দ্বার যেং ডিক্রী জারী করিতে হইবেক সই ভিক্রীর সণ্খ্যানুলারে যত টাকা! 
দেওয়া যাইবেক তাহার এক ফিরিস্তি ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয সদর দেওয়ানী 
আদালত এব” মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর সদর আদালত নির্দি করিবেন এবঞ্, 
লময়ক্রমে তাহা শ্রধরাইবেন। এব যে ব্যক্তি হকুমের জন্যে দরখাস্ত করেন মেই 
ব্যক্তি এ রমুম এব”, টাক সরিফ পাহেবের নিকটে হাকুম জারী হওনার্থে পাঠাও- 
নের পূর্বে দিবেন এব তাহা এ মোকদ্দমার খরচার মধ্যে গণ্য হইবেক ইতি। 


২ ধারা! 


উক্ত রসুমের এব টাকার ফিরিস্তি উক্ত প্রকারে করা গেলে কিম্বা শ্রধরাণ 

গেলে পর তাহা! মঞ্জুর করণার্থে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর বাঙ্গলাপ্ুভৃতি দেশের 

সদর আদালত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ পাহেবের নিকটে এব*, উক্ত 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৮ অষ্টম আইন। 


রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের সদর আদালত উক্ত প্ুদেশের গ্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট 
গবর্নর্‌ সাহেবের নিকটে এব মান্দ্রাজ ও বোম্থাইয়ের সদর আদাঞ্সত এ আদ7- 
লতের ক্রমশঃ যে রাজধানীতে এলাকা থাকে সেই রাজধানীর হজুর কৌন্মেলের 
প্রীযুত গবর্নর্্‌ সাহেবের নিকটে অর্পণ করিবেন এব*্ং স্থান বিশেষের উক্ত জীযুত 
গবর্নর্‌ সাছেব কি ্রযুত লেপ্টেনেপ্ট গবর্নর্‌ সাহেব কি হজ্ুর কৌন্সেলের জ্ীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেব এ রুমের ও টাকার ফিরিস্তি মঞ্ুর করণের পরঅবধি তাহা 
সম্পুর্ণ বলবৎ ও ফলবৎ হইবেক এব ফিরিস্তির লিখিত রমুম ও টাকা আইনমতে 
দাওয়। হইতে পারিবেক ও লওয়া যাইতে পারিবেক ইতি। 


৩ ধারা। 


পুর্ধোকমতে পরওয়ান। জারীকরণিয়! এইমত প্রত্যেক আদালত এব” জজ 
ও মাজিঞ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রুকারে দেওয়। সকল রসুমের ও টাকার এক সতন্্র হিসাব 
রাখিবার হুকুম দিবেন এব সময়েং গৰর্ণমেণ্টে যেমত নির্দিষ্ট করেন সেইমত সেই 
টাকা স্থানবিশেষের খাজনাখানায় দাখিল করাইবেন ইতি। 


৪ ধারা । 


এ রসুম ও টাকা লণ্ডনের ও তাহার হিসাব রাখণের তালার অবশিষ্ট স্থান- 
বিশেষে কলিকাতা ব1 মান্টাজ কি বোম্বাইতে পাঠাওনের সকল আবশ্যক খরচখরচা 
বাদ দিয়! পুর্বোজ্ প্রুত্যেক রাজধানীর ও প্রদেশের গবর্ণমেন্ট বৎসরের মধ্যে দুইবার 
ফিনি সময়ক্রমে নরিফ হন সেই সাহেবকে এ নকল রসুম ও টাকার হিসাৰ বুস্বাই- 
বেন ও তাহা! দিবেন । অথবা যদি একের অধিক সরিফ সাহেবের আমলে এ রমুম 
ও টাক জম হইয়াছে তবে সেই সমযে যিনি ল্রিফ হন এব” তাহার অব্যবহিত 
পৃর্থেষিনি সরিফ ছিলেন এই উভয় সাহেবের মধ্যে টাক ভাগ করিয়া দিবেন ইতি। 


৫ ধার।। 


উক্ত গবর্ণমে্ট এইমত রসুমের ও টাকার পরিবর্তে সরিফ সাহেবকে মালিক 
বেতন দিতে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন এব” সেই বন্দোবস্ত যত কাল, 
ধাকে তত কাল উক্ত রসুম ও টাকা গবর্ণমেপ্টের কার্ষোর ব্যয় করিতে পারেন ইতি । 


৬ ধার।। 


উক্ত রসুম ও টাকার অতিরিক্ত অথবা উদ্ত রমুম ও টাকার পরিবর্ডে যে 
মালিক বেতন নির্দিষ$ হয তাহার অতিরিক্ত সরিফ সাহেব উক্ত সুপ্রিম কোর্টের 
স্থানীয় এলাকার বাহিরের বে কোন আদালত কিন্বা জজ কি মাজিঞ্র্ট সাহেবের 
দেওয়া কোন পরওয়ান! জারী করণেতে যে কোন মালকি নয্মত্তি জব্দ ও নীলাম 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৮ অষ্টম আইন । ৩ 


করেন তাহার মূল্যের উপর শতকরা আড়াই টাকার হারে রমুম পাইবার স্বত্ব 
রাখিবেন এব” ইশ্তিহারের খরচছাড়া সাল ক্রোক ও বিক্রয় করণলম্লকাঁয় ষে লকল 
খরচ লাগে তাহা এ অতিরিক্ত রসুমহইতে দেওয়া] যাইবেক ইতি। 


৭ ধারা। 


উক্ত সুপ্রিম কোর্টের স্থানীয় এলাকার বাহিরের কোন আদালত বা জজ কি 
মাক্জি্রেট সাহেবের দেওয়1 কোন পরওয়ান1 জারীক্রমে কোন ব্যক্তি গ্রেন্তার হইলে 
যে টাকার জন্য এমত কোন ব্যক্তি গ্রক্তার হয় সেই টাকার আনুমানিক সন্ধ্যার 
উপর কোন রসুম কলিকাত কি মান্দ্রাজ অথবা বোস্থাইয়ের কোন সরিফ সাহেবকে 
অথবা তাহার কোন বেইলিককে গ্রেস্কীরের বাবতে দেওয়] যাইবেক না। কিন্ত 
তাহার পরিবর্তে উপরের উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের] উক্ত প্রকার 
পরওয়ানা জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে গ্রেন্ভার করিবার নিমিত্তে সময়েই যে রসূম 
ধার্ধ্য করেন তাহা উক্ত লরিফ সাহেবকে দেওয়া যাইবেক ইতি | 


৮ ধারা। 


উক্ত প্রকার কোন 'পরওয়ান। জারীক্রমে যে ব্যক্তিকে গ্রেক্তার কর! যায় লেই 
ব্যক্তি যদি লরিফ লাহেবের জিম্মায় আইনসত কয়েদ থাকনলময়ে পলায়ন করে 
তবে তাহার সেই প্রকার পলায়নপ্রযুক্ত সরিফ সাহেব দেনার নালিশে দায়ী হইবেন 
না। কিন্ত যাহার বা যাহারদের দরখাস্তমতে কয়েদ্ী ব্যক্তি গ্রক্তার হইয়াছিল 
সেই ব্যক্তির অর্থবা। ব্যক্তিরদের এ কয়েদীর পলায়নপ্রযুক্ত যে ক্ষতি হইয়াছে কেবল 
নেই ক্ষতি পূরণের নালিশে দায়ী হইবেন ইতি । 


সমাপ্ত৪। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৯ নবম আইন ! 


ভারতবর্ষের প্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌঙ্গেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫হ সালের ৬ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহ] সর্্ঘ পাধারধ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


বাঙল! দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ১ আইন রদ করণের আইন । 


যেহেতুক কানপুর জিলার বিথুর নগরের নিকটবর্তি এক খণ্ড ভূমি গবর্ণমেন্ট 
মহারাজ বাজীরাও বাহাদুরকে এই নিয়মে জাষগীরস্বরূপ দিয়ীছিলেন যে গবর্মেণ্টের . 
ইচ্ছা থাকনপর্য্ন্ত তিনি তাহা ভোগ করিবেন এব” যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত 
১৮৩২ সালের ১ আইনের দ্বারা যেমন অন্যান্য বিষয় নির্দিষ্ট ইইযাছিল তেমনি 
ইহারে। হুকুম হইয়াছিল যে এ আইন জারী হওনঅবধি ও তাহার পর উক্ত খগ্ড 
ভূমির মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এলাকা থাকিবেক না এব, তাহাতে 
লাধারণ আইন খাটিবেক না এব এ আইনের মধ্যের নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব বিধায় উক্ত 
মহারাজ এ জায়গীরের সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারীর কার্য আপনি নির্জাহ করি- 
বেন ॥ এব্* যেহেতুক উক্ত মহারাজ বাজীরাও্ড ১৮৫১- সালের ২৮ জানুআরি 
তারিখে মরিলেন এবৎ এক্ষণে উক্ত ১৮৩হ সালের ১ আইন রদ কর] উচিত বোধ 
হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও নিদ্দিট হুইল | 


১ ধারা! 
বাকল] দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ১ আইন ইহার দ্বার] রদ হইল ইতি । 


২ ধারা । 


উক্ত খণ্ড ভূমি জিল৷ কানপুরের অন্তর্গত অতএব এ জিলার মধ্যে এক্ষণে যে 
সকল আইন চলন আছে তাহা উক্ত খণ্ড ভূমির বিষয়েও খাটিবেক ইতি। 


৩ ধারা? 


ষে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার কারণ অথবা যে সকল ফৌজদারী অপরাধ এই 

আইন জারী হওনের পুব্দে উক্ত খণ্ড ভূমির মধ্যে হইয়াছিল সেই সকল মোকদ্দমণ 

ও অপরাধের উক্ত কানপুর জিলার আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এব 

এ জিলার মধ্যে এক্ষণে যে সাধারণ আইন চলন আছে তাহ। এ মোকদ্দমার বিচংর 

ও নিষ্ষান্তির বিষয়ে খাটান যাইবেক। কিন্তু যদি কোন গতিকে এইমত দৃষ হয় যে 
ক 


হ্‌ ইন্রেজী ১৮৫২ লাল ৯ নব্স আইন'। 


ধরপ কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষণাত্তিতে এ আইন খাটান গেল তাহা! অযশার্থ 
হইবেক তবে এ মোকদ্দমার ন্যায় ও বাথার্থক্রমে বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে এ 
আদালতের ক্ষমত। হইবেক ইতি | 


৪ ধার!। 


কিন্ত জান! কর্তব্য যে উক্ত খণ্ড ভূমির মধ্যে ষে কোন আদালত অথবা ব্যক্তির 
চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে আইনানুসারে পরাক্রম ও ক্ষমতা ছিল এমত আদালত আগ্রা 
ব)ক্ির দ্বারা ১৮৫১ সালের ২৮ জান্ুআরি তারিখের পুর্বে ষে কোন চূড়ান্ত ডিক্রী 
হইয়াছিল সেই ভিক্রীনগ্নর্কায় মোকদ্দম] দেওয়ানী হউক অথবা ফৌজদারী হউক 
কোন আদালত তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না ইতি! 


স্মান্তঃ! 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গরণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০ন 0, 241575865৭5 -767074126 70277510101, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৬ফ্লোড়শ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত মোষ নোকল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌল্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেপ্ট সাহেব হজজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫১ লালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। 
শ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেশের বহীতে 
অপণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকীশ 
হয়। 


থাঙ্জীদারদিগের বিচারের আইন । 


যেস্থানে আসল অপরাধির বিচার হয় অথব। যে স্থানে সম্পত্তি থাঙ্গীদারদিগের 
দখলে পাওয়] যাষ কিযে স্থানে চোর] মাল গুহণ হয় সেই স্থানে থাঙ্গীদারদিগের 
বিচার হওনার্থখে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


যে কোন দ্ুব্য কি টাকা কিম্বা মূল্যবান নিদর্শন অথবা অন্য কোন প্রকার সম্মত্তি 
ফেলোনিরূপে কি বেআইনীমতে চুরী করা গিয়াছে কি লওয়। গিয়াছে কি পাওয়া! 
গিয়াছে কি রূপান্তর হইয়াছে ইহ] জানিয়! যে কোন ব্যক্তি তাহা গুহণ করে মেই 
ব্যক্তির নামে ফেলোনির পর নহকারি হওনের দোষে অথবা প্রকৃত ফেলোনির দোষে 
কিছ্বা সুদ্ধ মিল্ভিমীনর অর্থাৎ লামান্য অপরাধে নালিশ হইলে যে কোন স্থানে সেই 
ব্যক্তির দখলে এ দুব্য ছিল কিহইয়াছিল অথবা যে কোন স্বানে আসল ফেলোনি কিবা! 
মিল্ডিমীনরের অপরাধি ব্যক্কির আইনমতে বিচার হইতে পারে সেই স্থানে অথবা 
ষে স্থানে সেই ব্যক্তি এ দুব্য নিতান্ত গ্রহণ করিল সেই স্থানে তাহার প্রতি 
ব্যবহার হইতে পারে ও তাহার নামে নালিশ হইতে পারে ও তাহার বিচার ও দ্গু 
হতে পারে ইতি। 

সমাপ্তঃ | 
এফ জে হাঁলিডে। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন। 


ভারতবষের প্রাযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪হ সালের ৬ ফেব্রুমারি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা! নর্র্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থে কমিসনরদিগকে নিযুক্ত করণের আইন । 


যেহেতুক' কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থে কমিস্যনরদিগকে নিযুক্ত করগ্রের 
বিষয়ে ১৮৪৭ সালের যে ১৬ আইন হইয়াছিল তাহা অনুপযুক্ত এব” যে অভিপ্রায়ের 
জন্যে হইযাছিল তাহাতে তাহা! নিস্ফল বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে 
হুকুম হইল । 


৯» ধারা । 


১৮৪৭ সালের ১৬'আইন রদ হইল কিন্তু এই আইন জারী হাওনের পৃর্রেসেই 
আইনক্রমে যে কোন কর্ম হইয়াছিল বা যে কর্মহইতে ক্ষান্ত হওয়] গিয়াছিল তাহা 
বহাল থাকিবেক কিন্ত ১৮৪০ সালের ২৪ আইন পুনব্ধার বহাল হইবেক না। পরন্ধ 
১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে গাড়ি ও বলদগাড়ি ও খোড়ার মালিকেরদের বা 
ব্যবহারকারিরদের উপর যেং টার বসাইবার হুকুম হইয়াছিল তাহা এই আইন 
জারী হওনের পুর্বে শেষ তিন মাম অথবা তিন মানের কতক ভাগের জন্যে এ 
মালিক বা ব্যবহারকারিরদের উপর ধার্ধয হইতে এব" বসান যাইতে পারে। এব 
১৮৪৭ সালের ১৬ আইনানুসারে গাড়ি ও বলদগাড় ও ঘোড়ার মালিকেরদের বা 
ব্যবহারকারিরদের উপর যে লকল টাক্র বলান গিয়াছে এব” ধার্ধ্য হইয়াছে তাহা 
এব এ টারেের যত বাকী থাকে, এব” এই আইন জারী হওনের সময়ে আদায় না 
হইয়াছে তাহা উক্ত ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন রদ না! হইলে যেরূপ বসান যাইত ও 
আদায় হইত সেইরূপে বলান যাইবেক ও আদায় হইবেক ইতি । 


২ ধারা । 


উত্ত আইনের বিধানমতে শহরের প্রুতেযক পল্লীতে করদায়ী বাঠী ও এমারৎ 

ও ভূমির মালিক ও দরখীলকার ব্যক্তিরদের ছার? স্বীকৃত মননের কার্ধের যে নিয়মেতে 

এর” কমিস্যনরেরদের কর! যেং বিধিতে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর 

ট্রযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্নরূ লাছেব এব”, ভারতৰষে'র- কোল্সেলের জ্রীযুত প্ুশী- 

ডেপ্ট দাছেব সম্মত হইয়াছিলেন নেই২ নিয়ম ও বিধি সকল রদ ও বাতিল হইল। 

পরন্ত জান! কর্তব্য যে ১৮৪৭ লালের ১৬ আইন এব, এই আইনের ১ ধারানুলারে 
ক 


২ ইঙ্গর়েজী ১৮৫২ লাল ১৩ দশম আইন । 


গাড়ি ও বলদ্গাড়ি ও ঘোড়ার মালিকেরদের বা ব্যবহারকারিরদের উপর ফেয়কল 
টাক বসান গিয়াছে ও ধার্য হইয়াছে তাহা এবণ এ টাক্লের যত বারী ছিল 
এব, এই আইন জারী হওনের সময়ে আদায় না হইয়াছে তাহা উক্ত বিধি রদ না 
হইলে যেরপে বসান যাইত ও আদায় হইত সেইরপে বসান যাইবেক ও আদায় 
হইবেক ইতি 


৩ ধারা। 


এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে কলিকাতা শহর দুই পল্লীতে বিভক্ত হইবেক 
অর্থাৎ উত্তর পল্লী ও দক্ষিণ পল্লী এব”, যে শ্রেণী পুরাণ কিল্লার ঘাটে নর্দীঅবধি ক্লাইব 
ফ্ি্টে ফের্লি প্লেনের মধে) দিয়1 এব*, লালদীছির উত্তর দিগের রাস্তা ও লালবাজার 
ও বনুবাজার ও বৈঠকখানার রাস্তা দিয়া গমন করে তাহা উভয় পল্লীর সামা ধার্য 
হইবেক ॥ আথবর। অন্য যে দুই পল্লী মময়ত্রমে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজ- 
ধানীর প্রীযুত গবরূনরু সাহেব নিরূপণ করিবেন তাহা! শহরের দুই পল্লী হইবেক। 
এব” যখন এইরূপ কোন নৃত্তন বিভাগ হয় তখন এই আইনের নিরূপিত পল্লীর বিষয়ে 
এই আইনে যেং বিখি আছে তাহা তৎ্পরে এ নৃতন পল্লীর বিষয়ে খাটিৰেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এই আইনের দত্ত ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করণার্থে চারি জন কমিসানর নিযুক্ত 
হইবেন এবস্ তাহার) কলিকাত1 শহর উত্তম করনার্থ কমিস্যনর এই নামে বিখযাত 
হইবেন। ভাহারদের মধ্যে দুই জন বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর গ্রীযৃত 
গবর্নর্‌ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এব অন্য দু জন এই আইনের পশ্চাৎ 
নির্দিউমতে মনোনীত হইবেন অর্থাৎ উক্ত শহরের প্ুতেক পল্লীর বিষয়ে এক ২ 
জন ইতি। 


৫ ধারা। 


এ কমিস্যনরেরা প্তিবৎসরের জানুআরি মাসের ১ তারিখে কর্মে প্রবৃত্ধ হইবেন 
এব” তাহারা অনবরত এক ব্লরপর্যযন্ত অথব]। তাহারদের পর সেই পদে অন্য 
ব্যক্তি রীতীমতে বাব নিযুক্ত না) হন তার সেইং পদ ধারখ করিবেন। এব, এই 
আইনানুসারে কমিস্যনর প্রথমহার নিযুক্ত ন1 হওয়াপর্যস্ত উত্ত ১৮৪৭ সালের ১৬ 
আইনানুলারে যেই কমিস্যনর এক্ষণে নিযুক্ত আছেন তাহারা এই আইনের শক্তির 
অনুসারে কার্য করিবেন এব৯, তাহার এই আইনানুসারে কমিস্যনর জ্ঞান হইবেন 
ইতি। 


৬ ধারণ? 
যেপ্রত্যেক জন উক্ত শহরের কোন এক পঙ্গীর মধ্যে কোন ঘরের কি এমারতের 


ইজরেজী ১৮৫হ লাল ১৩ দশম আইন! ৩ 


কি ভূমির মালিক হন এবপ তাহার উপর সেই ঘরের কি এমারতের কি ভূমির 
বারছ। বছসরের তিন মাসের নিমিত্তে সর্ধ্মুদ্ধ অন্যন দশ টাকা টাক্ত ধার্ধ্য হয় এব, 
প্রতিবৎসরে জুলাই মাসের শেষ দিবসপর্যযন্ত তাহার যে টাক্ু দেয় হয় তাহা এ 
বৎসরের নবেম্বর মানের, ২০ তারিখে কি তাহার পুর্বে দিয়াছেন এমত প্রত্যেক 
ব্যক্তি এই আইনানুসারে কমিস্যনরের মনোনীত হওনের সময়ে এক বোট দিবার 
স্বত্ব রাখিবেন ইতি । 


৭ ধারা। 


য়ে পুত্যেক ব্যক্তি উক্ত শহরের অন্যতর পল্লীর মধ্যে কোন ঘরের কি এমার- 
তের কি ভূমির বাশেন্দ। হন এব”, সেই ঘরের কি এমারতের বা ভূমির বাব মাষিক 
অন্যুন সত্তরি টাকা ভাড়া দেন এই আইনানুসারে কমিন্যনরের মনোনীত হওন কালে 
সেই ব্যক্তির এক বোট দিবার স্বত্ব থাকিবেক ইতি। 


৮ ধারা! 


বোটদেওনিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি যে পল্লীতে আপনার যোগ্যতার তুল্যস*খ্যক 
টার দেন কেবল সেই পল্লীতে বোট দিতে পারেন। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি উভয় 
পদ্দীতে যোগ্যতার তুল্যসস্খ্যক টাকার টারু দেন কিম্বা ভাড়া দেন তিনি উচয় 
পল্লীতে বোট দিতে পারিবেন ॥ যদি কোন ব্যক্তি একি পল্লীতে আপনার যোগ্যতার 
তুল্যমপ্খ্যক টাকাপর্য্স্তের মালিক হন এব দখীলকারও হন তবে তিনি তৎপ্রযুক্ঞ 
এ পল্লীতে দুই বোট দিতে পারিবেন না ইতি। 


৯ ধারা? 


এই আইনানুলারে মনোনীত করণের লকল কার্ধয কলিকাতা সরিফ সাহেবের 
কর্তৃত্বাধীনে হইবেক এব” সেই কম্ম (নির্ধহের লাহার্য করিতে হত ডেপুণীর আবশ্যক 
হয় তত ডেপু'ীকে তিনি নিযুক্ত করিবেন | এব” সরিফ সাহেবের এগুজে প্রত্যেক জন 
ভেপুষী এইরূপ কর্ম করণ সময়ে যে পল্লীর নিমিত্তে কার্ধ্য করিতেছেন তাহার ' 
বিষয়ে সরিক লাছেবের যে কর্তব্য কার্ধয ও ক্ষমতা তাহারও সেইরূপ কর্তব্য কার্য? 
ও ক্ষমত1 হইবেক ইতি । 


৯০ ধারা! 


মনোনীতের ছারা নিযুক্ত কমিস্যনরের। প্রত্যেক বৎসরে প্রুধম ও বিশ ডিসেম্বর 
এই দুই দিনের মধ্যে কলিকাতার সরি লাহেৰ প্রতিবৎ্সরে যে দিবস নিরূপণ করেন 
মেই দিবসে মনোনীত হইবেন । এব”, মনোনীত করণের এ দিবস ও স্থানের বিষয়ে 
লরিফ লাহেৰ এ মনোনীতের দিবনের অন্যুন পনের দিন থাকিতে কলিকাতা! গেজেটে 
ইশৃতিহারের লম্থাদ দিবেন ইতি! 


৪ ইঞ্রেজী ১৮৫২ সাল ১৩ দশম আইন। 


১১ ধার! । 


কলিকাতার টৌনহালেতে অথ্ৰা বাল] দেশের ফোর্ট উলিয়্ম রাজধানীর 
শ্বরীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের অনুমতিক্রমে সময়ে অন্য যেস্থান সরিক সাহেব নিরপণ 
করেন লেই স্থানে শহরের প্রত্যেক পল্লীর জন্যে মনোনীতের কার্য নির্ধাহ হইবেক 
ইতি! 


১২ ধারা । 


কোটের কার্য নিরপিত দিবসের প্রাতঃকালের আট ঘণ্টার সময়ে আরস্ত হই- 
বেক এব অপরাক্কের পাঁচ ঘণ্টার লময়ে সমাপ্ত হইবেক ইতি! 


১৩ ধারা । 


ঘে কোন ব্যক্তি মনোনীত্ের কার্ধোেয বোট দিবার যোগ্য হর এমত ব্যক্তি কমি” 
স্যনরের জন্যে মনোনীত হওনার্থে পদাকাডরী হইতে পারেন এব” জনয কোন ব্যক্তি 
হইতে পারেন না ইভিন 


১৪ ধারা। 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি পদাকাস্ঠী হন তিনি মনোনীতের দিবসের অন্যন দশ দিন 
থাকিতে লিখনের দ্বারা! সরিফ সাহেবকে তাহার বিষয়ের এত্েলা দিবেন এব যে 
পল্লীর জন্যে তিনি পদাকাস্ত্রী সেই পল্লীর নাম সরিফ সাহেবকে দিবেন! এব সেই 
সময়ে তিনি পদাকাসড্ী হওনের যোগ্য এমত এক সর্টিফিকট কমিস্যনরেরদের সেক্রে- 
টারী সাহেবের স্থানহইতে আনাইয়! সরিফ সাহেবকে দিবেন এব উহার নিকটে 
রাখিবেন এব” উপযুক্ষমতে ফোগ্য ঘে কোন ব্যক্তি আপনি দরখাস্ত করেন ফ্াহাকে 
এক সর্টিফিকট' সেক্রেটারী লাহেবের বিন। রসুমে ও খরচে দিতে হইবেক ইতি | 


১৫ ধারা । 


কমিসানরেরদের মনোৌনীতের সকল খরচ এব. মনোনীতের সময় ও স্থানের 
ইশ্তিহার দেওনের খরচ পদাকাছ্চিরদের শিরে পড়িবেক | এব প্রত্যেক পদ?- 
কাস্ধী আপনার যোগ্যতার সর্টিফিকট সরিফ সাহেবের নিকটে দাখিল করণের সঙয়ে 
মনোনীতের কর্মের খরচের বাবছ দুই শত টাকা সরিফ সাহেবের নিকটে আমানৎ 
করিবেন এন" এ টাকা আমান না করিলে মনোনীত হওনের যোগা বোধ 
হইবেন না ইতি । 


৯৬ ধারা। 


এইরূপ আমান্করা সকল টাকা যদি সরিফ লাহেব এ মনোনীতের কার্ধ্ে 
বায় না করেন তবে তিনি অবশিষ্ট টাকা লমান অপ্পশ করিয়। পদাকাস্ছ্রিরদিগকে 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১৬০ হশম আইল। ৫ 


ফিরিয়া দিহেন। যদি সেইরূপ আমানৎকরা লমুদায় টাকা এ মনোশীতের 
কার্ধে;র জন্যে কুলায় ন] তবে প্রত্যেক পদ্ণকাস্ির স্থানে সরিফ সাহেব আধিক খরচ 
অস্শাসশমতে পাইতে পাইবার ভ্বত্ব রাখিবেন এব” যদি সেই টাকা ন] দেওয়া হায় 
তবে এ পদাকাস্্রির জন্যেব্য়হওয়? টাকার নায় এ টাকার বার তাহার নামে 
নালিশ করিয়! তাহা! আদায় করিতে পারেন ইতি | 


১৭ ধার]1 


শহরের উভয় পল্লীতে ঘরপ্রুভৃতির যেং মালিক বোট দেওনের যোগ্য এবস্, 
উক্ত উভয় পল্লীতে যে লকল দর্ীলকার বোট দিবার যোগ্য হন এবণ্, প্রুতিব্সরের 
১ নবেম্বর তারিখে কি তাহার পুব্ধে আপনারদের নাম ফর্দেতে লিখিবার বিষবে কমি- 
স্যনরেরদের নিকটে দরখাস্ত করেন তাহারদের নামের এক ফর্দ কমিল্যনরেরণ প্রুতি- 
বৎসরে যথার্থকপে আকারাদিক্রেমে প্রস্তত কারাইকেন এব", এ নামের কর্দ প্রতিহত সরের 
৯ ভিসেম্থবর তারিখে বা তাহার পৃর্রঅবপি মনোনীতের দ্বিবসপর্ধ্যস্ত দিনের সকল 
উপযুক্ত ঘণ্টা সকল লোকের দৃষ্টিগোচরের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরদের দফ্ুরখানায 
খোলা থাকিবেক ! মনোনীতের দিবসে এ নামের ফর্দ অথবা তাহার নকল সরিফ 
সাহেৰ্‌ এব ক্তাহার ডেপুটীরদের কার্ধের জন্যে মনোনীতের স্থানে লইয] যাওয়া 
যাইবেক ইতি। 


১৮ ধারা ॥ 


| যে কোন ব্যক্তি উক্তমতে বোট দেওনের ফোগয হন তিনি এক লিখিত দরখাস্ত 
দিবেন ও তাহাতে আপনি দস্তখৎ করিবেন এব” যে খরের কি এমারতের কিস্বা। জমীর 
বাবঘ তিনি সেই দাওয়া,করেন সেই ঘর যে পল্লী ও রাস্তায় আছে তাহা ও তাহার নম্বর 
বা অন্য প্রুকার বর্ণনা তাহাতে লেখা থাকিবেক এব মবেষ্কর মাসের ১ তারিখ অবধি 
৩০ তারিখপর্য্যস্ত (& দুই দিবসসমেত) কোন এক দিনে সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে 
দাখিল করিবেন এবং সেই ব্যক্তি যদি মালিক হন তবেষে টারেুর রসীদহ ওয় বিলের 
দ্বারা দু হয় যে এই আইনানুলারে বোট দেওনের যোগ্য হওনের জন্যে যে টাক্' 
দিতে হয় তাহ! দরখান্তকারী দিয়াছেন এমত বিল দ্রখ্াস্তের সঙ্গে দাখিল করিবেন 
অথবা যদি দরখান্তকারী দখীলকার হন তবে যে ভাড়ার রমীদহাওয় বিলের দ্বার? 
দুই হয় যে এই আইনানুলারে বোট দেওনের যোগ্য হইবার জন্যে যে ভাড়া দিতে 
হয় তাহা দরখান্তকারী দিয়াছেন এমত বিল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবেন এবং 
কমিস্যনয়েরদের সেক্রেটারী লাহেব সেই দরখাস্ত ও সেই বিল পাইলে এঁ ব্যক্তিকে 
আপনার যোগ্যতানুসারে বোটের এক টিকিট দিবেন । কসিস্যনরেরদের জেক্রেটারণ্‌ 
সাহেব এ বোটের টিকিটে নম্বর দিবেন ও দস্তখৎ্ করিবেন এব এই আইনের 
. শেষের লিখিত পথম তফ্সীলের নির্দিউ কোন এক পাঠান্ুসারে এ টিকিট লেখা 
ফাইবেক গ্মথব] বাঙলা. দেশের ফোর্ট উলিরম রাজধানীর গ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেবের 

ণধ 


ঙ ইঙ্রেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন? 


সক্মতিক্রমে কমিস্যনরেরা সময়েং অন্য যে কোন পাঠ নিঙ্গিষ করেন সেই পাঠানু- 
সারে লেখা যাইবেক ! কমিস্যনরেরদ্র সেক্রেটারী স্এ্ছেব এ বোটের টিকিটের এক 
রেজিউর রাখিবেন তাহাতে প্রত্যেক বোটের টিকিটের নম্বর ও বোটদেওনিয়ার 
নাম এবপ, যে বাটীপ্রুভৃতিপ্রযুক্ত তাহাকে এ বোটের টিকিট দেওয়া গেল তাহা 
নিদিষ্ট হইবেক। এব মনোনীত করণের দিবসে উক্ত পেক্রেটারী লাহেৰ সরি 
সাহেবের ও ভ্টাহার ডেপুটীরদের কার্ষে)র নিমিত্তে মনোনীত করণের স্থানে এ 
রেজিষউর লইয়! যাইবেন ইতি | 


১৯ ধারা । 


এ টিকিটের দ্বার ইহার চুড়ান্ত প্রমাণ হইবেক যে তাহার মধ্যে যে ব্যক্তির 
নাম লেখা আছে সেই ব্যক্তি টিকিটের ভাবানুসারে ষে পল্লীর জন্যে টিকিট দেওয়া 
গিয়1ছে সেই পল্লীতে কমিন্যনরের জন্যে আগামি মনোনীতের কার্ষেয বোট দিবার 
চ্মতত] রাখেন ইতি" 


২০ ধারা। 


মনোনীতের কার্ষেযর জন্যে যে সময় ও স্থান নিরপণহ্‌য় সেই সময়ে ও স্থানে 
সরিফ সাহেব অথব] তাহার ডেপুটী উপস্থিত হইবেন এব*, ভাহারদের সঙ্গে দুই 
বদ্ধ বাক্র থাকিৰেক' এব” কোটের টিকিট তাহাতে রাখিবার জন্যে প্রত্যেক বাক্লের 
এক ভাগে ছিদ্রু থাকিবেক এব* এক বারের উপর ইন্গরেজী ও বাঙ্গলা অতি স্পট 
অক্ষরে “উত্তর” এই কথা এব” অন্য ৰাক্কের উপর “দক্ষিণ” এই কথা লেখা 
থাকিবেক বা রঙ্গ দেওয়! থাকিবেক ইতি ] 


২১ ধারা? 


বোটদেওনিয়] প্রত্যেক ব্যক্তির যে পল্লীর জন্যে হোট দেওনের যোগ্য দেই 
পল্লীর সম্পর্কে বোটের এক টিকিট পাইলে যে পদ্াকাস্ধ্ির জন্যে তিনি বোট দিতে 
স্চাহেন ভাহার নাম সেই টিকিটের উপরে লিখিবেন এব* তাহাতে দস্তখৎ করিবেন 
এব” মনোনীতের স্থানে স্বর", হাজির হইয়া আপনার এ বোটের টিকিট সরিফ 
মাহেবকে অথবা] সেই পল্লীর মনোনীতের কার্ষেের অধ্যক্ষ তাহার এক জন ডেপুটীফে 
দিবেন! এব এ সরিফ সাহে বা ডেপুটী যে ব্যক্তির লী এ বোটের টিকিটে 
আছে নেই ব্যক্তি এ টিকিট দাখিল করিতেছেন ইহ? ভাহারদের হৃদ্বোধ হইলে লেই 
পল্লীর বারের মধ্যে খ বোটের টিকিট রাখিবেন ইতি! 


২২ ধারা । 


যেং ব্যক্তি বোটের টিকিট এইরপে দাখিল করেন ভাহারদিগকে চিনিবার জন্যে 
সেক্রেটারী লাহেৰ ও আলেলর়ের1 অর্থাৎ লহকারির1 এবং কালেকটর সাহেবের ও 


ইঙ্গর়েজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইল! ণ 


কমিলানরেরদের টাকা আদায়ের লরকার এব* কোন পদ্দাকাছী ইচ্ছী করিলে 
তাহার পক্ষে তাহার দস্তখত্করা লিপির দ্বারা নিযুক্ত এক জন মোপ্তার মনোনীতের 
কার্য্ের সময়ে মনোমীতের স্থানে উপস্থিত হইবেন ইতি । 


২৩ ধারা! । 


মনোনীর্তেক্ট কর্মে যে বোটের প্রস্তাব হয় তাহার বিষয়ে যদি কোন বিরোধ 
জন্মে তবে তাহ গ্রাহ্য ব! অগ্রাহ্যের বিষয়ে সরিফ লাহেৰ বা তাহার ভেপুটী যে 
নিষ্পত্তি করেন তাহা এ কোট গ্রাহ্য করণের বিষয়ে চুড়ান্ত হইবেক ইতি। 


২৪ ধার]? 


কোন পরীর মনোনীতের কর্স্স সমাপ্ত হইলে সরিফ লাছেৰ অথবা তাহার 
ভেপুক্ীর! পদাকা্িিরদের অগ্ব? াছারদের মধ্যে হত ব্যক্তি ইচ্ছাপুশ্্বক উপস্থিত 
হন উাহারদের লদ্মুখে অথবা ত্াহারদের একং জনের দস্তখৎ্কর! লিপির দ্বারা 
নিযুক্ত পরীক্ষকের সম্মুখে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক পদ্দাকাস্ধ্ির জন্যে যত কোট দেওয়া 
গিয়াছে তাহার সপ্ঞ্যা নিয় করিবেন ! এব তাহার পর সরিফ সাহেব এ পল্লীতে 
যে পদাকাস্ধির পক্ষে অধিক বোট দেওয়। গিয়াছে তাহার মাম প্রকাশ করিবেন 
এব” কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিষ্যনরের কর্মে এ পদাকান্থী রীতিমত 
মনোনীত হইয়াছেন ইহা! প্রকাশ করিবেন ইতি! 


২৫ ধারা । 
শহরের এক পঙ্লীতে দুই বা ততোধিক পদাকাস্ধির পঙ্ছে যদি তুল/সণখ্যক 
বোট দেওয়া” পিয়। থাকে তবে ষে পদাকাস্কিরদের এইরূপ তুল্যমপ্খ্যক বোট হয় 
তাহারদের মধ্যের এক জনকে বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীমুত 
গবর্নর্‌ সাছেৰ মনোনীত করিয়া কলিকাত1] শহর উত্তম করণার্থ মনোনীতহ ওয়] 
এক জন কমিন্যনরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন ইতি। 


হ৬ ধারা। 


প্রুত্যেক মনোনীতের কার্ধে যে ফল হয় তাহা নরিফ সাহেব বাঙলা দেশের 
ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর যু গধর্নর্‌ সাহেবকে জ্ঞাত করিবেন এব৭ং তিনি 
কলিকাত। গেজেটে তাহার সগ্থাদ দিতে হুকুম করিবেন ইতি । 


২৭ ধারা! 


যদি কোন কারণপ্রযুক্ত কোন ব্সরে ডিসেম্বর মাসের পুর্রে কোন কমিস্য- 
নরের পদ শৃন) হয়'তবে যে ব্যজি মনোনীত হুওনের যোগ্য এমত কোন ব্যক্তিকে 
বাঙলা! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব সেই শূন্য পদে 


৮ ই্রেজী ১৮৫২ লাল ১০ দশম আইন! 


নিযুক্ধ করিবেন। এব", ঘে কমিস্যনর এ শূন্য পদে নিযুক্ত হন তিনি তাহার 
অধ্যবহিত পুর্দ্রে কমিল্যনয়েরদের লাধারণ মনোনীতের লময়ে মনোনীতত্হইলে যেরূপ 
হইত সেইরূপ এক জন কমিল্যনর হইবেন ইতি | 


২৮ ধারা । 


মৃত তৃতীয় জর্জ বাদশাহের রাজ্যকালের তেত্রিশ বঙসরের আচ্ছুট পার্লিমেণ্টের 
১৫৮ ধারায় যে আইন বাওয়াম্্ ল*খ্যার নম্থরে নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা রদ 
হইয়াছে এবস উক্ত আইনের দ্বারা বাচী ও এমারছ ও ভূমির মালিক অব! দখীল- 
কারের উপর যে কর বসাইবার হুকুম হইয়াছিল সেই কর নণ্গুহ ও আদায় ও 
বায করণের বিষয়ি উক্ত আকৃট পালিমেণ্টের দ্বারা বাঙ্গল! দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম 
রাজধানীর মধ্যে ও তজ্ডন্যে নিযুক্ত জুহ্িস অফ দি পীসেরদিগকে হে ক্ষমতা ও কার্য 
অর্পন ছইয়ন্থিল ও দেওয়ুখনিয়ছিল সেই ক্ষমতা ও কার্য উক্ত জুক্িস ভফ দি 
পীসের না হৃইয়। উক্ত কমিস্যনরেরদের হইবেক এবং তাহারা তদনুলারে কার্যত 
করিবেন এবং ১৮৪4 লালের ১৬ আইনানুলারের নিযুক্ত কমিস্যনরেরদের প্রতি 
এব ক্াহারদের আমলার প্রতি ১৮৪৭ লালের ১২ আইন অথবা অন্য যে কোন 
আইনের দ্বারা যে ক্ষমতা ও কার্ধ্য তাপ্পণ হইয়াছিল ত্হা এই আইনানুলারের 
নিযুক্ত কমিস্যনরেরদের এব, তাহারদের আমলারদের হইবেক এবস ত্টাহারদেরি 
নেই ক্ষমতা থাকিবেক ইতি । 


২৯ ধারা । 


উক্ত কলিকাত1 শহরের মধ্যে এব” এ শহরের জন্যে জুষ্টিন অফ দি পাঁল 
সাহেবের উক্ত শহরের মধ্যে সকল বাটী ও এমারৎ ও জমীর মোট মালিক ভাড়া 
অনুসারে অথবা উত্ত জুষ্টিমেরদের বিবেচনায় মোট যত টাক! তাহার মালিক ভাড়া 
যথার্থ হয় তদনুসারে এ বাটীর ও এমারতের ও জমীর মালিকের উপর 
শতকরা সওয়া ছয় টাকা অর্থাৎ টাকা প্ুতি এক আনার ত্রৈমাসিক কর ব্লাইবেন 


তি । 
৩০ ধারা। 


বাঙল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর প্রীযুত গবরুনর্‌ লাহেৰ প্রুতিবৎলরে 
যে দুই কনিস্যনর নিযুক্ত করেন তাহারদের মধ্যে এক জন কমিস্যনরেরদের লভা- 
পতি হইবেন। এ দভাপতি উপস্থিত না খাকিলে উপস্থিতহওয়! কমিস্যনরের অন্য 
যে কোন কমিল্যনরকে মনোনীত করেন তিনি এ বৈঠকের লভাপতি হইবেন । হে 
সকল বিষষে উপস্থিত কমিস্যনরেরদের মধ্যে অর্থেকের পক মত হয় অপর অর্ধেকের 
অন্য মত হয় সেই বিষয়ে লভাপতি যে পক্ষ হন দেই পক্ষ প্রহজ্প হইবেক লক 
-কমিল্যনরকে চক্িশ হ্ৃণ্টা থাকিতে সম্থাদ না দিলে কসিষ্যনর়েরছের কোন্‌ বৈঠক 


ইজরেজী ১৮৫২ লাল ১০ দশম আইন। ঠ 


হইবেক না এবণ দুই জন কমিস্যনর উপস্থিত না থাকিলে বৈঠক হইতে পারিবেক 
না ইতি! 


৩৯ ধারা । 


দুই শত পঞ্চাশ টাকার অধিক নহয় এমত যেং মাহিয়ানা বাঙ্ল। দেশস্থ 
ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
হুজুর কৌল্সেলের লম্মতিক্রমে সমযেহ নিদিষ্ট করেন সেই মাহিয়ানা1!এ কমিস্যনবেরা 
একে পাইবেন এব, তাহা উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টক্রমে এব ১৮৪৭ সালের 
১৬ আইন এব” এই আইনক্রমে আদায়হওয়া টাক্লহইতে দেওয়! যাইবেক 
ইতি। 


৩২ ধারা । 


এ কমিস্যনরের! এক জন সেক্রেটারা নিযুক্ত করিবেন কিন্ত বাকল! দেশস্থ 
ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্্রীমুত গবর্নর্‌ সাহেবের তাহাতে সম্মতির অপেক্ষা থাঁকি- 
বেক।  এব* উক্ত আক্ট পার্লিমেন্টের এব” এই আইনের শক্তিক্রমে বাটী 'ও 
এমারৎ ও ভূমির মালিক-কিন্বা দখীলকারেরদের উপর যে টাক বলান যায় তাহ" 
এব, এই আইনের লিখিত টাক্ল ও জরীমানা নিরূপণ ও আদায় ও ধার্ধ) করিবার 
জনে এ কমিস্যনরেরা উপযুক্ত সম্থ্যক আমেসর ও কালেকুটর ও সরবেয়র ও 
ইনসে্পেকুটর ও যাচনদার ও বেইলিফ ও অন্যান্য যে আমলার তাহারদের 
উচিত বোধ হয় তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ! এব” একি ব্যক্তিকে আমেসর ও 
কালেকুটরী কর্মে নিযুক্ত করিতে পারেন এব এ সেক্রেটারী সাহেব ও আমলারদের 
প্রতি অপিত, কার্য্যের উপযুক্তমতে নির্াহের জন্যে হেং বিধি ও যে জামিন উচিত 
বোধ করেন মেইং বিধি নিরূপণ করিতে পারেন ও নেই জামিন লইবার হুকুম 
করিতে পারেন এব এ কমিস্যনরেরা যেং মাহিরান। সমযক্রমে নিরপণ করেন 
তাহাই এ কমিস্যনরেরদের এ সেক্রেটারী এব” আমলার1 উক্ত টারুহইতে পাইবেন 
কিন্ত তাহাতে বাঙ্গল! দেশের গ্রীযুত উক্ত গবর্নর্‌ লাহেবের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকি- 
বেক! এ সেক্রেটারী এব অন্য প্রত্যেক আমলা কমিস্যনরেরদের বিবেচনামতে 
তগীর হইতে পারেন কিন্তু উক্ত গ্রীযুূত গৰর্ন'র্‌ সাহেবের লম্মতি না হইলে সেক্রেটারী 
লাছেব তগীর হইতে পারেন ন। ইতি। 


৩৩ ধারা! 


এই আইন জারী হওনের পুর্বে উক্ত আকৃট পালিমেন্ট এব, ১৮৪৭ লালের 

১৬ আইনের ক্ষমত! অথব] শক্তিক্রমে যে সকল কর ও টাক্ল কোন বার্ঠীর ও এমা- 

তের এব জমী মালিকেরদের উপর ধার্ধয হইয়াছিল তাহার এব ঘে সকল 

জরীমানার হুকুম হইয়াছিল তাহাৰু বিষয়ে দাওয়1 হইতে পারে এবপ যদি তাহা। 
গা 


১৩ ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ দশম আইন! 


ীতিমত না দেওয়া যায় তবে এই আইনের হুকুমানুসারে এ কর ও জরীমানার 
দাওয়া হইলে যেরপে ,ও যে নিয়মানুলারে আদায় হইত সেইরূপে ও, সেই নিয়ম 
অথবা তাহার পদৃশ নিয়মানুলারে এই আইনমতে যে কমিস্যনরের1 কার্ধয করেন 
তাহারদের দ্বার] আদায় হইতে পারে ইতি | 


৩৪ ধারা! 


শতকর। সওয়া ছয় টাকার অর্থাৎ টাকা প্রতি এক আনার নিরিখ অনুসারে 
উক্ত জুফ্িল সাহেবের? উক্ত শহরের বাটী ও এমারৎ ও ভূমির উপর যে টাক্র বদান 
দেঈ টাক্লের টাকণ এ বাটীপ্রভৃতির মালিক দিবেন ইতি। 


৩৫ ধারা? 


যদি কোন ভূমির সমুদায়ে বা এক অপ্শৈর উপর বাটী কি এমারৎ থাকে কিন্ত 
সেই বাটী কি এমারৎ ভূমির মালিকের না হয় কি্বা অন্য ওয়ারিস না থাকিলে 
অগ্থবা মরিলে পর কেবল সেই গতিকে এ ভূমি মালিকের হইতে পারে এব যদি 
উক্ত বাঁটী কি এমারতের মুল্যের সমুদায কি একাপংশছাড়া জমীর মালিককে তাহার 
খাজানা দিবার বন্দোবস্ত থাকে তবে উক্ত জুফ্টিসেরা ভূমির বার ভূমির মালিকের 
উপর টাক্রু বলাঈতে পারেন এব ভূমির যে মূল্যের বাব ভূমির মালিকের উপর 
স্বতন্ত্র টাক্ল বলান যায় সেই মুল্য বাদ দিয়া বাটির ও এমারতের মূল্যানুসারে তাহার 
মালিকেরদের উপর টাকু স্বতন্ত্র বলাইতে পারেন ইভি। 


৩৬ ধারা 


অত্যক্প মুল্যের কোন বাড়ী উক্ত জুক্টিসেরা আপনারদের বিবেচনামতে মূল্য 
ও টাক্রু নিরপণের স্র্দহইতে ক্ষমা করিতে পারেন! কিন্তু যদি এমত অনেক বাটী 
এক মালিকের হয় এব” মোটে তাহার মূল্য ও টাক নিরূপণ করা যাইতে পারে 
সবে তাহা ক্ষমা করিবেন না ইতি । 


৩৭ ধারা ॥ 


যদি বদরের কোন ভিন মাসের মধ্যে উক্ত শহরের অধ্যে কোন বাঠী কি 
এমার্ বা ভূমি ষাইট দিন পর্য্যন্ত খালী থাকে তৰে এ তিন মাসের টাক ক্ষমা 
হইবেক। কিন্ত সেই ঘর কি এমারছ বা ভূমি খালী হইবার দিনের পর সাত দিবসের 
মধ্যে এ বাটীপ্রভৃতির মালিকের তাহা খালী হওনের সম্থাদ লিখিয়া কমিস্যনরের- 
দের সেক্রেটারীর নিকটে দিতে হইবেক। যদি উক্ত সাত দিবলসের মধ্যে এ প্রকার 
খালী হওনের লম্বাদ না দেওয়া যায় তবে যে দিনে সেই' সম্থাদ সেক্রেটারী সাহেবকে 
দেওয়ণ যায় সেই দিনঅবধি এ টাক্র ক্ষমা হইবেক ইতি | 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন । ১৪ 


৩৮ ধার]! 

এই অইনানুসারে ১৮৫২ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১৬ তারিখে কি তাহার 
পরে প্রথমবার টাক্ল ধার্ধ্য হইবেক এব তাহা ১৮৫২ সালের ফেব্রুআারি ও মার্চ 
ও আশপ্রিল মাসের নিমিত্তে,হইবেক ! এব” এ টাক ধার্য হইলে সেই তিন মাসের 
কিস্থা তাহার কোন অপ্শের নিমিত্তে জুস্চিন সাহেবের] পুর্বে যে টাক ধার্ধ্য করিয়া" 
ছিলেন তাহা তাহার দ্বারা! রদ ও বাতিল হইবেক। এবঞ্ তাহার পর হতবার 
টাক্ক ধার্প্য হয় তাহাঁও বছসরের যে তিন মাসের নিমিত্তে ধার্ধ্য হয় সেই তিন মাসের 
আরপ্তআবধি দেই প্রকারে করা যাইবেক ইতি | 


৩৯ ধার।। 


এই আইনে যে টাক্ু নিদিষ্ট হইয়াছে তাহা উক্ত জুষ্টিসেরদের দ্বার অথব) 
ভাহারদের কোন এক জনের দ্বার ব্লান ফাইবেক | কিন্ত প্রত্যেক গতিকে তাহার 
পর আুফ্টিসেরদের বৈঠকে তাহা মঞ্জুর করণের আবশ্যক হইবেক। এব এ টাক্র 
বসান গেলে ও মঞ্জুর হইলে এ জুষ্টিসের! আপনারদের দন্ত্ররে যে বহী রাখিতে 
হুইবেক সেই বৃহীতে তাহা! লিখিতে হুকুম দিবেন । এব” উক্ত বৃহীর মধ্যে সেই 
টক লেখা গেলে এব" *জুষ্টিমেরদের অথবা তাহারদের মধ্যের কোন দুই জনের 
দন্তখতের দ্বারা তাহা সাব্যস্ত হইলে তাহা তাহার মধ্যের নিদিষ্ট নান) টাক্রের 
চূড়ান্ত প্রমাণ হইবেক ইতি । 


৪০ ধারা । 


জুঙ্টিসের! উক্ত টাক্লের স”্শোৌধন ও মঞ্জুর করণের জন্যে যে দিনে ও যে 
ঘপ্টীয় আপন্যারদের দস্তুরে বৈঠক করিবেন তাহার এন্ভেল। অনূযন চৌদ্দ দিন থাকিতে 
কলিকাতণ গেজেটে প্রকাশ করিবেন। এব, উক্ত টাক্লের দ্বার! যে কোন ব্যক্তি 
আপনাকে কোন প্রুকারে ক্ষতিগুস্ত জ্ঞান করেন এব” তাহার বিষয়ে আপীল করিতে 
চাহেন তিনি লেই বৈঠকে হাজির হইবেন 1 এব আবশ্যক হইলে জুষ্টিসেরা এ 
বৈঠক দিন ২ মৌকুফ করিয়! পর দিনে করিতে পারেন এব” এ টীক্লের বিষয়ে 
যাহার যে আপত্তি থাকে তাহা শ্রনিয়। ও নিষ্পত্তি করিয়ণ তাহার যে প্রুকারে তাহা 
সপ্শৌধন করণ যথার্থ বোধ করেন নেই প্রকারে স”শোধন করিতে পারেন এবস, 
এ শোধিত টাক্র চূড়ান্তরুপে মণ্্ুর করিবেন ইতি! 


৪১ ধারা । 


ঘে. বহীতে প্রস্তাবিত টাক্র লেখা থাকে তাহা উক্ত চৌদ্দ দিবন কি, তাহার 
অধ্বিক ক্বালপর্য্যন্ত জুষ্টিসেরদের দস্তুরখানায় থাকিবেক এব তাহাতে যে সকল 
ব্যক্তির টাক্র লেখা থাকে ভাহার! উপযুক্ত ঘণ্টায় তাহা দেখিতে পারিবেন 
ইতি । 


১২ ইঙজরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন! 


৪২ ধারা! 
এই আইনেতে,যেং টাক্ল নির্দিষ্ট আছে তাহা বলরের যে তিন মাস অথবা 
অন্য কোন সময়ের জন্যে কর] যায় তাহার শেষ হওগনঅবধি ও তাহার পর দেয় 
হইবেক ইতি! 


৪৩ ধারা । 


এই আইনেতে যে২ং টাক্র নির্দিষ্ট আছে তাহ] যখন দেয় হয় তখন বা তাহার 
পর যত শীঘু সুবিদা হয় এ* টাক যেং ব্যক্তির স্থানে পাওন] হয় তাহারদের 
জনাজাতের নিকটে উক্ত কমিস্যনরেরা এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফলী- 
লের (4) চিহ্নিত পাঠানুসারে অথবা লেই মর্ষ্ের পাঠানুসারে এহ টাক্লের বাব 
এীং ব্যক্তির স্ানে যে সকল টাকা পাওন। আছে তাহার এক কৈফিয়ৎ অথবা বিল 
পাঠাইবেন ইতি । 


৪৪ ধারা? 


এই আইনের নির্দিষ্ট টারু যখন কোনব্যক্তির বাকী পড়িয়াছে তখন উক্ত 
কমিস্যনরেরা অথবা ভাহারদের মধ্যের কোন এক জন অথবা তাহারদের দ্বারা 
রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম্মকারক এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসীলের 
(13) চিক্িত পাঠানুসারে অথবা সেই মর্মের পাঠানুসারে সেই ব্যক্তির উপর এক 
দাওয়ার এত্তেল। বাহির করিতে বা বাহির করাইতে পারেন এব” তাহার উপর 
জারী করাইতে পারেন এব* এঁ ব্যক্তির উপর দাওয়ার এত্কেল! জারী হওনের পর 
যদি এ ব্যক্তি পাঁচ দিনের মধ্যে তাহার স্থানে এ দাওয়ার এত্তেল! অনুসারে বাকী 
টাকা না দেয তবে এ কমিস্যনরের। বা তাহারদের কোন এক জন অথবা তাহারদের 
দ্বার! রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভাহারদের আমল এই আইনের শেষের লিখিত দ্িতীয় 
তফসীলের (0) চিহ্কিত পাঠানুলারে অথবা লেই সর্মের পাঠানুলারে এক সমন 
বাহির করিতে ও জারী করিতে অথ্বা বাহির করাইতে এব” সেই ব্যক্তির উপর 
জারী করাইতে পারেন এব” তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক যে এ ব্যক্তি এ লমনের 
নিন্দিষ দিবস ও ঘণ্টা ও স্থানে এ কমিস্যনরেরদের অথবা তাহারদের কোন এক ব1 
ততোধিক জনের সম্মুখে হাজির হইবেক ইতি | 


৪৫ ধারা । 


তলবহওয়] ব্যক্তি হাজির হইলে উক্ত কমিন্যনরের1 কিস্থা ঠাহারদের এক কি 
ততোধিক জন তাহার কি তীহারদের যেমত উচিত বোধ হয় লেইমতে সেই বিষয়ের 
আরে তহকীক করিতে পারেন এব” তাহার কি ভাহারদের ফেমত বথার্থ বোধ হয় 
দেইমত এ দাওয়ার সমুদয় টাকা বা তাহার কতক অন্ধ দিৰার হুকুম করিতে 
পারেন এব”, তলবহওয়! ব্যক্তি হদি হাজির নাহছন তবে এ কমিস্যনরেরা 
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অঞ্থবা ভাহারদের এক কি ততোধিক জন এ সমন জারী হওনের প্রমাণ পাইলে এবস্ 
তাহার বা তাহারদের যেমত যথার্থ বোধ হয় সেইমতে তাহার বিষয়ে আরো তহা- 
কীক করিয়! এ ব্যক্তি হাজির হইলে যেরূপ হইত সেইরপে এ দাওয়ার বিষয়ে 
নিষত্তি করিতে পারেন ,এব* এ দাওয়ার টাকা এব তাহার বা ডাহারদের 
বিবেচনায় ষত খরচ ওয়াজীবী বোধ হয় তাহা দিতে হুকু্ করিতে পারেন ইতি। 


৪৬ ধারা । 


কোন বাটী কি এমারৎ কি ভূমির মূল্য বিষয়ে অথবা এই আইনামুসারে 
ভাহারদের কর্তব্য কর্ম এব তাহার নিব্ধাহ করণসম্ন্্য় অন্য কোন বিষয়ে এ 
ঝুষ্টিলেরদের এব” কমিস্যনরেরদের তাধিক অবগত হ'ওনের নিমিত্তে উক্ত জু্িলের। 
কিম্বা কমিস্যনরেরা অথব। তাহারদের কোন এক জন অথবা ভাহারদের দ্বার 
রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহারদের আমল] যে কোঁন ব্যক্তির জোবানবন্দী লইতে 
চাহেন তাহার নামে এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফসীলের (1)) চিন্তিত 
পাঠানুলারে এক তলবচিঠী পাঠাইতে পারেন | এব এ জুক্টিসেরদের কিন্বা কমি- 
স্যনরেরদের এক ৰা ততোধিক জন এ বাটী বা এমারৎ কি ভূমির মূল্যের বিষয়ে 
অথবা করসম্ব্র্য় অন্য,বিষয়ে এরূপ তলবহওয়া ব্যক্তির জোবানবদ্দী লইতে 
পারেন। এবস, জুক্টিসের। কিস্বা কমিস্যনরেরা যেরূপ হুকুম করেন মেইরপে এ 
জোবানবন্দী লেখা ফাইবেক ! এব যাহার জোবানবন্দী সেইরূপে লওয়] যায় 
তাহার উত্তর উক্ত জুষ্চিসেরদের কিম্থা কমিস্যনরেরদের বোধে যদি প্ুবরঞ্চক অথবা! 
মিথ্যা হয় অথব1 নেইরূপ তলবহওয় ব্যক্তি এ জুফিসেরদের কিম্বা কমিস্যনরেরদের 
ধৰা ভাহারদের মধ্যের কোন এক জনের ন্যায্য জিজ্ঞানার উত্তর দিতে স্বীকার ন। 
করে অথব1.ফদি সেই ব্যক্তির বিষরে এইমত প্রমাণ হয় যে এ ব্যক্তির উক্ত কোন 
টাক্লের সমপুর্ণ মূল্য তাহার উপর অই নমতে ধার্য না হইবার জনে; অথৰ1 এ টার 
ম! দেওনের কিম্বা তাহা দেওনে বিলম্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাহার উপর জারীহওয়? 
কোন বিল অথবা নমন কি দাওয়ার চিঠী লইতে অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহা? 
খামখা বিনষ্ট ব1 বিরপ করিয়াছে অধ্ৰা বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাখিয়াছে 
আখ্ববা যদি তাহার বিষয়ে এই প্রমাণ হয় যে খঁব্যক্তি জানিয়া শ্রনিয়। অথ! 
ঘোর শৈথিলযক্রমে জোবালীতে অথ্থব। লিখনের দ্বার উক্ত জুক্ডিসেরদিগকে 
কিন্বা কমিন্যনরদিগক্ে ৰা! তাহারদের কোন এক জনকে অথবা! তাহারদের 
আসেলর ব। আমলারদের কোন ব্যক্তিকে এইমত মিথ্যা স্বাদ দিয়াছে যে এ কমি- 
ঈানরেরা অথবা কোন আলেলর হা তাহারদের দ্বারা নিযুক্ঞ কোন ব্যক্তি টার ধার্য 
করণে তুম করেন অথবা যদি তলব্ছহওয়া ব্যক্ি সমন পাইয়া সেই লমনক্রমে উক্ত 
জুষিলেরদের কিবা কমিস/নরেরদের ল্ুখে হাতির হইতে স্বীক্ধর না করে অগ্ধর? 
মাতবর কারণ বিন হণজির হইতে ক্রি করে তবে এ ব্যক্তি উপরের উক্ত কোন 
অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অধিক নখ হয় এমত হে জরীমান। এ জুক্টিসের? 
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কিছ্বা কমিস্যনয়ের1 কিন্বা ঠাহারদের কোন এক জন ধার্য করেন লেই ব্যক্তি ভাহ? 
দিবার দায়ী হইবেক,এব৭ এ জরীমানা আদায় করিব্বার নিমিত্তে উক্ত 'জু্চিল লাহে- 
বের] কিনব! কমিন্যনর সাহেবের? কিবা উাহারদের কোন এক জন এক ওয়ারপ্ট জারী 
করিবেন এব, তৎক্রমে এ জরীমানার টাকা যে ব্যক্তির দিতে হয় তাহার কোন দুব্য 
কিলওয়াজিমা ক্রোক ও বিক্রয় করণের ছার উদুল হইবেক। এব এইমত ক্রোকী 
সকল পরওয়ানা এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফ্চলীলের (৫) চিন্তিত 
পাঠানুলারে কি তাহার মন্ীনুসারে হইতে পারে ইতি। 


৪৭ ধারা! 


উক্ত তৃতীয় জর্জের ৩৩ বৎলরীয় আইন এব” ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন এব*, 
এই আইনানুলারে দেয় সকল টারু ও জরীমানার বাকী টাকা ও তাহা আঘায় 
করণের সকল খরচখরচ]। এ বাকী দিবার দায়ী ব্যক্তিকে এই আইনের ৪৪ ধারার 
বিধানমতে উক্ত কোন এক জন কমিলস্যনরের "ম্তখৎ্ ও মোহরকর! ও তন্নিমিত্তে 
বাহিরহওয়া ওয়ারণক্রমে যে দিবসে কমিস্যনরেরদের নিকটে কিম্বা তাহারদের এক 
কিততোধিক জনের নিকটে হাজির হইতে তলব হইয়াছে দেই দিবসের পর কোন 
সময়ে তাহা! সেই টার দিবার দায়ি ব্যক্তির কলিকাতা শহ/রের মধ্যে যে কোন মাল 
ও জিনিন থাকে অথবা যে ঘর কি এমারৎ কি জমীর বাব এঁ টাক ধার্য হয় সেই 
বাচীতে কিছ্বা এমারতে বা ভূমিতে যে কোন মাল কি জিনিল কোন সময়ে থাকে তাহা 
ক্রোক ও নীলামের দ্বারা! আদায় হইতে পারে। এব এরূপ প্রুত্যেক ক্রোকী 
পরওয়ান। এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফলীলের (1) চিহ্নিত পাঠানুলারে 
কিন্বা এ পাঠের মর্্ানুলারে হইতে পারে ইতি । 


৪৮ ধারা । 


এঁ ওয়ারণ্টক্রমে যে মাল ও জিনিস ক্রোক হয় তাহার এক তালিক বেইলিফ 
প্রস্তুত করিবেন এব ক্রোক করণের সময়ে এ মাল ষে ব্যক্তির দখলে আছে সেই 
ব্যক্তিকে এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় তফলীলের (4) চিদ্িত পাঠানুশারে 
কিন্বা এ পাঠের মন্মানুমারে এই মজমুনের এক লিখিত এত্তেল৷ দিবেন যে এ মাল 
জিনিস তাহার মধ্যের লিখিত প্ুকারে যাচাই ও নীলাম হইবেক ইতি । 


৪৯ ধারা ! 


যদি ইতিমধ্যে এ ওয়ারণ্ট এক |! ততোধিক কমিস্যনরের দ্বারা রহিত কিন্ত 
স্থগিত ন। হয় তবে ক্রোকহওয়1 মাল ও জিনিস যাচাই ও নীলাম হইবেক এব এ 
নীলামের উৎপন্ন লইয়। এ বাকা টাক অথবণ জরীমান1 এবপ, খরচা পরিশোধ করা 
যাইবেক এব” হদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ক্রোক হওনের লময়ে মালে ও, 
জিনিল হে ব্যক্তির দখলে ছিল নেই ব্যক্তির দাওয়াক্রমে তাহাকে ক্রিয়া “দেওয়া 


ইন্গরেজী ১৮৫২ আাল ৯৩ দশম আইন! ১৫. 


হাইবেক। এব” এইরপ প্রুত্যেক কার্যের রমুম এই আইনের শেষের লিখিত 
তূৃত্তীয় তফলীলে যেরূপ নির্দিট ও লেখা আছে সেইরূপ হুইবেক ইতি । 


৫০ ধারা । 


কমিস্যনরের! অথবণ ফাহারদের এক্কি ততোধিক জন উচিত বোধ করিলে 
তৃতীয় জর্জ রাজার উক্ত ৩৩ বসরীয় আইন কিস্থা! ১৮৪৭ সালের ৯৬ আইন কিছ? 
এই আইনানুলারে কর কি টাক্ল বা জরীমানার সমুদয় কি তাহার কোন অণ্বশ ক্রোক 
ও মীলামের ছ্বারা কর্ম নির্াহ না করিয়া অথবা ক্রোক করণের দ্বারা আদায় না? 
হইলে যে ব্যক্তি কোন কর বা টাক্স কিছ্বা জরীমান? দেওনের যোগ্য হয় সেই ব্যক্তির 
নামে এ কর বা টাক কি জরীমানার বাকীর জন্যে কলিকাতার তল্ল মূল্যের মোক- 
দ্মার আদালতে নালিশ করিতে কোন কালেকৃটর বৰ অন্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে 
পারেন এব” এ কালেকৃটর অথবা অন্য ব্যক্তি কমিস্যনরেরদের নামে এ মোকদ্দমা 
চালাইতে পারেন; এব” এমত কোন সোকদমায় যে কোন খরচ? লাগে তাহা 
যদি মোকদ্দমাতে উসুল না হয় তবে এই আইনানুসারে আদায়হওয়া টাক্লুহইতে 
দেওয়া যাইতে পারে ইতি | 


৫১ ধারা! 


যখন তৃতীয় জর্জ বাদশাহের উক্ত আইন কিন্থা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন কিন্ত 
এই আইনানুনারে কোন টার্লের বাবৎ কোন বিল কিস্থা দাওয়ার এত্বেল! কি সমল 
কিন্বা অন্য কোন প্রকার পরওয়ানা কোন বাটীর মালিকের নামে জারী করিতে হয় 
এর এ মালিকের নাম নিশ্চয়রপে ন। জানা যায় তখন ফে বাচীপ্রভৃতির ব্ষয়ে সেই: 
পরওয়ানা] জারী হয় সেই বাটীপ্রভৃতির নাম বা বর্ণনা নিদ্দি্ট করিয়া তাহার 
£ মালিক” এই শিরনামা পর্ওয়ানায় দিলে প্রচুর হইবেক এব তাহাতে এ মালি- 
কের আর কোন নাম কি বর্ণন। নির্দিষ্ট করিবার আবশ্যক হইবেক না এব” সেই 
পরওয়ানা এই আইনের মধ্য পরে নির্দিষ্ট বিধানমতে জারী হইতে পারে । এব, 
প্রত্যেক বিল অথব] এত্েল! কি সমন কি দাওয়ার এত্বেলা যে ব্যক্তির প্রতি দেওয় 
বায় সেই ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইতে পারে অথবা তাহার দরওয়ানকে বা 
তাহার বাস স্বানের কোন নিবাসিকে দেওয়া যাইতে পারে । এব ষখন কোন 
ব্যক্তি আপনার নিবামের কি ব্যবসায়ের স্থান বদ্ধ রাখণের দ্বারা বা পলায়নের ছারা 
কিম্বা! বলপূর্্ক কি তর্জনগর্জন করিয়া উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন আমলা অথব! 
চাকরের এই জাইনের নিরপিতমত কোন বিল ব! এঞত্তেলাকি সমন কিহ্বা দাওয়ার 
এত্কেল! জারী করণের প্রতিবন্ধকতা! করে তখন এ বিলপুভৃতি এ বাটীর অথবা ব্যৰ 
সায়ের স্বাদের অথথ! তাহা! যে জায়গার মধ্যে থাকে সেই জায়গার বাহিরের দেও- 
যালে হা দরওয়াজায় কি ফটকে লট্কান গেলে এ বিল বা এত্তেলা কি তফলীল বা. 
মন ব। দাওয়ার এতেল। রীতিমত জারী হইয়াছে: এমত জ্ঞান হইবেক 8 যদি এ 


খুব ইনরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন । 


মালিকের বাসস্থান উক্ত শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে না থাকে তবে কমিলানরের! 
তাহার নাম শিরনামায় দিয়! ডাকদ্বারা কোন বিল কি এত্েল! বা সমন কিছ? 
দাওয়ার এত্েলা পাঠাইলে প্রচুর হইবেক অথথৰ! যে বাঠী কি ভূমিতে টার বসান যায় 
তাহার দখীলকারের নামে কিন্বা এ মালিকের মোষ্ার হাকিলে সেই মোঝারের 
নামে এ ৰিলপ্রভূতির জারী করিতে পারেন"ই'তি [ 


৫২ ধারা। 


কোন এত্েল। বা বিল বা সমন অথবা দাওয়ার এত্তেলা কিন্বা ক্রোকের পার 
ওয়ান। কি তালিক! ৰা তৎসম্নর্কে অন্য কোন লিপিতে কোন ভুল বা বেদীড়া হওয়া- 
প্ুযুক্ত এই আইনানুসারে ফে কোন ক্রোক হয় তাহা বেআাইনী বোধ হইবেক না 
এব*ং যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি তৎপ্রযুক্ত অপরাধী জ্ঞান হইবেক না । 
এব সেই ব্যক্তি পরিশেষে যদি কোন বেদাড়া কর্ম করেন তবে তজ্জন্যে তিনি 
প্রধমঅবধি অপরাধি জ্ঞান হইবেন না| 


৫৩ ধারা । 


উক্ত কমিস্যনরের1 সময়ক্রমে এই আইনানুলারে আপদ্ণারদের কার্যের নিয়মের 
জন্যে এব এই আইনের নির্দিষ্ট টার দাওয়া করণের ও আদায় করণের লময় ও 
প্রকারের নিরপণের জন্যে এব” এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের নি্ি্ষটি 
কোন পাঠ মতান্তর করণের জন্যে বিধান করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে বাজলা 
দেসস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ সাহেবের মণ্্ররীর অপেক্ষা থাকি- 
বেক। এবং উক্ত জুষ্ডিসেরা সময়েই এই আইনক্রমে আপনারদের কার্য নিব্াছের 
জন্যে এব এই আইনের নির্দ্ি কর বসাওনের সময় ও নিয়ম নিরূপনের জন্যে 
বিধান করিবেন তাহাতেও উক্ত শ্রীয়ুতের মপ্জুরীর অপেক্ষা াকিবেক ইতি | 


ও৪ ধারা । 


মৃত ভূতীয় জেরি ৩৩ বসরীয় উক্ত আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারাক্রমে 
এবং ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনক্রমে অথবা এই আইনক্রমে বাটী ৰা এমারৎ বা 
ভূমির উপর যে টাক্ল বলান যায় নেই টান্ত নাদেওয়া গেলে লেই বাটীপ্রভৃতির 
মালিকের মাল ও জিনিন যে কোন স্থানে থাকে ক্রোক হইবার যোগ্য হইবেক 
(কেবল পশ্চাৎ লিশ্িতদতে লুক্কার়িত মাল ও জিনিস বজিত থাকিবেক)। এব* 
উক্ত আকৃট পার্লিমেন্টের এবস্খ ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের অথব1 এই আইনের 
অনুসারে যে কোন' বাটীর উপর টার বা কর বলান যায় রা ক্রোকী পর়ওয়ানা বাহির 
হয় তাহার মধ্যে বাঁচী বা এমারৎ কি ভূমির মালিকের নাম লিখিবার আবশ্যক 
হইবেক না| কিন্তু যে বাচী কি এমারৎ কিন্বা ভূমির উপর টাক বা কর হলান 
যায় তাছা] যদি চেনা হাইতে পারে তবে তাহা প্রচুর ছইবেক এব”, কোন 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন। ১৭ 


রাস্তায় নস্থরকরা বাটীর বিষয়ে হইলে হদি এ রাস্তার নাম এব, খ ৰাচীর নমর 
বিশেষ করিক়। লেখা থাকে তবে তাহাতে কর্ম সিগ্ধ হইবেক ইতি । 


৫৫ ধারা । 


যে বাটীগ্রুভৃতির টাক নিরপণ হইয়াছে তাহার মধ্যে যে লকল মাল ও জিনিস 
পাওয়। যায় তাহা এ বাটীপ্রুভৃতির উপর বলান কোন টাক্রু কিন্া করের বাকীর 
জন্যে ক্রোক হওনের যোগ্য হইবেক। এব যদিএমাল ওজিনিল এ বাটীর 
দখীলকার়ের হয় তবে এ দখীলকার ব্যক্তির যে মাল ও জিনিস ক্রোক হইয়াছে 
তাহার মূল্য অথবা এ ক্রোক না হইবার নিমিত্তে যে কোন টাক দিয়া থাকে তাহা? 
তৎপরে আপনার দের ভাড়াহইতে বাদ দিতে পারে হদি এ জিনিস বাটীপ্রতৃতির 
দখীলকারভিলন অন্য ব্যক্তির হয় অথব] যদি এ দথীলকারের স্থানে আর ভাড়া 
পাওনা না থাকে তবে লে ব্যক্তি কলিকাতায় অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে 
মোকদ্দমা করিয়! বাটীপ্রভৃতির মালিকের নিমিত্তে দেওয়] টাকাম্বরপ এ প্রকারে 
দেওয়া কিবা উন্ুলহয়া টাকা! মালিকের স্থানে ফিরিয়া পাইতে পারে ইতি। 


৫৬ ধারা । 


যে কোন ব্যক্তি কমিস্যনরেরদের দন্ভরখানায় দরখাস্ত করে ও চারি আন 
রমুস দেয় লেই ব্যক্তি শেষ যে তিন মাসের বাবৎ কোন বাচী কি এমারৎ কি ভূমির 
টাক্ত দিয়াছিল তাহার এক নর্টিফিকট কমিল্যনরেরদের সেক্রেটারীর স্থানে পাইতে 
পারে ইতি! 


৫৭ ধারা | 


হখন ইহা। বোধ করণের কারণ থাকে যে উক্ত আকুট' পার্লিমেন্ট এব* ১৮৪৭ 
লালের ১৩ আইন অথবা এই আইন অনুসারে যে সাল ও জিনিস ক্রোক হওনের 
যোগ্য তাহা! কোন জনান! মহলে লুঙ্কায়িত আছে তখন এ ওয়ারণ্ট জারী করণের 
ভারপ্রাঞ্ধ কম্মকারক পরওয়ানাদেওনিয়। কমিস্যনরের নিকটে তাঁছার বিষয়ের এক 
বিশেষ রিপোর্ট করিবেন | : এবছ্, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম" কোর্টে সেই প্রকার 
গতিকে মাল ও জিনিস ক্রোক করণার্থে যেং নিয়ম চলন আছে সাধ্যপর্যন্ত এ কমি- 
লনর সেইং নিয়মীনুষারে কার্ধ্য করিবেন ইতি। 


৫৮ ধারা । 


উদ্ত আকৃট পার্লিমেন্ট অথবা ১৮৪৭ মালের ১৬ আইন কিম্থা এই আইন 
. অনুারে উদ্ত কমিল্যনর অথবা ভাহারদের কোন এক জনের কিছ স্াহারদের 


সেক্রেটারী লাহেবের কি তাহারদের কোন আল্লা ব চাকরেরদের কার্যয করণ 
মা] 


৯৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১০ দশম আইন'। 


লম্বুয়ে যে কোন ব্যক্তি জানিয়। শুনিয়া তাহাযর়দের ব্যাঘাত বা ভাহারদিগকে উত্তণক্ত 
করে নেই ব্যক্তির অপরাধ আপনার কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক সাক্ষর. 
শপথক্রমে কোন জটিল অফ দি পীসের লমুখে সরাসরীরূপে সাব্যস্ত হইলে দেই 
ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমান। দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি! 


৫৯ ধারা । 


এ কমিস্যনরেরা অথবা তাহারদের মধ্যের কোন এক জন যে ব্যক্তি স্গয়গ্রমে 
উাহারদের সেক্রেটারী হন তাহার নাম লইয়া আইন পক্ষে এব” একুটি পক্ষে 
নালিশ করিতে পারেন এব” তাহারদিগের বিরুদ্ধে নালিশ হইীতৈ পারে। এব 
উক্তমতে এ সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা অথবা তাহার বিরুদ্ধে যে কোন নালিশ কি 
মোকন্দমা করা যায় কি আরস্ভ হয় তাহা! এ লেক্রেটারীর মরণ ব' ইস্তাফা দেও ৰা 
তগীর হওনপ্রযুক্ত ক্ষান্ত কিন্থা নিবৃত্ত হইবেক শা। এব” এইরূপ নালিশ কি মোক- 
মার চূড়ান্ত ডিক্রী হওনের পর যাব ছয় মাসের এন্তকেল। না দেওয়া যায় তাৰ 
এঁ সেক্রেটারী লাহেবের বিরুদ্ধে এ নালিশ বা মোকাদ্দমার কৌন ডিক্রী জারী হাই- 
বেক ন1। এব এইরূপ যে প্রত্যেক সেক্রেটারীর নাম লইয় অথবা যে প্রুতাোক 
সেক্রেটারীর দ্বার] বা তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ কোন নালিশ বা! মোকদম! করা যায় 
অথবা আরস্ত হয় এ সেক্রেটারী সাহেব পুর্রোক্তমতে ফরিয়াদী বা আসামী হওন- 
প্রযুক্ত অথবা পুর্বোস্তমতে তাহার নাম লওনপ্রযুক্ত কোন নালিশ বা মোকদ্দম কি 
কার্য্যক্রমে তাহার ষে নকল খরচ ও খরচা ও খেসারছ ও ব্যয় হয় এমত নকল 
খরচাপ্রুভূতির লম্পূর্ণ টাকা কমিস্যনরেরদের অধীন টাকাহইতে তাহাকে ফিরিয়া 
দেওয়! যাইবেক। এব হে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কমিস্যনরেরদের কোন দাওয়া 
অঞ্ব। দাবী থাকে সেই ব্যক্তি যদি যোত্রহীন খাতকেরদের উপকারার্ধ আইনের 
উপকার লন অব দেউলিয়া হওয়া প্রযুক্ত দেই আইনের কার্ধেযর অধীন হন তবে 
কমিপ্যনরদিগের সেক্রেটারী লাছেব খ দেউলিয়ামীর লকল কার্যে কমিন্যনরদিগের 
প্ুতিনিধি হইষেন এব এ দাঁওয়] কি দাবী কমিন্যনরদিগের না হইয়! এ দেক্রে- 
টারীর দাওয়া অথ্থবা দাবী হইলে যেরপ হইত লেইরপে এঁ সেক্রেটারী নাহেব 
মর্জতোভাবে কমিস্যন্রদিগের পক্ষে কার্ধয করিবেন ইতি | 


৬০ ধারা! 


কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারী সাহের হি পুক্রোক্মতে কোন নালিশ বা মোক- 
দ্দম] কি কার্যে ফরিয়াদী ব। হাদী কি আসামী হন অথবা প্লুকারাস্তরে কর্ম করেন 
তবে এরপ কোন নালিশ ব। মোৌকদ্দম। কি কার্যে ফরিয়দী বা আখমামীস্বরূপ কি 
প্রুকারাম্তরে তাহার নামের ব্যবহার না হইলে যেরপ হইত মেইরপে তিনি এ মোক" 
্মাপ্রভৃতিতে দাক্ষী হইতে পারেস্ত ইতি! 


ইন্সয়েজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন। ১৯ 


৬৯ ধারা । 

নালিশণ্হইলে কোন কমিস্যনর অথবা কোন সেক্রেটারী পাহেষ কি সরবেয়র 
কিন্থা! অন্য আমল! কি কমিস্যনরদিগের হুকুমের অধীন কর্মকারক ব্যক্তিকে লিখনের 
ভ্বারা এক এত্তেলানাম! দিতে হইবেক অথব] তাহার দন্তুরে কি বাসস্থানে এত্বেলা- 
নাম! দাখিল করিতে হইবেক এব” এ এত্েলানামার মধ্যে মোকদ্দমার কারণ এব 
কল্িত ফরিয়াদীর ও সেই মোকদ্দমায় তাহার উকীলের অথবা মোখ্ারের নাম এব 
বাসস্থান অতি লপষট লেখা! থাকিবেক এব” এ লিখিত এন্েল। দেওনের পর যাৰ 
এক মাল অভীত ন। হয় তাবৎ এই আইনের ক্ষমতানুসারে যে কোন কর্মকর। যায় 
বা করিবার মানল হয় পেই, কর্মের জন্যে এ কমিস্যনর কি সেক্রেটারীপ্রভৃতির নামে 
কোন পরওয়ানা কিন্থা হুকুম বাহির হইতে পারিবেক না অথবা জারী হইতে 
পারিবেক না। এব এ মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে সেইরূপ দাখিলহওরা।? 
এত্েলানামাতে মোকদ্দমার যে কারণ নির্দিষ্ট ছিল তাহাছাড়া নয কোন মোক- 
দ্বমার কারণের বিষয়ে লাক্ষ্য দিতে ফরিয়াদীর প্রতি অনুমতি হইবেক না। এব 
যদি এ এত্বেলানাম! জারী হওনের প্রমাণ না হয় তবে আদালত আসামীর পক্ষে 
ডিক্রী করিবেন । এব» ঘমোকদ্দমার কারণ হওনের পর সম্পুর্ণ তিন মাসের মধ্যে 
এ মোকদাম। করিতে হইবেক কিম্বা আর্ত করিতে হইবেক এব” তৎ্পরে করিতে 
হুইবেক না! এব যদ্দি কোন ব্যক্তি এই আইন জারী করণেতে অথবা এই আই- 
নের দ্বারা দেওয় কোন ক্ষমত] ব। পরাক্রমক্রমে কোন বেদীড়া বা চড়াউ করিয়াছে 
অথৰখ অন্য কোন অনুপযুক্ঞ কর্ম করিয়াছে এবপং তাহার ব্ষিয়ের নালিশ হওনের 
পুর্রেযদি এ ব্যক্তি ক্ষতিগুন্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের প্রচুর টাক] দিবার প্রস্তাব করে 
তবে এ ক্ষতিগ্স্ত ব্যক্তি নালিশ করিলেও কিছু পাইবে না। এব” যদি এরূপ কোন 
টাকার প্রস্তাব না কর1 গিয়া থাকে তথাপি যে আদালতে এ মোকদ্দম! উপস্থিত 
আছে লেই আদালতের অনুম্তিক্রমে সেই মোকুদ্দমার আসামী মোকদ্দম। রুবকার্‌ 
হুওনের পুর্বে কোন সময়ে এ ক্ষতিপূরণের যত টাকা উচিত কোধ করেন তত টাকা! 
আদালতে দাখিল করিতে পারেন এব*ং তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে আসাসী- 
দিগের আদালতে টাক? দাখিল করণের অনুমতি আছে সেই গতিকে যেরূপ কার্ধা 
হয় এই মোকদ্দমায় সেইরূপ কার্ধয হইবেক ইতি! 


৬২ ধারা । 


কসিস্যনরদিগের অথবা তাহারদের কোন এক জনের কি কোন সেক্রেটারী 
লাহের বা! লরবেয়র কি কমিস্যনরদিগের হুকুমানুনারে যে কোন আমল বা ব্যক্তি 
কর্ম করেন ভাহীর দ্বার। যে কোন কর্ম ব1 কার্ধ্য ব। চুক্তি হয় যদি সেই কর্ম বা চুক্তি 
পুকৃতপ্রস্তাবে এই আইন জারী করণের অভিপ্রায়ে করা গিষ। থাকে তবে তজ্জন্যে 
ভাহারদের ব। তাহারদের কোন এক জন নিজে কোন নালিশ ব1 ঝুঁকী কি দাওয়। 


হ্৩ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১০ দশম আইন! 


অথবা দাবীর যোগ্য হইবেন না! এব” এইর্লপ কোন কমিস্যনর বা সেক্রেটারী 
কি সরবেয়র কি পুর্মোস্তমতে কম্মকরণিয়া কোন আমলা বা ব্যক্তির হে কোন খরচ 
লাগিয়াছে তাহা কমিস্যনরদিগের অধীন টাকাহইতে দেওয়া। হাইবেক এব” পরি- 
শোধ হইবেক ইতি। 


৬৩ ধারা । 


এমত কোন মোকদ্দমায় আসামী মোকদ্দমার বিষয়ে লাধারণ জওয়াব করিতে 
পারে এবস্, বিচারের লময়ে এই আইন ও অন্য বিশেষ বিষয় লাঙ্ষযস্বরপ উপস্থিত 
ফরিতে পারে ইতি? 


৬৪ ধারা ॥ 


যদি এমত কোন মোকদ্দমায় আমামীর পক্ষে তিক্রী হয় অথবা হি ফরিয়া- 
দীকে ননসুট করা! যায় কিন্থা ফরিয়া্দী যদি মোকদ্দমা উঠাইয়!। লয় তবে উকীল 
মওক্কেলের মধ্যে যে প্লুকারে খরচার নিয়ম আছে সেই প্লুকারে আসামীও আপনার 
খরচা পাইতে পারে এব» অন্যান্য মোকদ্দমায় আসামী আইনক্রমে যে প্লুকারে 
আপন খরচা আদায় করিয়া থাকে সেইপ্রকারে আসামী এ খরচা ফিরিয়া পাইতে 
পারে ইতি | 


৬৫ ধারা । 


উক্ত টীক্লের উৎ্পন্ধ নকল টাকা লইয়] প্রথমে এ কমিস্যনরেরদের সকল 
মাহিয়ান। ও সিরিশ্তার খরচ এব”, বাজেখরচ দেওয়া যাইবেক এব” তৎ্পর নেই 
টাক্লের টাক1 এব বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গকরুনর্‌ সাহেব 
শ্রীযূত গবরুনরু জেনরল বাহাদুরের হন্কুর কৌ্সেলের অনুমতিক্রমে যে২ টাকা 4২ 
কমিল্যনরকে অর্পণ করিতে হুকুম দেন তাহা পশ্চাৎ লিখিত কার্ধে ব্যয় হইবেক 
বিশেষতঃ 1 


প্রথম । পথ ও রাস্তা পরিস্কার করণ ও মেরাম্ করণ ও তাহাতে আলে। 
দেওন ও জল দেওন্‌! 


দ্বিতীয় । নূতন নরদম! ও মহুরি প্রস্তত করণ এব পুরাণ নরদমা ও মন্থারি 
পরিস্কার করণ এব” মেরামৎ্ করণ অথবা পুর্ণ করণ এব” রহিত করণ । 


তৃতীয়। অপ্রুবাহ জলাশয় ও মৃত্তিকীর মধ্যের কল ভোবা ও ময়ল1! ও 
জঞ্জখালের আধার পূর্ণ করণ এবসং রাস্তার মধ্যে হা রাস্তার উপর বায়ুর হচ্ছন্দ গম- 
নাগমন্র বাধা উঠাইয়। দেওন | 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১৬ দশম আইন | ২১ 


চতুর্থ । শহরের সকল স্থানে জল দেওনার্থে পৃস্করিণী ও জলপথ খনন করণ । 


পঞ্চম। শহরের যেং স্থানে ঘর অতিন আছে সেইং স্থানে রাস্তা ও চক 
প্রস্তুত করণ। 


ষ্ঠ | এবস সামান্যতঃ শহরের উত্তমতা করণ ও শোভ। করণ ইতি । 


৬৬ ধারা । 


এই আইনের অর্থ করণের সময়ে যে সকল কথা এক বচনে লেখা আছে 
তাহা! নান ব্যক্তি ও নান। বিষয়ও বুঝাইবেক এব* বহু বচনের কথা এক বচনেও 
বুক্বাইবেক এব”, পু্লিঙ্নেতে যে সকল কথা আছে তাহা যেমন পুরুষকে বুক্বায় 
তেমনি স্ত্রীকেও বুাইবেক এমত বোধ করিতে হইবেক। কিন্তু তাহার পূর্্াপর 
কথা দেখিয়া যদি এইরপ অর্থকরা অসঙ্গত বোধ হয় তঙে এইমত অর্থ করিতে 
হইবেক না ইতি । 





পুথম তফমীল। 


পথম পাঠ? 
বোটের টিকিটের পাঠ ॥ 


ৰ টার দেওনিয়া ব্যক্তির | যে বাঁটী বা এমারৎ কি 


পল্লী” ভমির কর দিতে হয় তা- 
হার জুমল। মূল্য 


জুমল] কর। 


নাম। 


: 


তিনি এত কোট দেওনের যোগ্য । 
শ্রীঅমুক সেক্রেটারী। 








তাহার পৃ্ছে। 
আমি নীচের লিখিত এই টিকিটের মধ্যের নির্দিষ্ট টাক্লদেওনিয়া অমুক 
( ) পঙ্গীর জন্যে কমিস্যনর হওনার্থে অমুক ব্যক্তির পক্ষে ইহার দ্বারা আমার 
বোট দিতেছি । 


কলিকাতা | 
ফন মাম তারিখ । চ 


জ্বীঅমুক | 


হ্‌ং ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১০ দশম আইন । 


দ্বিতীয় পাঠ । 


নি 





পল্পী । রাস্তা। বাঠচীর নম্বর । | দখীলকারের নাম! 


] 
বা 
5 
॥ 
| 


টিটি শশী টা শীাীাশিশীশীপশীশীশীশীশিপ শিশির শী ীশাাাশ্িশিশি শা 


তিনি এত বোট দেওনের যোগ্য 
্বীঅমুক সেক্রেটারী | 
তাহার পুৃষ্ছে 
আমি নীচের লিখিত এই টিকিটের মধ্যের নির্দিষ্ট ঘরের দখীলকার অমুক 
( ) পল্লীর জন্যে কমিস্যনর হওনার্থে অমুক ব্যাজির গ পক্ষে ইহার দ্বারা আসার 
বোট দিতেছি | 





ভ্রীঅমুক | 
কলিকাতা । 
সন মাস তারিখ । 
দ্বিতীয় তষফ্মীল। 
(4) 
ঘরের টার্ের বিল । 
পল্লীর নম্বর | অমুক নস্থরের বাঁটী কি ভূমি 
1 শ্রীঅসুক-___ ৃ 
রাস্তার নস্থর অমুক তিন মাসের নিমিত্বে উপরোক্ত ৰাচী কি ভূমির 
উপর টাক । 
মানিক ০০৩ টাক] ভাঁড়! ধর গেল 
ব্রৈমণগিক ০৩৩ 
পাঠাও টার 
| রি 
অমুক কালেক্টর ! 
কলিকাতা) | 


সন মাল তারিখ । 


রাস্তা 
বাটী 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১০ দশম আইন'। ২৩ 


(3) 
দাওয়ার এতেলা ! 
তোমাকে এত্বেলা দেওয়া বাইতেছে যে আমি টার্লের কালেক- 
টরের পক্ষে ১৮৫২ সালের ১* আইনের বিধির অনুসারে আমুক সনের 
অমুক তিন মালের জনে অর্থ অমুক মালের জন্যে পার্ছের নিঙ্গিইট 
ঘরের মালিক মালিকম্বরপ তোমার উপর যে টাক্ক ধার্য হইয়াছে 
তাহার বাকী এত টাকা তোমার স্থানে দাওয়া করিয়াছি এবপ, দাওয়। 
করিতেছি । এহ এই দাওয়া] হওনের পর যদি পাঁচ দিনের মধ্যে 
এ টাকা কালেকুটরের খাজানাখানায় দাখিল না হয় তবে তোমার 
নামে কমিস্যানরেরদের নিকটে রিপোর্ট হইবেক এব”, অন্য যে কোন 
কার্ধ্য করিতে হয় তাহার খরচার বিষয়ে তুমি দায়ী হইবা ইতি। 
হধক্েুউন্কেক। জলে 


নী অমুক টীকা! আদায়ের সরকার | 


কলিকাতা ৷ 
সন মাল তারিখ 1, 


শর্হর 


তিন মাস 


(০) 
টাকা দেওনের মমন 1. 
নম্বর! 
ভ্রী অমুক প্রুতি আগে। 
কলিকাতা শহ্‌র উত্তম করণার্থ কমিল্যনরেরদের সম্মুখে কিনব 


ক্ঠাহারদের এক কি ততোধিক যে জন ড্টাহারদের দফ্কুরখানায় উপস্থিত 


থাকেন তাহার কি তাহারদের সম্মুখে অমুক সনের অমুক মাসের অমুক 
দিবলের অমুক ঘণ্টার সময়ে স্বয়” হাজির হইতে এব, অসুক তিন মালের 
জন্যে ১৮৫২ লালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে পার্থর লিখিত ঘরের 
মালিকস্বরপ তোমার উপর ষে টাক্র ধার্ধ্য হইয়াছে তাহা না দেওনের 
বিষয়ে এ টাক আদায়ের কালেকটর তোমার নামে যে নালিশ করিয়া- 
ছেন তাহার জওয়াব দিতে ইছার দ্বার? তোমার উপর লমন দেওয়1 
গেল বিশেষতঃ অমুকং মালের জনেয এত টাকা 


কমিসানরের দক্তর খান! ॥ 


নে । 


অমুক সনের অমুক মাসের অমুক 
তারিখে আগার দ্বারা এই সমনে 
দস্তখৎ হইল । 


হি অমুক । 


২৪ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪২ লাল ১৩ দশম আইল! 


(1) 
লাক্ষ্য দেওনের সমন | 


প্র অমুক প্রতি আগে। 
১৮৫হ লালের ১০ আইনের ক্ষমতাক্রমে কলিকাত। শহর উদ্ধম করণার্থ কমিলানরের- 


দ্রে সম্মুখে 


কিন্থা তাহারদের এক কি ততোধিক যে গন তাহারদের দন্তরখানায় 


উপস্থিত থাকেন তাহার সম্মুখে অমুক সনের অমুক মাসের অসুক তারিখের অমুক 
ঘণ্টার সময়ে স্বয়ণ হাজির হইতে ইহার দ্বারা তোমাকে সমন দেওয়া! গেল। 


(এই স্থানে মমনের কারণ লিখিতে হুইবেক 1) 


কমিস্যনরের দক্তুরখান। | 
অমুক সনের অমুক মানের অমুক 
তারিখে আমার দ্বারা এই লমনে 
দৃন্তখৎ্ হইল | 


শহর কলি- 
কাতা ৷ 
নস্থর 
পল্লীর নম্থর 
রাস্তা 

ঘর 





(72) 
ক্রোকী পরওয়ানা | 

কলিকাত। শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের তরফে এক জন 
বেইলিফ দ্রীঅমুক প্রতি আগে। 

যেহেতুক উক্ত শহরের অমুক রি অমুক ব্যক্তির বিষয়ে 
কলিকাত। শহর উত্তম করনার্থ কমিস্যনরেরদের জন্যে সম্মুখে 
অদ্য এই সাব্যস্ত হইয়াছে ষে এ অমুক ব্যক্তির ১৮৫২ লালের ১৩ 
আইনের বিখির অনুসারে পার্থের লিখিত বাটী ও এমারছ ও ভূমির 
বাব তাহার € ) তিন মাসের অর্থাৎ (অসুক২ তিন মাসের) 
এত টাকার টাক ধার্ধ্য হইয়াছিল নেই টাক তাহার স্থানে দাওয়া 
হইয়াছিল এব দাওয়ার পর পাঁচ দিন গত হইয়াছে কিন্তু অমুক ব্যক্কি 
লেই টাক দিতে অস্বীকার কিস্থা ত্রুটি করিয়াছে এব» এইপপর্য্যন্ত সেই 
টাক দেয় নাই। অতএব তোমার প্লুতি হুকুম হইতেছে যে এত টাকা- 
পর্য্যন্ত উক্ত শহরের মধ্যে উক্ত অসুক ব্যক্ির মাল ও জিনিল ক্রোক 
কর অথ্থব) ঘে বাঁচী কি ভূমির বাবু এ টাক্র পাওন! আছে তাহাতে থে 
কোন বন্ত ও লওয়াজিম। পাও তাহা ক্রোক কর এব” এই ক্রোক 
করণের খরচার জন্যে আর যত টাকার আবশ্যক হয় সেই টাকা পর্য্যন্ত 
জিনিস ক্রোক কর | এব” এ ক্রোক করণের পর যদি পাচ দিবলের 
মধে] উক্ত এত টাকা! না দেওয়া যায় এব” এঁ ক্রোককরা দ্রুব্য লওন ও 
রক্ষা করণের, খরচ পোষাইতে অধিক যত টাক প্রচুর হয় তাহা না 
দেওয়া যায় তবে উক্ত মাল ও জিনিল নীলাস কর এব” এ নীলামে 


ইঙয়েজী ১৮৫২ সাল ১৬ দৃশস '্আাহন। ২৫ 


হত টাকা পাওয়া হায় ভাহাহই'তে উক্ত কমিসানর়েরদের টাক আদায়- 
'করণিয়া কালেকুটরকে এত টাকা দিবা এব*২* উক্ত ক্রোকী জিনিস 
লইবার ও রাখ্রিবার ও নীলাম করণের আবশ্যক খরচ বাদ দিয়া যদি 
কিছু টাক] অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা যাহার দখলে এ বন্ত ও লওয়- 
জিম] পাইয়াছিল। তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরিয়া দিবা | 


অমুক সনের অমুক মাসের 
অমুক তারিখে আমার দ্বার 
এই পরওয়ানায় দস্তখৎ 


হইল! 
শ্রী আমুক | 
কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ 
এক জন কমিন্াযনর | 
(1) 
তালিকা । 
তিন মাস ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে অমুক দিবসপর্য্স্ত 


নস্থর ঘরের টাক্লের বাকীর বাব (অথব। উত্জ কমিস্যনরেরদের কিবা বিষয় 
পল্লা'র নম্বর বিশেষে জুষ্টিস অফ দি. পীলেরদের এক বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা 
রাস্তা অমুকের উপর হে জরীমানা হইয়াছিল তাহার সপ্খ্যার বাৰথ) এহপ, 
ক্র তাহা আদায় করণের খরচখরচার বাব আসুক স্থানের অমুক নম্বরী 
বাচীতে কোম্নানির এত টাকা এত আন] এত পাইয়ের জন্যে আমার 
অর্থাৎ অসুক বেইলিফের দ্বারা যে নান] মাল ও জিনিস ক্রোক হইয়া- 
স্থিল তাহার তালিকা । 
ভ্রী অমুক প্রতি আগে । 
তোমাকে সম্বাদ দেওয়! যাইতেছে যে ১৮৫২ লালের ১০ আইনের 
বিপ্বির অনুলারে আমি টাক্লের বাব (অথবা! উক্ত জরীমানার টাকার 
বার) তালিকার মধ্যের নি্চিষি নানা মাল ও জিনিস ক্রোক করিয়াছি 
এব এই তারিখের পর পাঁচ দিবসৈর' মধ্যে যদি ভূমি এ টাকা এবন্, 
নু 


২৬ ইঙ্গয়েজী ১৮৫২ সাল ১৬ দশম আইন! 


ক্রোকের খরচ টাক আদায়করণীয়। কালেকৃটরের খাজানাখানায় দাখিল 
না কর তবে এ মাল ও জিনিল আইনমতে নীলাম হইবেক ! 


বাকী টাক । *... ০০০ টাকা ) অমুক সনের অমুক মাসের অমুক তারিখে 
খরচা) উ: 5৬ 15:1৯ ৬: 56৩ আমার দ্বার! ইহাতে দস্তখৎ হই'ল। 
শ্রীঅমুক বেইলিফ। 


"পাশা 


জুমলা কো টাকা। 


(ক্র) 
ক্রোকী পরওয়ানা। 


শহর কলি- কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের তরফে এক জন 
কাতা।  বেইলিফ্‌ প্রীঅমুক প্রতি আগে। 


যেহেতুক কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনরেরদের (এক 
বা ততোধিক জনের অথবা বিষয় বিশেষে জুষ্টিল অফ দি পাঁদের) সম্মুখে 
অদ্য উক্ত শহরের অসুক স্বাননিবাসি অমুকের নামে অসুক অপরাধ 
সাব্যস্ত হইয়াছে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের দড়ার বিরুদ্ধে এ অপরাধ 
হইয়াছে (এই স্থলে অপরাধ লিখিতে হইবেক) এব শ্রীঅমুক ভিক্রী 
করিয়াছেন যে পূর্বোক্ত অমুক অপরাধপ্রযুক্ত উক্ত অমুকের এত (এই 
স্থলে সপ্খঠা লিখিতে হইবেক) টাকা! জরীমান]। হইব্েকে। এব 
যেহতুক উক অমুকের এত (এই স্থলে পূর্রোক্ত টাকার সপ্্ব্যা লিখিতে 
হইবেক) টাক দিবার হুকুম হইল কিন্তু সেই ব্যক্তি তাহা দেয় নাই 
এব”, সেই বিষয়ে ক্রি করিয়াছে । অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রুতি 
হুকুম হইতেছে যে উক্ত এত টাকাপর্য্স্ত এব”. এই ক্রোক করণের 
খর্চার জন্যে আর যত টাকার আবশ্যক হয় তত টাকাপর্য্যন্ত উক্ত 
শহরের মধ্যে উত্ত অমুকের মাল ও জিনিস ক্রোক কর। এব, এ 
ক্রোক করণের পর পাঁচ দিনের মধ্যে হদি এত (এই স্থলে টাকার সপ্থ্যা 
লিখিতে হইবেক), টাকা এব” এ ক্রোককরা দুব্য লওনের ও রক্ষা 
করণের ওয়াজিবী খরচ না দেওয়া যায় তবে উক্ত মাল ও জিনিন নিলাম 
কর এব” এ নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে উক্ত এত (এই স্থলে টাকার 
সপ্খঠা লিখিতে হইবেক) টাঁক। উক্ত কমিস্যনরেরদের টার্লের কালেকৃ- 
টর্কে দেওনের পর এব৭ উক্ত ক্রোক কর! দুব্য লওনের ও রক্ষা করণের 
ও বিক্রয় করণের আবশ্যক খরচ বাদ দেওনের পর যদি কিছু অবশিষ্ট 


ইজ্পরেজী ১৮৫২ সাল: ১৩ দশম আইন! ২৭ 


থাকে তবে তাহাক় দাওয়া হইলে তুমি লেই আবশিষ টাকা 
ফাহার দখলে এ মাল ও জিনিস পাইয়াছিল তাহাকে ফিরিয়া 


দেও ইতি! 


অমুক সনের অমুক মাসের 
অমুক ভারিখে আমার দ্বারা ( মোহর 
এই পরওয়ানায় দম্তখৎ্ ও 


মোহর হইল। 
কলিকাতা! শহর উত্তম করণার্থ কমি- 
স্যনরেরদের এক (বা! ততোধিক) 
জন্‌ (কিস্থা। বিষয় বিশেষে জুধ্চিল 
অফ দি পীস)। 
১08 
এই আইনানুসারে কার্ষ্র জন্যে যে রুম লওয়! যাইবেক তাহার ফিরিস্তি? 
টাক। দেওনের প্রত্যেক সমনের জন্যে .. ক ১১১ টাকা 
ক্রোকের জন্যে । 
ফ্ত টাকার জনে) ক্রোক হয় .. রী রি .. বুদুম। 
কোন টাক! । 
পাচ টাকার কম হইলে .. ৪৫ ১ % ১... ১1০ 
পাঁচঅবধি এব ১০ টাকার কম .. টু ৫ ৪.8 
১৩ 22. 5৫ রঃ রি রি নি ১, হ॥০ 
১৫ ১০২৩ ১ ক 5 2 ১০৩৩ 
২০ ১২৫ ও 248 ত ৯ ৮৯ ১১81৩ 
২৫ ৩: ৩৩ ৫ 
৩০ ০০৩৫ 5.৬ হু রি ৮৪ ১০৫০ 
৩ ৪০ 2 কঃ ৮ টা ১১৬০ 
৪৩ ১০৪8৫ ০ ৮ 8 ৪ ট ৭179 
৪৫ *০৫৩ রর 2 ৪ ৮: ১১৮৪৩ 
ও শও ৪: নে ৯৩ 
৬৪০ ১১ ৮াও 2 রর ৪ পে ১০১৯৩ 
৮০ ০০৯৩৪ নে 2 রে 8: 5০১৩ 


১৪০ টাকার ভর্্র ৪ টি 2:24 **৯৫ 


২৮ ইজরেজী ৮৮৫২ সাল ১৩ দশম আইল! 
ষে পেয়াদারদের জিস্মায় ক্রোকছওয়! লম্মত্তি থাকে ভাহারদের খরচছাড়া 


নকল খরচ] উক্ত ফিরিস্তির মধ্যে ধর। গিয়াছে লেই পেয়াদ। নিযুক্ত 'হইলে প্রুতি- 
জনকে দিনপ্রুতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবেক। 


লমাপ্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গবর্মেপ্টের সেক্রেটারী । 


এ০লখে 0. 2 ম৪ মন 2১368070166 27127910207. 


08100 1852 স্পচ45৫ ৪6 855 36729] টাঘএড 070০) 2985 ৮ ঘা 0৮, 


/%জরেজী ১৮৫হ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


ভারতবর্ষের প্্রীযুত গৰর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইজরেজী 
১৮৫২ লালের ২০ ফেব্জ্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


১৮৪৮ লালের ২ আইন রদ করিবার এব” শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ 
কমিস্যনরদিগকে কোনং ক্ষমতা দেওনের আইন। 


যেহেতুক ১৮৫২ সালের ১০ আইনের ৬৫ ধারার দ্বারা যেমন অন্যান্য 
বিষয়ের হাকুম হইয়াছিল তেমনি এই বিষয়ের হুকুম হইয়াছিল ফে তাহার মধ্যের 
নিক্গিঘ্ট কতকহ টাকা শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ কমিসানর সাহেবের এ শহর 
পরিস্কার করণ ও উত্তম ও শোভ। করণার্থে ব্যয় কারবেন ! এব, যেহেতুক উক্ত 
অভিপ্রায় সফলরূপে লিদ্ধ করণার্থে এ কমিস্যনর সাহেবদিগকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া 
উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা? 


১৮৪৮ সালের ২ আইন এব তাহার অনুক্রমে যে সকল বিধান হইয়াছিল 
তাহা এব, ব্যান্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের বসতির উত্তম রীতি ও সুশাসন করণার্থে 
যে আইন ১৮১৪ সালের ২৮ অকৃটোবর তারিখে হজুর কৌল্সেলে জারী হইয়াছিল 
তাহা ইহার দ্বারা রদ হইল। ১৮৫২ সালের ১০ আইনের ছার। ১৮৪৭ সালের 
১৬ আইন রদ হইয়াছে কিন্তু তাহার এই অর্থ করিতে হইবেক না যে তদ্বারা 
১৮৪০ সালের ২৪ আইন পুনরায় বহাল হইল ইতি। 


[ ঝুঁমিল্যনরেরা সরবেয়র ও অন্য কম্মকার ক্দিগকে নিযুক্ত করিবার কথা! ] 
২ ধার]। 


উক্ত কমিল্যনর সাহেবদিগের প্রতি ইহার দ্বার! যে কার্্যের ক্ষমতা অর্পণ 
হইল সেই কার্ধ্য নির্ক্াহের জন্যে যেং লরবেয়র ও ইনস্পেকুটর ও অন্যান্য 
আবশ্যক আমলা ও চাকরের প্রয়োজন অথব। উচিত বোধ হয় তাহারদিগকে এ 
কমিম্যনর সাহেবের! মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে ও খাটাইতে পারেন! কিন্তু তাহার 
বিষয়ে ৰাঙ্গলা দেশের জীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের মন্ুর বানামপ্ুর করণের অপেক্ষা 


হাকিবেক। -এহস্। যেং মাহিয়ান। বাঙ্গল।! দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেব উচিত 
ক 
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বোধ করেন তাহা .এ পরবেয়র ও ইনসেপকৃটর ও আমঘ। ও কচাকরের! পাই- 
বেন ইতি | 


[রান্তা ও নরদ্মাপ্রভৃতি সরবরাহের ভার ও কর্তৃত্ব কমিন্যনর দিগের 
প্রতি অপি করণের কথা 1] 


৩ ধারা। 


এই আইন জারী হইবার সময়ে উক্ত শহর কলিকাতায় যে সকল রাস্তা গাকে 
তাহার এচ” উত্তর কালে এ শহরের যে সকল ভাগে রাস্তা করা যায় সেই ভাগের 
এব তাহার উপর যে সকল শান পাতর ও অন) সরঞ্জাম থাকে তাহার এবঞ্, 
বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গৰর্নর্‌ সাহেবের অথবা কলিকাতার মাজিস্ট্রেট লাছেবে র- 
দের কি উক্ত কমিলানর লাহেবদিগের দ্বারা কি তীহারদের ক্ষমতাক্রমে এ রাস্তার 
জন্যে যে সকল গাথনি ও এমারৎ ও সরঞ্জাম ও হেতিয়ার অথবা অন্য দুব্য 
পুস্তত করা যায় তাহার লরবরাছের ভার ও কর্তৃত্ব এব” যে সকল সরকারী 
পুস্করিণী ও জলপথ ও খাল এব” সরকারের বা লাধারণু ব্যক্তির যে সকল নরদম! 
ও মোরী এ শহরের মধ্যে এক্ষণে প্রন্তত আছে বা উত্তর কালে প্রন্তত হয় সেই 
সকলের সরবরাহের ভার ও কর্তৃত্ব এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্ানর 
সাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইল ইতি। 


[কমিস্যনরেরণ রাস্তা চৌড়া করিতে বা বুজাইতে পারিৰার কথা । ] 


৪ ধারা। 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবের বাঙ্গল। ছেশের শ্রীযুত গৰর্নর্‌ লাহেবের অনুমতিক্রমে 
উক্ত শহরের মধ্যে রাস্তা তৈয়ার ও প্রস্তত ও নিম্মাণ করিতে পারেন এব" রাস্তার 
পরিবর্তন করিতে পারেন এব” অপ্রশস্ত প্বাস্তা চৌড়1 করিতে পারেন এব রাস্তা 
ফিরা্তে ও অন্য দিগে'লইয়া যাইতে পারেন এব”. তাহা রহিত অথবা] বন্দ 
করিতে পারেন কিন্তু উক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে উক্ত কমিস্যনর গর 
প্রুতি যে ভূমি অর্পণ করিবার আবশ্যক হইবেক সেই ভূমির ডি এ 
এরূপ রাস্তা ফিরাওণ হা! অন্য দিগে চালাওন কি রহিত বা বন্দ করণের দ্বারা যেহ 
ভূমির ক্ষতি কি মূল্যের কমতি হয় সেই ভূমির মালিকদিগের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে 
দৃ্চি রাখিয়া কার্ধ্য করিতে হইবেক। এব" যদি কোন বিবাদ হয় তবে এ ক্ষতি- 
পূরণের টাকার সপ্খ্যা ১৮৪৭ লালের ২২ আইনের বিধির নিক্পিতমতে নির্ণয় 
হইবেক ও দেওয়া যাইবেক | এব* ইহার দ্বার! হুকুম হইল বে এই আইনের 
ক্ষমতানুলারে উক্ত কমিল্যনর লাহেবেরা! যে কোন কার্য করেন তাঁহার বাব 
ক্ষতিপূরণের যে সকল দাওয়া হয় তাহার বিষয়ে এ ১৮৪৭ লালের ২২ আইন 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইল! ঠ 


খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্তব্য যে উক্ত কমিস্যনয সাহেবের অধরা জন্য কোন ব্যক্তি 
যদি কোন নৃতন রাস্তা তৈয়ার অথব প্রস্তুত করেন এব* তাহা গাড়ির রাস্তা হয় তবে 
উভয় দিগে নরদমাছাড়া তাহা পঞ্চাশ ফুটের কম চৌড়া হইবেক ন অথবা গাড়ির 
রাস্তা নাহইলে উভয় দিগের নরদম। ছাড়! কুড়ি ফুটের কম চৌড়া হছইবেক না ইতি! 


[কমিস্যনরেরণ রাস্তাপ্রভৃতি পাক করিতে পারিবার ও তাহাতে জল দিতে পারি- 
বার ও বোমাপ্রভৃতি ও উপযুক্ত পুষ্করিণীপ্রভৃতি করিতে পারিবার কথা |] 


৫ ধারা । 


এই আইন জারীহওনের সময়ে অথবা উত্তর কালে উক্ত শহরের মধ্যে থাকা 
যেং সরকারী রাস্তা উক্ত কমিন্যনর সাহেবের উচিত বোধ করেন সেইং সরকারী 
রাস্তায় তাহার? বাকল! দেশে শ্রীযৃূত গবরুনরু সাহেবের সম্মতি ও অনুম তিক্রমে 
শান পাতির দিতে পারেন ও তাহাতে খোআপ্রভৃতি ও জল দিতে পারেন এব 
শহরের মধ্যে উপযুক্ত পৃষ্করিণী খনন অথ্বা জলের প্রবাহ প্রস্তত করিতে এব 
উক্ত কোন রাস্তায় চৌবাচ্চা খনন করিতে পারেন এব* চুক্ষি ও নরদ্মাও জলপ্ 
ও কোষ! নি্সাণ করিতে 'ও স্থাপন করিতে ও রাখিতে পারেন এব, উক্ত কমিস্যনর 
লাহেবেরা যে লময়ে এব যেমত উচিত বোধ করেন লেই লময়ে ও মেই মতে লেই 
সকল উঠাইয়া। লইতে এব” মতান্তর করিতে পারেন ইতি। 


[ এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে কমিস্যনরেরদের ভূমিপ্রভৃতি খরীদ 
করিতে পারিবার কথা? ] 


৬ ধারা । 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগকে এই আইনক্রমে অথবা ১৮৫২ সালের ১৩ 
আইনক্রমে যে কোন কর্ম বা কার্ধয করিতে হুকুম বা ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই 
কর্মের জন্যে হে কোন জলযন্ত্র বা জলের মত কি ভূমি বা বসান দুব্য কিস্থা অন্য 
লঙ্নত্তি খরিদ করিতে অথবা লইতে তাহারা আবশ্যক বোধ করেন সেই সকল 
জলফন্ধ্প্রুভৃতি উক্ত কমিস্যনর সাহেবের? উক্ত বাঙ্গলা দেশের ীযুত গবর্নর্‌ লাহে- 

বের লম্মতিক্রমে বদ্দোবস্তের দ্বারা অঙ্গবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের বিধির 
অনুলারে যে নিয়মে উচিত বোধ করেন লেই নিয়মে খরীদ করিতে অথ্ব। চূড়াস্তরপে 
লইতে কি ভাড়! করিতে পারেন । এবং যখন উক্ত কমিল্যনর সাহেবের] এই 
আইনের অভিপ্লায়ের জন্যে ভূমির মালিক ও দর্খীলকারেরদের অনুমতি বিনা অন্য 
কোন প্রকারে কোন ভূমি লন ও খরীদ করেন তখন উাহারা সেইরপ দত্ত ক্ষমতানু- 
সারে কার্যযকরণেতে ১৮৪২ লালের উক্ত ২২ আইনে যে সকল বিধি ও নিষেধ আছে: 
তাহার অধীন হই] কার্ধা করিবেন এব”, শই আইনের অভিপ্ররায়ের জন্যে যে 


৪ ইজরেজী ১৮৫২ পাপ ১২ দ্বাদশ জাইন। 


সকল ভূমি লওয়া যায় তাহার মালিক ও ছন্দীলকারকে এবস, অন্য যে সকল বক্ষির 
লেই ভূমিতে লাভ নোঁকসান থাকে তাহারদিগকে সেইরূপে লওয়া ভূমির মুল্যের 
জন্যে উক্ত কমিস্যনর লাহেবের! সম্পুর্ণ টাকা! দিবেন । এব, সেই ভূমি লল্মর্কে এই 
আইনের দ্বার! কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রুতি অপ্পিত্ত ক্ষমভানুসারে কার্ষযা করণেতে 
এ লকল মালিক ও দৃখীলকার ও অন্য ব্যক্তিদিগের যে সকল নোকসান হয় তাহার 
$জন্যে উক্ত কমিল্যনর লাছেবেরা লমপৃর্ণ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন! এব”, ১৮৪৭ 
লালের ২২ আইনানুলারে খরীদহওয়া অব] লওয়া ভূমির লঙ্র্কে টাকা দেওনের 
বিষয় নির্ণয় করণার্থে এ আইনে যেরূপ নির্দিষ্ট আছে সেইরূপে সেই টাকার সম্খ্যা 
নির্ণয় হঈবেক। এব ১৮৪৭ লালের উক্ত ২২ আইনের সকল বিধি এরূপ কোন 
টাকার লদ্খ্যা নির্ণয় করণার্থে এব" সেই টাকা। কি অন্য টাকা বলপুর্বক দেওনার্থে 
খাটিৰেক ইতি! 


[ কমিস্যনরের। ভূমিপুভূতি বিক্রয় করিতে পারিবার কথা |] 


পধারা। 


উদ্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি এই আইনের ক্ষমতানুলারে অথবা ১৮৪৭ 
লালের উক্ত ২২ আইনের লিখিত হ্ুমতানুসারে যে কোন ভূমি অথবা অন্য সম্পত্তি 
অর্পণ হয় অথৰ1 কাহার! যে ভূমিপ্ুভৃতি প্রাপ্ত হন সেই. ভূমির যে ভাগ উত্ত 
কমিলস্যনর লাহেষেরা বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করা উচিত বোধ করেন তাহা? 
তাহার] বাঙ্গল! দেশের শ্রীযৃত গররুনর্‌ সাহেবের লম্মতিক্রমে বিক্রয় অথব! হস্তান্তর 
করিতে পারেন! এব সেই ভূমির বিক্রয় লমপুর্ণ ও লিদ্ধ করণার্থে এ কমিস্যনর 
নাহেবেরা পৃব্ধোক্তমতে বিক্রয় ও হস্তান্তর কর ভূমির এক বিক্রয়পত্র খরীদারকে 
লিখিয়। দিতে পারেন! অথব1 এ খরীদার যেমত চাছেন সেইমত দেই ভূমি 
তাহাকে দিতে পারেন । এব, এ বিক্রয় পত্রেতে তিন জন কমিল্যনর সাহেবের 
দন্তখছ থাকিবেক ও তাহারদের মোহর থাকিবেক এব” রূসীদে ষে টাকা পাওনের 
বিষয় লেখা থাকে সেই খরীদের টাকার তিন জন কমিস্যনর সাহেব আপনারদের 
দস্তখৎ করা এক রলীদ দিলে তাহা এ ভূমির থরীদারের সম্পূর্ণ ফারখৎ হউবেক । 
এব" ষে টাক] এ বিক্রয়ের বারা পাওয়া যায় তাহা এই আইনের যে অভিপ্রায় 
কমিপ্যনর সাহেবের উচিত বোধ করেন সেই অভিপ্রায়ের জন্যে ব)য় হইবেক ইতি! 


[ নরদমাপ্রভৃতি উত্তম ও পরিস্কার করিতে কি নিবৃত্ত করিতে কমিল্যনরেরদের 
ক্ষমতার কথা | ] 
৮ ধার]। 


উক্ত ক্মিল্যনর লাহেবেরা! যেমত আবশ্যক বোধ করেল সেউমতে : উক্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ও 


শহরের ময়েযর সকল অথবা কোন মোরী কিন্থা নরদমা চৌন়্া! হা! গহেরা করিতে 
পারেন বা তাহাতে আলি দিতে কি মতান্তর করিতে বা তাহার উপর খিলান করিতে 
পারেন ও তাহা লময়ক্রমে মেরাম্ ও, পরিস্কার ও ধৌত করিতে পারেন? এব 
উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল অগপ্রুবাহ খাই ও নরদম] ও পুষ্করিণী কি দুর্গন্ধ জল 
ও ময়লার আধার থাকে তাহা কোন ব্যক্তি বা? ব্যক্তিদিগের নিজলঙ্সত্বি হউক বা 
অন্য প্রকার নম্নত্তি হউক লেই খাইপ্রভৃতি পরিস্কার করিতে এব* তাহার ময়লা 
উক্ত কোন সোরী বানরদমার মধ্যে চালাইতে পারেন ও তাহ] বুজাইতে ও তাহ? 
সমভূমি অথবা অন্য কোন প্রুকারে নিবৃত্ত করিতে পারেন। এব, উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবের উচিত বোধ করিলে যে কোন মোরী কি নরদম তাহারদের বোধে 
অকম্দণ্য অথব] অনাবশ্যক হয় তাহা উঠাইয়। ফেলিতে কি বন্দ করিতে ও বুজাইতে 
ও রহিত করিতে পারেন? কিন্ত জান! কর্তব্য ষে এরূপযে কোন কর্ম কোন 
ব্যক্তির নিজ ভূমির উপর করা যায় সেই কর্মের খরচ যদি দাওয়! হইলেই এ ব্যক্তি 
নাদেয় তবে তাহার জিনিস ও সম্মত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় 
হইতে পারে? এবছ উক্ত কোন দুই কমিস্যনর সাহেব তদনুযায়ি আপনারদের 
ক্রোকী পরওয়ান। দিতে পারেন ইতি ! 


[তন্লিমেত্তে বাী ও ভূমিপ্রভৃতিতে প্রবেশ করিতে ও তাহা! তহকীক করিতে ও 
তাহা খোলাসা করিতে এ কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথ।। ] 
[কোনং গতিকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওনের কথা? ] 


৯ ধারা ॥ 


যখন 'কোন মোরী অথ্ব। নরদ্মা। দেখনার্থে কি তহকীক করণার্থে কি উদ্ত 
শহরের মপ্যে কোন মোরী অথ] নরদম] কি কোন' কর্ম মেরামৎ কিন্া পরিস্কার 
করণার্থে অথবা এই আইন কি ১৮৫হ লালের ১০ আইনের দ্বারা কমিস্যনর সাহে- 
বেরদের প্রুতি অর্পিত কোন ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করণার্থে আবশ্যক অথবা উপযুক্ধ 
হয় তখন প্রুত্যেক কমিস্যনর সাহেব ও কমিন্যনরেরদের সরবেয়রের এইমত সম্পুর্ণ 
ক্ষমতা ও শক্তি থাকিবৰেক যে যত তাবেদার আমল কি ব্যক্তিদিগের তাহারদের 
প্রয়োজন হয় তত তাবেদার আমলা কি ব্যক্ষিদিগকে সঙ্গে লইয়! দিবাভাগে সকল 
উপযুক্ত সময়ে কোন ঘর বা এমারৎ কি অন্য গাঁথনি অথবা কোন ভূমিতে প্রবেশ ও 
তহকীক এব খোলাসা করেন অথবা ঠাহারদের অধীন কর্ঘ্কারকদিগকে তাহাতে 
প্রবেশ করিতে ও তদারক করিতে ও খোলানা করিতে হুকুম দেন! এবঞ্. 
এইরূপ প্রবেশ করণের ও তদারক করণের বিষয়ে ও কর্ট্রের বিষয়ে অথবা এই: 
আইনানুযায়ি এরূপ কোন ঘর বা এমারৎ কি গীধনি বা ভূমির কোন ভাগে যে 
কোন কর্ম করা যায় বা করিতে হয় তাহার বিষয়ে আইন অথবা একুটিপক্ষে তাহারা 
কোন নালিশের যোগ্য হইবেন লা অথবা তাহারদের বিরুদ্ধে আই'নসম্সকা্যি অন্য 
কোন কার্ধয হইৰেক নাকি কোন প্রকারে তাহারদিগকে উত্ত্যক্ত করণ যাইবেক না! 

খ্‌ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


কিন্ত জান] কর্তব্য যে মেত্যাবশ্যক ন! হইলে পৃর্রোক্ত যে কোন ঘর বা*এমারৎ বা! 
অন্য প্লাথনি কি ভূমিতে তৎ্সময়ে কোন ব্যক্তি থাকে সেই ঘরপ্রভৃতির মধ্যে দর্ীল- 
কারের অনুমতি বিনা! এইরূপ প্রবেশ করণের মানস ও তাহার অভিপ্ুণয়ের সম্বাদ 
চিব্দিশ ঘণ্টার পুর্বে এ দখীলকারকে ন? দিলে উক্ত প্লুকার কোন ব্যক্তি এ ঘরপ্রভৃতির 
মধ্যে প্রবেশ করিতে অথব। তাহা তহকীক করিতে কি খোলান! করিতে পারিবেন না? 
এব জান? কর্তব্য যে ষে কোন ভূমি বা এমারতের সম্মক্ষে ফোন ব্যক্তির গ্রোরী 
অথবা। নরদ্ম] কিস্থা নূরদ্মার অবস্থা তহকীক কি পরিস্কার কিম্বা মেরামৎ হয় সেই 
ভূমিপ্রভৃতির মালিক ও দখীলকার ছাড়া আন্য সকল ব্যক্তির এব যে কোন বাটীতে 
কোন অপকারক বিষয় থাকে সেই বাটীর মালিক অথবা দশ্খীলকার ছাড়া অন্য সকল 
ব্যক্তির এব যে ব্যক্তি এ অপকারক কর্ম করিয়াছে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য নকল 
ব্যক্তির এরূপ প্রুবেশ ও কর্ম্ম করণের দ্বার! যে কোন ক্ষতি হইয়! থাকে সেই ক্ষতি- 
পূরণের টাকা তাহাকে দেওয়ণ যাইবেক 1 এব” জান কর্তব্য যে যে ঘর ও এমারৎ 
অথ্ব। অনয গাথনি বা ভূমিতে নেউরূপ প্রবেশ করা যায় ও তদারক হয় ও খোলালা 
কর! যায সেই ছঘরপ্রীভৃতির মধ্যে বা তাহার উপর যদি কোন অপকারক বিষয় ন! 
পাওয়া যায় তবে উক্ত কমিস্যনর সাহেবের) পৃর্রোক্ত কর "ও টাক্লের টাকাহইতে এ 
ঘর বাঁ এমারৎ বা) অন) গাথনি কি ভূমি সেইরূপ প্রবেশ অথবা তদারক বা খোলাসা 
হওনের পুর্বে যেমতে ও যে অবস্থায় ছিল সর্্ঘতোভাবে সেইমতে ও লেই অবস্থায় 
তাহ। পুনর্জার রাখিবেন ইতি | 


[ভগ্মাবস্থা' অথবা শঙ্কাজনক এমার্তের বিষয়ে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা |] 


৯০ ধারা? 


যদি এ কমিস্যনর লাহেবেরা অথবা তাহাঁরদের সরবেয়র বোধ করেন যে উক্ত 
শহরের সীমার মধ্যে কোন ঘর কি এমারৎ বা দেওয়াল ৰা তাহার উপর দেওয়। 
কোন দুব্য নট অবস্থায় আছে কি তাহা। পড়িবার সম্ভাবনা আছে এব” তাহার 
দ্বারা পথিক ব্যক্তিদিগের অথবা নিকটস্থ বাটীর দশীলকারেরদের শঙ্কা হইতে পারে 
তবে এব নরবেয়র তৎক্ষণাৎ পথিকেরদের রক্ষার জন্যে উপযুক্ত তক্তা অথবা বেড়! 
দিতে হুকুম করিবেন এব এ ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল বা অন্য দুব্যের মালিক 
যদি জানা থাকে এব যদি সেই সীমাসরহদ্দের মধ্যে বাস করে তবে সেই ঘর প্রভৃতির 
সালিককে লিখনের দ্বারা এক এত্েলা দেওয়াইবেন এৰ* সেইপ্ুকার এত্েলানাম! 
উক্ত বাঠীর দ্বারের উপর অথবা সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকাইবেন অথব! 
দখখীলকার থাকিলে তাহাকে প্ুকারান্তরে এত্েল৷ দিবেন এব” এ এন্েলানামাতে এই 
হুকুম থাকিবেক যে এ মালিক অথ্থবা দর্খীলকার তৎক্ষণাৎ যেমত আবশ্যক হয় সেই মতে 
এ দ্বর বাঁ এমারত কি দেওয়াল কিছ্বা। অন্য দুব্য ভাজিয়] ফেলে বা তাহা মজবুত করে কি 
মেরামত করে এবং এ মাঙ্সিক বা দখীলকারকে এরুপ এত্েলানামা পৃর্থোস্তমতে 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । শ 


দেওয়া গেলে বা লট্কান হইলে পর যদি তিন দিনের মধ্যে মেই ব্যক্তি এ ঘর বা 
এমারছ কি দেওয়াল বা অন্য দুব্য মেরামণ্ড করিতে ব। ভাঙ্গিযা ফেলিতে কি মজবুত 
করিতে আরস্ত না করে এর”, যত শীঘু সাধ্য তত শীঘু তাহা। সম্সঙ্গ না করে তবে এ 
কমিল্যনর াহেবেরা। যত শীঘু হইতে পারে তত শীঘ্‌ যে ঘর বৰ] এমারৎ বা দেওয়াল 
কি অন) দ্বব্যের সমুদায় অথবা যে ভাগ ভগ্রাবস্থায় আছে অথবা পড়িবার সপ্ভাৰনা 
আছে এব” পৃক্বোক্তমতে শঙ্কাজনক আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা! মেরামৎ 
করিতে কি পুনব্ধার গািতে অথবা যেরূপ আবশ্যক হয নেইরূপে তাহা] প্রকারান্তরে 
মজবুত করিতে হুকুম দিবেন এব এইব্ূপ প্রত্যেক বেড়া দেওনের এব” এরূপ 
প্রত্যেক এমারৎ ব1 দেওযাল কি অন্যদূব্য ভাঙ্গিতে বা মেরামৎ করিতে কি পুন- 
ব্ধার গাথিত্ে কিস্বা মজবুত করিতে যে সকল খরচ লাগে তাহ! উক্ত মালিককে উক্ত 
সীমাসরহদ্দের সধ্যে পাওয়া গেলে সেই মালিক দিবেক ! এব" যদি উক্ত খরচের 
দাওয়া হইলে নেই ব্যক্তি তাহা দিতে ক্রটি বা অস্বীকার করে তবে সেই ঘর বা 
এমারছ কি দেওয়াল বা] অন্য দুব্যের মালিকের জিনিন ও সম্নত্তি ক্রোকের দ্বারা এ 
খরচ আদায় হইতে পারে এব কোন দুই জন কমিস্যনর সাহেব তদনুষাযরি আপ- 
নারদের ক্রোকী পর্ওবান। দিতে পারেন ইতি | 


১১ ধারা! 


যদি এরূপ কোন ঘর বা এমারৎ কি দেওয়াল বা অন্য দুব্য ৰা তাহার কোন 
ভাগ পূর্বোক্ত হ্ধমতানুসারে ভাজিযা ফেলা যায় তবে কমিস্যনর লাহেবের।া তাহার 
সরঞ্জাম অথবা যে ভাগ ভাঙ্গ। গিয়াছে তাহার সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে পারেন এবস 
এ বিক্রয়ের, উৎপন্ন টাকা লইয়া! এ ঘর বাএমারৎ কি দেওয়াল অথবা অন্য দুব্যের 
সম্মর্কে যে খরচ লাগিয়াছিল তাহাতে নায় করিতে পারেন। এব” যদি এ 
বিক্রয়ের উত্পন্নের কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহার দাওয়] হইলে এ থর বা 
এমারছ কি দেওয়াল কিম্বা অন্য দুব্যের মালিককে দিতে পারেন | এব যদ্যপি এ 
কমিস্যনর সাহেবেরা পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ের জন্য এ মরগ্জাম বিক্রয় করেন তথাপি 
উক্ত খরচের সমুদায টাক] বল পৃর্র্ক দেওয়ানার্থে পূর্বোক্তমতে যে ক্ষমতা ইহার 
পৃর্দে দেওয়া গিয়াছে এ বিক্রয়ের উপস্ত্ মেইরূপ ব্যয় করণের পর উক্ত খরচের 
যে অপ্শ দেনা থাকে তাহার টাক। দেওয়ানের বিষয়ে তাহারদের মেইরূপ প্লুতিকার 
থাকিবেক ইতি | 


[খাল ও জলপথ ও মোরী নরদমাপ্ুভৃতি করিবার বিষয়ে কমিস্যনরে রদের 
ক্ষমতার ক |] 


১২ ধারা ॥ 
উদ্ত শহরে জল পাইবার জন্যে ও জল যোগাওনার্থে এব”, উপযুক্তমতে এ 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


শহরে নরদম] করণ & তাহ] পরিষ্কার করণার্থে এব" উক্ত শহরের ' মধ্যে সকল 
অথবা কোন রাস্তার মধ্যে বা নীচে কি আড়ে এরূপ সকল নরদমা তাহ সরকারের 
ব্যবহারের জন্যে হউক বা না হউক সেই২ং নরদমাতে এব* আবশ্যক হইলে উত্ত 
কোন রাস্তার নীচে ষে সকল ভূমির মধ্যস্থিত কুঠরী ও খিলান পাঁওয1 যায় তাহার 
মধ) দিয়া এব” তাহার আড়ে সকল নরদমাতে উপযুক্তমত কল বৃহনার্থে এব তাহা 
পরিস্কার কর্ণার্থে যে জলাশয় ও খাল ও জলপথ ও জুলী ও পুষঙ্করিণী ও সোরী ও 
নরদমণ। ও সাঁকে। ও আলি ও প্রুণালী ও কল ও যন্ত্র ও জলনির্গমনের কপাট ও জল 
আটকের কপাট ও নল ও নাল! ও খিলানপথ ও নলী ও অন্যান্য কর্ম তাহারদের 
বিবেচনায় আবশ্যক ও উচিত বোধ হয তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবের? বাঙ্গলা 
দেশের প্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের সম্মতির দ্বারা ও সম্মতিক্রমে নির্মাণ করিতে ও 
জজন করিতে পারেন ও বসাইতে পারেন কিম্বা নিষ্মাণ করাউতে এব” সৃজন করী- 
ইতে এব বলাইতে পারেন এবসং সাধ্যপর্য্যন্ত তাহার! অল্ল ক্ষতি করিবেন । এবছ্ 
উক্ত নরদ্মার নিকটে বা লন্নিধানে যে কোন বা! যে সকল খর গীথা আছে কি পাঁথি- 
বার নস্ভাবন1 আছে সেই সকল বা। এক ঘহরহইতে উক্ত মোরীর মধ্যে কোন এক বা 
ততোধিক নরদমা করিবার জন্যে বা মণযোগ করিবার জনে] উক্ত মোরীর পার্খে 
যত চক্র কিম্বা ফুকর তন্িমিত্ত করিতে কমিস্যনর সাহেবেরদের আবশযক বোধ হয় 
তত চক্র ও ফুকর করিতে বা রাখিতে হুকুম দিতে পারেন । এব” পূর্দোক্ত কর্ম 
সম্নন্ন করণার্থে যদি কোন ঘেরাও ভূমি অথব1 যে স্থানে সরকারী রাস্তা নাই এমত 
স্কানে বা তাহার মধ্যে কি তাহ] দিষ! বা! তাহার উপর পৃর্রোক্ত কর্ম গাথিবার বা 
চালাইবার কি অনবরত করিবার আবশ্যক বোধ হয় তবে উক্ত কমিস্যনর সাহেবের 
উক্ত ভূমি বা অন্য স্থানে বা তাহার মধ্যে বা তাহা দিয়া কি তাহার উপর এ কর্ম 
প্লাথিতে বা চালাইতে কি অনবরত করিতে পারেন । এব", উত্ত কমিস্যনর সাহেবের] 
উক্ত শহরের সধে) বা তাহার বাহিরে কোন সরকারী নদী ব1 প্রবাহ কি খাল কিন্তু? 
জ্ললপথে এ মোরী সম্বলগ্ন করিবেন এব” তাহার জল সেই নদীপ্ুড়তিতে চালাইবেন 
অথবা এ মোরীর মধ্যে থাকা জঞ্জাল রাশিবার ও স্গুহ ও বিক্রয় করিবার ও 
তাহা কৃষিকর্্ বা অন্য কর্মে সারের ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্যে যে স্থান সুবিদা 
বোধ হয় সেই স্থানে তাহারদের যেমত উচিত বোধ হয় লেইমতে উপযুক্ত খালের 
দ্বার! লইয়া যাইবেন 1 কিন্ত তাহা এইরূপে করিতে হইবেক যে তদ্দারা নিকটবৰর্তি 
সাধারণ ব্যক্তিরদের অনিষ্ট বা উৎপাত না হয় ইতি। 


[সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরে নরদমা ও জলপথ প্রস্তুত করণের 
সময়ে কমিন্যনরদিগের ক্ষমতার কথা |] 


১৩ ধারা । 
ভ্প্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমালরহদ্দের বাহিরে 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ৯ 


কোন স্থানহইতে কলিকাতা! শহরের মধ্যে জল আনিবার কারণ জলপথ নির্মাণ 
করিবার জন্যে অথবা উক্ত সীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন সরকারী মোরী বা কিল 
বা স্োত কি খাল কিছ্বা জলপথের সঙ্গে স্লপ্র করিতে বা তাহার মধ্যে জল নিক্ষেপ 
করিতে মোরী অথ্বা নরদ্‌স] প্ুস্তেত করণার্থে হখন এ জলপথ বা! মোরী কি নরদমার 
নকৃশায় বাঙ্গল। দেশের প্রিযুত গবর্নর্ লাহেবের সম্মতি হইয়াছে তখন প্রুত্যেক 
কমিস্যনর সাহেবের এব” কমিস্যনর সাছেবেরদের লরবেয়র এবং সেক্রেটারী সাহে- 
বের এই আইনের দ্বারা যে ক্ষমত! সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার পীমার মধ্যে 
থাকে এব" এ জলপথ বা মোরী কি নরদ্‌্ম। প্রস্তত করণার্ে আবশ্যক হায় সেই 
সকল ক্ষমতা যে দেশ দিয়! এ জলপথ্‌ বা মোরী কি নরদ্মা চলে সেই দেশের মধ্যে 
এ জলপঞ্থ বা মোরী কি নরদমণ নিষ্মাণ করণেতে তাহারদের এব” যত আসিফ্টাপ্টের 
আবশ্যক হয় তত আসিফটাপ্টের হইবেক এব সেইরূপ কর্স করণের বিষয়ে তীহার্- 
দের নামে কোন নালিশ হইতে পারিবেক ন1 অথ্ৰ। তাহারদিণকে কোন পুকারে 
উত্ত্যক্ত করণ যাইবেক না! এব» কলিকাতা) শহরের রিশেষ সীমানরহদ্দের মধ্যে 
উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের করা কোন কর্ম চালাইবার নিমিত্তে কলিকাতা শহরের 
মাঁজিষ্ট্রেট সাহেব এই আইনানুসারে থেং কর্ম করিতে পারেন উক্ত জলপথ বা মোরা 
কি নরদম] যে কোন জিল! দিয়! গমন করে সেই জিলার কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেৰ এ 
জলপথ্ ও মোরী ব। নরদম] নির্মাণের কর্ম চালাওনেতে আপন জিলার মীমাসর- 
হদ্দের মধে সেউং কর্ম করিতে পারিবেন ইতি | 


[ চুক্তি দ্বারা কর্ম নির্বাহ করিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা৷ ] 


১৪ ধারা ॥ 


এব্* উক্ত কমিন্যনর সাহেবদিগের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের দ্বারা 
যেহ ক্স তাহারদিগকে করিবার শক্তি দেওয়। গেল সেইং কর্ম আপনারদদর চাকর 
কি আপন২ আসিফটাণ্টের ছারা না করিয়া যে কোন ব্যক্তি বা সমাজ তাহা করিতে 
স্বীকৃত হন তাহার লঙ্গে চুক্তি করিয়া সেই কর্ম নিকাহ করেন । এব” তাহ] হইলে 
এরূপ কোন কক্ম নির্বাহ করণেতে উক্ক কমিস্যনর লাহেবেরদের এই আইনের দ্বারা 
যে নকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকে এ চুক্তিকারক ব্যক্তি বা সমাজের সেই সকল শক্তি 
ও ক্ষমতা খাকিবেক 1] কিন্তু জান! কর্তব্য যে উক্ত কমিপ্যনর সাছেবেরদের সঙ্গে যে 
কোন চুক্তি হয় বা ভাহারদিগের জন্যে যে কোন কর্ম হয় সেই চুক্তি বা কর্মেতে 
কোন কমিল্যনর লাছেব ক! কমিস্যনর লাহেব্রেছের কোন আমলা ৰা চাকরের কোন 
প্ুকার সম্পর্ক থাকিবেক না ও তাহাতে তাহারদের কোন প্রকার লাভালাভ থাকিবেক 
না) এব* যদি এ প্রকার কোন কমিলস্যনর সাহেব বা আমল কি চাকর দেই প্রকার 
কোন কর্মমেলিপ্ত থাকেন অথবা সেই' কর্মের লাভের ভোগী হন কি আপনার পদ বা 
কর্মের ছলে আপনার প্রকৃত মাহিয়ানা ও বেতন ও রসুম ও সুসাহের! ব্যতিরেকে 

গা 


১৩০ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন | 


কোন প্রকার রসুম হা,পুরস্কারের দাওয়। করেন বা লন কি গৃহণ করেন তবে এ ব্যক্তি 
তৎ্পরে কমিস্যনরী পদ অথবা কমিন্যনরেরদের অধীন কোন কর্ম বা পদ ধারণ 
করিতে কি তাহাতে থাকিতে পারিবেন না এব” তাহার কো” পাচ শত টাক জরী- 
মানা হইবেক এব তিনি সেই টাক] দিবেন এব” কজের্র নালিশের ন্যায় কোন 
ব্যক্তি সেই টাকা এব” মোকদ্দমার লম্পূর্ণ খরচা ক্টাহার স্কানে আদায় করিয়। 
লগতে পারেন ইতি । 


[জল যোগাওনার্থে চুক্তি করিতে এৰ* তন্নিমিত্ত পাউ! দিতে কমিস্যনরের দের 
ক্ষনতার কথা] 


১৫ ধারা 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবের। উক্ত শ্রীযৃত গবৰর্নর্‌ সাহেবের সম্মতি ও অনুসতি- 
ক্রমে এ শহর অথর1 তাহ্থার কোন ভাগে জল যোগাওনের বিষযে কোন ব্যক্তির 
নঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পারেন এব শ্রীযুক্তের এ সম্মতি ও অনুমতিক্রমে 
যে কোন ব্যক্তি এ শহর বা তাহার কোন ভাগে জল যোগাওনের বন্দোবস্ত করেন 
তাহাকে যেকোন জলঘন্ত্র ও কল ও জলপ্রবাহ কি জল বা ভূমি কি বাঁটী অথবা 
উপকার কিন্ত স্বত্ব ও ক্ষমতা ও উপায এই আইন অথব। অন্য কোন আইনের দত্ব 
শক্তি বা ক্ষমতা ক্রমে উক্ত কমিস্যনর মাহেবেরদের থাকে কিন্থা তাহার? প্রাপ্ত হন 
কি তাহারদের পুতি অর্পণ হয় সেই জলযন্ত্রপ্রভৃতির একুশ বৎসরের অনধিক কোন 
মিয়াদের জন্যে এক পাউ। দিতে পারেন এব তাহার অভিপ্রায় এই যেএঁরূপ 
চক্তিকারক ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আপন২ এ চুক্তি বা! বন্দোবস্তত্রমে অধিক কর্মণ্য 
ও পফলরূপে জল আনাইতে ও ঘোগাইতে পারেন। এব» উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবের! এইকরূপ যে পাউ] দেন তাহাতে এই আইনের সকল বা কোন এক 
অভিপ্রায়ের জন্যে জল যোগাওনের বিষয়ে যে নিয়ম ও করার উভয়ের মধ্যে স্বীকৃত 
হয় তাহা লেখা থাকিবেক। কিন্তু জান! কর্তব্য যে পুর্রোক্ত ক্ষমতানুসারে যে পাউা 
অথব' চুক্তি হয় লেই পাট্রী*কি চুক্তিপত্রের পৃষ্ঠে যদ্যপি বাল! দেশের গবণমেন্টের 
সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখৎ ক্রমে উক্ত শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ সাহেবের অনুমতির লিখিত 
নিদর্শন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবর অথবা সিদ্ধ হইবেক 
না ইতি! 


[ কর্মের নিকট ভমিতে প্রবেশ করিতে কমিস্/নরেরদের ক্ষমতার কথা। ] 


১৬ ধারা। 


এই আইনের লিখিত নিষেধে দৃফ্ধি র।খিয়া এই আইনের দ্বারা যে কর্ম করণের 
হুকুম দেওয়া? গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও হা "দুইশত হাত 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! ১১ 


অন্তরের মধ্যে কোন চাটরপ্রাপ্ত সমাজ বা ব্যক্তির যে ভূমি থাকে সেই ভূমির উপর 
বা তাহার কোন ভাগের উপর মাচী বা খোযা কি বালী কিস্বা”চুণ বা ইট ৰা পাতর 
কি অন্য কোন সরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথবা উক্ত কার্য্যলক্লাদনসম্নকাঁর কোন 
অভিপ্রায়ের জনে উক্ত'কমিস্যনর সাহেবের এব” উাহারদের সেক্রেটারী বা 
সরবেয়র ক! অন্য কর্সকারক টাকা না দিয়] ক। দিবার প্রস্তাব না করিয়া বা আমীন 
না করিয়] নেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন! এব” এই আইনের দ্বারা উক্ত 
কমিসানর সাহেবদিগকে যে নান] ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদ্নুসারে কার্ধ্য করেতে 
এ কমিস্যনর সাহেবের কি কাহারদের সেক্রেটারী বা সরবেয়র কিন্থা অন্য কম্ঘমক1- 
রক যত অল্পক্ষতি করিতে পারেন তত অল্প কৃতি করিবেন এব, উক্ত ভূমির ক্ষণেক 
কাল দখল করণের বিষয়ে অথব1 তাহাত ক্ষণেক কাল যে নোকসান করা! যায 
তাহার বিষয়ে তাহারা এ ভূমির মালিক বা দশ্ীলকারকে সমযক্রমে ক্ষতিপূরণ 
করিয়া দিবেন এব”, যতবার এ কমিন্যনর সাহ্বশ্ুভূতি এরূপ ক্ষণেক কালের দখল 
করেন অথবা এরূপ ক্ষণেক কালের অপচয করেন ততবার এ ভূমির মালিককে ক্ষতি- 
পূরণ করিয়! দিবেন! এব, যদি এঁ ভূমির চিরস্থায়ি কোন ক্ষতি করেন তাহাও 
ভূমির মালিককে পূরণ করিয়া দিবেন এব” যদি ক্ষতিপূরণের টাকার সণ্থ্যার 
বিষয়ে অথবা ক্ষতিপূরণের টাকার নান! দাওয়াদারের বিশেষহ অন্পশের বিষযে 
অনৈক্য হয তবে এমত প্ুত্যেক গতিকে সালিসীর দ্বারা কিন্বা ১৮৪৭ সালের ২২ 
আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সস্গহ হওয়া! জুরির ফয়মলার দ্বারা এ বিরো- 
ধের বন্দোবস্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্তু জানা কর্তব্য যে উক্ত কর্মের নিকট অথবা] 
লাগাও ভূমির উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদ্র পৃর্থোক্তমতে ক্ষণেক কাল দখল কর- 
ণের পর্বে তাহারা মেই ভূমির মালিক ও দখীলকারকে তাহারদের এ মানসের 
চৌদ্দ দিবসের এত্তেল। দিবেন এব”, ভূমির মধ্যে যত ভূমি পুর্রৌক্তমতে দখল করণের 
আবস্যক হয় তাহা নিকটবর্তি ভূমিহইতে উপযুক্ত বেড়। দিয়) পৃথ্থক্‌ করিবেন ও 
স্বতন্ত্র রাখিবেন ইতি! 


[ কমিস্যনরের কর্ম নির্বাহ করণেতে বর্তমান রাস্তা বন্দ হইলে নিকটবর্তি 
ভূমির উপকারের'জন্যে উপযুক্ত রান্ত। নরদমাপ্রড়ৃতি করিবার কথা৷ ] 


১৭ ধারা। 


উক্ত কমিস্যনর সাহ্বের1 এই আইনের দ্বারা যে কর্ঘ করণের চ্ধমতা পাউ- 
য়াছেন সেই কর্ম করণেতে নিকটস্থ ভূমিতে জল দেওনের এব" জলের ব্যবহারের 
জন্যে এব, এঁহ কর্ম করণের,বারা বর্তমান রাস্তা ও পথ ও জলের আধার ও কপ 
ও জলপ্ুণালী ও নরদম। ও জলপথ যেং স্থানে উঠান যায় বা বিঘ্ু হয় কিক্ষতি 
হয় কিন্তা অনুপক্ণারি কি অকর্সধ্য হয় লেইহ স্থানে জল দেওনার্থ কমিস্যনর 
টি আপনারদের খরচে প্রচুরম্খ্যক উপকারী রাস্তা ও পথ ও জলের আধা ও 


১২ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ ঘ্াদশ আইন! 


কপ ও জলপুণালী ও নরদমা ও জলপথ করিবেন! এবস, যদি উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবদিগের এব, এ নিকটস্থ ভূমির মালিকেরদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে 
নেই বিবাদ সালিসীর দ্বার! অথবা। ১৮৪৭ লালের ২২ আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে 
তলক্‌ ও সম্গুহহওয়1 জুরির ফয়সলার ছারা নিষ্পত্তি হ'ইবেক ইতি । 


[ টাক্লপ্রভৃতি হইতে ক্ষতিপূরণ করিতে কমিল্যনরদের ক্ষমতার কথা। ] 


১৮ ধারা । 


এই আইনানুসারে এব", তৎক্রমে কমিল্যনর সাহেবেরদের অথবা তাহাদের 
কম্মকারক কি চাকরেরদের প্রতি যেং হ্ষমতাপণি হইল সেই২ হ্ষমতানুনারে কার্য 
করণেতে যে সকল লোকের কোন ক্ষতি হয সেই লোকদিগের সেই ক্ষতি কমিন্যনর 
সাহেবেরা আদায়হওয়া কর ও টাক্লহইতে পুরণ করিয়। দিবেন ইতি । 


[ কোন গতিকে নালিশ করিতে কমিস্যনরেরদের হছমতার কথা! | ] 


১৯ ধার! 


উক্ত শহরের মধ্যে সাধারণের অপকারক কোন প্রকার বিষয় যে কোন ব্যক্তি 
করিবার অনুমতি দেয় ব1 করিতে দেয় ব1করে তাহার জন্যেএ কমিন্যনর সাহেবের 
তাহার নামে কোন আদালতে অথবণ জুফ্টিন অফ দি পীন লাহেবের লক্মুথে নালিশ 
করিতে হুকুম দিতে পারেন এব” কোন জরামানা আদায় করণের জন্যে এব”, এই 
আইনের বিধির বিরুদ্ধ অপরাধ করণিয়া কোন ব্যক্তিরদের দণ্ড করিবার জন্যে 
নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এব” এই আইন বা অন্য কোন 
আইনের বিধিক্রমে উক্ত কমিস্যনর সাহ্বেরদ্র প্লুতি যে টাকা অপণ হয তাহা" 
হইতে এ নালিশের ও আদালত সম্নক্কাঁয় অন্য কার্ধ্ের খরচা দিতে হুকুম ও আজ্ঞা 
করিতে পারেন ইতি । 


[ কোনং গতিকে ইগডাইটের দ্বারা নালিশ করিতে কমিস্যনরেরদের 
ক্ষমতার কথা ] 


২০ ধার] ॥ 


এই আইনের দ্বারা আদালত সম্পর্কষি অন্য যেকোন কার্য্য নির্দিষ থাকে 
তাহা করিতে ষদি উক্ত কমিল্যনর সাহেবদিগের উ বোধ নাহয় তবে উক্ত 
কমিন্যনর সাহেবেরদের কি তাহারদের সেক্রেটারী কি সরবেধর কিন্বা অন্য কর্ণ 
কারক বা চাকরের অঙ্গব] এই আইনানুলারে কি তৎ্ক্রমে বা তৎ্প্রযুক্ত উাহারদের 
ঘেক্র্স করিতে হয় নেই কর্ নির্ঘাহ করপার্থে তাহারদের ছার নিযুত্ত কোন 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । ১৩ 


কারিগর বা অন্য ব্যক্তির প্রতিবন্ধকত! যে কেহ করে অথবা যে কেহ তাহারদিগকে 
উত্ত্যক্ত করে অথবা যেকোন ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর সাহ্বেবরদের কোন লম্নত্তি 
ব] দুব্য কিজিনিস চুরী করে বা লয় কি লইয়! যাঁয় কিম্বা খামখ1 বিরূপ করে কি 
ক্ষতি করে সেই ব্যক্তির নামে এ কমিস/যনর সাহেবের) নালিশ করিতে পারেন ৰা 
এজহার দিতে পারেন অথ্বা তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোনপ্রকার কর্ম করিতে পারেন। 
এব এইরূপ প্রত্যেক গতিকে বদি পাধারণমতে এইমত কথিত হয যেষে নম্নত্তি 
বা দুব্য কিজিনিসের ৰাবৎ আদালতলসম্নকাঁ এ কার্ধ্য হইয়াছে তাহা? উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবেরদের সম্নত্তি তবে তাহাই প্রচুর হইবেক ইতি | 


[ ওয়ারণ্ট বিনা অজ্ঞাত অপরাধিকে গ্রেন্ার করিতে কমিন্যনরেরদের 
ক্ষমতার কথা | ] 


২৯ ধারা। 


উক্ত কমিস্ানর সাহেনেরদের এব. তাহাবদের সেক্রেটারীর বা মরনেয়রের 
কি ইনস্পেকটরের অথ্ব1 ওবর্সিররের কি তাহারদের নিযুক্ত কোন চাকরের বণ অন্য 
ব্যক্তির এব উক্ত শহরৈর পোলীসের কোন ইনস্পেকটরের অথবা বরকন্দাজের 
এবৎ অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে তিনি বা তাহারা আপনার বা আপনারদের 
সাহার্ক্য করণার্থে তলব বরেন সেই ব্যক্তিরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই 
আইনের বিধির বিরুদ্ধ যে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কোন অপরাধ করে তাহাকে কোন 
সমন বৰ! ওয়ারণট বিন। অথ্ব এই আইনের ক্ষমতা ছাড় অন্য কোন হুমতাবিন! 
গ্েন্কার ও আটক করেন ও তাহাতে তৎক্ষণাৎ পোলীনের কোন থানায় লইয়] 
যান এব শব অপরাধী জামিন না দিলে যাবৎ কোন জুফ্টিন অপদি পীপ সাহেবের 
সম্মখে আনীত না হয় তাবৎ তাহাকে শেই গানে আটক করিতে হইবেক? এবঞ্ 
এ জুফ্টিন অফ দি পীন সাহেবের পুতি ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে এই আইনের 
বিধির অনুলারে এ অপরাধির বিষয়ে কার্য্য করেন ইতি । 


[বাজার ও কসাইখানাপ্রভৃতিতে প্রবেশ করিতে এব”. তাহার তদারক 
করিতে এব” তাহাতে বিক্রযার্থ রাখা অনুপযুক্ত দূব্য আটক করিতে 
কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা ।] 


২২ ধারা ॥ 


এ কমিস্যনর সাহেবকে বা তাহারদের মধ্যে কোন এক জন অথ্ব তশ্রিমিত্তে 
তাহারদের দ্বার। নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সকল উপযুক্ত সমযে সহকারিকে সঙ্গে লইয়? 
বানা লইয়া যে কোন বাজারে কি এমারতে বা দোকানে কি মাচানে ব। স্থানে 
খাইবার মানস ৰা সুরণিপ্রভৃতি বা মৎস্য কি শব্জি কিক্রয়ার্থে রাখী] যায় বা 

ঘ 


১৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ মাল ১২ দ্বাদশ আইন। 


ব্যবহার হয় অথব] যে স্থান কসাইখানারপে ব্যবহার হয় লেই বাজারপুভৃতির মধ্যে 
প্রবেশ করিতে এব. ভাহার তদারক করিতে পারেন এব" তাহার 'মধেত থাক] 
কোন পশ্ত বা পশ্তর শব কিমাপস অথবা সুরগিপ্রভৃতি কি বন্য চিড়িযা কি গোস্ত 
ৰা মৎস্য কি শবজি তদারক করিতে পারেন এব যদি কোন পশ্ত বা পশ্রর শব ব। 
মাস কি মুরগিপ্ুভৃভি কি বন্য চিড়িয়াকি গোস্ত কিস্বা মৎস্য কি শবজি মনুষ্যের 
আহারের জন্যে ব্যবহার করিতে মানস আছে দৃষ্ট হয় এবপ তাহ মেইরূপ 
আহারের অনুপযুক্ত বোধ হয় তবে তাহার মালিকের অথবা শহরের মধ্যে সেইরূপ 
যেকোন পরকারী হাট বা বাজার কি কলাইশখ্বান] কিস্া সাধারণ দেকান বা মাচার 
মধ্যে এ জিনিস বিক্রয়ার্থে সাজান আছে ব। সাজাইতে দে ওয়] গিয়াছে সেই সরকারী 
হাটগুভৃতির মালিক বা দখীলকার কি ইজারদারের খরচে এ অনুপযুক্ত দুব্য আটক 
করিতে ও স্থানান্তর করিতে ও নষ্ট করিতে পারেন ইতি! 


[রাস্তা অবরোধকারি দূব্য উঠাইতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথ! ] 


২৩ ধারা? 


উক্ত শহরের সধ্যে কোন রাস্তার কিম্বা কোন নরদমা কি মোরী কিম্বা জলপথে 
কি তাহার উপর যে কোন দেওয়াল কি বেড়া বা! কাঠের গরাদি ৰা খুঁটি কি অবরে- 
ধের বন্ত কি রাস্তার উপর স্থাপিত কোন বিষয থাকে সেই রাস্তা ব নরদমা বা মোরী 
কি জলপথের স্বত্বের বিষষে বিরোধ থাকুক ৰ1 না থাকুক নেই দেওয়ালগ্রভৃতি উঠা- 
ইয়া ফেলিতে অথবা স্থানান্তর করিবার হুকুম দিতে এ কমিস্যনর লাহেবদিগের 
অথবা তাহারদের সরবেযরের সম্পুর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি হইবেক! কিন্তু জানা কর্তব্য 
যে এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন ক্ষমতাপন্ন 
আদালত যদি এসত ডিক্রী কি হুকুম করেন যে এঁ দেওয়ালে বা বেড়াতে কি কাষ্ঠের 
গরাদিতে ঘের] ভূমি কোন ব্যক্তির নিজ লম্নত্তি তবে সেই ডিক্রীর বা হুকুমের পর এ 
কমিস্যনর সাহেবেরদের এরূপ দেওয়াল ব। বেড়া কি অন্য কোন অবরোধকারী বন্ধ 
উঠাইবার শক্তি আছে ইতি। 


| অস্বাস্থ্যজনক পুষ্করিণী বুজাইতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা৷ ] 


২৪ ধারা ॥ 


যখন কমিসঃনর সাহেবদিগের এই মত বোধ হয় যে কোন ব্যক্তির নিজ 
পুস্কুরিণী অথবা নিম্ব জল্যো ভূমি নিকটবর্তি ব্যক্তিদিগের অপকারক অথব] পীড়া 
জনক আছে তখন এ কমিস্যনর লাছেবের। তাহার মার্লিস্ীকে লিখিত এন্ভেলার দ্বারা 
তাহা পরিস্কার করিবার কি বুজাইবার হুকুম দিতে পারেন! এব* এরপ এত্ে- 
লার পর লাত দিনের মধ্যে যদি এ পুস্করিণী পরিস্কার না কর! যায় কিবুজান না 
যায় তবে এ কমিস্যনর সাহেবের? নিকটবর্তি ভূমিতে প্রুবেশ করিতে পারেন এব, 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ১৫ 


উাহার। যেম্ত উচিত বোধ করেন মেইমতে সেই পুক্করিণী পরিস্কার করিতে অথবা 
বুজাইতে পারেন এস তাহাতে যে খরচ জাগে তাহা এ পুষ্থ্রিণীর মালিক দিবেক 
এব্*, তাহা পশ্চাৎ লিখিতমতে আদায় হইবেক ইতি! 


[রে তক্তা বা প্লেট বলাইতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা | ] 


হর ধার।। 


কমিস্যনর সাহেবের যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে এ শহরের মধ্যে 
কোন ঘর বা অঙ্জনের দেওযালে অথবা কোন দেওয়ালে এ ঘর বা অঙ্জন কি দেওয়াল 
যে রাস্তার মধ্যে আছে তাহার নাম জাত করিবার জন্যে লেই দেওযালের উপর 
কোন তক্তা বা ধাতুর প্লেট বসাইতে পারেন কিরান্তায় আলো দিবার জন্য তাহাতে 
কোন লাম অর্থাৎ দীপ দিতে পারেন ইতি। 


| কুকুর মারিতে কমিস্যনরেরদের ক্ষমতার কথা]। | 


২৩ ধারা ॥ 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবের ৰা তাহারদের তাবেদার কর্ম্্কারকেরণ যেমত উচিত 
বুঝেন মেইমত যে সকল কুকুর এ রাস্তার মধ্যে এলুয়া পাওয়] যায় এব তাহার 
মালিক তাহার সঙ্গে না থাকে অথবা কোন ব্যক্তির জিম্মায় না থাকে দেই সকল 
কুকুর খুন এবস, নষ্ট করিতে পারেন কিন্বা খুন এব” নই করিবার হুকুম দিতে পারেন 
ইতি! 


| কমিস্যনরেরা রান্তাপ্রুড়তি মেরামৎ্ করিবার কথা! | 


২৭ ধারা। 


উক্ত কমিপ্যনর সাহেবদিগের অধীন টাকায় যেপর্য্যন্ত কুলায় সেইপর্ধ্যস্ত 
উ্টাহারা উক্ত শহরের মধ্যে এক্ষণে যে প্রত্যেক রাস্তা আছে বা উত্তর কালে হয় তাহা 
উত্তম ও প্রুচুরমতে মেরামণ্ করিবেন ইতি! 


[ রাস্তা ও নরদম। মেরামৎ্থ হওনের লময়ে কমিস্যনরের! আপদ নিবারণার্থে 


উদ্যোগ করিবার কথা |] 


২৮ ধারা 


যখন উক্ত শহরের মধেয কোন রাস্তা কি মোরী বা নরদম। প্রস্তুত হইতেছে 
কি মেরামৎ্ড হইতেছে তখন কমিল্যনর সাছেবেরা অথবা তাহারদের লরবেয়র কি 


১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন ! 


অন্য কোন তাবেদার কর্মকারক নিকটস্থ ঘর ঠেস দেওনের বা] রক্ষা করণের দ্বার! 
আপদ নিবারণার্থে যথোচিত উদ্যোগ করিবেন! এবঞ্ এ কর্ম ও মেরাসৎ হওনের 
সময়ে কোন গাড়ি বা বলদের গাড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোড়ার গমনাগমন 
নিবারণার্থে উক্ত রাস্তায় যত হুড়ক! কি শৃঙ্খল অথবা খুঁটী রাখিবার আবশ্যক ও উচিত 
বোধ হয় তাহা এ রাস্তার মধ্যে রাখিবেন ও স্থাপন করিবেন কিম্বা রাখাইবেন ও 
স্বাপন করাইবেন] এব” যখন কোন মোরী বা নরদম। কি অন্যান্য কর্ম হইতেছে 
বা মেরামৎ হইতেছে তখন দৈবঘটন1 নিবারণার্থে এ কমিস্যনর সাহেবেরা ও 
তাহারদের সরবেয়র মেই নরদ্মাপ্রভৃতিতে রাত্রিযোগে উপযুক্ত ও প্রচুর আলো 
দিবেন ইতি] 


[ কমিস্যনরেরা শহরে আলো দিবার কথা ।] 


২৯ ধারা । 


এব উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের অধীন টাকায় যে পর্যন্ত কুলায় লেইপর্স্যস্ত 
শহরের যে ভাগে আলোর আবশ্যক বোধ হয় সেই ভাগে আলো দেওনের জন্যে 
প্রচরসণ্খ্যক লায্ম অর্থাৎ দীপ দিবেন এন” সকল লোকের উপকারের জন্যে উক্ত 
দীপ উপযুক্তরূপে রাখিবেন এব তাহা পরিষ্কার করিতে ও প্রস্তত ও মেরামৎ 
করিতে এব. তাহাতে আলো দিতে প্রুচুরলপ্খ্যক ব্যক্তিকে রাখিবেন ও নিযুক্ত 
করিবেন এব উক্ত শহরে আলো! দেওনার্থে যেমত আবশ্যক বোধ হয় সেই মতে 
সমযক্রমে এ দীপের সস্খ্যা বৃদ্ধি করিবেন বা প্রুকারান্তরে তাহার মস্থ্যা বা স্থান 
মতান্তর করিবেন ইতি । 


[কমিস্যনরেরা শহর পরিস্কার রাখিবার ও ময়লাপ্রভৃতি উঠাইবার কথা ।] 


৩০ ধারা ॥ 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবের? এব* তাহাবদের সরবেষর ও অন্য কম্্কারকের? 
উক্ত শহরের সকল সরকারী রাস্তা এব", পদরুজের শান অথবা হনাটিবার পথ নময়- 
ক্রমে উপযুক্তমতে ঝাটি দেওয়াইবেন ও পরিস্কার রকাইবেন। এব তাহার উপর 
যত ধূলা ও ময়লা ও কাদা ও ছাই ও জঞ্জাল ও নকল প্রুকার গলিজ পাওয়া যায 
তাহা একত্র করাইবেন এব” উপযুক্ত ঘণ্টায় ও লময়ে তাহা স্থানান্তর করাইবেন | 
এব* উক্ত শহরের মধ্যে দকল অথবা কোন এক টাটি এব” ময়লার গর্ত ও নরদম। 
সেই বাটার মালিক অথবা দশ্ীলকারের দ্বারা প্রচুর ও উপযুক্তমতে পরিস্কার ও 
খালী করাইবেন | এব উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগে উক্ত লরবেয়র অথ্ব1 অন্য 
তাবেদার কর্মকারক যেং হুকুম ও নিয়ম এ সরবেয়র অথবা পুর্বেেক্ত অন্য কর্মকারক 
কমিন)নর সাহেবদিগের হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীনে কর্থ করত উচিত ও আবশ্যক 


ইন্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ ছাদ্শ আইন । ১৭ 


বোধ করেন লেইমতে এ বাটীর মালিক ও দ্রখখীলকারকে হুকুম দিবেন ও নিয়ম 
করিবেন! এব”, উদ্ত শহরে সস্গহ হওয়। ধূলা! ও ময়লা ও কাঁদা ও বিষ্ঠা ও ছাই 
ও জঞ্জাল ও গলিজ যেস্থানে ও যেমতে ও যেপ্রকারে নান্ত হইবেক ও হস্তান্তর 
হইবেক তাহার বিষয়ে উক্ত কসিন্যনর লাহেবের! আপনারদের বিবেচনামতে হুকুম 
দিতে ও নিয়ম করিতে পারেন ইতি। 


[ মালিকের নরদামাপ্রভৃতিহইতে দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার কথা 1] 


৩১ ধারা ॥ 


এবস উক্ত শহরের কোন বিশেম মোরীর উপযুক্ত কপাট অথব! অন্য ঢাকনি 
দেওনের দ্বারা! কি তাহার মধ্য দিয়া বাযুর গমনাগমনের সুগম করণের দ্বার 
কিন্বা তন্গিমিত্ত অন্য বে উপাব ও উদ্যাগেতে তাহা সাধ্য হয় তাহার দ্বারা গলিঘজি- 
হইতে এবঞ রাস্তা বা অন্যান্য স্থানের মোরী কি নর্দমার ঝাঁজরী কি অন্য প্ুকার 
খেলা স্থানহইতে এ নরদম। এব মোরীর দুর্গন্ধ নিগত না হইবার উপায় করিবেন? 
এব, যদি কোন বিশেষ নরদম! অথবা মোরীর মালিক সেই কর্তব্য কার্যের শৈথিল্য 
কি বিলশ্ব করে তবে মেইরূপ নরদম] অথব] মোরীহইতে নির্গত দুগ্ধ মফলগ্ূপে 
নিবারণার্থে উক্ত কমিপ্যনর সাহেবেরদের সরবেয়র তাহাকে উপযুক্ত এন্েলা দিবেন 
এব যদি সেইরূপ এন্ভেলা পাওনের পর দশ দিবসের সধ্যে সেই নরদমার মালিক 
অতি কম্মণারূপে তাহা না করে তবে উক্ত নরবেয়র তৎক্ষণাৎ উপণুক্ত কপাট কি 
অন্য ঢাকনি দিবেন কি এ দুগন্ধ নির্গত হওনের অতি লফলরূপে নিবারণাঞ্ধে অন্যান্য 
ফে উপাধ,উচিত বোধ হয তাহা করিবেন এব তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা এ 
নরদূমা অথবা মোরীর মালিক দিবেক এবসং তাহা পম্চাৎ লিখিতম্তে উসুল হইতে 
পারে ইতি । 


[ অনুপযুক্ত গোরস্থান নিবারণার্থে কমিপ্যনরের স্টিফিকট দিবার কথণ।] 


গং ধারা । 


যদি কমিস্যনর সাহেবেরদের মরবেয়রের এজহার ক্রমে এব অন্য ষে কোন 
মতে বা উপায়ে কমিস্যনব সাহেবেরা তদারক করিতে হুকুম দেন সেই তদারকের 
পর উক্ত কমিসানর পাছেবেরা এমত সর্টিফিকট দেন (এ সর্টফিকট কলিকাতা গেজেটে 
এব শহরের অধ্যে সামান্যতঃ চলন এক ইঙ্গরেজী ও এক বাঙ্গলা কাগজে প্রকাশ 
হইবেক ) যে এ শহরের মধ্যস্থিত কোন গোরস্থান এমত অবস্থায় আছে যে তাহার 
চতুর্দিগনিবাসি ব্ক্তিরদের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইতে পারে অথবা এ শহরের 
মধ্যে কোন গ্রিঙ্জাঘর কা ঈশ্বরের আরাধনার অন্য স্থানের প্রাচীরের মধ্যে বা তাহার 
মেজিয়ার নীচে পাকা কবর কি গোর এমত অবস্থায় আছেহে এ গ্রিজাঘরপুভৃতিতে 


১৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


গমনকারি ব্/ক্তিরদের স্বোস্থ্ের ব্যাঘাত হইবেক এব এ গোরস্থান রা] গ্রিজাঘর 
বা ইশ্বরের আরাধনার অন্য স্থানহইতে অক্লেশজনক দূরে কবর দেওনের উপযুক্ত 
উপাষয আছে তবে এ সর্টফিকটের মধ্যে যে সময় নির্দিষ্ট হয় তাহা অতীত হইলে 
পর যে গোরস্থান বা গ্রিজাঘর কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থানের বিষয় সর্টিফিকটে 
লেখা আছে সেই গোরস্থানপ্রভৃতিতে বা তাহার মধ্যে কি তাহার মেজিয়ার নীচে 
আর কোন শব অথবা শবের সিন্দুক এ সর্টিফিকটের মধ্যে যেপর্য্যন্ত অনুমতি দেওয়া 
যায় তাহা ছাড়। কবর দেওয়া ষাইবেক না অথ্বা কবর দিবার অনুমতি হইবেক না। 
এবস এ সর্টিফিকটের এন্ভেল! দেওনের পর যে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিরুদ্ধে 
কোন শব বা শবে সিন্দুক কবর দেয অথব। কবর দেওয়ায় কি কবর দিতে অনুমতি 
দেয় কিস্থা কবর দিতে দেয় তাহার দোষ জুফ্টিন অফ দি পীল সাহেবের সম্মুথে 
সাব্যস্ত হইলে প্ুত্যেক অপরাধের জন্যে সেই ব্যক্তি কো পাঁচ শত টাকার অনপ্ধিক 
ভকীমনার যোগ্য হইবেক ইতি । 


| কমিস্যনরেরদের অনুমতি বিন" উত্তর কালে কোন কবর বা গোরস্থান 
না হইবার কথা | ] 


৩৩ ধারা। 


এই আইন জারী হওনের পর উক্ত শহরের মধ্যে নিম্মিত কোন সিজার বা 
ঈশ্বরের আরাধনার অন্য স্কানের নীচে অথবা তাহার দেওয়ালের ভিতরে কোন 
পাকা গোর কা গোর প্রস্তত হইবেক ন! ও করা যাইবেক না] এব্০১ এই আইন 
জশরী হওনের পর কমিস্যনর সাহেবদিগের অনুমতি না হইলে কোন গোরস্থান কর! 
যাইবেক না ও প্রস্তুত হইবেক না এবং এই আইনের বিরুদ্ধে যেকোন পাক! গোর 
ৰা গোর কিগোরস্থান নির্মাণ হয় বা করা যায় কি প্রস্তত হয় নেই মত পাকা 
গোরপ্রভৃতিতে যে কোন ব্যক্তি কোন শব বা শবের দিম্দুক কবর দেয় বা 
দেওয়ায় ব কবর দিবার অনুমতি দেয় কি কবর দিতে দেষ তাহার অপরাধ জুষ্টিন 
অফ দি পীন সাহেবের সম্ভুখে সাব্যন্ত ইহলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সেই ব্যক্তি 
কো পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি | 


[এক মাসের এত্তেল! না হইলে তাহারদের প্রতি কোন পরওয়ানা জারী ন] 
হইবার কথা । তিন মাসের মধ্যে নালিশ করিবার কথা | ক্ষতিপুরণের 
প্রস্তাব কমিস্যনরের করিবার কা । ] 


৩৪ ধারা? 


এই আইনের ক্ষমতানুসারে যে কোন কর্ম কর। গিয়াছে বা করিবার মানস 
আছে তাহার বিষয়ে ফাবৎ কোন কমিন্যনর সাহেব অথবা! কোন সেক্রেটারী বা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন। ১৯ 


সরবেয়র কি অন্য যে কোন প্রুকার কর্মকারক বা ব্যক্তি কম্চ্যিনর সাছেবেরদের 
হুকুমে কার্ধয করেন তাহারদিগকে এক লিখিত এত্বেলানামা দেওনের অথবা তাহার 
দক্কুরখানায় বা বাসস্থানে রাথণের এক মাল অতীত লা হয় তাবৎ এ কমিস্যনর 
সাহেবপ্ভৃতির বিরুদ্ধে কোন পরওরান। অথৰা হুকুম বাহির হইবেক না অখবা জারী 
হইবেক না এব এ এত্ত লানাসার মধ্যে এ মোকদ্দমার কারণ ও যে ব্যক্তি ফরিয়ার্দী 
হইতে চাহে তাহার নাম ও বাসস্থান ও সেই মোকল্দমায় তহার উকীল কি মোপ্তা- 
রের নাম স্পষ্ট করিয়। লেখা থাকিবেক 1! এব এ মোকদদমার বিচার হওন সমযে 
এ রূপ দেওয়া! এত্বেলানামার মধ্যে মোকদ্দমার যে কারণ নির্দিষ্ট ছিল তাহ? ছাড়া 
ফরিয়াদী নালিশের অন্য কোন কারণে লাক্ষ্য তে পারিবেক না। এব" যদি 
এ এন্েল! দেওনের প্ুমাণ না দেওয়া ফায় তবে আদালত আনলামীর পঙ্ছে 
ডিত্রী করিবেন ! এব". মোকদ্দমার কারণ হওনের পর অব্যবহিত সম্পূর্ণ তিন 
মাসের মধ্যে এ মোকদস। করিতে অথবা আরস্ভ করিতে হইবেক এব” তৎ্পরে 
হইবেক না! এব হ্দি কোন ব্যক্তি এই আইনানুমারে কর্ম করণেতে অথবা এই 
আইনের দ্বার! দেওয়। কোন শক্তি বা ক্ষমতা ক্রমে কোন বেদীড়া কর্ম্ম বাঁ “ত্রেমপল” 
কি অন্য অনুপযুক্ত কর্ম করিযা থাকে এব তাহার বিষয়ে নালিশ হওনের পুর্বে 
যদি সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্/ক্তিকে প্রচুর ক্ষতিপূরণের টাক] দিবার প্রস্তাব করে তবে 
এ ক্ষতিগ্ুস্ত ব্যক্তি নালিশ করিলেও কিছু পাইবে না) এব যদি এরূপ 
কোন ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব না করা গিষা থাকে তথাপি এ মোকদ্দমার আসামীর 
এই ক্ষমতা হইবেক যে যে আদালতে মোকান্দম। উপস্থিত থাকে সেই আদাল- 
তের অনুমতিক্রমে মোকদ্দম1 রুবকার হওনের পূর্বে কোন সময়ে যত টাকা উচিত 
বোধ করে তত টীকা আদালতে দাখিল করে এব” তাহা হইলে অন্যান্য যে গতিকে 
আসামীরদের আদালতে টাকা দেওনের আনুমতি আছে সেইং গতিকে যেরূপ কার্য 
হয় এই গতিকেও সেইরূপ কার্ধ্য হইবেক ইতি 


[ কমিস্যনরেরা প্রুকৃতপ্রস্তাৰে কার্য করিলে তাহারা নিজে কা তাহারদের 
চাকরের দায়ী না হইবার কথা | ] 


৩৫ ধারা । 


কমিস্যনর লাহেবেরদের অথবা তাহাঁরদের কোন এক জনের অথবা কোন সেক্রে" 
টারী হ!সরবেয়র কি অন্য যে কোন কর্মসকারক বাব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবেরদের অধীনে 
কার্য করেন তাহার দ্বার] যে কোন কর্ম বা বিষয় কর] যায় বা বন্দোবস্ত হয় যদি সেই 
বিষয় ব1 কার্ধ্য কি বদ্দোবস্ত প্রুকৃতপ্রস্তাবে এই আইন জারী করণার্থে কর] গিয়া গাকে 
তবে তাহারদের বা তাহারদের কোন এক জনের উপর নিজের কোন প্রকার নালিশ 
বা ঝুকী কি দাওয়া কিন্থা। দাবী হইতে পারিবেক না| এব এরূপ কোন কমিস্যনর 
লাহেব বা সেক্রেটারী কি মরবেয়র বা অন্য কর্মকার্ক কি ব্যক্তি পুর্রোক্তমতে কর্ম 
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করণেতে যে কোন ঘ্যয় করিয় থাকেন তাহা এ কসিস্যনর জাহেবদিগের অধীন টাকা" 
হইতে দেওয়] যাইবেক ও তাহাকে ফিরিয়। দেওয়] যাইবেক ইতি! 


[রাস্তা ও নরদম। ও ময়লাপ্রভূতি টুষ্টিস্বরপ কমিস্যনরেরদের লম্নত্তি হইবার কথা।] 


৩৬ ধারা? 


এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে যে নকল রাস্তা থাকে 
এব* তৎপরে এ শহরের যে সকল ভাগে রাস্তা হয় তাহ) এব তাহার উপর যে 
সকল শান পাতর ও পাতর ও অন্য সরঞ্জাম আছে তাহা এব”, বার্জলা দেশের 
গবর্ণমেপ্টর অথবা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের অথব! উক্ত কমিস্যনর সাহেৰ- 
দিগের দ্বার] বা তাহারদের ক্ষমতা ক্রমে যে সকল ঘর ও গাথনির লরপ্জ্রীম ও 
হেতিয়ার ও অন্য দুব্য এ রাস্তার জন্যে প্রস্তুত কর! বায় তাহা ও উক্ত শহরের 
মধ্যে যে সকল সরকারী নরদমা ও মোরী আছে তাহা এব" তৎ্সম্নক্কীয় যে 
সকল এমারৎ্ ও সরঞ্জাম ও অনয দুব্য এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত 
শহরের মধ্যে থাকে অথবা তৎ্পরে উক্ত কমিস্যনর মাহেবেরদের প্রকারান্তরে গাথা 
যাষ এবস, প্রস্তুত হয় তাহা এব ষে সকল খাল ও জলপথ এ প্রুণালী ও খিলানপঞ্থ 
ও জলের কল ও কুগড ও বোমা ও নলী ও পুষ্কারণী ও জলাশয় ও চৌবাচ্চা এক্ষণে 
সাধারণ ব্যবহারার্ধে প্রস্তত আছে কি আইনসতে খাটান যাইতেছে বা উত্তর কালে 
প্রস্তুত হয বা আইনমতে খাঁটান যায় এব কোন সাধারণ ব্যক্তির সম্নত্তি না হর 
তাহা! এব এই আইন জারী হওনের সময়ে উত্তত শহরে তৎ্নয্সকাঁয় যে নকল 
এমারৎ ও কল ও যন্ত্র ও সরঞ্জাম ও দুব্য থাকে অথবা তৎ্পরে উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবেরদের খরচে অথব] প্রকারান্তরে নির্মাণ করা যায় এছ প্রপ্তত হয় তাহা এব 
সরকারী পুস্করিণীর চতুদ্দিগে এব, স্ৎসম্নকরণয় যে নকল ভূমি এবস্ কোন রাস্তা ব? 
নরদমা বা জলপথের পার্থখে ফে টুকরা! খণ্ড ভূমি কোন সাধারণ ব্যক্তির লম্নত্তি না 
হয় তাহা এব* পূর্্কার লাটরির কমিটির যে সকল ভূমি ছিল এব”. আইনমতে 
হস্তান্তর কর। যায় নাই তাঁহ। এব”, যে সকল ময়লা ও ধুল। ও শ্ুস্ক ও আদ্র গরলিজ 
ও ছাই ও জঞ্জাল উক্ত শহরের মধ্যে রাস্তা ও ঘর ও টাটি ও মোরী ও ময়লার 
গর্ভ বা! অন্য স্থানহইতে নসপ্গ্ুহ করা যায় তাহা এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে 
টুষ্টিস্বরূপ উক্ত কষমিস্যনর সাহেবেরদের সম্পত্তি হইবেক এব” উাহারদের প্রুতি 
ইহার দ্বার অপণি হইল ইতি। 


[যাহার কোন অপকারক কর্ম করে তাহারা এই আইনের দ্বারা 
নালিশহইতে ক্ষমা না হইবার কথা।] 


৩৭ ধারা ॥ 
এবস এই আইনের লিখিত কোন কথার এম অর্থ করিতে হইবেক না! ষে 
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কোন ব্যক্তির যে কোন কর্্সকরণ বা না করণ “ কাসণ লা” অনুলারে অপকারক 
অপরাধ জ্ঞান ও নির্থার্য্য হইত অথবা এই আইন না থাকিডল সেইরূপ জ্ঞান ও 
নিষ্ধার্ধয হইত সেই কর্ম করণ আইনসিদ্ধ হইবেক এব” *কামণ লা” অনুসারে যে ক্ছ 
অপকারক অপরাধ হইত্‌ সেই কর্মের দোষি কোন ব্যক্তি এই আইন ক্রমে তন্নিমিত্কে 
নালিশগুস্ত হওয়াহইতে ক্ষমা হইবেক না। কিন্তু জানা কর্তব্য যে এই আইনক্রমে 
ফেব্যক্তির অপরাধ লাব্যস্ত হইয়াছে লেই ব্যক্তি যদি এ লাব্যন্ত হওয়াপুযুক্ত খার্ধঃ 
সম্পুর্ণ টাকা ও তাহার খরচা দেয় অথবা সেই অপরাধের জন্যে কয়েদ হয় তকে 
তাহার পর সেই অপরাধের জন্যে ফৌজদারী সম্রক্কার় আর কোন নালিশ তাহার 
নামে হইতে পারিবেক না ইতি। 


[মরবেয়রের হুকুমমতে সরকারী নরদম লোকেরদের শাখা নরদম। করিবার 
কথ্থা। এই ধারার বিরুদ্ধ অপরাধে দণ্ডের কথা৷] 


৩৮ ধারা ॥ 


এবস, উক্ত কমিসানয় লাহেবেরদের প্রতি যে নরদম| অপি হইয়াছে বা এই 
আইনের শক্তিক্রমে তাহশরদের নিষ্মাণ করণের ক্ষমতা হঈয়াছে বা উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবের প্রুকারাস্তরে প্রান্ত হইয়াছেন সেই রূপ কোন নরদমার সঙ্গে সযোগ 
হওনার্থে কোন ব্যক্তি আপনার খরচে গোরী প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু সেই' 
মোরী যে পরিমাণে এব সর্্মতোভাবে যে প্রকারে উক্ত কযিস্যনর সাহেবেরদের উক্ত 
নরবেয়র হুকুম করেন নেই পরিমাণে এব” সেইরূপে শ্রস্তত কর যাইবেক এব" যদি 
উক্ত কমিস্যনর সাহেবের] এ মোরীর যে ভাগ এ নরদমার সঙ্গমের স্বানঅবধি এ 
রাস্তার শেস্বপর্যযন্ত চলে তাহা প্রস্তত করিতে স্বীকৃত ও সম্মত না হন (এব সেইরপ 
স্বীকৃত ও সম্মত হওনার্থে ইহার দ্বারা কৃমিল্যনরেরপের প্রুতি ক্ষমতা দেওয়া গেল) 
তবে এ ব্যক্তি তন্িমিত্তে কোন রাস্তার যে শান বা অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাওন 
আবশ্যক হয় তাহা কমিন্যনর সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে উঠাতে ও স্তানান্তর 
করিতে পারে! এবস, উক্ত যেং নরদম! এ কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি অপণি 
হইয়াছে অথবা এই আইনানুসারে এবঞ্ তাহার শক্কিক্রমে নিষ্সাণ করণের ক্ষমত। 
হইল তাহার কোন এক নরদমার সঙ্গে সপ্যোগ করণার্থেমোরী যে পরিমাণ কিন্ত 
যে প্রকার ও যে ভৌলে এ সরবেয়র হুকুম ও নিক্নপণ করেন তদপেক্ষা অধিক 
পরিমাথে হা অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কোন মোরা প্রস্তুত করে তবে জুষ্টিস 
অফ দি পীল লাহেবের লম্ুখে তাহার দোষ পাব্যস্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি 
ব্ক্ষির প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমান1 দিবেক এব এ 
টাক! না দিলে এক মাসের অনধিক মিয়াছে কয়েদের যোগ্য হইবেক। এব*ং উক্ত 
কমিস্যনর সাহেবেরা যেরপে এ ন্রদ্মণ মতান্তর করিতে নিদিষ্ট করিয়াছেন সেইরূপে 
এ জুবিন লাহেব এ অপরাধি ব্যক্তিকে দশ দিবশের মধ্যে তাহা মতান্তর করিতে 

চ 


২২ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বার্দূশ আইন! 


হুকুম করিবেন |! এবস তাহা না হইলে উক্ত কমিস্যনর সাহেবের যেমত উচিত বোধ 
করেন সেইমতে এ নর্দম। প্রস্তুত করিয়া ব্যক্তির খরচে তাহা! মতান্তর কিন করিবেন 
এবদ তাহা! মতান্তর ও নষ্ট করণের খরচ যদি এ মোরীর মালিক বা প্রস্ততকরণিয়া 
ব্যক্তি না দেয় তবে এ খরচ পশ্চাৎ লিখিতমতে উদুল করা,যাইবেক ইতি | 


[মালিকের খরচে এ নরদম। করিতে মালিকের লঙ্গে কমিন্যনরের 
চুক্তি করণের কথ? ] 


৩৯ ধারা । 


এবছ উ্ত কমিস্যনর সাহেবেরা উক্ত শহরের মধ্যে কোন বাটি বা অন্য বাস- 
স্থানের মালিকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন যে এ গৃহত্বামির যে 
কোন নরদম। করণেরু বা নিম্বাণ করণের আবশঠক হয তাহা উক্ত কমিন্যনর লাহে- 
বেরদের সরবেয়রের দ্বার] নিষ্ীণ করা বাব ও প্রস্তত হয় এব৭ং উক্ত কমিস্যনর 
সাহেবেরদের উক্ত লরবেযরের সর্টিফিকট অনুমারে উক্ত নরদমায় যে আমল খরচ 
লাগিষাছে তাহ] উক্ত কমিস্যনর সাহেব্দিগকে এ২ গৃহস্বামী ফিরিয়া দিবেক এব, 
তাহা ন] দিলে গর টাকা পশ্চাৎ লিখিতমতে উসুল হইতে 'পারে ইতি! 


[ কোন নৃতন নরদমণ বা এমারৎ লরবেয়রের হুকুম মতে গাথন আরম্ 
করণের পূর্বে কমিম্যনরদিগকে এন্তেলা দেওনের কথা! ] 


৪০ ধারা । 


উক্ত শহরের মধ্যে কোন নৃতন ঘর বা এমারৎ কি দেওযালের বুনিয়াদ খনন 
বা পস্তন করিতে আরম্ভ করণের পুর্বে অথবা তাহার মধ্যে যে কোন ঘর বা) 
এমারৎ কি দেওয়াল কোন রাস্তার লাগাও কি নিকটে অথব1 কোন বাটির বাহিরের 
দেওয়ালের ভিতরে না হয এমত স্থানে তাহা পুনব্ধার নিষ্মাণ করিতে আরম্ভ কর- 
ণের পূর্বে এব উক্ত কমিস্যনর লাহেবেরদের কর্তৃত্বাধীনে কোন মোরীর মধ্যে 
কোন ভূমি বাবাটির জল সোজ। বা বক্ররূপে পড়িবার জন্যে কোন মোরা অথবা 
নরদম' করণের পুৰ্্ষ উক্ত কমিস্যনর লাহেবেরদের সেক্রেটারী লাহেবকে লিখনের 
দ্বারা সমপুর্ণ চৌদ্দ দিনের এত্তেল৷ দিতে হইবেক এবস যে ব্যক্তি এ প্রকার র্‌ ব। 
এমারৎ কি দেওরাল গাথিতে বা পুনব্ধার গাথিতে অথব1 সেইরূপ মোরী ৰা নরদ্মণ 
করিতে মানন করে সেই ব্যক্তি এ এত্তেলানাম! সেক্রেটারী লাহেবকে দিবেক কি 
উাহার দক্তরখানায় দিয়া আসিবেক। এব এরূপ ঘর বা এমারছ কি দেওয়ালের 
এব* তাহার মধ্যের নরদমার এ বুনিয়াদ উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের লরবেয়র যে 
আাটামের হুকুম দেন সেই মাটামসহী পত্তন হইবেক এব”, তাহা এইরূপে পত্তন 
হইবেক যে এ ঘর বা এসারঘ কি দেয়ালের কোন ভাগ নিকটবর্তি কোন রাস্তা ব। 


ইক্ষর়েজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন। ২৩ 


মরদ্‌মা কিকোন জলপথে বা তাহার উপর না ঝুঁকে বাগগাথা না যায় এব”, উক্ত 
নরদম1 নিকটবর্তি সরকারী নরদম! লল্মর্কে উত্তমরূপে নিস্ক্ণ করা যায়। এব 
এরূপ প্রত্যেক শাখা নরদমা হে দিগে ও যেপ্রকারে ও যে ভৌলে এ সরব্ষর হুকুম 
করেন এব* তাহার মুলা ও এমারতের বিষয়ে এ সর্বেয়র যে নিয়ম করেন 
তদনুসারে তাহা প্রস্তুত হইবেক। এব, উক্ত ঘর'বা এমারৎ কি দেওয়াল গাথধন 
ৰা পুনব্ধার গাঁথনের কর্ম যেপর্ষ)ভ্ত কোন রাস্তা বানরদমা কি জলপথের মধ্যে ৰা 
উপরে ঝ্ুঁকন অথবা গথন নিবারণের জনে আবশ্যক হর এব” এ ঘর বা এমারৎ 
কি দেওয়ালের নরদমার মাটাম লরকারী নরদম। লম্নর্কে উপযুক্তর্ূপে নির্মাণ হয় 
ইছা নিশ্চয় করণার্থে আবশ্যক হয মেইপর্য্যন্ত্র তাহা উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের 
এব তাহারদের সরবেয়রের দৃষ্টির ও কর্তৃত্বের অধীনে করা যাইবেক। এব, 
যদি সেইরূপ এত্বেল! না দেওয়া যাঁষ অথবা সেই এমারৎ কি নরদমা। যদি কোন 
প্রকারে উক্ত সরবেয়রের হুকুমবিন1 অথবা তাহার বিপরীত কি এট আইনের বিধির 
বিক্ুদ্ধে আর্ত কয! যায় তবে উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরা মেই এমারৎ্ উৎ্পাটন 
করাইতে পারেন এব” সেই নরদম] পুনব্রার করিতে বা মেরামৎ্ করিতে কি বিনষ্ট 
বা] বিষয় বিশেষে পুনব্ষার গাথিতে হুকুম দিতে পারেন এব পশ্চাৎ লিশিতমতে 
তাহার খরচ এ ভূমির মালিকের স্থানে উদুল.ও আদায় করিয়া লইতে পারেন ইীতি। 


[রাস্তার মধ্যে কোনং অপরাপের দণ্ডের কথা। ] 


৪১ ধারা । 


কলিকাতা শহরের লীমার মধ্যে যে প্ুতব্যেক ব্যক্তি নীচের লিখিত কোন এক 
অপরাধ কুরে এব» তাহার এ অপরাধ এক অথবা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির 
প্রমাণক্রমে কোন জুফিস অফ দি পীস লাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি 
পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার যোগ্য হইবেক অথ্ৰ। নেই টাকা 
না দিলে কঠিন পরিশুমে বা তাহা বিনা] এক ম.সের অধিক ন| হয় এম্ত মিয়াদের 
জন্যে কয়েদের যোগ্য হইবেক বিশেষতঃ । 


্রাস্ত।র মধ্যে ময়লাপ্রভৃতি ফেলনের অপরাধের কথা! ] 


১]. যে প্রত্যেক ব)ক্তি দুই প্রহর রাত্রিঅবধি সকালের ইজরেজী সাত ঘণ্টা 
পর্য্যন্ত এই সময়ছাড়া দ্মন্য কোন সময়ে কোন লর্কারী রাস্তাতে কোন ময়ল। 
অথ্বা গোৰর বা কাদ কি"ধুলা কিন্বা ছাই অথব1 বাগানের বা আন্তবলের ঝ্বাটনি 
বা কোন প্রকার জঞ্জাল কি কোন কুকুর কি অন্য পশ্তর শব অথবা কোন পন্তর মাল 
কি অন্য কোন অঙ্গ কিম্বা কোন জন্তভর লল্লর্কাঘ বিষয় ফেলে বা রাখে বা আপন 
চাকরের দ্বারা তাহ? ফেলায় বা তাহা! ফেলিতে হুকুম বা অনুমতি দেয় অথবা। 
যাহার বাটিহইতে তাহা ফেলা যায় বা রাখা যায় সেই ব্যক্তি। 


২৪ ইক্সরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


[ ভাঙ্গা বোতল গ্রানপ্রুভৃতি ফেলিবার অপরাধের কথা |] 


২1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন রাস্তা বা নরদম] কি জলপগ্থের মধ) বা 
তাহার উপরে কোন ভাঙ্গা বোতল কি প্লান কি চিনার বাসন বা অন্য প্রকার 
বাসন ফেলে বা রাখে বা ফেলায় কি রাখায় কিছ্বাী ফেজিতে বা রাখিতে দেয় বা 
যাহার বাটিহইতে তাহা। ফেল! বায় বা রাখা যায় সেই ব্যক্তি! 


[ঘরের মধ্যে ময়লাপ্রুভূতি রাখিবার অপরাধের কথা ।] 


৩1 যেপ্রত্যেক ব্যক্তি তাহার দখলে থাকে কোন খর বা বাহিরের ঘর ব। 
উঠান কি ভূমিতে কি তাহার উপর কোন ময়লা ব। গোবর কি কাদ। বা ধুলা ব৷ হাড় 
কি ছাই বৰ বিষ্ঠা অথ্ব] অন্য ষে জঞ্জাল নষ্ট হয় এব ব্যামোহ দেয় সেই জঞ্জাল 
চব্রিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখে বা রাখিতে দেয় সেই ব্যক্তি । 


[নরদমাপ্ুভৃতি সাফ না রাখিবার অপরাধের কথ।1] 


৪1 যে প্ুত্যেক ব্যক্তি কোন নিজ টাটি ব! মোঁরী কি নরদ্ম বা ময়লার গর্ত 
কি চাসড়ার কারখানা কি মলের কোন আধারের মালিক অথবা দৃখীলকার হইয়! 
তাহা সাফ ও উপযুক্তমতে রাখিতে ক্রটি অথবা অস্বীকার করে অথবা তাহাহইতে 
কোন দুর্গন্ধ বা ময়লা উঠাইবার উপযুক্ত চেষ্টা না করে কি এ টাটির ময়ল! রাস্তার 
মধ্যে গমনকারি ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিগোচরে রাখে সেই ব্যক্তি 


[ঘর অগ্থবা ভূমি ময়ল। কিবা অস্থাস্থ্য জনকরূপে রলাখ্বিবার অপরাধের কথ11] 


৫) যে প্রুত্যেক ব্যক্তি কোন ঘর বাখডূষ] ঘর বা এমারছ বা! ভূমির মালিক 
ও দখ্থীলকার হইয়া সেই ঘর বাল করিবার উপযুক্ত হইলে বা ন। হইলে সেই ঘর- 
প্রভৃতি ময়লা এব”, অস্থাস্থ্য জনকরূপে থাকিতে দেয় বাঁ নিবিড় ও পাঁড়াজনক জঙ্গল 
তাহাতে জম্মিতে দেয় সেই ব্যক্তি | 


[ ছুর্গন্ধ জলীয় দুব্য পুঁষ্করিণী ৰা জলযস্ত্রেতে যাইতে দিবার অপরাধের কথা 1] 


৬। যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার কোন মেতখানা ব। মোরী কি নরদমার জল 
বা অন্য দুর্গন্ধ জলীয় দু্য কি আপনার ভূমি দিয়া যে জলপ্ুভৃতি যায় বা আপনার 
ভূমিতে থাকে লেই জলপ্রভৃতি কমিস্যনর লাহেবেরদের কোন রাস্তা কি পুস্করিণী 
কিন্বাী জলপথ বা জলকুণ্ডেতে কি তাহার উপর গমন করায় বা নরদমার দ্বার চালায় 
কি বহন করায় অথবা ফে প্রত্যেক ব্যক্তি এইমত কোন কর্ম করে বা করায় ফে 
তাহার দ্বারা শহরনিবালি ব্যক্তিদের গৃহ কার্ধ্যর জন্যে ষে জল নিযুক্ত আছে তাহ! 
কোন প্রক্কারে ময়ল। বা নই হয় অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন লরকারী নরদম। বা 
মোরীতে অথবা কমিস্যনর সাহেবেরদের কোন জলকুণ্ড ক পুস্করিণী বি জলগাগ্ধ বা 
অন্য জলের কলে কোন ময়ল! বা গোবয় কি কাদা কি ধুলা বা ছাই বা কিষ্ঠী বা 


ইঙগরেজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । ২৫ 


বাগান কি আস্তবলের কবাটনি কি অন্য জঞ্জাল ফেলে থা রাখে বা আপনার চাকরের 
দ্বারা ফেলায় কি রাখায় বা ফেলিতে বা রাখিতে অনুমতি কি হুকুম দেয় কিন্থা যাহার 
বাঠীহইতে তাহা ফেলা যায় বা রাখা যায় সেই ব্যক্কষি 


[পারউ্টারিন] সাধারণ টাটি রাখিবার অপরাধের কথা ।] 


৭1 যে কোন ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবেরদের স্থানে পাউ। না পাইয়া শহরের 
মধ্যে তাহার যে কোন ভূমি থাকে বা] তাহার দখলে থাকে সেই ভূমিতে কোন সাধা- 
রণ টাটি ব1 পাইখান। বা মৃতকুড় রাখে সেই ব্যক্তি। এব” কমিস্যনর পাহহ্ৰ- 
দিগকে আপনারদের সেক্রেটারীর দ্বার! দস্তখৎ্কর। সেইরূপ এক পাউ' দিতে ইহার 
দ্বার। ক্ষমতা দেওয়া,গেল। এব এ পাটা এক বৎসরের জন্যে দেওয়। যাইবেক এবঞ 
কমিস্যনর সাহেবেরদের বিবেচনামতে প্রুতিব্লরে নৃতন পাউা] দেওয়া যাইবেক বা 
নাযাইবেক 


[ লাধারণ টাটি ময়লা রাখিবার অপরাধের কথা |] 


৮1 উক্ত শহরের মধ্যে সে প্রত্যেক ব্যক্তি পাউ্টা পাওয়া] কোন সাধারণ টাটি 
কি পাইখানা বা মৃতরুড়ের মালিক থা ইজারদার হইয়া এ টাটি বা পাইখানা কি 
মৃতকুড় মলা ও অপরিষ্কাররূপে থাকিতে দের অথবা তাহা নাফ করিবার এব 
তাহার বিষয়ে সুনিয়ম করিবার উপযুক্ত উপাষ করিতে ত্রুটি করে নেই ব্যক্তি | 


 লাম্ন অব? রাঁস্ত।র তক্তাপ্ুডৃতি নষ্ট করিবার অপরাধের কৃথণ।)] 


৯1 যে কোন ব্যক্তি উক্ত রাস্তার মধ্যে কোন লাম্স অর্থাৎ দীপ ব। দীপের 
খুঁটী খামখা কি জানিয়া শ্রনিযা নষ্ট করে বা ক্ষতি করে কি বিকৃত করে অথব] তাহার 
মধ্যের কোন আলে! নিবাইয়] দেয় বা উক্ত কোন দীপহইতে তাহার সধ্যে থাকা 
কোন তৈল বা অন্য কোন দুব্য কি বস্তু কি তাহার কোন ভাগ উক্ত কমিস্যনর্‌ 
লাহেবেরদের অথবা তাহারদের সরবেয়রের হুকুমবিনা উঠাইয়া লব বৰা লই] যায 
অথবা যে কোন তক্তার উপর উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তার নাম থকে কি কোন 
এমারৎ ব1 ভূমির নম্থর থাকে সেই তক্তা অথবণ উত্ত কমিস্যনর লাহেবেরা কোন স্থানে 
যেকোন এন্েলানাম। লট্‌কান্‌ হা রাখেন্‌ তাহা খামখা কি জানিয়া শুনিয়। নষ্ট বা 
ক্ষতি কি বিকৃত করে সেই ব্যক্তি। 


[রাস্তার ক্ষতি ও শান পাতরপ্রভূতি উঠাইবার অপরাধের কথা |] 


১৩1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর লাহেবেরদের অথবা ভাহারদের 
লরবেয়রের লিখিত অনুমতি বিনা কোন রাস্তায় কোন পাকা মেজিয়। বা! শান পাতর, 
কি পাতর কিছু! বেড়ী। ৰা শুঁটী অব হটিবার কিম্বা গাড়ির পথের অন্য অরঞ্জাম 
মরায় ব। উঠাইয়া ফেলে বা, তাহাতে কোন মতান্তর করে অধ্ব। যে প্রুত্যেক ব্যক্তি 

ছ্‌ 


২৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


কোন রাস্তা বা মোরী বা! নরদম।কি জলপথ অথ্‌ব] রাস্তা বা নরদমা। কি জলপথের 
পার্খস্ক ভূমি অবরোধ করে কি তাহার উপর কিছু রাখে সেই ব্যক্তি! 


| কমিস্যনরেরদের দ্বার! স্থাপিত কোন তক্ত।প্লুভৃতি-ক্ষতিপুভৃতি করিবার 
অপরাধের কথা৷] 


১১1 উক্ত কমিসানর সাহেবেরদের দ্বারা স্থাপিত কোন বেড়া বা তক্তা কি 
হুড়কা কি শিকলি অথবা শুঁটী যে কেহ উক্ত কমিস্যনর দাছেবেরদের অথব" ভাার- 
দের লরব্য়েরের অনুমতি ক] সম্মতিবিন1 নামাইযা ফেলে কি স্থানশন্তর করে অথবা এ 
বেড়া বা তক্তা বা হড়ক1 কি শিকলি ব1 খুঁটীর নিকটে স্থাপিত বা তাহার সম্নকায়ি 
কোন আলো নিবায় সেই ব্যক্তি ৷ 


[ কোনং ঘণ্টাবিন! অন্য সময়ে রাস্তার মধ্য দিয়া ময়লা লইয়া যাইবার 
অপরাধের কথা |] 


১২1 যে কোন ব্যক্তি দুই পুহর রাত্রিঅবধি এব, প্রাতঃকালের আট ঘণ্টা 
পর্যযস্ত এই সময় ছাড়া অনা কোন লসয়ে সরকারী রাস্তা দিয়া গাড়িতে কি কলশিতে 
বাঁ হাড়িতে কি অন্য পাত্রে কোন বি] বা মুত্র বী অন্য কোন অপকারক ব] দুগন্ধ 
বিষয় লইয়া যায় ব। বহন করায় অথবা যে গ্রুত্যেক ব্যক্তি কোন বিষ্ঠা কি মুত্র এগত 
লইয়া! যাঁয় বা বহন করায় যে তাহাহইভে দুর্গন্ধ বাহির হয় কি কিছু বরে অথবা যে 
প্রত্যেক ব্যক্তি যে পাত্রে কৌন বিষ্ঠা কা সুত থাকে তাহা কোন সরকারী স্থানে রাখে 
বাথোয় কিম্বা ষে প্রত্যেক ব্যক্তি ঢাক গাড়ি বা] ঢাকাপাত্র ছাড় অন্য কোন প্লুকারে 
তাহ! লইয়া যায় বা! বহন করায় অথবা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন রাস্তায় বারাস্তার 
উপর কোন বিষ্ঠা ফেলে বা রাখে মেই ব্যক্তি | | 


[ সরকারী রাস্তাপ্রুড়ৃতিতে সান করিবার অপরাধের কথা ] 


১৩1 যে প্ুত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় স্নান করে বা আপনার 
শরীরের কোন অঙ্গ ধোয় কি যে পুক্করিণী অথবা জলাশয় কি জলপথ কিম্বা জলযন্ত্র 
কিন্থা নরদমা কমিল্যনর সাহেবের? তনিমিত্ নির্দিষ্ট করেন সেই পুস্করিণীপ্রভৃতি ছাড়? 
কমিসানর সাহেবেরদের কোন পুস্করিণী বা জলাশয় বা জলপথ কি জলযন্ত্র কি নর- 
দমায় কি তাহার উপর স্বান করে ব। আপনার শরীরের কোন অঙ্গ ধোয় মেই 
ব্যক্তি। 


[ পুষ্করিণী কি জলপথে পশ্তপ্ুভৃতি ধুইবার অপরাধের কথা) ] 
১৪1 হে পুষ্করিণী বা জলাশয় কি জলপথ বা জলযন্ত্র কি নরদ্‌মা উক্ত 


কমিস্যনর লাহেবেরা তনিমিত্ত নির্দিষ্ট করেন সেই পুষ্কুরিশীপ্রভূতি হ্ছাড়া কমিস্যনর 
লাহেবেরদের অন্য কোন পুষ্করিখী ব1 জলাশয় কি জলপথ কি জলয্ন্্র কি নরদমায় 


ইক্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন। হর 


কি তাহার নিকটবর্তি কোন রাস্তার উপর বা রাস্তার মধ্যে কি তাহার লাগাও কোন 
রাস্তায় বা'তাহার উপর যে প্ুত্যেক ব্যক্তি কোন ঘোড়া? কি কুকুর বা! অন্য পণ্ত কি 
কোন কাপড় কিম্বা পোশাক বা চামড়া বা কোন পশুর চাড়া বা কোন ময়ল। 
অথব দুর্গন্ধ দূব্য ধোষ্‌ ধা ধোষায় সেই ব্যক্তি। * 


[ নিলজ্জর্ূপে আপন শরীর দেখাইবার অপরাধের কথা৷] 


১৫1 যে প্রত্যেক ব্াক্তি কোন সরকাবী র্লাস্তায় শ্ামখা ও নিলজ্জরণপে 
আপনার শরীর দেখায় অথবা] অন্য কোন অপকারক কম্ম করে সেই ব্যক্তি! 


| সরকারী রাস্তার উপর ঘর বা নলহইতে জল পড়িতে দিবার এব” সেই নল 
অন্য দিগে রাখিতে অর্থীকার করিবার অপরাধের কথা |] 


১৬1 উক্ত শহরের মধ্যে যেরাস্তায় কোন ঘর বাঁ খডৃযা ঘর কি এমারৎ 
থাঁকে সেই রাস্তার দিগে এ ঘরপ্রুভৃতির নল থাকিলে দেই ঘর বা খড়ুয। ঘর কি 
এমারতের যে ব্যক্তি মালিক বা দখীলকার হয় সেই ব্যক্তি সেই বাটী বা খড়্য। 
ঘর কি এমারৎহইতে বা তাহার উপর্হইতে কোন জল বা জলায় দুব্য চুঙ্গী 
বা] মোরী কি নল কিম্বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা সরকারী রাস্তার কোন ভাগে 
অথবা আপনার ভূমি কি সরকারী নরদ্মাছাড়া অন্য কোন স্কানে বহন করায় 
কি গড়ায় অথব। উক্ত কমিল্যনরের সরবেয়রের স্থানে তদ্বিষয়ের এত্তেল! পাইলে 
পর দশ দিবসের মধ্যে সেই নল বামোরী কি চুঙ্গী উঠাইতে কিম্বা অন্য দিগে 
রাখিতে অস্বীকার ব। ক্রটি করে সেই ব্যক্তি এব” কোন বাটি বা খড়ুয়। ঘর কি 
এমারছ রাস্তার যে পাশে নিষ্ঘ্াণ আছে নেই পাশে তাহার কোন নর্দস1 নাই 
এমত বাটী বা খড় ঘর কি এমারতের মালিক বা? দখীলকার যে নল বা হুঙ্গীর 
মুখ ভূমিহইতে ছুই ফুটের অধিক উচ্চ হ্কয় সেই নলের দ্বারা এ বাটী বা খড়ৃয! 
ঘর কি এমারতের জল কোন সরকারী রাস্তায় কি রান্তার উপর বহন করায় 
সেই ব্যক্তি। 


[রাস্তাপ্রুভৃতির উপর কোন জিনিষ্জ ঝুকিয়া রাখণের অপরাধের কথা।] 


১৭1 যে প্রুত্যেক ব্যক্তি কোন বাঢী বা খতৃষা ঘর বা এমারতের মালিক ব1 
দখীলকার হইয়া কোন প্রকার বারাওডা কি রৌদুনিবারক কোন আচ্ছাদন কি বাটী 
ৰা খড়ুয়া ঘর কি এমারতের অন্য কোন ভাগ কোন সরকারী রাস্ভায়কি লরকারা 
' স্থানের উপর র্লাস্তার লমভূমিহইতে এগার ফুট কম উচ্চ অথবা ঘরহইতে চারি ফুটের 
অধিক অন্তরে ঝুকিয়। কি বিস্তার করিয়া রাখে ব। ঝুঁকিতে কি বিস্তার হইতে দেয় এব 
লরবেয়রের স্থানে তাহা নামাইবার এনত্েল। পাওনের পনের দিনের পরে এ বারাওড। 
বা রৌদ্বুনিবারক ক্মীচ্ছাদন বা বিস্তারহওয়। অন্য কোন বসন্ত নামাইতে এব” উঠাইয়া। 
ফেলিতে অর্থীকার কি ত্রচী করে সেই ব্যক্কি। 


২৮ ইঙ্গর়েজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


[ এই আইন হওনের পর রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া থাকা ব্য নিষ্মাণের 
অপরাধের কথা! ] | 


১৮. এই আইন জারী হওনের পর দে কোন ব্যক্তি কমিস্যনর সাহেবের- 
দেব স্বানে াহারদের লরবেয়রের দস্তখৎ্করা অনুমতিপত্র না পাইয়া যে কোন 
বারাগ্ডা কি রৌদুনিবারক আচ্ছাদন ঘ।] অন্য কোন প্ুকার বিস্তৃত বন্ত রাস্তার উপর 
কোন পরিমাণ উচ্চ বা চৌড়াতে ঝুঁকে বা বিস্তার হয় এমত বারাগ্ডাপ্ুভৃতি স্তাপন 
করায় ব। নিক্মাণ করে সেই ব্যক্তি! 


| সরকারী রাস্তায় গাড়ি ধুইবার অপরাধের কথা 1] 


১৯1 যেপ্রুত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তা বা অন্য কোন পরকারী স্ানে 
কোন গাড়ি বা! অন্য পুকার যানবাহন কি ঘোড়। বা অন্য পশ্ত ধোয় বাসাফ করে 
বা আপনার চাকরদিগের দ্বারা ধোয়ায় বানাফ করায় কি তাহারদিগকে ধুইতে 
কিন্বা সাফ করিতে হুকুম কিম্বা অনুমতি দেয় অথবা যে কোন ব্যক্তির গাড়ি বা অন্য 
প্রকার যানবাহন কিথোড়া বা অন্য পণ্ত সেই প্রুকার রাস্তা ধোয়া যায় বা) সাফ 
করা যাষ সেই ব্যক্তি। 


[ ৰিনানুমতিতে রাস্থাঞ্ুভৃতিতে তক্তা ও ভারা বাধিবার অপরাধের কথা! ] 


২০। ঘে কোন ব্যক্তি কমিস্যনর সাহবেরদের স্থানে তাহারদের সরবেয়রের 
দৃন্ভখৎ্করা অনুমতিপত্র না পাইয়া কোন ঘর বা অন্য এসারছ গীথিবার অথ! 
মেরামণ্থ করিবার জন্যে কি অন্য কোন নিসিন্তে মসলা প্রস্তুত করণের জন্যে অথবা 
ইট বৰ] পাতর কি চুণকিছ্বা বালী বাঁ অন্য কোন সরঞ্জাম রাখিবার বা চালিবার কি 
ছোকিবার অথবা ফুটাইবাঁর জন্যে শহরের মদ্যে কোন সরকারী রাস্তাতে বেড়া 
দেওনের নিমিত্তে কোন কাঠ বা ভারা অথ্ব1 কোন খুঁটী বা গরাদি কি রেল বা তক্ত' 
বা অন্য কোন দুব্য রাখে অথবা স্থাপন করে কিবসাধ সেই ব্যক্তি! সেইরূপ 
অনুমতিপত্ত দিতে কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রুতি ইহার দ্বারা ক্ষমতা দেওয়! গেল? 
অথবা যে কোন ব্যক্তি এ অনুমতিপত্রেক্ে যেরূপ অন্মতি বা নির্দিষ্ট ছিল তভ্িন্ন 
অন্য কোনরূপে এ তক্তা বা গুঁটীইভযাদি স্থাপন করে কিম্বা বসায় অথব1 এ অনুমতি- 
পত্রে বত কাল নির্দিষ্ট ছিল তাহাহউতে অধিক কাল তাহ থাকিতে দেয় অথব যে 
কেহ অনুমতিগাত্রে যে দুর নিদ্দিষ আছে তাহাহইতে অধিক দূরে গাথনির কোন 
সরঞ্জাম বা অন দুব্য রাখে বা রাখিতে দেয় সেই ব্যক্তি] 


[অবরোধকারি বস্তুর অনুমতি হইলে তাহাতে আলে! দেওনের কথা 1] 


২১1] কমিস্যনর লাহেবেরা ফে কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী র্রাস্তাতে কোন' 
ভারা বংধিতে অথবা কোন ইউ কি প্রাতর বা চুণ কিবালী ৰা গাথনির অনয সরঞ্জাম 
রাশিতে অনুমতি দিয়াছেন সেই ব্যক্তি এইসত প্রত্যেক ভার অথব। রাস্তার 


ইক্সরেজী ১৮৫হ দাল ১২ দ্বাদশ আইন? ৯ 


আবরোধকারি বস্ত্র উপর প্রতিরাত্রিতে সূর্ধ্যান্তঅবধি তৎপর দিবস সূর্ধেযাদয়পর্যন্ত 
এক আলো ,না রাখে সেই ব্যক্ি। 


[ মালিকী স্বত্বের বিরোধ হইলে ব) ন1 হইলে রাস্তায় কোন অবরোধকারি 
“বস্তু রাখিবার অপরাধের কথা | ] 


২২ রাস্তার মালিকী স্বত্বের বিরোধ হউক কান। হউক যে কোন ব্যক্তি 
কোন রাস্তা কোন দেওয়াল গাঁথে ব। কোন বেড়! কি অবরোধকারি বস্ত্র রাখে অথবা 
এইমজ কোন খুঁটী বলায় যে তাহাতে রাস্তার অবরোধ হয সেই ব্যক্কি। 


[ নরকারী রাস্তাপুভৃতিতে বিক্রয়ের জন্যে কোন বন্ত খুইবার অপরাধের কথা! | 


২৩1 যেগ্ুত্যেক ব্যক্তি কোন মাচ! কি টোঙ্ কি বিজ্ঞাপন তক্ত। বা টুকরী 
কি পীপা বা মৎসা কি মাস্স ক! শবজি কি ফল অথবা পসারির দুবা কি অন্য কোন 
বাণিক্য দুব্য কি কোন প্রকার মাল বা কোন পাতর ব1 ইট হা মুত্তিকানিষ্ষিতি বা 
ধাতৃনিক্মিত কোন দ্বুন্য কি কোন কাঠ কিস্বা অন্য কোন প্রকার ক্যোন দুব্য তাহা 
জন্তত্স্দ্কীয় ব1 বৃক্ষসম্থস্কীয় কি ধাতৃ্বস্দ্থীয় হউক তাহা? কোন সরকারা রাস্তা কিন্বা 
মোবী কি নরদ্মণ বা জল্লপথের উপর কি তাহার মধ্যে বিক্রযের জনে বা অন্য 
কারণে রাখে হা থোয় বা? সাজায় কিন্া অন্যের দ্বারা তাহা রাখে বা সাজায় বাথ্োয় 
সেই ব্যক্তি । 


| নরকারী রাস্তায় শন্যপ্রভৃতি চালনের বা! সাফ করণের অপরাধের কথা] 


২৪1 ফে,পগ্রুত্যেক ব্য কোন সরকারী রাস্তায়কি কোন সরকারী মোরী বা 
নরদম। ব$ জলাশয় কিম্বা জলপথে বা! তাহার উপর কোন তুলা বা শস্য কি বীজ কি 
চাউল বা কাওয়া কিম্বা! পেয়াজ ক বুক্ষজাত অন্য কোন দুব্য চালে বা সাফ করে "বৰ! 
চালাষ কি সাফ করায় বা অন্য কোন কারণে তাহ) সাজায় বা সুরকি কি চুগ চালে 
সেই ব্যক্তি! 


| সরকারী রাস্তাপ্রুভৃতিতে মরা রাখিবার অপরাধের কথা | ] 


২৫1 যেপ্রুত্যেক ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় বা কোন সরকারী মোরী ব। 
নরূদমণ। কি জলপথে বা তাহার উপর কোন ঘোড়ার বা গরুর গাড়ি ব1 ছচকড়া গাড়ি 
কিন্বা অন্য কোন যানবাহন অথব1 কোন ছোড়া1কি বলদ বা অন্য কোন পন্ত এমতে 
রাখে 1 থাকিতে দেয় যে.তন্থার। রাস্তায় বা সকলের গমনাগমনের পথের অবরোধ 
হয় সেই ব্যক্তি | 


[রাস্তার মধ্যে আওন করণের এব বম্দুকপ্রভৃতি বা বাজি ছুড়িবার অপরাধের কথা 1] 


২৬1 যেপ্রুত্যেক ব্দ্ধি কোন সরকারী রাস্তায় কোন শড় বৰ! বিচালী কি 
" জ 


৩০ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১২ ঘ্বাদশ আইন । 


বীজ বা কাঞ্ঠ কি অন) কোন দ্বুব্যেতে আগুন দেয় কিন্বা! জ্বালায় কিম্বা কোন উৎ্নবেতে 
বা প্রকারান্তরে আগুন জ্বালায় বা উক্ত শহরের কোন স্থানে কোন প্রকার আগ্েয় 
আস্ত বা কোন বায়ুর বন্দ্‌ক ছেড়ে বা কোন প্রকার বাজী ছোড়ে বা ফেলে কিকোন 
আগ্রেয় বলুন উড়ায় নেই ব্যক্তি। 


[ রাস্তার মধ্যে কোন বাঁজন। বা ধাতু বাজানের অপরাধের কথা |] 


২৭1 বাজনা বাঁজাওনের বিষয়ে প্রধান মাজিস্ট্রেট লাহেনের নিকটে দরখাস্ত 
হইলে তিনি যে সময় ও যে স্থান সময়ক্রমে নিরূপণ করেন লেই সময় ও স্থান ছাড়া 
যে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সময়ে কি অন্য স্থানে কোন সর্কারা রাস্তায় কোন বাজন? বা 
শব্ধকারি বস্তু বা পিতলের বা ধাতুর কোন দ্ুব্য পিটায় বা বাজায় সেই ব্যক্তি। 


[ ছাপা কাগজ লটকাওনের বা অন্য প্রকারে ঘর প্ুভতি বিরূপ করণের 
অপরাধের কথা 1] 


২৮] উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের বা তাহারদের চাকর বিনা যে প্রত্যেক 
ব্যক্তি কোন এমারৎ বা দেওয়াল কি বেড় বা তক্তার উপর কোন ছাপা কাগজ »1 
এন্ভেলানাসণ কি অন্য কোন কাগজ লটকায় অথ্ব যে কেহ'্এমারৎ প্রভৃতির মালিক 
বা] দখীলকারের আনুমতি বিনা কোন এসারৎ কি দেওয়াল বা বেড়া বাপ্তক্তার উপর 
কিছু লেখে কি তাহা বিরূপ করে কি খড়ির কিরঙ্গের দ্বারা বা অন্য কোন প্ুকারে 
তাহাতে কোন দাগ দেয় সেই ব্যক্তি | 


[ অস্বাস্থ্যজনক খাদ্য দুব্যপ্রভৃতি দৃষ্টিগোচরে রাখিবার অপরাধের কথা |] 


২৯1 যেগ্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত শহরের শীমার মধ্যে যে পশ্ত বা পশ্ত্রর শবকি 
মান কি মুরগিপ্রড়ৃতি বা বন্য পক্ষী কি গোস্ত ৰা মৎস্য কি শবজি পচা এব, অস্বাস্থ্য- 
জনক আছে এব” মনুষ্যের আহারের অনুপযুক্ত এমত পত্ুপ্রভৃতি দূষ্টিগোচরে রাখে 
বা রাখিতে দেয় সেই ব্যক্তি । 


[রাস্তার মধ্যে পশু জবাই করিবার অপরাধের কথা] 


৩০1 যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন পত্তী ব ভেড়া বা শুকর কি অন্য জন্ত কোন 
সরকারী রাস্তায় কি সেই রাস্তার এমত নিকটে জবাই করে কি টূকরাং করে মে তাহার 
দ্বার কোন রক্জকি ময়ল] কি অন্য দুব্য এ রাস্তায় বহে কি গড়াইয়! যায় সেই ব্যক্তি। 


[ বাজার অপরিষ্কার প্রভৃতি রাখণের অপরাধের কথা] 


ড 
৩১] যে প্রত্যেক সরকারী হাট বা বাজার কি কলাইখানার মালিক বা 
দ'খীলকার কি ইজারদার হইয়? এ হাটপ্রভূতি ময়ল! ও অপরিষ্কাররূপে রাখে বা 
রাখিতে দেয় এব*, উক্ত কমিপ্যনর লাহেবেরদের কিস্কা তাহারদের সরবেয়র কিবা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ৩৯ 


ওবর্শিয়র কি বাজারের ইনসেপকৃটরের এন্তেল পাওনের দুই দিন পরে এ বাজার বা 
হাট কি কসইখ্রানা, উপযুক্তমতে পরিস্কার করাইতে এব তাঁহার ময়লা! উঠাইয় 
ফেলিতে অস্বীকার বা! ত্রুটি করে নেই ব্যক্তি। 


[ শহরের মধ্যে শৃকরপ্রভূতি রাখিবার অপরাধের কথা । ] 


৩২1 যে প্রুত্যেক ব্যক্তি শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় ব বাচীতে কি বাহি- 
রের ঘরে কি উঠানে কিন্বা ভূমিতে কোন শূকর কিছ! কুড়ি ভেড়া বা বকরা শঙ্গি পশ্বর 
অধিকরাখে সেই ব্যক্তি । 


[নদীতে স্বানের স্কান নিযুক্ত করিবার কথা] 


৪২ ধারা ॥ 


পুধান মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মতিক্রমে উক্ত কমিস্যনর সাহেবের! হুগলী 
নদীর কলিকাতার তীরে কোন২ সরকারী ঘাট মানের স্থানের ন্াুয় ব্যবহার হওলার্ে 
আপনারদের বিবেচনামতে নিযুক্ত করিতে পারেন ! এন যে প্রুত্যেক ব্যক্তি উক্ত 
ঘাটে জিনিস অথবণ বারিজ্যছ্ব্য নামানের দ্বারা কি কোন প্রকার নৌকাপ্রভতি 
তথায় নোজর করণের দ্বারা ব। প্রকারান্তরে লাগাওন কিন্বা রাখণের দ্বারা এর 
কোন ঘাটে স্রীনকারি ব্যক্তিরদের অবরোধ করে ৰা ক্লেশ দেয় সেই ব্যক্তির অপরাধ 
জধ্টিন অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অন- 
ধিক জরীমানার অথবা এ জুষ্টিল সাহেবের বিব্চনাক্রমে এক মাসের অনধিক 
মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি। 


[ কমিন্যনরের1 ও প্রধান মাঁজিট্টেট রাস্তায় রোশনাই করিবার 
অনুমতি দিবার কথা। | 


৪৩ ধারা। 


প্রধান মাজিঞ্্র্ট সাহেবের অনুমতিক্রমে উক্ত কমিলযনর সাহেবের] আপনহ 
বিবেচনাক্রমে পুজা কি উত্সবের সময়ে সহরের রাস্তায় রোশনাই করিবার জন্যে 
তাহার উপর দীপ দিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী রাস্তার পার্খে 
কোন খুঁটি বনাইতে অনুমতিপত্র দিতে পারেন। গ্রবপ* যে কোন ব্যক্তি সেক্রেটারী 
লাহেবের অঞহ। সরবেয়রের দস্তখৎ্করণ কমিস্যনর পাছেবেরদের স্থানে এক আনু- 
মতিপত্র না পাইয়। কোন কারণে এরূপ কোন খুঁটী পোতে কি এরূপ কোন দীপ 
বলায় সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অপ দি পাঁদ লাহেবের সম্মুথে সাব্যস্ত হইলে 
সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগয হইবেক এব”, সেই টাক। 
না দিলে এক মালের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হইবেক ইতি। 


৩২ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন। 


[কসাইথানা রেজিষউরী করিবার কথা। রেজিষউটরী না করণের দণ্ডের কথা।] 


৪৪ ধার 


যেকোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে সরকারী হাট ব1 ৫কান বাজার কি কসাই- 
খানার মালিক বা দর্থীলকার কি ইজারদার হয় সেই ব্যক্তি এ হাট কি বাজার কি 
কলাইখবানা কমিস্যনর পাহেবেরদের দক্ুরথানায় রেজিষটরী করাইবেক এব" এ 
স্থানের সাধারণ বৃত্বান্ত ও তাহার পরিমাণ ও তাহার মধ্যে যত দোকান ও মাচ 
থাকে ও তাহার মধ্যে যে না না প্ুকার জিনিস বিক্রয়ার্থে থাকে তাহা এ রেজিষ্ট- 
রীর মধ্যে লিশ্বিৰেক | এব যদি দেই ব্যক্তি তাহা রেজিষটরী করিতে অস্বীকার 
অথবা ত্রুটি করে তবে তাহার অপরাধ জুফ্টিন অফ দি পীস সাহেবের সগ্মুখে লাবযস্থ 
হইলে এ ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমান। দিবেক এবণ সেই টাকা না 
দিলে এক মানের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি! 


| কমিন/নরপ্টুভৃতির অনুমতি বিন) শহরের মধ্যে নৃতন কসাই'খান? 
করিবার ৰা ব্যবহার করিবার দণ্ডের কথা! ] 


6৫ ধারা! । 


এই আইন জারী হওনের সময়ে উক্ত শহরের মধ্যে যে স্থান কসাঈগখানারূপে 
ব্যবহার ও দখল ছিল না এব" তদ্বধি অনবরত সেইরূপ ব্যবহার না হয়! 
আসিতেছে এমস্ত স্থান নিক্মাণার্থে অথবা কলাইখ্ানারূপে ব্যবহার ও দখল করণার্থে 
কামস্যনর সাহেবেরদের স্থানে যাব পাউ! না পাওয়া যায় তাৰ কসাইশ্ানারূপে 
ব্যবহার কি দখল হইবেক না। এব” এ লীমার মধ্যে যে স্থান এই 'আইন জারী 
হওনের সময়ে কমাইখানারূপে ব্যবহার নাছিল এব” তদবধি অনবরত ব্যবহার 
নাহইয়। আসিতেছে এমত স্থান যে প্রত্যেক ব্যক্তি পৃর্বোস্তমতে পাউ়ী নাঁ পাইয়া 
কসাইখানার ন্যায় ব্যবহার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিন অফ দি পীস সাহে- 
বের সম্মুখে নাব্যন্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার অধিক*না 
হয় এমত জরীমান1 দিবেক এব সেই টাকা না দিলে এক মাসের অনধিক মিয়াদে 
কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি । 


[ চামড়ার কারখান। ও কাজারপ্রুভৃতিতে প্রচুর নরদম? করিবার কথা। ] 


৪৬ ধারা!। 


উক্ত শহরের মধেয কোন হাট ব1 বাজার কি চামড়ার কারখানা কিন্বা। কলাই- 
খানার প্রত্যেক মালিক-কি দখীলকার বা ইজারদারদিগের প্রতি সৃকুম হইল ষে 
কমিস্যনর সাছেবেরা যত নরদম ও হাটপ্রুভৃতির মধ্যে থাকা উপযুক্ত বোধ হরেন 
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তত মরদমা রাখে এব এ হাটপ্রড়ৃতির মেজিয়। এব নরদম]। পাতর কি ইটেতে 
নির্মাণ করিবেক'এব* কমিস্যলর লাহেবেরদের বিবেচনায় এ লমন্তহাট প্রভৃতি সর্বদা 
পরিস্কার ও স্বাস্থ্যজনকরপে রাখিবার জন্যে যত জলের আবশ্যক হয় তত জল 
এ মালিকপ্রভৃতি লেখানে প্রান্ত রাখিবেক। এব, উত্ত কোন বিষয়ে এ হাট কি 
বাজার বা! চামড়ার কারখানা কি কমাইখানা দোষ থাকন বিষিয়ে সরব্য়ের অথবা 
ওবর্পিয়র অথবা বাজারের ইনসেপকৃটর তাহাকে এত্েল! দেওনের চারি সপ্তাহের 
পর যদি এ বাজারপ্রভৃতির মালিকপ্রুভৃতি তাহার প্রতিকার না করে তবে এ ব্যক্তির 
অপরাধ জুফিল অফ দি পীল লাহেবের লম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত 
টাকার অনধিক জরামান1 দিবেক এব, সেই টাকা না দেওয়। গেলে দুই মাসের 
অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি। 


[ নৃতন চামড়ার কারখানাপুভূতি শহরের মধ্যে স্থাপনের দণ্ডের কথা ।] 


৪৭ ধারা | 


এই আইন জারী হওনের পর যে কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে যে কোন নূতন 
চামড়ার কারথান। ব। অন্য কারখানাহহতে দুর্গন্ধ বাহির হয় কি লোকদিগের 
অস্বাস্থ্য হয় এইমত কারখানা স্থাপন করে সেই ব্যক্তির এ অপরাধ কোন জুষ্টিস 
অফ দি পীস সাহেবের সমুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক 
জরীমানা দিবেক এব. সেই টাকা না দিলে দুই মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের 
যোগ্য হইবেক ইতি! 


| উত্তর কালে দ্বার ভিতরে খুলিবার এব যে দ্বার বাহিরে খোলে তাহা! 
কমিস্যনরের দ্বারা মতান্তর করণের কথা৷ ] 


৪৮ ধারা ॥ 


এই আইন জারী ছওনের পর উক্ত শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে যে সকল 
দ্বার ও ফটক স্থাপন হয় এব” কোন রাস্তার উপর খোলে তাহা এইমত বুলাইতে 
ব। রাখিতে হইবেক যে তাহা বাহিরের দিগে না খোলে। এব” যদি এইরপ 
কোন দ্বার বাঁ ফটক এইমত বুলান হা রাখা! যায় যে তাহা কোন রাস্তার উপর 
বাহিরের দিগে থোলে তবে সেই ঘর বা এমারৎ বা উঠান কি ভূমির দখখীলকার 
তদ্দিষয়ে কসিস্যনর সাহেবের স্থানে এত্েল। পাইলে পর আট দিবসের মধ্যে তাহা 
এমন মতান্তর করাইবেক যে তাহা আর বাহিরের দিগে না খোলে । এব" যদি সেই 
ব্যক্তি তাহণ ন। করে তবে কমিলস্যনর লাহেবেরা সেইরূপ তাহা মতান্তর করিতে 
পারেন এব, লেইরপ মতান্তর করধের খরচ এ দখীলকার কমিস্যনর লাহেবকে 
দিবেক এব” তাহা পশ্চা্ৎ লিখিতমতে তাহার স্থানে আদায় হইতে পারে।. এব 

ব্য 


৩৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


এই আইন জারী হওনের পূর্বে হদি এরূপ কোন দ্বার বা ফটক এইরূপ ঝুলান 
ছিল যে তাহা কোন রাস্তার উপর বাহিরের দিগে খোলে তবে কমিস্যনর পাহেবেরা 
তাহা এইন্ধপে মতান্তর করিতে বা মতান্তর করাইতে পারেন যে তাহা খোলা হইলে 
তাহার কোন ভাগ নরকারী কোন রাম্তার উপর না ঝুঁকে ইতি। 


[ ঘরের নম্থর তাহাতে দেওনের কথ? 1] 
৪৯ ধারা । 


যেকোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে কোন ঘরের মালিক বা দখ্ীলকার হয় লেই 
র্যক্ষি আপন খরচে এ বাটির বা তাহার ফটকের বাহিরে রাস্তার দিগে সকলের 
দর্টিগোচর স্থানে টাক্রের বহীতে যেনম্থর লেখা আছে সেই নম্র লট.কাইটবেক এব, 
আর কোন নম্বর লট্‌কাইবেক না। এব, এ নম্বর যাহাতে সহজে পাঠ হইতে পারে 
এমত অঙ্কেতে লেখা যাইবেক এব এ অস্ক অন্যুন তিন বুরুল লম্বা হইবেক। এবপ মে 
কোন ব্যক্তি এই আইন জারী হওনের তিন মাস পরে এরূপ নস্থর লট্‌কাইতে ত্রুটি 
আথব অস্বীকার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জুক্টিন অফ দি পীস সাহেবের 
সমূখে সাব্য্ত হইলে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানা দিবেক ই'তি। 


[ দখীলকারেরা রাস্তার মধ্যে আপনহ ফটকে উজ্জ্বল দীপ দিবার কথ1। ] 
৫০ ধারা]? 


উক্ত শহরের মধ্যে ঘে ঘরের মাসে মোট সত্তরি টাক! এব” তাহাহঈতে 
অধিক ভাড়ার টাক্ল দেওযা যায় এমত গ্রুত্যেক ঘরের দখীলকার আগ্পনার খরচে 
আপনার ঘরের বাহিরে সকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে অথবা যদি সেই ঘর উঠা- 
নের মধ্যে থাকে তবে রাস্তার উপর তাহার ফটকের ৰাহিরে কমিনাযন'র সাহেবেরদের 
অনুমতি ও সম্মতি হওয়া নমুনার মত এক লাম অর্থাৎ দীপ দিবেক। এব” এ 
দর্খীলকাঁর সমস্ত রাত্রিতে এ দীপে এক উত্তম ও প্রচুর আলো' স্থাপন করিবেক এবন্ 
বাখিরেক এবস, এই আইন জারী হওনের পর তিন মান অতীত হইলে যে কোন 
ব্যক্তি পূর্রোক্তমতে এরূপ দীপ রাখিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে অথ্থবা উক্ত তিন 
মান অতীত হওনের পর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে তাহার মধ্যে পৃর্র্বোক্জমতে উত্তম ও 
পুকুর আলো রাখিতে ত্রুটি কি অস্বীকার করে সেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জিন 
অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে লাব্যস্ত হইলে নেই ব্যক্ষি এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানা। দিবেক ইতি। 


[ অপরাধ পুনর্্ার করিবার বিষরি বিধির কথা 1] 
৫১ খারা] । | 


এই আইনের বিধির অনুসারে যখন কোন ব্যদ্কির দোষ লাব্যন্ত হইয়াছে 
এব” ধরূপ দোষ সাব্যস্ত হওনের পর সাত দিবসের মধ্যে এঁ- ব্যক্তি হে অপকারক 


ইরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন। ৩৫ 


বিষয়ে অপরাধী হইয়াছিল তাহা নিবৃত্ত না করে অথবা যে অপরাধে দোষী হইয়া-. 
ছিল সেই অপরাধ হইতে চ্ছান্ত না হয় তখন সেই ব্যক্তি শী আপকার্ক বিষয় অ্ধবা 
অপরাধের বিষয়ে এই আইনে ষে জরীমানা ও দগড নিরপণ আছে পুনব্ধার তাহার 
যোগ্য হইবেক এব, শ্রঈ আইনানুসারে পুনব্ধার দোষীকৃত বা দণ্ড হইতে পারে! 
এবস, যেং গতিকে এই আইনের বিধির অনুসারে এই আইনের দ্বারা নিরূপিত জরী- 
মানার যোগ্য হওনের পৃর্ধে অপরাধিদিগকে অবরোধকারি বা অপকারক বন্ধ 
উঠাইযা লইবার এত্বেলা দিতে হয মেইং গতিকে যদি সেই বাক্তি একবার এত্বেলা 
পাইলে পুনর্ধার দোষীকৃত হয় এবস পুনর্পার এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কোন 
অপরাধ করে তবে তাহাকে পূর্বোক্ত এত্বেপ। পুনর্্ধার দিবার আবশ্যক হইবেক না 
কিন্ত এ ব্যক্তিদিগের নামে এক্বোরে সমন হইতে পারে ইতি। 


| কমিস্যনরেরদের অথবা! তাহারদের কর্মকারকদিগের প্রতিবন্ধকতা 
করণের কথা | ] 


৫২ ধারা। 


যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের ৰ1 তাহারদের কোন এক জনের 
বা তাহারদের সেক্রেটারীর কি সরবেয়রের অথব] অন্য কর্সকারকের কি এই আইনের 
বিধির অনুলারে তাহারদের দ্বার] নিযুক্ত কোন কারিগরের কিম্া এই আইনের 
বিধির অনুসারে উাহারা যে কোন ব্যক্তির বা সসাজের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন 
নেই ব্যক্তি ব। সমাজের অথ্ন। এই আইনক্রমে তাহারদের একেং যে কর্তব্য কর্ম ৰা 
কার্ধ্য করিতে হুকুম কিন্ত ক্ষমতা পাউয়)ছেন সেই কর্তব্য কর্ম নির্্ধাহ অথব। সম্পঙ্গ 
ক্দণার্গে তাহারদের দ্বার! নিযুক্ত কোন ব্যক্তির জানিযা শ্রনিয়! প্ুতিবন্ধকতা ঝরে কি 
তাহারদিগকে উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুক্টিন অফ দি পীল সাহেবের 
, সম্মুখে লাব্যস্ত হইলে মেঈ ব্যক্তি প্রুত্যেক অপারাধের জন্যে এক শত টাকার অনধিক 
জরীমান। দিবেক অথবা যে জুষফ্টিন সাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হইয়াছিল 
মেই সাহেবের বিবেচনাক্রমে তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমে বা তাহা- 
বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি | 


[ তিন মানের মধ্যে কোন নালিশ না হইলে কোন ব্যক্তি দণ্ডের যোগ্য 
না হইবার কথা) ] 


৪৩ ধারা । 


এরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহার বিষয়ি নালিশ জুদ্টিন অফ দি 
পীল সাহেবের নিকটে অব্যবহিত তিন মাসের মধ্যে না? করণ যায় তবে কোন জুকফিস 
অফ দি পীস সাহেবের লম্মখে লেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলে কোন ব্যক্তি 
এই আইনের শক্তিক্রমে নিদ্ধি কোন জরীমানা বা প্তনাহগারী দেওনের যোগ্য 


৩৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন! 


হইবেক না| কিন্ত জানা কর্তব্য যে এই ধারার মধ্যের কোন কথার এমত অর্থ 
করিতে হইবেক না যে কোন রাস্তা বা ভূমির মধ্যে কি তাহার উপর যে কোনি আব- 
রোধ কর! যায় কি যে কিছু গাথা যায় তাহা উঠাইতে অথবা তাহার ৰিষয়ি 
কোন জরীমানা ব। গ্তনাহগারী কোন সময়ে নিরূপণ বা আদায় করণের নিবারণ 
হইল ইতি। 


[ যেরূপ ক্ষতি পূরণ ও খরচ ও খরচ নির্ণর হইবেক তাহার কথা 1] 


৫৪ ধারা? 


যে সকল গতিকে কোন ক্ষতি পুরণের টাকা বা খরচা কি খরচ এই আইনের 
দ্বার দিবার হুকুম আছে এব. এ টাকার সপ্খ্যা নির্ণয় করণের এবু", তাহা আদাহ 
করণের কোন নিয়ম নিদিষ্ট নাই লেইং গতিকে যেরূপে ১৮৪৭ সালের ২২ আইন- 
ক্রমে সালিলীর দ্বার! কার্ধ্যকর। নির্দিষ্ট আছে সেইরূপে এ বিবাদি টাকার সম্খ্যা 
লালিসীর দ্বার। নির্ণয় ও নির্দিষ্ট হইবেক 1 এব যদি উভয় পক্ষীয় ব্যক্তি দুই জন 
সালিস নিযুক্ত করণের ব্ষিয়ে এক না হঈতে পারে অথবা যদি সালিসেরা পৃর্বোক্ত- 
মতে আপনারদের ফয়সল! না করেন তবে কলিকাতার কোন দুই জন জুফ্চিন 
সাহেবের দ্বার1 এ টাকার সন্খ্যা নির্নয় হইবেক। এব সেইরূপ নির্দিষ্ট টাক] উক্ত 
কমিস্যনর সাহেবেরদের দ্বারা অথ্বব1 অন্য যে ব্যক্তির মেই টাক দেয় হয় 
সেই ব্যক্তির দ্বার! যদি দাওয়া হওনের পর সাত দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় 
তবে লেই টাকা কর্জের নালিশের দ্বারা বাঁ প্রকারান্তরে শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর 
মুপ্রিম কোর্টে অথব। কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে আদায় হইতে 
পাছে ইতি। এ 


[ অপরাধের সণ্ছ্ষেপ বিবরূণ কমিস্যনরেরদের প্রুকাশ করণের কথা । ] 


৫৫ হারা । 


উক্ত কমিস্যনর সাহেবেরদের কর্মকারক অথবা চাকর ভিন্ন অন্য ব্যক্তির 
, সম্মর্কে এই আইনের দ্বারা যে ২ অপরাধের জন্যে জরীমানা অথবা দণ্ড নিরপণ 
আছে সেই নান) অপরাধের লক্গক্ষেপ বিবরণ এব, এরূপ প্রত্যেক জরীমানা ও 
দণ্ডের সস্খ্যা। তাহার প্লুকাশ করিবেন এব, এ২ বিবরণ ইঙ্গরেজী ও বাকল] ভাষায় 
একটা তক্তার উপরে রঙ্গ দিয়! লিখিবেন অথবা কাগজের উপর ছাপাইয়। এক 
তক্তার উপর লেয়াই দিয়া বসাইবেন এব এ তক্ত! উক্ত কমিস্যনর লাহেবের সেক্রে- 
টারী সাছেৰের দন্তুরের সকল লোকের দৃফ্িগোচর কোন স্থানে লট্‌কাইবেন অথবা 
বঙাইবেন। এব" হখন এরূপ কোন জরীমানা কোন ধিশেষ স্তনের বিষয়ে খাটে 
তখন যে বিশেষ স্থানে এ জরীমানা অর্শে ব সম্নর্ক রাখে তাহার অতি নিকটবর্তি 
সকল লোকের দৃষিগোচর ফোন স্থানে সেইরূপ তক্ত! লটকাইবেন ইতি। 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ৩৭ 


[ষে লকল জরীমানার বিষয়ে অন্য নিয়ম নাই তাছা মাজিক্ট্রেটের দ্বারা আদায় 
হইবার কথা | কার্ধ্যের নিয়মের কথা |] 


৫৬ ধারী ॥ 


এই আইঈনক্রমে বে কোন জরীমান) কা গুনাহগারী নির্দিষি আছে অথবা 
পুব্বেস্তমতে কোন সাধারণ ব্যক্তির নরদমা। ব| মোরী ব1 দরশীয়াজ1 কি অন্য বিষয়ে 
উক্ত কমিস্যনর সাহেবদিগের যে কোন খরচ লাগিয়াছে যদি তাহা আদায় করণের 
আন] কোন প্রকার নিয়ম না থাকে তবে তাহা সরাসর্ীমতে কলিকাতার কোন জুষ্টিম 
অফ দি পীন সাহেবের লম্মুখে আদায় হইতে পারে এব” এরূপ জুদ্টিস সাহেবের 
নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে হাজির 
হওনার্থ নালিশগুস্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার নমন বাহির করিবেন এব" এরূপ 
প্রত্যেক মমন.অআপরাধি ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইবেক অথবা তাহার সামা- 
ন্যতঃ বাল স্থান ব1 শেষে জ্ঞাত হওযণ বাসস্থানে দিয়া আসিতে হইবেক এব” বে 
ব্যক্তির নামে নালিশ হইয়াছে সেই ব্যক্তি হাজির হইলে অথবা] হাজির না হইলে 
সমন রীতিমত জারী হৃওনের প্রমাণ হইলে এ জুষ্টিস সাহেব এই নালিশ শ্রনিতে 
পারেন । এবস এ নালিশ লিখনের ঘ্বারা দাখিল হইবেক | এব” নালিশগ্ুস্থ 
ব্যক্তির কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির শপথ বা সুকৃত্তি- 
ক্রমে এ অপরাধের প্রমাণ হইলে অথবা এ খরচা হওনের প্রমাণ হইলে এ জুপ্টিল 
সাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে অথবা পৃব্বোক্তমতে সমনহওয়] ব্যক্তিকে দোষী করিতে 
পারেন এব”, নেই অপরাধী সেইরূপে দোষীকৃত হইলে এ জুষ্টিন সাহেব এমত হুকুম 
করিতে পারেন যে এই আইনের বিধির অনুলারে নিরূশিত জরীমানা ব। গুনাহগারী 
দিবেক অথব দণ্ড ভোগ করিবেক এব” তদতিরিক্ত তাহাকে দোষী করণেতে যে খরচ! 
লাগিয়াছে তাহার মধ্যে যত এ জুষ্টিস লাহেব উচিত বোৌধ করেন তত এ ব্যক্তি 
দিবেক এব” এরূপ হুকুমহওযা জরীমানা অথবা গুনাহগারী এব খরচা তাহার 
জিনিন ক্রোক করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি । 


[ক্রোক করণের রীতির কথা | ] 


৫৭ ধার! 


এট আইনের মধ্যে দি কোন টাকা জরীমানাস্বরূপ ব' প্রুকারান্তরে ক্রোকের 
স্বারা আদায় করণের হুকুম হয় তবে দেই টাকা ষে ব্যক্তির দেয় হয় €সই ব্যক্ষির 
জিনিস ও সম্পত্বি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এব* লেই দেল! 
টাকা ও ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে এ জিনিস ও লল্মন্ভির উৎপন্ন 
অবশিষ্ট টাক! হাহার জিনিল ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরা- 
ইয়া দেওয়া যাইবেক ।! অধবা তাহার জিনিস ক্রোক ও বিক্রয় ন। করিয় কিম্বা এই 


৩৮ ইঙ্গরেজজী ১৮৫২ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


আইনের বিধির অনুসারে যে কোন জরীমান! বা গ্তনাহগারীর হুকুম হয় অথবা ষে 
খরচা লাগিয়াছে তাহার সমুঙ্গয় ঘা কোন ভাগ ক্রোকের দ্বার যদি আদায় না হয় 
তবে এ কমিস্যনর সাহেনেরা কা ভাহারদের এক কি ততোধিক জন উচিত বোধ 
করিলে যে ব্যক্তি এ জরীমান। বা গ্তনাহগারী কি খরচ] বা] তাহার কোন ভাগ দেও- 
নের যোগ্য হয় সেই ব্যক্তির নামে কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে 
নালিশ করিতে আপনারদের সেক্রেটারী ব! অন্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে পারেন । 
এব যদি এ মোকদামায় কোন খরচ]? লাগে এব* যদ্দি তাহ সেই মোকনদ্দমায় উসুল 
নাহয় তবে ১৮৫২ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে আদায় হওয়। টারুহইতে 
দেওয়! যাইতে পারিবেক ইতি! 


[ বেদীড়াপ্রভৃতিপ্রযুক্ত কোন ক্রোক বেআইনী না? হইবার কথা ।] 


৫৮ ধার) 


এই আইনের শক্তিক্রমে যে ক্রোক হয় তাহা মনে ব! দোষ সাব্যস্ত করণে বৰ) 
ক্রোকী পরওযানাতে কি তৎ্সম্নকাঁয় অন্য কার্ষ্যেতে কোন দোষ বা বেদীড়া হইয়াছে 
বলিয়] বেআইনী জান হইবেক না? এব”. যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই বণক্কি 
“*এেসপাসের” অপরাধী জ্ঞান হইবেক না এব” লেই ব্যক্তি তৎ্পরে কোন বেদীড়া 
কর্ম করিলে তৎপ্রুযুক্ত আদেৌ %৫এসপাসের” দোষী জ্ঞান হইবেক না। কিন্ত যে 
সকল ব্যক্তি এ দোষ অথবা বেদাড়া কর্মের দ্বার] ্ষতিগুস্ত হয় সেই সকল ব্যক্তি সেই 
বিশেষ ক্ষতির সম্পুর্ণ প্রতিকার সেই বিষয়ের নালিশক্রমে শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর উক্ত 
সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে পাইতে পারে 
ইতি। 


| জরীমান! যেরূপে ব্যঘ হইবেক তাহার কথা |] 


৫৯ ধারা। 


যে জুফ্টিন অফ দি পীল লাহেবের দ্বারা সেইরূপ কোন জরীমানা বা গুনাহ- 
গারী নিদির্উ হয় দেই গুনাহগারী ব্যয় করণের বিষয়ে অন্য প্লুকারে কোন নিয়ম 
না থাকিলে লেই জুন্টিস সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার অন্ধেকের অনধিক অথব) 
তাহাহইতে কম গোয়েন্দাকে দিবার হুকুম করিতে পারেন এব”, অধশিষ্ট কি লমুদয় 
কমিস্যনর লাহেবদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এব তাহার। যেমত উচিত বোধ 
করেন সেইমতে এ টাকা এই আইনের অভিপ্রায়েতে খরচ করিবেন এব” এ জুবিস 
সাহেব তন্গিমিত্ত লেই টাকা উজ্জ কমিস্যনর সাহেবেরদের লেক্রেটারীকে দিতে হুকুম 
করিবেন এব" সেক্রেটারীর রলীদ যে ব্যক্তির লেই টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তির 
প্ুতি উত্তম ও মাতব্র ফারখৎ হইবেক ঈতি। 


ইঙরেজী ১৮৫২ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ৩৯ 


[ যাহার! জরীমানার যোগ্য হয় তাহার! আরে! কমিস্যনরেরদের 
ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার কথা! ] 


৬০ ধারা! 


.. যেকোন কর্মকি ক্রটী বা কসুরের দ্বারা! কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে নি্দি্টি 

জরীমানার যোগ্য হইযাছে এইমত কম্মপ্রুডৃতিপ্রযুক্ত যদি দেই ব্যক্তি উত্ত। কমিন্যনর 
সাহেবেরদের সম্মত্তির কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি সেই জরীমান" 
দিবেক এ” তদতিরিক্ত সেই ক্ষতিপূরণ করিয়) দিবার যোগ্য হইবেক। এব” যদি 
সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দাওয়া হইলে না দেওয়া যায় তবে তাহা কলিকাতার 
অশ্্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে অগ্কা প্রীপ্রীমতি মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে 
কজের নালিশের দ্বারা ব। বিশেষ নালিশের ধারা আদায় হইতে পারে ইতি। 


[ জুফিল লাহেবেরদের সাক্ষির তলব করিবার ক্ষমতার কথা? হাজির 
না হইবার কথা। ] 


৬১ ধার)? 


যে কোন বিষয়ে এ আইনের নিয়মানুসারে জুষ্টিস অপ দি পাপ লাহেধের, 
এলাকা থাকে সেই বিষয়ে জুদ্টিন অপ দি পীস পাহের কোন ব্যক্তিকে আপনার 
সম্মুখে সাক্ষিম্বপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এব” যে সময়ে ও যে 
স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা এ সমনে লেখা। থাকিবেক এব সেই 
বিষষে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্থে তাহাকে শপথ্থ করাইতে বা তাহার স্থানে সুকৃতি 
লইতে পারেন এব, যদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলৰ হয় এব" দূরত্ব বা! কার- 
গান্তরপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি আইনেরমতে আপনার হে খরচার জন্যে যথার্থ দাওয়। 
করিতে পারে তাহার সেই খরচার জন্যে তাহাকে ওয়াজিৰী টাকা দেওয়। যায় বা 
দিবার প্রস্তাব হয় এব সেই ব্যক্তি তন্নিমিত্ত নিক্দিষট সময়ে ও স্থানে হাজির হইতে 
উপযুক্ত কারণ বিন] অস্বীকৃত হয় ব' ক্রুটী করে তবে অথবা যদি কোন ব্যক্তি হান্দির 
হইয়া এ জুষ্টিল সাহেবের লম্মুখে আইনানুলারে শপথ বা সুকৃতিক্রমে জোহানকন্দী 
দিতে বা লাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত না হয় তবে এমত ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে 
দুই শত টাকার অনধিক জরীমান। দিবেক অথবা এ জুটি সাহেবের বিবেচনামতে 
এক সালের অনধিক কাপপর্যযন্ত কয়েদ হইবেক ইতি 


[ এই আইনের কথার অর্থের বিষয়ের কথ]1 ] 


৬২ ধারা? 


এই আইনের পশ্চাৎ লিখিত কথা ও উক্তির যে নানা অর্থ ইহার দ্বারা 
নির্পন হইয়াছে যদি লেই বিষয়ে অধ্বা তাহার পুর্াপর কথায় সেই অর্থ করণের 


৪০ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাঙল ১২ দ্বাদশ আইন । 


বিরুদ্ধ কিছু দ1 থাকে তবে লেই ক্ষখা ও উক্তির লেইং ঘ্বার্থ হইবেক) বিশেষতঃ 
থে কথা এক বচনে লেখা নিয়াছে তাহাতে বহু বচনের অর্থও বুকাইৰেক এবং যে 
কথা বনু বচনে লেখা গিয়াছে তাহার অর্থ এক বচনেও হইবেক এব”, ষে কথা 
পুপ্লিঙ্গ আছে তাহা আত্রীলিঙ্গও বুঝাইবেক | এৰপং “ বক” এই কথা বহু জন- 
বিশিষ্ট বা চাটরপ্যাপ্ত এক জনের সমাজ বুঝাইবেক। এব % শপছ ও সুকৃতি” 
এবন, * ধন্ষতিঃ প্রতিজ্ঞা” এই কথা? যখন অন্য রুথায় লন্ত্যুক্ত না ধাকে তখন, 
ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌব্সেলের কোন আছমের 
দ্বারা বা ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঙ্গলণ্ড দেশের পশলিমেন্টের কোন আক্টের ছার! 
শপথের পরিবর্তে ঘে কোন শপথ ৰা দুকৃতি কি অন্য প্ুতিজ্ঞা আইনমতে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে তাহাও বুক্াইবেক | এবং « রাস্তা” এই কা উক্ত শহরের মধ্যে 
কোন সরকারী চক বা আখড়া কি রাস্তা কিন্ী অঙন বা সুড়িপথ কি পদরুজে গম- 
নোপযুক্ত পথ ব। রাজমার্গ কিম্বা গলি অথবা পন্থা! ব1 খোলা পথ কি প্ুবেশের স্থান 
বা অন্য কোন লাধারণ জায়গা বুঝাইবেক | এব, “ ভূমি" এই কথা যেমন ভূমি 
বুধায় তেমনি গৃহ ও এমারৎ ও দেওয়াল ও বাসা ও যে কোন গ্রুকার পাউীক্রমে 
উত্তরাধিকারিত্ব বিষয় বুঝাইবেক এব”, “ উক্ত কমিস্যনর ” এই কথা ১৮৫২ সালের 
১০ আক্কনের বিধির অনুলারে যে কমিস্যনরেরণ সময়ক্রমে নিযুক্ত হন বা! কার্য 
রুরেন তাহারদিগকে বুঝাইবেক এব, “মাস” এই কথা কালের মাল অর্থাৎ পৃণ 


মান বুজাইবেক্ষ ইতি! 
সমাপ্তঃ! 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 


০৪১ 0. ইউ ৪ প্রকে 86707618629 015810407, 


০৯1০০৮০1862 ২0005085996 36168| টগর 010)080) 107589 চ্য মা 0৮০, 


ই্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন,। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গব্রুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞ্জুর কৌন্মেলে ইজরেজা 
১৮৫২ সালের হ৭ ফেব্ররুআারি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা সর্জ লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কলিকাতার পোলীসের বিষয়ি আইন সম্গুী ও শোধন করণের আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও বসতির উত্তম রীতি ও 
সুশাসনের জন্যে যে নানা বিধি ও হুকুম ও আইন সময়ক্রমে হজুর কৌন্সেলে কর। 
গিয়াছে এব” সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহা পপ্গ্ুহ ও সম্শোৌধন করা 
উচিত বোধ হইয়াছে অতএব পশ্চাৎ লিখিতমতে হুকুম হইল! 


রদহওয়1! আইনের কথা । 
১ ধারা | 
১৮৩৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধার] ও বাজল। দেশস্ ফোর্ট উলিয়মের বল- 
তির উত্তম রীতি ও সুশাসনের জন্যে যেং বিধি ও হুকুম ও আইন পশ্চাৎ লিখিত 
নানা তারিখে হজুর কৌন্লেলে করা গিয়াছিল এব সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হইয়া- 


ছিল তাহা রদ হইল | কিন্তু তাহার দ্বার] অন্য যে কোন বিধি ও হুকুম ও আইন, 
রদ হইয়াছিল তাহা! পুনব্র্ার বহাল হইবেক না ইতি । 


রদহওয়া হুকুমের ফিরিস্তি । 


কৌদ্গেলে জারী হওনের তারিখ | ৰ সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী হওনের তারিখ । 


_ শশী শি শা শী তি শী পিশিিটি  পস্পিশ 


১৮১৪1 ২৬ জুলাই । ১৮১৪ 





। ১১ নবেষ্বর 1 
১৮১৩ 1 » মার্চ । ১৮১৬ 1 ২৬ মার্চ 
এ । ২৩ মার্চ | 1 ১৩ আপ্রিল। 
এ; ১৪ জুন! এ । ৮ জুলাই | 
এ । ১৯ অকৃটোব্র | এ! ১২ নবেম্বর ! 
১৮১৭ ॥ ২৮ মার্চ, ১৮১৭ 1 ২১ আপ্রিল ! 
১৮১৮ ১৩ জানুআরি ! ১৮১৮ । ৭ ফেব্রুআরি । 
১৮১৯1 জুলাই ! ১৮১৯1 হ২ অকৃটোবর ! 
১৮২৬ 1 ২৪ মার্চ! ১৮২৩ 1 ১৭ আপ্রিল ! 
৯৮২১1 ২১ আগ । ১৮২১] ১৩ নবেম্বর 1 
১৮২৭ 1 ৮ মার্চ ॥ ও ১৮২৭1 ২৭ আপ্রিল ! 





ক 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ভ্রয়োদশ আইন । 


[সতী ও বালকদিগের ভরণপোহণের জন্যে জুফিন অফ দি পাল সাহেব 
হুকুম দিতে পারিবার কথা । ] 


২ ধারা! 


উক্ত শহরের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির উপযুক্ত যোত্র অথবা কর্ম থাকে এব 
সেই ব্যক্তি যদি আপনার জ্রীর অথবা আপনার বিবাহিতাজাত থা জারজ সন্তানের 
উপযুক্তমতে ভরণপোষণ না করে এব সেই ব্যক্তি আপনার কবুলক্রমে অথবা এক 
বা! ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষির জপথক্রমে যদি কোন জুক্টিল অফ দি পীল লাহে- 
বের সমক্ষে দেই অপরাধের দোষী হয় তবে এ জুদ্টিস সাহেৰ এ ব্যক্কির প্রতি অপ- 
নার এ আ্ত্রী ও সন্তান কিম্বা তাহার কোন এক জনের ভরণপোষণার্থে এ জুষ্িন 
সাহেবের মাসিক যত টাকা ওয়াজীবী বোধ হয় তত টাকা দিবার হুকুম করিতে 
পারেন | এব”, যদি সেই ব্যক্তি কোন এক মাস অথবা তাহাহইতে অধিক কাল 
নেই হুকুম না! মানে তবে কোন জুষ্টিন সাহেব আপনার দন্তখ্খ ও মোহরকর' 
ওয়ারণ্টের দ্বার! এরূপ দোষীহওয়] ব্যক্তিকে কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় বিন" 
পরিশ্রমে অথব1 কঠিন পরিশ্রসবিশিষ্ট হরিণবাটীতে লপুর্ণ দু মানের অধিক না 
হয় এমত মিয়ীদের জন্যে কয়েদ করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি । 


[ চোরা মাল রাখণের বা লইযা যাওনের অপরাধে দোষীকৃত ব্যক্তির 
দও হওনের যোগ্য হইবার কথা। ] 


৩ ধার]। 


যদি কোন ব্যক্তিকে কোন জুক্চিন অফ দি পীস সাহেবের লম্মুথে আনা যায় 
এব” তাহার নামে এই নালিশ হয় যেযে কোন দুব্য চুরীহওন বা বেআইমীমতে 
প্রাপ্ত হওনের বিষয়ে যথার্থ শোবে হইতে পারে এমত দুধ্য ভাহার দখলে আছে 
অথবা! তাহার জ্ঞাতসারে তাহার বাটীর মধ্যে আছে কি সেই ব্যক্তি কোন প্ুকারে 
তাহা? স্থানান্তর করিয়াছে এব” সেই ব্যক্তি যেরূপে এ দুব্য পাইল তাহা এ জুষ্টিন 
সাহেবের খাতিরজমামতে কহিতে না পারে তবে সেই ব্যস্ত “মিসডিমীনর ”” 
অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক এব” এ জুটি লাহেবের সম্মুখে তাহার দোষ 
সাব্যস্ত হইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা উক্ত 
জুফ্টিন লাছেবের বিবেচনাক্রমে সম্পূর্ণ তিন মাসের অধিক না! হয় এমত কোল 
মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ বা তাহা! বিন! কয়েদের যোগা হইহেক ইতি । 


[যাহারদের দখলে চোর] মাল পাওয়। যায় তাহারদের তজবাজ প্রভৃতি 
করিবার কথা |] 


৪ ধারা । 
যখন কোন ব্যক্তিকে কোন জুফিস লাহেবের লসুখে' আনা যায় এব তাহার 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! ৩ 


নামে এই নালিশ হয় যে চোরা বা হেআইনীমতে প্রান্ত কোন জিনিম তাহার দখলে 
জাছে অথ্হ! তাহার জাতসারে তাহার বাটীতে আছে কিন্তাছার দ্বার! স্থানান্তর 
করা গিয়াছে এব”, সেই ব্যক্তি কহে যে আমি তাহা অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে 
পাইলাম অথব1 অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে তাহ বহিতে আমি মুটিয়া অঞ্বা মোখার 
কি চাকরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলাম তখন এ জুষ্টিল লাহেৰ এরপ প্রত্যেক ব্যক্ষিকে 
এব আবশ্যক হইলে এ দুব্যের সাবেক প্ুত্যেক খরীদার অথবা কল্পিত খরীদারকে 
বা তাহার পূর্বে অন্য যে কোন ব্যক্তির দখলে তাহা ছিল তাহাকে আপনার 
সম্মুখে আনাইবেন এব*, তাহার তক্সবীজ করিবেন এব সেই বিষয়েতে শপথপূর্বক 
লাক্ষিরদের জোবানহন্দী লইবেন এব* য্দি এ জুষ্টিন লাহেবের এইমত বোধ হয় 
যে সেই দ্রব্য ইহার পূর্বে কোন ব্যক্ির দখলে ছিল এব সেই ছুব্য চুরী অথকা 
বেআইনীমতে প্রাপ্ত হইয়াছিল ইহা! বিশ্বান করিতে সেই ব্যক্তির উপযুক্ত কারণ ছিল 
তবে এ ব্যক্তি *মিনডিমীনরের? অপরাধী জ্ঞান হইবেক এন» এক শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা এ জুষ্টিন সাহেবের বিবেচনায় জঙ্গপুর্ণ 
তিন মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্মবিশিষ্ট বা তাহা বিনা 
কয়েদ হতে পারে। এব” যে সময়ে ও যে স্থানে এ দ্রব্য পাওয়া] গিয়াছিল 
অথবা ধরা পড়িল সেই' সময়ে ও স্থানে সেই দুব্য সেই ব্যক্তির দখলে ছিল এমত 
জ্ঞান হইবেক1 এব মেই জিনিন কোন মুটিয়া বা মোখার কি চাকরের দখলে 
থাকিলে যে ব্যক্তি সেই জিনিস রাখিতে অথবা ২ স্থানান্তর করিতে এ মুটিয়া বা মোখার 
কি চাকরকে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্ষির দখলে সেই জিনিল ছিল এমত বোধ 
হইবেক ইতি! 


[জিনিস চুরী বা বেআইনীমতে প্রান্ত হওনের শোবে হইলে জুষ্টিল 
সাঁছেব তালাশীর পর ওয়ান] দিতে পারিবার কথা। ] 


৫ ধারা। 


যদি কোন জুফিস অফ দি পীন লাহেবের সম্মুখে শপথপুর্ষক এমত একহার 
করা যায় যে চুরীহওয়া ব1] বেআইনীমতে প্রান্ত কোন দ্রুব্য কোন বলত বাটি বা 
এমারৎ কি অন্য স্থানে লুক্কায়িত হওনের অথবা ন্যস্ত হওনের শোবে করণের 
উপযুক কারণ আছে তবে এ জুষ্টিন নাহেব পোলীলের কোন আমল অথবা 
বরকন্দাজক্ে আপনার দস্যখৎ্করা এক বিশেষ ওয়ারণ অর্থাৎ পর্ওয়ানা দিতে 
পারেন এব" যদি লেই' ওয়ারণ্টে তালাশী লওনের ক্ষমতা দেওয়। গিয়] থাকে তবে 
এ ওয়ার্টক্রমে দিবাভাগে অথবা রাত্রির কোন সময়ে এ বসতবাডী বা এমারৎ কি 
অন্য স্থানে প্রনেশ করা যাইতে পারে এব তাহার তালাশী হইতে পারে এব", 
এ জুদ্চিল লাহেবের আবশ্যক বোধ হইলে তিনি এ পোলীসের আমল) ব1 বরক- 
বাজকে এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে এ আমলা বা বরকন্দাঙ্গ (আপনার প্রাপ্ত 


৪ ইজজরেক্ী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


এ ক্ষমতা জ্ঞাত করিলে পর) যে সাহায্যের প্রয়োজন বোধ হয় সেই লাহাষ্য লইয়। দ্বার 
ভাঙ্গিয়া হা প্রুকারাস্তরে এ হ্সতবাটীপ্রভৃতিতে বলপূর্্ষক প্রবেশ করেন! * এবস্ং যদি 
এরূপ তালাশী করণেতে এঁক্ূপ কোন দুব্য পাওয়া] যায় তবে এ আমলা হা বরকম্দাজ 
তাহা কোন জুষ্টিল লাহেবের নিকটে লইয়1 যাইবেন অথবা যাৰ অপরাধিদিগকে কোন 
জুফিস সাহেবের সম্মুখে লইয়া না যাগুয়) যায় তাবৎ এ স্থানে তাহা। চৌকী দিয় রশখিবেন 
অথব! প্ুকারান্তরে তাহ] কোন নির্বি্ধু স্বানে রাশ্িবেন! এব” আরে! এ থরে অধ্থবা 
স্কানে পাওয়। ষে প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে এমত বোধ হয় যেএ ব্যক্তি এ ছুব্য চুর ৰা 
প্ুকারাম্তরে বেআইনীমতে প্রান্তহওনের বিষয় জানিয়া কি শোবে করণের কারথ থাকিতে 
এ দ্ুব্য তাহার জ্ঞাতমারে নেই খানে রাখ! গিয়শছিল এমত ব্যক্তিকে গ্রেস্তার করিবেন, 
এবস এ জুফিন সাহেবের লমুখে লইয়া যাইবেন ইতি । 
[ কোন২ গতিকে পর্ওয়ানাবিনা চোর মালের জন্যে ঘর তালাশীর 
ক্ষমতার কথা 1 ] 


৬ ধারা? 


যদি কলিকাভার পোলীসের কোন সুপরিণ্টেণ্ডে্ট সাহেৰ কা ডেপুটি সুপরি্টে- 
গেষ্ট কিন্বা ইনস্পেকটরকে এমত সন্বাদ দেওয়! য়ায় যে কোন চোরা] মাল কোন 
বনতবাটী বা অন্য স্থানে লুক্কাঘিত অথবা ন্যস্ত হওনের বিষয়ে শোবে করণের 
উপযুক্ত কারণ আছে এব, যদি উক্ত সুপরিণ্েণ্ডে্ট সাহেৰ বা ডেপুটি সুপরিষ্টেণ্ডে্ট 
কি ইনসেপেক্টরের ইহা! বিশ্বান করণের উপযুক্ত কারণ থাকে ষে তালাশী পর্ওয়ান? 
আনাইতে যে বিলঙ্ব হইবেক তথ্প্যুক্ত এ মাল দরাওণের সম্ভাবনা আছে তবে উক্ত 
সুপরিন্টেণ্ডে্ট সাহেব বা ডেপুটি সুপরিপ্টেণ্ডেট কি ইনস্পেকটর আপনার পদের 
ক্ষমতা ক্রমে যে বিশেষ মাল চুরী হইয়াছে কথিত হয় তজ্জনেত নির্দিষ্ট বাটী ও স্থান 
তালাশী করিতে পারেন। কিন্তু জানা কর্তব্য যেষে জিনিস চুরী হইয়াছে বা 
হারাণ গিয়াছে তাহার এক তালিকা দিতে হইবেক এবং তাহ] লিখিতে হইবেক 
এব*২ এমত এক্সহার করিতে হইবেক যে এক চুরী হইয়াছে এবঞ্ সম্বাদদেওনিয়ার 
ইহা বিশ্বান করণের উপযুক্ত কারণ আছে যে এ দুব্য অমুক ঘরে কি অমুক স্থানে 
ন্যস্ত হইয়াছে । এব আরো জান! কর্থব্য ষে যে ব্যক্তির জিনিস হারাণ গিয়াছে 
নেই বাজি অথবা তাহার প্রতিনিধি তাঁলাশীর সময়ে এ সুপরিষ্টেণ্ডেটেপুভূতির 
সঙ্গে যাইবেকচ ইতি । 

[ষেং গতিকে চোরা লম্মত্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক মূলোর হয় 

সেইং গতিকে ১৮৩৯ লালের ২১ আইন এব" ১৮৪২ লালের 
৩ আইন খাচীৰার কথ! |] 


৭ ধারা । 
১৮৩৯ লালের ২১ এবং ১৮৪২ মালের ৩ আইনের নি্গিউ কোন অপরাধ 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | ৫ 


করণের বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির নামে নালিশ হয় যে সম্মত্বি টুরী করণের বিষয়ে 
আলামীর নামে নালিশ হয় তাহার মূল্য হদি শহর কলিকাতার কোন জুষ্টিস অফ 
দি পীল সাহেবের বোধে পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে সেই সকল ব্যক্তির 
এ শহরের কোন জুষ্টিল লাছেবের দ্বার] বিচার হইতে পারে এবস উক্ত দুই আইনে 
ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না! এবস কুড়ি টাকার 
অনূষ্থ মূল্যের লম্নত্বি চুরী করণের বিষয়ে যাহারদের নামে নালিশ হয় তাহারদের 
বিচার ও দোষী করণার্থ ও দণ্ড দেওনার্থে ১৮৩৯ লালের ২১ আইনের (পুর্বোক্ত 
৮ ধারা বর্জিত ) এব” ১৮৪২ সালের ৩ আইনের যে সকল ক্ষমতা উক্ত কোন 
জুষ্িল সাহেবকে দেওয়। গিয়াছিল বা নিরূপণ হইয়াছিল সেই সকল ক্ষমতা এব* 
উক্ত দুই আইনের (পূর্বোক্ত বিষয় বর্জিত ) সকল বিধি জুফ্টিল সাহেবের বিবেচনায় 
পঞ্চাশ টাকা মূল্যের অনধিক সম্পত্তি চুরী করণের বিষয়ে যাহাদের নামে নালিশ 
হইয়াছে তাছারদিগ্রে বিচার ও দোষী ও দগু ক্রণ্রে ব্ষিয়ে বিজ্কারু হইবেক প্ত 
খাটিবেক ইতি 1 


[ চোর! মালের মুল্য পঞ্চাশ টাকার অধিক ন1 হইলে এ চোরা মাল লওনের 
অপরাধের বিষয়ে ১৮৩৯ সালের ২১ আইন এব ১৮৪২ সালের 
৩ আইন খাটাইবার কথা।। ] 


৮ ধারা । 


জিনিল আথ্ৰা টাকা চোর] জানিয়া ফেলোনিরপে গুহণ করণের অপরাধের 
বিষয়ে ষে ৫কান ব্যক্তির নামে নালিশ হয় যদ্যপি চোরা অথব]। গুহণ হওয়। সম্নত্তির 
মূল্য জুক্টিন সাহেবের বিবেচনায়্পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় তবে সেই ব্যক্কির 
কোন জুফ্টিন অফ দি পীস লাহেবের দ্বার! বিচার হইতে পারে । এব এ প্ুকার 
বে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই অপরাধ সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি জুপ্টিস সাহেবের বিবেচনায় 
সম্পুর্ণ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদপর্যন্ত কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিন! কয়েদ্‌ 
হওনের যোগ্য হইবেক | এবং জিনিস বা টাকা চোরা জানিয়া তাহা ফেলোনি- 
রূপে গ্ুহণ করণের অপরাধে এই ধারাক্রমে যাহার নামে নালিশ হয় আহার বিচার 
ও দোষ'কৃত করণের ও দণ্ড দেওনের বিষয়ে ১৮৪২ মালের ৩ আইন এব ( পৃর্থোক্ত 
৮ ধারা বর্জিত ) ১৮৩৯ সালের ২১ আইনের সকল ক্ষমতা ও বিধি যেপর্য্যন্ত খাটিতে 
পারে লেইপর্য্ন্ত খাটিবেক। কিন্ত জানা কর্তব্য যে এ জুষ্টিন সাহেবের যদি এই' 
মত বোধ হয় যে এ ব্যক্তি দুব্য চোর জানিয়! তাহা! গৃহণ করণের অপরাধে ইহার 
পূর্বে দোষীকৃত হইয়াছিল অথব1 এ ব্যক্তির এরুপ, চোর। ছুব্য লণ্নের ব্যবহার 
আছে তবে জুক্চিল লাহেৰ এ ব্যক্তিকে নুপ্রিম কোর্টে বিচার হওনার্থে'লোপর্দদ 


করিবেন ইতি ! 
খ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন 1 


[ কোনং ফেলোনির অপরাধ করণের সহকারি ব্যক্তিরদের লরাসরী- 
রূপে দোফীকৃত করণের কথা৷] 


৯ ধারা। 


যে ফেলোনি কোন জুষ্টিস সাহেৰ বা সাহেবদিগের লমুখে সরাসরীমতে 
সাব্যস্ত হইলে দগুনীয় হয় এমত ফেলোনির কর্ম হওনের পূর্র্বে বা পরে যে কোন 
ব্যক্তি সহকারী ছিল নেই ব্যক্তি আপনার কৰলক্রমে অথ্ববা এক কি ততোধিক 
বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিদিগের শপখ্বক্রমে এ জুক্টিল লাহেবের সম্মুখে লরাসরীমতে বিচার 
ও দোষীকৃত হগডনের যোগ্য হইবেক এবস দোষ সাব্যস্তকর নিয়া জুষ্ঠিস সাহেব এমত 
সহকারী কোন ব্যক্তিকে সম্পুর্ণ ছয় মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কিন 
পরিশ্রমবিশিষট বা তাহা বিনা কয়েদের দণ্ডের হুকুম করিতে পারেন অথবা আপনার 
বিবেচনামতে অপরাধির বিচার স্বয়” না করিয়] সুপ্রিম কোর্টে আথবা তাহার বিচার 
করিতে অন্য যে কোন আদালতের ক্ষমতা থাকে সেই 'আদালতে তাহাকে বিচারার্থে 
সোপর্দ করিতে পারেন ইতি । 


[ বালকদিগের দণ্ডের কথা |] 


১০ ধারা । 


যোল বৎসরের কমবয়স্ক কোন বালকের যখন ১৮৩৯ লালের উক্ত ২১ 
আইনানুলারে পাতি চুরীর অপরাধের বিষয়ে অথব1 এই আইনক্রমে জিনিস বা দুব্য 
চোর জানিয়! তাহা ফেলোনিরূপে গুহণ করণের বিষয়ে অখবা যে ফেলোনি জুন্টিস 
লাহেবদিগের সম্মুখে নরালরীমতে লাব্যন্ত হইলে দণ্ডনীয় হয় এইমত ফেলোনির 
বিষয়ে কোন জিম অফ দি পীল মাহেবের লস্ুখেপদোষীকৃত হয় তখন এ জুটি 
লাহেৰ উপযুক্ত বোধ করিলে কয়েদের হুকুম ন। দিয়) লব্ঘু বেত্রের পনের আঘাতের 
অনধিক শারীরিক শান্তি দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি । 


| ষে মারিপাঁট বা বলপুব্্ক প্রবেশ বা অন্য যে ক্ষতি ফেলোনি না হয় 
তাহার মোকদ্দমার কথা। |] 


৯১ ধারা] 


যে কোন ব্যক্তি উদ্ত শহরের মধ্যে কোন মারিপীট করে অথবা বলপুর্্কি 
পুবেশ করে কি বলপুর্ক কোন ব্যক্তির বা কোন ব্যক্তির নয্নত্তির অন্য কোন ক্ষতি 
করে এব, তাহা ফেলোনির অপরাধ ন। হয় সেই ব্যক্তির দোষ কোন জুর্টিম অফ 
দি পীন সাহেবের লগ্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরী- 
মানার যোগ) হইবে» এবং এ জুফ্িল সাহেব যে ব্যক্তি ব। ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! এ 


তাহারদিগের এ ক্ষতি পুরণার্থে এ জরীমান। লমুদূয় বা তাহার কতক অসশ তাহার- 
দিগকে দির্তে' হকুম করিতে পারেন অথবা এ জুফিস লাহেবের বিব্চনাক্রমে এ ব্যক্তি 
সম্পুর্ণ চারি মাসের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষট বা তাহা 
বিনা কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি? 


[ নম্ুতি মারিপীট করণের অপবাদিত ব্যক্তি এ মারিপীট পোলীসের সাক্ষাৎ 
না হইলেও পোলাসের দ্বারা ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেন্তার হইতে পারি- 
বার কথা? ] 


৯২ ধারা! 


যদি উক্ত শহরের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্ষির নামে এই নালিশ করে ফে 
এঁব্যক্তি অতি ঘোরতর মারিপীট করিয়াছে এব” ফদি ডেপুী সুপরিন্টেণ্ডেন্ট 
জথব পোলীসের ইনসেপেক্টর ইহা! বিশ্বাম করনের উপযুক্ত কারণ দেখেন যে এ 
ডেপুটী সুপরিটেগ্ডে্ট কিন্থা পোলীসের ইমদ্পেকটরের সধ্মখে যদ্যপি সেই মারি 
পীট 1 হইয়া থাকে তথাপি এ প্রুকার মারিপীট নিতান্ত হইয়াছে এব অপরাধ 
অন্ন কাল পূর্বে হওয়াপুযুক্ত অপরাধিকে হাঁজির করাইবার জন্যে ওয়ারণ্ট পাওয়া 
বাইতে প্রারিল না তবে সেই ব্যক্তিকে কোন ডেগুটী সুপরিন্টেণ্ডে্ট অথবা 
পোর্লীনের ইনদেপক্টর ওয়ারপ্ট বিনা গ্রেস্তার করিতে পারেন অধ্ধবা তাহাকে 
গ্রন্তার করিতে কোন বরকন্দাজকে হুকুম দিতে পারেন ইতি। 


[ বিবাহিতা ভত্রী অথবা ষোল বছ্সরের কমবয়সী বালিকাকে বেআইনীমতে 
লওন বা ফুসলিয়া লওনের কখ1। ] 


১৩ ধারা? 


যদি কোন জুফ্টিস সাহেবের নিকটে এই নালিশ হয় ষেএ শহরনিবাসি কোন 
ব্ক্ষি কোন অত্রীর ইচ্ছার বিপরীতে তাহাকে বেআইনীমতে আপনি লইয়াছে ন1 
অন্যের বারা লইয়াছ্ছে অথবা ষোল বৎসরের কমবয়স্ক] কোন বালিকার স্বামী ব। 
পিত। কি সাত1 কিম্বা স্.সারাধ্যক্ষ বা অন্য যে কোন ব্যক্তির পুতি ধর বালিকার 
আই'নমতে কায়দার বা রাখণের কি বিদ্যা শিশখাওনের বা শাসনের ভার থাকে লেই 
ব্যক্কির ইচ্ছার বিপরীতে এ বালিকাকে বেআইনীমতে এঁ স্বামীপ্রভৃতির দখল হা 
আশ্রয়হইতে আপনি লই'়াছে বা অন্যের দ্বারা লইয়াছে বা ফুললিয়া লইয়াছে 
এব, এত্ত্রী কিছ্বা বালিকার সঙ্গে ব্াভিচার করণের জন্যে অথব। বেশ্যা করিবার 
আভিপ্যায়ে কি কুমারিত্ব নাশ করণের জন্যে কিম্বা তাহার বিবাহ দেওনের জন্যে এরপ 
ক্স করিয়াচ্ছে তবে এ জুফিল লাহেৰ এইমত হকুম দিতে পারেন যে এঁর্খ্রীকে তৎ- 
ক্ষণাৎ মুক্ত করা বায় অথবা এ বালিকাকে আপনর হামী ব। পিতা কি মাতা ব 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


সম্সারাধ্যক্ষ কি বিষয়হিশেষে পুর্রোক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে ফিরিয়। দেওয়া যায় এব 
বলপুর্রক নেই হুকুম'জারী করিতে পারেন এব*, তজ্জনেয যদি কোন ফোর করণের 
আবশ্যক হয় তবে কোন ডেপুর্টী সুপরিপ্টেণ্ডেট অথবা পোলীলের ইনস্পেক্টর 
জুধ্টিম সাহেবের স্থানে রীতিমত ক্ষমত! পাইয়! যেং সহকারী ব্যক্তির আবশ্যক 
হয় তাহাকে লঙ্গে লইয়! দ্বার ভাঙ্িতে পারেন অথবা প্রকারান্তরে এ হুকুম বলপুর্র্ক 
জারী করিতে পারেন এব" পূর্বোক্ত কোন কারণের জন্যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন 
স্ত্রী অথ্ব। বালিকাকে নিজে কি অন্যের দ্বারা লওনের বা ফুললিয়া লওনের বিষয়ে 
যে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় লেই ব্যক্তিকে উক্ত জুক্ডিল সাছেৰ সুপ্রিম কোর্টের 
সম্মুখে বিচার হওনার্থে সোপির্দ করিতে পারেন ইতি । 


[ বিন। অনুমতিতে সাধারণ ভোজনালয় খোলা রাখণের কথা । ] 


১৪ ধারা । 


উক্ত শহরের মধ্যে যে ঘর বা দোকান কি কামর। কিম্বা লোকদিগের গমনাগমন 
ও খাওয়] দাওয়ার স্থানে আহারীয় দুব্য অথবা শরাব কি কোন প্রকার জলপানের 
দবব্য বিক্রয় হয় ব1 খরচ হয় (এ আহারীয় দুবাপ্রুভৃত্তি সেখানে ন্যস্ত হউক অথৰ! 
খুজর! বিক্রয় হউক কি স্থানান্তরহইতে আনা যাঁউক ) এইমত ঘরপ্রুভৃতি যে কোন 
ব্যক্তি দুই জন জুষ্টিল অফ দি পীস সাহেবের দন্তখৎ্কর পাউ। না পাইয়। রাখে 
অণ্থবা খোলে সেই ব্যক্তি উক্ত কোন জুফ্টিন সাহেবের সম্মুখে দোষী হইলে যে প্রত্যেক 
দিবস এ বিনানুমতির ঘর অথব) সকল লোকের গমনাগমন ও খাওয়। দাওয়ার স্কান 
খোল! থাকে সেই প্রত্যেক দিনের জন্যে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ) 
হইবেক ইতি । 


| দুই জন জুষ্টি অফ দি পীল লাহে পাউ দিতে পারিবার কথা ।] 


১৫ খারা! । 


উক্ত জুফ্িস অফ দি পীস সাহেবদিগের মধ্যে দুই অব] ততোধিক সাহেব 
এক্রপ পুর্রোক্ত ঘর অথবা নকল লোকের গমনাগমন ও খাওয়। দাওয়ার স্কান 
রাখণিয়াকে পাঁউ। দিবার জন্যে সময়ক্রমে পাকার সেশন করিবেন] এব, ১৮৪৯ 
সালের ১১ আইনের ১২ ধারার নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া $ৎ পাউী। এ জুষ্টিল লাহেৰ- 
দিগের দ্বার। এক বঞ্লর়ের অধিক নখ হয় এমভ মিম়াশদের জমে দেওয়। যাইতে 
পারে! এব এ ঘর অথবা সকল লোকের গমনাগমন ও খাওয়। দাওয়ার স্থান 
রাখপিয়) ব্যক্িদিগের লন্বযবহার করাওণের জন্যে এব” যাহার সেই স্থানে গতা- 
যাত করে অথবা] আহার ব্যবহার করে তাছারদের মধ্য মাতলামী ও গোলমাল 
নিবারণার্থে যে সকল নিয়ম এ জুষ্িস সাহেবের সময়ক্রমে করেন সেইং নিয়ম এ 
প্রত্যেক পাউ্টার মধ্যে লেখা হাইবেক ইতি 


ইঙগয়েজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইম। ৯ 


[পা অনুলারে কার্ধ্য না! করণের দণ্ডের কথা ।] 


১৬ ধার্।॥ 


এইমত্ত প্রত্যেক ঘর অথবা গমনাগমন ও খাওয়া! দাওয়ার স্থান রাখপিয়) হে 
ব্যক্তি জানিয়া শ্তনিয়। অপনার পাউ্টার নিয়মের বিরুদ্ধ কোন কর্ম করে সেই ব্যক্তির 
দোষ কোন জুষ্টিম অফ দি পীস লাহেবের লম্মুখে সাব্যস্ত হইলে এ ব্যক্তি প্রত্যেক অপ- 
রাধের জনে) এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এব*, দোফীকর- 
শিয়া জুষ্টিস সাছেবের বিবেচনায় আর যে কোন জরীমানা থা দণ্ডের হুকুম হয় 
তদতিরিক্ত তাহার পাউ রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি । 


[সাধারণ খাওয়। দাওয়ার ঘরে শোরশরাবৎ্কম্ম হওনের এব” পলাতক 
ব্যক্িরদ্দিগকে বেআইনীমতে আশ্রয় দেওনের কথা |] 


৯৭ ধারা 


উদ্ত শহরের মধেঃযে ঘর বা দোকান ও কামরা কিবা লোকদিগের গমনাগমন 
ও খাওয়। দাওয়ার স্থানে আহারীয় বস্তু অথবা শরাব কি কোন প্রকার জলপানের 
জূব্য বিক্রয় হয় বা খরচ হয় (এ আহারীয় দুবঃপ্রুভৃতি দেখানে ন্যস্ত হউক অথবা 
খুজর! বিক্রয় হউক কি স্থানান্তরহইতে আনা বাউক) এইমত ঘরপ্রভৃতি হে প্রত্যেক 
ব্যক্কি রাখে সেই ব্যক্তি যদি জানিয়। শ্তনিয়! অথ খামখ। এ খর বা দোকান কি 
কামরা অথবা স্থানে কোন মাতলামী কি শোরশরাবৎকর্মম করিতে দেয় অথব1 জানিয়া 
শ্রনিয়ী কোন বেআইনী খেলা অথবা] কোনপ্রকার জুয়া সেখানে করিতে দেয় কিন্। 
জানিয়। শুনিয়া বেশ্যা অথবা নিতান্ত বদমাইশ ব্যক্তিকে সেখানে একত্র হইতে বা 
থাকিতে দেয় অথবা যে গোরা খালামী অথবা! আগ্পেন্টম পলাইয়াছে তাহাকে 
জানিয়া শ্রনিয়! আশ্রয় দেয় অথব) লুকাইয়) রাখে এব", তৎ্সময়ে জানে অথবা 
জানিতে পারে যে সেইরপে আশ্রিত অথব! লুক্কায়িত ব্যক্তি পলাতক লেই' ঘরপ্রুভৃতি 
রাখশিয়। ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এব তাহার 
প্রুতি অন্য যে কোন জরীমান। ব1 দণ্ডের হুকুম হয় তাহার অতিরিক্ত তাহার পাকউ। 
রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি! 


[শরাৰ এব” বেজোশকারি দৃব্য বিক্রয় করণের ঘণ্টার কথা 1] 


১৮ ধারা । 


হে প্ুত্যেক ব্যক্তি শরাব কি গাজাধরা শরাব বা] বেছোশকারি ছুব্য বিক্রয় 

পর্থব। খুজর] বিজ্রয় করণের জন্যে কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাত 

পাইয়াছে লেই ব্যক্তি হদি তব্জন্যে আপনার হুর বা দোকান কি কামরা ৰা স্থান 
গা 


১০ ইজরেজী ১৮৫২ লাল ১৩ আয়োদশ জাইন। 


রাত্রি ঈন্গরেজী নয় ঘণ্টার পর শ্রাতঃকালে ইঙ্গরেজী ছয় ঘণ্টার পূর্বে খোলা রাখে 
তবে সেই ব্যক্তির দোষ কোন ঝুষ্টিস অফ দি পীঁল লাহেবের লম্মুখে সাব্যস্ত হইলে 
তাহার পঁচিশ টাকার অনধিক জরীমান! হইবেক এব”, এ অু্চিস সাহেবের বিবে- 
চনাক্রমে সেই ব্যক্কির পাউ। রদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি । 


[ ফোর্ট উলিয়ম কিল্লার মধ্যে বিনানুমতিতে শরাব লইয়া যাইবার কথা । | 


৯১৯ ধারা? 


যে ব্যক্তি যুদ্ধবিষয়ক আইনের অধীন নছে এইমত ব্যক্তি যদি ফোর্ট উলিয়স 
কিল্লার অধ্যক্ষ লাহেবের স্থানে অথব] পাউী দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সাহেবের 
স্থানে পাউী না পাইয়! কোন পারিমাণের শরাৰ কি ওয়াইন শরাব কিম্বা কোন প্রকার 
বেহোশকারি ছুব্য এ কিল্লার মধ্যে লইয়া যায় কি লইয়া! যাইতে উদ্যোগ করে তাছার 
বিষয়ে কোন জুষ্টিল অফ দি পীল লাহেবের নিকটে নালিশ হইলে এ জুক্টিল সাছের 
এ নালিশগ্ন্ত ব্যক্তিকে এৰস্ এ শরাব কিন্থা ওয়াইন শরাব অথবা সাদক দুব্য এবপ 
তাহা] যে পাত্রে ছিল তাহা আপনার সম্মুখে আনিবার জন্যে সমন অথ্ব] ওয়ারণ্ট 
দিতে পারেন এব দোষ লাব্যস্ত হইলে এ শরাব বা] ওয়াইন শরাব বা মাদক দুব্ 
এব তাহা ফে পাত্রে ছিল তাহা জর্জ করিবার হুকুম করিতে পারেন এব যে 
প্রুত্যেক ব্যক্তির দোষ এইরূপে লাব্যন্ত হয় সেই ব্যক্তি জুষ্টিন আফ দি পাল লাহেবের 
সম্মুখে দোষী হইলে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অব এ 
জুক্টিন সাহেবের বিবেচনায় দুই মাসের অনধিক মিয়াদপর্ধ্যস্ত কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট 
বা তাহা বিনা কয়েদ হওন্র যোগ্য হইবেক ইতি! 


[জেলখানায় শরাবপ্রভৃতি লইয়া যাওনের কথা | ] 


২৩ ধারী? 


যে প্লুত্যেক ব্যক্তি জেলখানার কি হরিণবাটীর অধ্যক্ষের পাউী অথব] অনুমতি 
ন। পাইয়া কলিকাতার বড় জেলখানায় অথবা হরিণবাঁীতে কোন পরিমাণের শরাব 
কি ওয়াইন শরাৰ বা বেহোশকারি ছুব্য লইয়া যায় অথবা নিক্ষেপ করে ব। লইয়া 
যাইবার বা নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তির দোষ জুষ্টিস্। অফ দি পাল 
সাহেবের নম্মুখে লাব্যন্ত হইলে লেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য 
হইবেক অগ্থব! উক্ত জুন্িল সাহেবের বিবেচনাক্রমে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা 
বিনা দুই মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি! 


[ জেল ভাঙ্গিয়া পলার়নের কথ 1] 
২২৯ ধার] । 
যে প্লুত্যেক ব্যক্তি বড় জেলখানায় অঞ্থব! হরিপবাচীতে কয়েদ হইয়াছে আথব। 


ইন্গর়েজী ১৮৫২ সাল ১৩ ব্েয়োদশ আইন! ৯১ 


পোলালের কোন থান] বা আড্ভাতে আটক হইয়াছে লেই ব্যক্তি যদি বেআই নীমতে 
এ জেলখানা বা হরিণবাটী কি পৌলীলের থানা বা আভড্ডা"ভাঙ্গিয়। পলায় সেই 
ব্যক্তির অপরাধ ঝুষ্টিস অফ দি পীল লাহেবের সুখে সাব্যস্ত হইলে প্রুত্যেক অপ- 
রাধের জন্যে সেই ব্যক্ষি তিন মাসের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট রা 
তাহা! বিনা! কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক এব এ পূর্বোজ অপরাধ করণের সময়ে 
ব্যক্তি অন্য যে কোন' কয়েদের হুকুমানুসারে কয়েদ ছিল তাহার মিয়াদ শেষ 
হওনের পর এ তিন মাস কয়েদ আরস্তভ হইবেক ইতি! 


[ দাঙ্গাহঙ্গামা অথব] লজ্জাকর ব্যবহারের কথা । ] 


২২ ধারা। 


যে গ্রুত্যেক ব্যক্তিকে কোন সরকারী রাস্তা বা সর্রদা গমনাগমনের স্থানে 
মাতওয়াল পাওয়া যায় এব আপনাকে খবরদার করিতে অক্ষম দেখা যায় অথবা) 
যে প্রত্যেক ব্যক্ষি কোন রাস্তা বা সকলের গমনাগমনের স্থানে কি পোলীস ঘরে ব! 
থানায় কি আড্ডায় কোন দাঙ্গ। অথবা লজ্জাকর ব্যবহার করে এইমত ব্যক্তির 
দোষ জুষ্িস অফ দি পীস' লাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেষ্ট ব্যক্তি প্রুত্যেক অপ- 
রাধের জন্যে কুড়ি টাকার অনধিক জরীমানার অথবা এ জুফ্টিল সাহেবের বিবেচনায় 
কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বিন! চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের 
যোগ্য হইবেক ইতি । 


[ ঠগ ও লুচ্চালোকন্দরার বিষয়ের কথা। ] 


২৩ ধার]। 


কোন বসতবাটী ৰা অন্য প্রকার এমারছ ভাঙ্গিয়া প্ুবেশ করিবার ৰা প্রবেশ করি- 
বার মানসে কোন শঙ্কাজনক আস্ত অথবা কোনপ্ুকার অস্ত্রশস্ত্রযুকত যে কোন ব্যক্তিকে 
ূর্ধ্যান্ত ও সূর্ষেযাদয়ের মধ্যে পাওয়া হায় কি যে কোন লুচ্চা কি নিষ্কর্া বা দাঙ্গাবাজ 
ব্যক্তিকে কলিকাতার পোলীসের কোন বরকন্দাজপ্রভৃতি দাঙ্গা করিতে দেখে অথবা 
যাহার বিষয়ে এ বরকন্দাজপ্রভৃতি এমত শোবে করণের উপযুক্ত কারণ দেখে যে এ 
ব্যক্তি কোন ফেলোনি অঞ্চবা মিলডীমিনর কি দাঙ্গা! করিয়াছে অথবা করিতে উদ্যত 
আছে কি এ বরকন্দীজপ্রছৃতি ফে কোন খ্যাত চোরকে সূর্যাস্ত ও সূর্ধ্যোদয়ের মধ্যে 
নদীর উপর কোন নৌকাতে পায় অধ্ব। কোন বাজার ব] রাস্তা কি পথ কি উঠান ব! 
গমনাগসনের স্থানে কি অন্য স্থানে নিষ্কৃর্ঘূপে গাওতামি করিতে দেখে এব” আপন 
নার আহয়ালের বিষয়ে খাতিরজমামতে কিছু কহিতে না পারে অথবা যে কোর্ম 
ব্যক্তির নিকটে উপযুক্ত কারণ বিনা কোন কুলুপ ভাঙ্গিবার চাবি কি ঘর ভাঙ্গিবার 
কোন প্রকার অস্ত্র থাকে ( এবস তাহা এ ব্যক্তির নিকটে থাকিবার কারণ তাহারই 
সাব্যস্ত করিতে হইবেক ) অথ্ব! যে কোন ব্যক্তিকে কোন ফেলোনি করিবার অভিপ্রায়ে 


১২ ইজর়েজী ১৮৫২ লাল ১৩ ব্রয়োদশ আইন। 


ূর্ধ্যান্ত ও সূর্ধ্যোদয়ের মধ্যে আপনার মুখ কালকরা বা অন্য প্রকারে ছদ্মবেশী 
পাওয়া যায় অথ্ব1 যে কোন ব্যক্তিকে কোন ঘরের মধ্যে কোন ফেলোনি করণের 
অভিপ্রায়ে দূর্ধ্যান্ত ও নূর্ধ্যোদয়ের মধ্যে কোন বসতবাচী কিকোন এমারতে পাওয়া 
যায় এইমত প্রত্যেক প্রকার ব্যক্তিকে কলিকাতার পোলীসের ধরকম্দাজ কি অন্য 
কোন আমল! ওয়ারপ্ট বিন! গ্রেক্তার করিতে পারে | এব এইমত যে প্রত্যেক অপ- 
রাধির অপরাধ আপনার কবুলক্রমে কি এক ব1] ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিদিগের 
লাক্ষ্যক্রমে জকি অফ দি পাল লাহেবের সগ্মুখে সাব্য্ত হয় সেই ব্যক্তি এ জুষ্চিন 
নাছেবের বিবেচনাক্রমে কঠিন পরিশ্রমবিশিষট বা তাহা ৰিনা লমপুর্ণ চারি মালের 
অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি | 


[ ভিক্ষুকের বিষয়ের কখা।] 


২৪ ধারা । 


যেকোন ব্যক্তি কোন সরকারী রাস্তায় বা পথে কি সকলের গমনাগমনের 
স্থানে ভিক্ষা করে অথবা দান বা উপকার চাহে কিস্বা দয়! জম্মাইবার জন্যে কি দান 
বা উপকার পাইবার অভিপ্রায়ে এ মত কোন সরকারী রাস্তা বা পথে কি সকলের 
গমনাগমনের স্থানে কোন ক্ষত ৰা থাকি শারীরিক রোগ কি বিকৃতাকার দর্শায় বা 
প্রকাশ করে অথবা যে কোন ব্যক্তি এ শহরের মধ্যে কোন স্থানে মিথ্যা এজহারের 
দ্বারা বা চাতুরী করিয়া কোন দান ৰা উপকার চেষ্টা করে কি প্রাপ্ত হয় অথবা যে 
কেহ উক্ত কোন ব্যক্তিকে সেইরূপ কোন এক অপরাধ করায় কি নেই অপরাধের 
সাহায্য বা উপকার করে এমত প্রুত্যেক ব্যক্ষি জুষ্টিস অফ দি পীস সাছেবের সম্মুখে 
দোষী হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে সম্পুর্ণ দুই মাসের অনধিক মেয়াদে কঠিন 
পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা! বিনা কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি! 


[ প্রচগ্ডরূপে গাড়িপ্রভৃতি চালাওনের কথী | ] 


২৫ ধারা । 


যে প্রুত্ক ব্যক্তি উক্ত রান্তায় অথব। সকলের গমন্নাগমনের পঞ্ছে কোন গাড়ি 
কি পশ্ত প্রচগ্রূপে চালায় অথবা ঘণ্টা প্রুতি দশ মাইলের অধিক বেগে চালায় সেই 
ইক্ষির অপরাধ কোন জুক্টিস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে লেই ব্যক্তি প্রত্যেক 
অপরাধের জনে] পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা সেই 
জরীমানা না দিলে লস্পুর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক 
ইতি । 


ইঙ্পরেজী ১৮৫২ লাল ১৩ ভ্তয়োদশ আইন । ১৩ 


[ গাড়ির লাম্ের কথা! ] 


হ৬ ধারা । 


যে প্রত্যেক ব্যক্তি সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টাঅবধি সুর্মোদয়ের পূর্বে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত 
কোন প্রকার গাড়ি চালায় এব” সেই গাড়িতে আলেো। দেওয়! লাম অর্থাৎ দীপদান 
ন থাকে নেই ব্যক্তির অপরাধ কোন জুফ্টিস সাহেবের লম্মুথে সাব্যস্ত হইলে প্ুত্যেক 
অপরাধের জন্যে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা] সেই 
জরীমান। ন1 দিলে সমপুর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি! 


| সাধারণ জুয়াঘর নিবারণের কথ1। ] 


২৭ ধারা। 


যদি কোন ব্যক্তি কোন জুক্টিন সাহেবের নিকটে এউমত শপথ করে যে শহরের 
মধ কোন বাটী বা] এমারৎ কি কামরা বা অন্য স্থান জাধারণ জুয়া খর অথবা 
স্কানস্বরূপ রাখা যাইতেছে অথব] ব্যবহার হইতেছে ইহার সাসান্য জনরব অন্ছে 
এব. তাহাতে নকলেই' বিশ্বাস করে তবে এ জুষ্টিন সাহেব কোন ডেপুটী সুপরি- 
ট্রেণ্ডেট কি পোলিসের ইনস্পেকটরকে লিখিত হকুমের দ্বারা এই ক্ষমতা! দিতে 
পারেন যে তিনি যত বরকম্দাজ সঙ্গে লওয়। আবশ্যক বোধ করেন তত বরুকম্দাজকে 
সঙ্গে লইয়! খরূপ কোন বাটী বা এমারছ কি কামরা কি স্থানে প্রবেশ করেন এব 
আবশ্যক হইলে দ্বার ভাঙ্গিবার দ্বার কি প্রকারান্তরে এ বাটীপ্রভৃতির মধ্যে 
বলপুর্ধক প্রবেশ করেন এব যত্ত ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহারদের 
গ্রেন্তার ও তালাশী করেন এব এ ঘর বা এমারঘ বা কামরা কি স্বানে যে সকল 
মেজ অথবা! জুয়াখেলার লরঞ্জাম পাওয়] যায় অথব] তাহার মধো পাওয়া ব্যক্ষিরদের 
নিকটে যে সকল জুয়াখেলার সরঞ্জাম পাওয়] যায় তাহা আটক করেন এব” এ 
ঘর বা এমারৎ বা কামরা কি স্থানে যেসকল টাকা ব1 টাকার নিদর্শন পাওয়া 
যায় তাহা আটক করেন! এবঞ এ জুয়াখেলার ঘর অথবা স্থান যাহার থাকে বা 
যে ব্যক্তি তাহা রাখে সেই ব্যক্তি অথবা অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় বা কর্তৃত্বে তাহা। 
থাকে সেই ব্যক্তির অপরাধ জুফ্টিল অফ দি পাল সাহেবের লম্মুখে সাব্যস্ত হইলে নেই 
ব্যক্তি এক শত টাকার অনদিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথব1 উক্ত জুষ্টিস লাছে- 
বের বিবেচনায় সম্পুর্ণ তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা 
বিনা কয়েদ হওনের ফোগ্য হইবেক । এব এ অপরাধিরপ্দোষ এইরপে সাব্যস্ত 
হইলে এ দকল বেআইনী জুয়াখেলার মেজ এবপ সরঞ্জাম নষ্ট করা যাইবেক অথবা! 
ষে জুষ্টিস সাহেবের লম্মুখে তাহার দোষ সাব্যস্ত হয় তাহার হুকুমক্রমে তাহা লইয়া? 
ব্যবহার হইবেক | এব, যে সকল টাকা ও টাকার নিদর্শন এইরপে পাওয়া যায় 
তাহা সরকারে জব হইবেক এব” এ জুয়াখেলার হর অথবা। স্থানের মালিক কি তাহা 

হ্ 


১৪ ইজরেজী ১৮৫ঠ৬ সাল ১৩ ত্রয়োছশ আইন । 


রাখশিযণ ব্যক্তি অথ্থব] অন্য ষে ব্যক্তির জিম্মায় কি কর্তৃত্ে তাহা থাকে, সেই ব্যক্তি 
ছাড়া + বাট়ীতে জন্য ষে প্রত্যেক জনকে পাওয়া যায় তাহার অপরাধ জুঙিস অফ 
দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে এ ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক ইতি ? 


[ পণের জন্যে খেলিবার প্রমাণের আবশ্যক না হইবার কথা । ] 


২৮ ধারা? 


এ সাধারণ জুয়াখেলার ঘর কি স্থানে জুয়াখেলার বিষয়ে অথবা তাহার মধ্যে 
কোন খেলা অথবা জুযাখেলা করিতে দিবার বিষয়ে অব) তাহ] রাখিবার কি কর্তৃত্থ 
করিবার বিষয়ে অথবা তাহার কর্তৃত্ব কি তাহা চালাইবার কার্ষ্ লিপ্ত থাকনের 
বিষয়ে যে কোন এজহার এই আইনক্রমে হয় তাহার পোষকতা করণার্থে ইহার 
প্রমাণ দিবার আবশ্যক হইবেক না বে যে কোন ব্যক্তি জুয়াখেলাতে ধরা পড়িল লেই 
ব্যক্তি কোন টাকা বা বাজী কি পনের জন্যে খেলিতেছিল ইতি । 


[ যে দুব্য পাওয়া? গেলে তাহা এ ঘর জুযাখেলার ঘরের প্রুমাণস্বরূপ জ্ঞান 
হইবেক তাহার কথা। | ] 


২৯ ধারা । 


যেকোন ঘর বা এমারৎ বা কামরা কি স্থান লাসান্য জুয়াখেলার ঘর বা স্থান- 
স্বরূপ ব্যবহার হওনের শোবে হইয়াছে এব এই আইনক্রমে দেওয়। হুকুমানুসারে 
তাহাতে প্রুবেশ করা গিয়াছে এমত ঘরপ্রুভৃতির মধ্যে অথবা সেই হরপ্রভৃতিতে 
যাহাকে পাওয়া যায় এমত কোন ব্যক্তির নিকটে কোন তাস বা পাশা কি এন্টাল 
ৰা ঘটা কি মেজ বৰ জুয়াখেলার অন্য যে সরঞ্জাম কোন বেআইনী খেলা করণেতে 
ব্যবহার হয় তাহা পাওয়া গেলে যাবৎ বিপরীত পুমা ন) দেওয়! যায় তাবৎ তাহাই 
এই বিষয়ের প্রুমাপ জ্ঞান হইবেক যে এ ঘর বা এমারৎ কি কামর] বা স্থান সামান্য 
জুয়াখেলার ঘর বা স্থানম্বরূপ ব্যবহার হইতেছে এব* যে ঘর বা এমারৎ কি কামর! 
বা স্থানে এ মেজ অঞ্থব জুয়াখেলার সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছিল সেই ঘরপ্রভৃতিতে 
প্রাপ্ত ব্যক্িরা নিতান্ত খেলিতেছিল | এব৭ যে সুপরিন্টেণ্ডট সাহেব ৰা তেপুণী 
সুপরিন্টেণ্ডে্ট বা ইলসেপকৃটর কিবরকন্দীজ পৃর্রবোক্তমতে তাহাতে প্রবেশ করিলেন 
উাহারদের সাক্ষাতে কোন খেল! যদ্যপিও নিতান্ত না! হইল তথাপি এ ব্যক্তিরা 
নেখানে খেলিতেছিল এুমত বোধ হইবেক ইতি । 


[রাস্তার মধ্যে জুয়াখেলার কথা 1] 
৩০ ধারা ॥ 
যেকোন ব্যক্তি উক্ত শঙ্গরের কোন রাস্তায় অগ্রব) ককের গমলাপঘনের পথে 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন? ১৫ 


টাকা বা অন্য কোন দুব্য হা কোনপ্রকার পুরস্কারের জন্যে জুয়া খেলে কি যে কোন 
ব্যক্তি রূপ জুয়া খেলায় জোটে অথবা লেখানে বাজী রাখে কি ভাহার লাহাহ্য করে 
অঞ্ব! জুটিবার বা বাজী রাখিবার কি সাহায্য করগের অভিপ্মায়ে তথায় উপস্থিত 
হয় এমত ব্যক্তির অপরাধ কোন জুষ্টিন লাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই 
ব্যক্তি পঞ্চাপ টাকার অনর্িক জরীমানার যোগ্য হইবেক অথবা মেই জরীমান! 
না দেওয়া গেলে ল্পুর্ণ এক মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদের যোগ্য ছইবেক 
ইতি! 


[ অপ্ুকৃত অর্থ] কমী বাটার! ও গজ ব্যবহার করণের কথা |] 


৩১ ধারা! 


যে নকল ব্যক্তি ওজন বা মাপের দ্বারা কোন দুব্য খুজর] বিক্রয়ের ব্যবসা করে 
যদি তাহারদের দোকানে ৰা বাটীতে কি তাহার আশপাশে র! অন্য প্রকারে তাহার- 
দিগের দখলে কোন অপ্রকৃত অথবা কম্পী বাটার কি গজ কি ঝট? কিবা নিক্কি থাকে 
তবে জুফ্টিস অফ দি পাল সাহেবের লক্ষুখে তাহারদিগের দোষ সাব্যস্ত হইলে তাহারা 
কুড়ি টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক অধ্থবা এ জুফ্িস সাহেবের হিবে- 
চনায় সম্গপুর্ণ এক মাসের অনধিক মিষাদের জন্যে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহ! 
বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক এব”, এই'রূপ প্রত্যেক অপ্ুকৃত এব”, কমী বাটখার1 বা 
গজ কি কাটা কিছ্বা নিক্তি জব্দ হইবেক এব” উক্ত জুক্টিল সাহেব তাহা! নই করিতে 
হুকুম দিবেন এব, প্রুধান মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা পোলীসের সুপরি্টেণ্ডে্ট 
সাহেব বার্থ বাটখারার টিক ওজন এব” হ্খার্থ গজের চিক মাপের বিষয়ে 
সাধারণ এন্তেল৷ সময়ক্রমে পোলাসের দস্ভুরে ও থানায় ও অন্য যে স্থান তাহার 
উচিত বোধ হয় সেই স্থানে দিতে পারেন এব” লন্চল লোকের জ্ঞাত হইবার 
জন্যে পোলীসের দস্তুরে ও থানায় খাচী বাটখারা ও গজ রাখিতে পারেন 


ইতি । 


[অপ্রকৃত বাটখারা ও গজের কথা! ] 


৩২ ধারা! 


কোন জুষ্টিস অফ দি'পীল সাছেব অথবৰ1 পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডে্ট সাহছেৰ 
কোন ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেটকে অধ্ধব1 ইনস্পেক্টরকে আপনার পরওয়ানার দ্বারা 
এই হুকুম করিতে পারেন ফে যে কোন দোকান বা অন) স্থানে দুব্য খুজরা ক্রয়বিক্রয় 
হয় তাহাতে প্রবেশ করেন ও তাহার মধ্যে বাটখার1 ও গজের তালাশী করেন ও 
ত্বাহার তহকীক্ক করেন ও যে বাটখারা অপ্ুকৃত ও কমী হওনপ্রযুত্ত জব্দ হইবার 
হ্োগ্য শোবে করের তাহা আটক করেন ইতি | 


১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন। 


[বিদেশীয় এব” এদেশীয় খালালীর! আপন২ জাহাজহইতে পলায়ন করিলে 
অথবা অনুমতি বিন) গর হাজির হইলে জুফিস অফ দি পীস সাহেৰ তাহার 
তহকীক করণের কথা । ] 


৩৩ ধারা । 


যদি কোন ব্রিটনীয় অথব1 বিদেশীয় খালালী খাসখা এন” অনুমত্তি বিন অথব! 
ন্যায্য কারণ বিনা আপনার জাহাজহইতে গরহাজির হয় তবে এ জাহাজের মালি- 
মেরদের মধ্যের কোন এক জনের শপথানুলারে এব উদ্দেশক্রমে তদ্ধিষয়ের নালিশ 
হইলে কোন জুফিন অফ দি পাস সাহেব এ খালাদীকে গ্রেন্ভার করিতে এব" আটক 
করিতে এব আপন জাহাজে ফিরিয়া লইয়! যাইতে আপনার পরওয়ানা দিতে পারেনা 
এব* যখন কোন খালাসী কয়েদ হইয়াছে তখন কোন জুফ্টিন অফ দি পীল সাহে- 
বেত এই ক্ষমত। থাঁকিবেক যে এ খ্বালালী কযেদ হইতে লন হইলে যে জাহাজের 
খালানী হয় সেই জাহাজে তাহাকে লইয়া যাইবার হুকুম দেন ইতি । 


| উপযুক্ত ক্ষমতা বিনা কোন ব্যক্তির আপনার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইবার কথা ] 


৩৪ ধারা | 


যে কোন ব্যক্তি শ্রীপ্রীমতী মহারাশীর অথ্ব। কোম্ানি বাহাদুরের চাকরীতে 
নিযুক্ত সৈন্য অখ্বা খালাসী নহে কিম্বা কলিকাতার পোলীনের বরকন্দাজ নহে এমত 
কোন ব্যক্তি প্রধান মাজিষ্ট্টেট সাহেবের বা পোলীসের অন্য অধ্যক্ষ সাহেবের অনু- 
মতি বিন কোন রাস্তায় বা সকলের গমনাগমনের স্থানে কি সরকারী কোন স্থানে 
কোন তলওয়ার অথবা বর্শী কি বন্দুক অথবা অন্য কোন অস্ত্রশত্্র আপনার সঙ্গে 
লইতে পারিবেক না এব যে ব্যক্তি এই হুকুমের বিরুদ্ধ কার্ধ্য করে সেই ব্যক্তিকে 
কোন বরকন্দাজ অথবা প্রধান মাজিছ্রেট সাহেব কি পোলীসের অন্য অধ্যক্ষ সাহেব 
সময়ক্রমে ষে হুকুম দেন সেই হুকুমানুষায়ি কার্ধ্যকারি অন্য কোন ব্যক্তি নিরস্ত্র 
করিতে পারে । এব, যে অস্ত্র এইরূপে ধরা যায় তাহা। প্রধান সাজিক্ট্রেট সাহেবের 
অথব] পোলাসের অন্য কোন অধ্যক্ষ সাহেবের নিকটে লইয়। যাইতে হইবেক এবঞ, 
প্ুধান মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা পোলীসের অন্য অধ্যক্ষ সাহেব যদি আপনার 
বিবেচনায় তাহা জব্দ কর] উপযুক্ত বোধ করেন তবে তাহা লরকারে জব্দ হইবেক 
ইতি । 


[ সকলের গমনাগমনের স্থানে গাড়ি ও ব্যক্তিরদের সম্পর্কে নিয়ম করণের কথা । | 


৩৫ ধারা! 


সরকারী ঘাট ও উত্তরণের স্থান খোলা রাখণের বিষয়ে এব” সমারোহপুক্রক 
গমনের এব৯ এদেশীয় উঞ্সবের সময়ে এব গিরিজা হওনের সময়ে লকল গাড়ি ও 


ইক্সরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ব্রয়োদাশ আইন । ১৭ 


ঘোড়ার গাড়ি ও পালকি ও ছবকড়া গাড়ি এব* অন্যান্য বাহন ও স্কল ঘোড়া ও 
বলদ ও ব্যক্তি সরকারী রাস্তা ও স্বানে যে দিগে গমন করিবেক তাহার বিষয়ে এব 
যে সময়ে তাহার! এ পথে গমন করিবেক তাহার বিষয়ে এবং ক্লিকাতার রাস্ত। 
ও গমনাগমনের স্থানের অবরোধ নিবারণের বিষয়ে প্ুধান মাজিঞ্টরেট সাহেব অথবা 
পোলীসের অন্য প্রধান অধ্যক্ষ সাহেব সমযক্রমে এব আবশ্যকমতে নিয়ম করিতে 
পারেন এব” সকল লোকের গমনাগমনের কোন স্ানের সন্গিহিতে এব”. ফে কোন 
গতিকে ঘাট অথবা উত্তরণের শিড়ি অথবা রাস্তা কি গমনাগমনের স্বানে ভিড় হয় 
কি তাহা অবরোধ হওনের সম্ভাবনা! হয় সেই গতিকে সেই খানে গোলমাল এব 
গমনাগমনের স্থানের অবরোধ নিবারণার্থে বরকন্দ'জ এব”. পোলীসসম্র্ধীয় অন্য২ 
আমলাকে হুকুম দিতে পারেন । এব যে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রধান মাজিঞ্্রেট সাহে- 
বের অথবা পোলীসের অন্য প্রধান অধ্যক্ষ সাহেবের সেইরূপ ছেওয়। হুকুমের 
প্রতিবন্ধকতা করে অথবা তাহা না মানে সেই ব্যক্তি পোলাসের দ্বারা গ্রেফ্ার ও 
আটক হইবার যোগ্য হইবেক এব জুফ্টি অফ দি পীস সাহেবের নিকটে তাহার 
দোষ পাব্যস্ত হইলে এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি | 


| পোলীমের আমলাদিগের ঘৃষ লওনের কথা। | 


৩৬ ধারা । 


পোলীমের যে কোন কর্মকারক কি বরকন্দাজ আপনার পদোপলচক্ষে কোন 
কার্ধ্য করিবার বা করিতে ক্ষান্ত হইবার জন্য কোন ঘুম অথবা বিনানুমতির পুরস্কার 
যাক্তী করেন অথবা লন সেই ব্যক্তির অপরাধ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে 
সাব্যস্ত হইলে তিনি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন অথবা এ 
জুক্টিল সাহুবের বিবেচনাক্রমে তিন মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কঠিন 
পরিশ্রমবিশিষ্ট ব1 তাহা। বিন। কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেন ইতি । 


[ বারুদ বা বারুদের তুলা প্রস্তুত অথবা রাখণের কথা৷ | 


৩৭ ধারা? 


যে বিধান ও হুকুম ও আইন শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের ঘারা হজুর 
কৌচল্সেলে ১৮০২ সালের ৮ আপ্লিল তারিখে করা গিয়াছিল তাহা এব*, ১৮৪১ সালের 
১৮ আইনের ২ ধারা রদ হইল । উক্ত শহরের সীমাসরহদ্দের সধেত যদি কোন 
ব্যক্তি বারুদ ব। বারুদের তুল প্রস্তুত করে অথবা যদি প্রধান মাজিস্্রেট সাহেবের 
স্থানে তনিমিত্ত এক পাউী। না পাইয়া কোন এক সময়ে কোন থরে বা দোকানে কি 
গুদামে কি্বা অন] এমারতে বিক্রয়ের জন্যে বা অন্য কোন নিমিত্তে আপনার দখলে 
দশ পৌণ্ডের অধিক বারুদ বা বারুদের তুলা রাখে তবে দেই ব্যক্তির অপরাধ 


জুক্টিন অফ দি পাঁস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে এইরূপ প্র্তত হওয়া ব] রাখা) 
৬ 


১৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ মাল ১৩ অ্রয়োদশ আইন! 


সকল বারুদ বা] বারুদেরু তুলা এব যে পাত্রে বা আধারে তাহা ধরা পড়িল তাহা? 
জব্দ হওনের যোগ্য হইবেক এবস সে ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক ইতি 


[ বারুদপ্রুভৃতি বিক্রয় এব” রাখণের জন্যে প্ুধান'মাজিঞ্টরেটের পা 
দেওনের কথা! |] 


৩৮ ধারা! 


প্রধান মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের এই ক্ষমতা হউল যে যে ব্যক্তিকে তিনি উপযুক্ত ও 
উচিত বোধ করেন সেই ব্যক্তিকে উক্ত শহরের পীমানরহদ্দের মধে) আমদানী হওয়। 
অথব। দেশে প্রস্তত হওয। পঞ্চাশ পৌগডের অনধিক বারুদ অথব1 কুড়ি পৌণ্ডের অনধিক 
বারুদের তুল। বিক্রয় করণার্থে কি ন্যন্ত করণার্থে পাউাদেন এব তাহার নিযম এ পী- 
উর মধ্যে নির্দিষ্ট থাকিবেক | এব” যে কোন ব্যক্তি এ কোন নিয়মের উল্লষ্ীন করণের 
অপরাধী হয় সেই ব্যক্তির অপরাধ জুফ্টিল অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত 
হইলে সেই ব্যক্তির পাউ। রদ হইবার যোগ্য হইবেক এবস পাউটার বিরুদ্ধে যত 
বারুদ কি বারুদের তুলা ন্যস্ত কর] গিয়াচ্ছিল তাহা জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক এবঞ্, 
সেই অপরাধী দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি । 


[ পাউটা এক বৎ্পরপর্ধ্যন্ত বহাল থাকিবার এবস তাহাতে কোনং 
নিয়ম থাকিবার কথা । ] 


৩৯ ধারা । 


পৃর্রোক্ত ধারায় সেইরূপ যে প্রত্যেক পাউার বিষয় লেখা আছে' তাহা কেবল 
এক বছসরপর্ধ্যন্ত বহাল থাকিবেক তদপেক্ষা অধিক কাল বহাল থাকিবেক না? 
কিন্ত প্রধান মাজি্্রেট সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে সেই নিয়ম ও করারে বা অন্য 
কোন করারুক্রমে পুনরায় পাউীা দিতে পারেন । এব উক্ত শহরের নিবাসি ব্যক্কির 
ও সম্পত্তির নির্িদ্বের জন্যে যেমত উচিত বোধ হয় সেইমতে এব সেই পরিমাণে এ 
শহরের লীমাসরহদ্দের মধ্য বারুদ এক স্থানহইতে অন্য স্বানে লইয়।! যাওনের ও 
গমণের নিয়ম এ পাউার মধ্যে থাকিবেক | এবং যে প্ুত্যেক ব)ক্তি সেই নিয়মের 
বিরুদ্ধে কর্ম করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি। 


[ বারুদপ্রড়ৃতির তালাশীর বিষয়ি কথ1।] 


৪০ ধারা। 
যদি কোন জুফিল অফ দি পাঁল লাহেবকে শপথ কি সুকৃতিক্রমে এমত বিশ্বানফোগ্য 


ইক্রেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন। ১৯ 


সম্বাদ দেওয়া যায় যে এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে বারুদ অথবা” বীরুদের তুলা 'কি 
তাহা প্রস্তত করণার্থে মিশ্রিত সরঞ্জাম কোন ব্যকির ছারা ন্যস্ত আছে বা রাখা গিয়াছে 
কি তাহার" দখ্বলে আছে এমত শোবে হয় তবে এ জুষ্টিস পাঙ্ছেব আপনার ওয়ারণ্টের 
দ্বারা পোলীমের কোন আমলাকে এমত ক্ষমত। দিতে পারেন ষেযে কোন ঘরে বা 
দোকানে বা মাগজিনে কি অন্য এমারতে বা স্কানে কোন বারুদ বা বারুদের তুলা 
প্রস্তুত বা বিক্রয় বা ন্যন্ত হইবার শোবে করিতে উপযুক্ত কারণ আছে নেই ঘরপ্রুভৃতির 
অথবা যে কোন নৌকা বা গাড়ি কি বলদের গাড়ি কি অন্য কোন বাহনে কোন 
বারুদ অথবা, বারুদের তুল কি তাহ? প্রস্তুত করণের সরঞ্জাম বহন হইতেছে এমত 
শোবে হয় মেই নৌকাপ্রভৃতির অথবা যে কোন ব্যক্তি আপনার পাট অথবা এই 
আইনের বিধির বিব্দান্ধ সেই বারুদপ্রুভৃতি লইয়1 যাইতেছে শোবে হয় সেই ব্যক্তির 
দিবা ভাগে তালাশী লন্‌। এবস তালাশীত্রমে যে সকল বারুদ বা! বারুদের তুলা 
বা] তাহা! প্রস্তুত করণার্থে সরঞ্জাম পাওয়া যায় তাহা ও যে পাত্রে বা আধারে তাহা 
নান্ত আছে তাহা! তৎক্ষণাৎ ক্রোক হইবেক এব জুধ্িল অফ দি পীল সাছেবের 
সম্মুখে আন] যাইবেক এব ষাৰৎ নিশ্চিত না হয ষে তাহ] জব্দ করিতে হইবেক 
তাবৎ এ সকল দুব্য এ জুফ্টিন াহেবের নিকটে থাকিবেক ইতি । 


[ সরকারী বাররেদপ্রভৃতির বিষয়ে এই আইন না খাটিবার কথা | | 


৪১ ধারা! 


সরকারের ক্ষমতাক্রমে অথবা তাহার ব্যবহারের জন্যে বারুদ ব। বারুদের তুলা 
প্রস্তুত করণার্থে অথ্ব! ন্যস্ত করণার্থে কোন সরকারী মাগজিন অথব] গদাম কি এমা- 
রতের বিষয়ে কি শ্রীশ্ীমতী মহারাণীর কি কোক্ীনি বাহাদুরের সৈন্যের ব্যবহারের 
জন্য কিন্া প্রকারান্তরে সরকারের কর্মের জন্যে কোন বারুদ বা বারুদের তুলার 
বিষয়ে অথবা। প্রীপ্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্নানি হাহাদুরের যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে 
কিবা কোক্লানি বাহাদুরের আড়কাটিপ্রুভূতির জ্তাহাজের বিষয়ে কি হুগলী নদীর মধ্যে 
আমদানী বা রক্কানীর জন্যে অন্য যে কোন জাহাজে বাঞ্চদ বোকাই হয় সেউ জাহা- 
জের বিষয়ে পূর্বোক্ত চারি ধারা খাটিবেক না ইতি। 


[যে জাহাজ নদীর মধ্যে বারুদ লইয়া! আইসে তাহার কথা] 


৪২ ধারা। 


যে সকল বাণিজ্যজাহাঁজ হুগলী নদীর মধ্যে আইসে সেই জাহাজের অধ্যক্ষ এ 
জাহাজ মায়াপুরে পহৃছনের সময়ে বা! তাহার পুর্বে পঞ্চাশ পৌণ্ডের অধিক যত বারুদ 
জাহাজের ব্যবহারার্ধে ভাহারদের প্রত্যেক জাহাজে থাকে তাহা এ স্থানের মাগজিনে 
আমান করিবেন । এব, এ পঞ্চাশ পৌগুপর্য্যস্ত বারুদ ভাহারা সেলামী তোপ 
করিবার জন্যে অথৰ। বিভ্বাটের সম্থাঙ্গ দেওনের জন্যে আপনং জাহাজে রাখিতে 


২০ ই্জরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


পারিবেন? এ যে বারুদ এইরূপে ন্যস্ত হয তাহা এ জাহাজ কলিকাতাহইতে 
রম্কুহওনের সময়ে এ২ জাহাজে ফিরিয়। দেওয়া যাইবেক। এবস হুগলী নদীর মধ্যে 
থাকা বাণিজ্যের জাহাজের যে অধ্যক্ষ সাহেকের জাহাজে (সরকারের তরফ বারুদ না 
হঈযা) আমদানীর জন্যে পঞ্চাশ পৌওণ্ডের অধিক বারুদ বা বারুদের তুলা থাকে এ 
অধযঙ্গ, সাহেবেরা আপনহ জাহাজ মায়াপুরে পহুছনের সসষে বা পুর্রে তাহা এ 
স্থানের মাগজিনে আমান করিবেন এব সেই স্থানে হাসিলের সিরিশ্তার কোন 
আমলা অথবা অন্য যে ব্যক্তিকে বাঙ্গলা দেশের শ্ত্রীযৃত গবরূনর্‌ সাহেব নিযুক্ত 
করেন উহার জিম্মায় এ সকল বারুদ থাকিবেক | এব” এ বারুদ ,বা বারুদের 
তুলার মালিক বা] আড়দ্দার কি তাহারদের গোমান্ত। যখন এ বারুদ এ মাগজিন- 
হইতে লইয়া যাইতে চাহেন তখন তাহা লইবার হুকুমের জন্যে সমৃদ্বীয় মাসুলের 
কালেকটর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন । এব যখন এ বারুদ অথবা 
বারুদের তুলা এ শহরের সীমাসরহদ্দের মধ্যে কোন স্থানে ন্যস্ত করিবার কি কোন 
নৌকা ব1 অন] বাহনে বোঝাঈ করিবার মানস থাকে তখন এ দরখ্াস্তের সঙ্গেং সেই 
বিষয়ের এক জন জুষ্টিস অফ দি পাল সাহেবের লিখিত অনুমতিপত্র দাখিল করিতে 
হইবেক। এব" যখন এ বারুদ বা বারুদের তুল] সমুদুপথে রস্তানী করিবার মানস 
আছে তখন জাহাজের হযে অধ্যক্ষ অথবা বধঈ্দের হযে মালিক কি তাহারদের যে 
গোমান্তার দ্বারা বারুদ এ মাঁগজিনে ন্যন্ত হইয়াছিল তাহার এ বারুদ রুক্কু করণার্থে 
সমুদ্রীয় মাসুলের কালেক্‌টর সাহেবের অনুমতির জনে) তাহার নিকটে দরখাস্ত করি- 
বেন এবপ এঁ লমুদ্রীয মাসুলের কালেক্টর লাহেব এ দরখাস্তক্রমে অনুমতি দিবেন। 
কিন্ত খন ১৮৪১ সালের ১৮ আইনের বিধির অনুনারে বারুদপ্ুভৃতি রক্তানী করি- 
বার জন্যে সমুদ্রীয মাসুলের কালেকৃটর মাহেব ছাড়া সরকারা অন্য কর্সমকারকের 
পাউটার আবশ্যক হয় তখন সেই দরখাস্তের সঙ্গেং এ অন্য দরকারী আমলার অনু- 
সতিপত্র না থাকিলে কালেকৃটর সাহব এ দরখ্াস্তের অনুযায়ি কার্ধা করিবেন না? 
এব এ সকল বারুদ বা! বারুদের তুল! এ মাগজিনহইতে স্থানান্তর করণ সময়ে অথবা 
তাহার পূর্রবেষে নকল বারুদ ব1 বারুদের তুল। সেই স্থানে ন্যস্ত হইয়াছিল তাহার 
জন্যে পৌগু প্রতি দুই আনার অধিক ন হয এমত মাসুল সমুদ্রীয় মাসুলের 
কালেক্টর মাহেৰ লইবেন এব* সেইরূপ মাসুল লইতে ইহার দ্বার] তাহাকে ক্ষমতা 
দেওয়া! গেল এব. এ বারুদ বা! বারুদের ভুলা যত কাল এ মাগজিনের মধ্যে রহি- 
য়াছে অধ্থবা রহে তত কাঁল তাহা নির্বিঘ্বে রাখিবার সকল খরচ এ মাসুলের দ্বার! 
পেষাইয়াছ্ছে এমত বোধ হইবেক 1 পরন্ত বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেৰ 
যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে এঁ মাগজিন রক্ষা করিবার জন্যে এব তাহার 
মধ্যে ন্যস্ত বারুদ বা বারুদের তুলার জন্যে যে সকল মাসুল নির্দিষ্ট হয় তাহ] আদায় 
ও ব্যয় করণের জন্যে মাগজিন ভাড়। দেওনের বা তাহার চুক্তি করণের নিয়ম করিতে 
পারেন । কিন্তু এ মাগজিনের মধ্যে ন্যন্ত সকল বারুদের স্থানান্তর করণের বিষয়ে এই 
ধারাতে ষে দকল নিষেধ ও বিধি আছে তাহা নিয়ত বহাল থাকিৰেক ইতি | 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২১ 


[দণ্ডের কথা ।] 


৪৩ ধারা ॥ 


কলিকাত। বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজের অধ্যক্ষ ৪২ ধারার নিয়মের বিরুদ্ধে 
যে কর্মকরেন হা যে কর্মের ত্রুটি করেন সেই প্রত্যেক কর্মের জন্যে জুক্টিল অফ দি 
পীল সাহেবের সুখ তাহার দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি দুই শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেন । এবস লমুদ্রীয় মাসুলের ফালেক্টর সাহেবের প্রুতি 
উহার দ্বারা এই ক্ষমত দেওয়া গেল যে কলিকাতা বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহাজে এই 
আইনের বিধির বিরুদ্ধে কোন পরিমাণের বারুদ থাকনের বিষয়ে তাহার বিশ্বাস 
করণের কারণ জন্মিলে দেই বারুদের জন্যে তিনি তালাশী করেণ এব সরকারে 
তাহা? জব্ব হওনের যোগ্য বোধ করিয়! তাহা ক্রোক ও আটক করেন। এব” পরে 
বাঙ্গল। দেশের প্রীযৃত গবর্নর্‌ লাহেব যেমত হুকুম করেন দেই মতে এ বারুদ লইয়া 
কর্মহঈবেক ইতি | 


[হুগলী নদীর উপর জুষ্ঠিন লাহেবদিগের এলাকার কথা] 


8৪ ধারা? 


যে জুষ্টিন অফ দি পাস সাহেবের] উক্ত শহয়ের মধ্যে এব”, উক্ত শহরের 
জন্যে কার্ধ) করেন তাহারদিগের এলাকা হুগলী নদীর কোন ভাগে সমুদ্রে গমনশীল 
জাহাছে কোন ব্যক্তির দ্বারা যেই অপরাধ হয় সেই সকল অপরাধের বিষয়ে খাকি- 
বেক। এব* উক্ত জুক্টিস সাহেবদিগের উক্ত শহরের মধ্যে এক্ষণে ফৌজদারী অপ- 
রাধের বিষয়ে যে ক্ষমতা ও এলাক1 আছে এবস যে ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করিতেছেন 
উক্ত নদীর কোন ভাগে সমুদ্রে গমনশীল জাহাজে করা কোন ফৌজদারী অপরাধের 
বিষয়ে তাহারদিগের ততৃল্য ক্ষমতা ও এলাকা থাকিবেক ইতি। 


[ ওয়ারপ্টবিন' গ্রেস্তারহওয়। ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ পৌলীসের ধানাতে লইয়া 
যাইতে হইবার এবং জামিন দেওনের অনুমতি না হইলে পোলীস ঘরে 
লইয়া যাইতে হইবার কথা । ] 


৪৫ ধারা? 


কলিকাতার পোলীলের পুত্যেক কর্মকারককে ইহার দ্বারা এই ক্ষমত। দেওয়া 

গেল যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তি তাহার লাক্ষাতে কোন অপরাধ করে 

তাহাকে ওয়ারট্িনা গ্রেন্তার করেন। এব কলিকাতার পোলীসলম্র্কায় কোন 

বরকন্দাজ যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ওয়ারপ্টবিন] গ্রেন্তার করে তাহাকে এ বরকন্দাজ ফে 

ধানালল্পর্কায় হয় সেই থানায় তৎক্ষণাৎ লইয়া যাইবেক। তাহার অভিপ্রায় এই যে 
চ 


ঠ্‌হ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


এ ব্যক্তির প্রতি আইনানুসারে কার্ধ্য করণার্থে যাবৎ কোন জুষ্টিম অফ দি পীল 
সাহেবের সম্মুখে আনীত না হইতে পারে তাবৎ এ বক্তি আকট থাকে “অথবা যদ্দি 
মুপরিটেণ্ডেন্ট সাহেব কি ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ড টে অথবা থানার ইনসেপকূটর পম্চাৎ 
লিখিতমতে জামিন লক্টতে উপযুক্ত বোধ করেন তবে জুছ্টিল ত্বাফ দি পীল লাহেবের 
সম্মুখে হাজির হইবার জনে) এ ব্যক্ষি জামিন দেয় এব” সেইরূপ জামিন লইতে এ 
সুপরিপ্টেণ্ডেন্টপ্ভৃতিকে ইহার দ্বার! ক্ষমত] দেওয়! গেল ইতি। 


| কোনং নালিশে খানার ঘরে অথবা পোলীসের কোন ফটকে মুচলকা 
লওনের ক্ষমতার কথা | ] 


৪৬ ধারা । 


যখন কোন ব্ক্তি পৃর্বোক্তমতে কোন থানার ঘরে আনীত হয এব”, তাহার 
নামে এই নালিশ হয় যে সেই ব্যক্তি কোন মিলডিসীনর আথ্ব+ মারিপীট করিযাছে 
কি অমনোযোগিতাপুর্বক কোন জখম বাঁ ক্ষতি করিয়াছে অঞ্চবী যখন পোলীসেৰ 
কোন সুপরিপ্টেণ্ডেন্ট লাহে অথবা ডেপুটী সুপরিপ্টেণ্ডে্ট কি উনস্পেকটর বা পোলী- 
মের কোন ফটক ফে লারজনের জিম্মাষ থাকে সেই লারজন বোধ করেন যে এইরূপে 
আনীত কোন ব্যক্তির নামে ফেলোনি অপরাধ করণের বিষয়ে মিথ) অথব] দ্বেষপূর্্বক 
অভিযোগ হইফাছে ইহার লগ্ভাবনা আছে এব” এইরূপ পূর্মোস্তমতে কোন ব্যক্তি 
যখন মাজিঞ্ট্রেটে সাছেবের ওয়ারপ্টবিনা! কলিকাতার পোলীসের কোন বরকদ্দাজের 
জিম্মায় থাকে তখন পোলীমের সুপরিন্টেণ্ডে্ট সাহেব অথবা কোন ভেপুটী সুপরি- 
প্েণ্ডন্ট উচিত বোধ করিলে জামিন লইয় বা জামিন বিনা এ ব্যক্তিকে আপনার 
মুচলকাক্রমে খালীন করিতে পারেন এবস) এ মুচলকাতে পশ্চাৎ লিখিডমত নিয়ম 
থাকিবেক ইতি । | 


[ মুচলকার নিযমের কথ্ধা। | 


৪৭ ধারা? 


এইরূপ প্রত্যেক মুচলকার জনে কোন রুম অথব! পুরস্কার লওয়। যাইবেক 
না! এবন্* তাহাতে এই নিয়ম থাকিবেক যে তাহার দ্বার যে ব্যক্তি বন্ধ হয় মেই 
ব)ক্তি কোন জুব্টিস অফ দি পীল সাহেবের আগামি বৈঠকে তাহার সম্মুখে হাজির 
হইবেক। এবং যে লময়ে ও যে স্থানে এ ব্যক্তির হাজির হইতে হইবেক তাহা 
এব এক হাজার টাকার অনূষ্ঘ হে টাকা তাহার দ্বারা স্বীকার হয় তাহা এ মুচল- 
কার মধ্যে কিন্া তাহার নিয়মের মধ্যে নিঙ্গিষি কারয়া লেখা থাকিবুক | এবস্, ঘে 
কর্মকারক মুচলকা! লন তিনি তন্গিমিত্তে রাখা! এক বহীর মধ্যে মুলকাদেওনিয। 
ব্যক্তির এব", যদি সে ব্যক্তি এক বা ততোধিক জামিন দিয়া াকে তবে সেই 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ লা ১৩ ভ্রয়োছশ আইন! হও 


জামিনদিগের নাম ও বালস্ান ও ব্যব্সা ও লে মুচলকার নিয়ম ও যত টাক তমার 
স্বীকার হক্টাল এই সকল লিখিবেন এইস হে সময়ে ও বে স্থাঙ্গে এ ব্যক্তির হাজির 
হইবার অঙ্গীকার হইয়াছে সেই সময়ে ও দেই স্থানে উপস্থিত জুষ্টিস লাছেৰকে 
এরূপ প্রুত্যেক মুচলকা ক্িরিয়৷ দিবেন | এব”, এ মুচলক] বিষয় বিশেষে এই আইনের 
শেষে দেওয়। 4 চিন্তিত তফলীলের পাটের অন্যতর হইতে পারে আগ্রা হাহার মত 
হইতে পারে ইতি! 


| মিথ্যা কি দ্বেষপূর্থক নালিশের খেসারৎ দে ওয়! যাইতে পারিবার কথ।। | 


৪৮ ধারা! 


যে প্লুত্যেক গতিকে কোন ব্যক্তি কোন বরকন্দাজের জিম্মায় করা! যায অথব] 
যে গতিকে কোন অপরাধের এজহার অথবা নালিশ কোন জুফ্টিন অফ দি পীস 
লাহেবের সম্মুখে করা যায় এব, হে জুফ্টিস লাহেবের দ্বার এ মোকদ্দম? শ্বন! যা 
সেই জুষ্টিস সাহেবের যখন এমত বোধ হয় যে এরূপ নালিশ করণের কোন মাতবর 
কারণ ছিল না তখন এ জফ্চিস সাহেব আপনার বিবেচনায় এইমত হুকুম করিতে 
পারেন যে যে ব্যক্তির "নামে এজহার অথবা নালিশ হইল তাহার সেই বিষবে 
লময়ের ক্ষতির এব খরচের বাবছ সম্বাদদেওনিয়। ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনার্ধিক 
এ জুষ্টিন সাহেব যে খেলার উচিত বোধ করেন তত টাকার খেসারছ তাহাকে 
দিবেক ইতি! 


| অপরাধের যেরপে বিচার হইবেক তাহার কথা!। | 


৪৯ ধারা । 


প্লুত্যেক জন জুষফ্টিন অফ দি পীল সাহেবের এই ক্ষমতা হইবেক যে এই আইনের 
বিরুদ্ধে যে কোন অপরাধ করা যায় মেই অপরাধের নালিশ সরাসরীরূপে শুনেন ও 
নিষস্তি করেন এব ষে ব্যক্তির নামে সেই অপরাধের ব্ষ্ষে নালিশ হয় সেই 
ব্যক্তির নি কবুলক্রমে অথবা এক কি ততোধিক নাক্ষির শপথক্রমে সেই ব্যক্তিধে 
দেষী করেন এব” সেই অপরাধের জন্যে এই আইনে যে জরীমানণ অথব] দণ্ড 
নিরূপণ আছে তাহার হাকুম দেন ইতি । 


[ জুটি সাছেবের। সমনঞ্মে হাজির করিতে পারিবার এব” আলামী হাজির 
না হইলে ওয়ারণ্ট দিতে পারিবার কথা | | 


৫০ ধার1। 


এই আইন অথবা] অন্য কোন আইনের দ্বারা জুক্িম অফ দি পল লাহেব যে 
কোন বিষয় শ্রনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এইমত বিষয়ে যখন কোন জুষ্চিল 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


সাহেবের সম্মুখে কোন এজহার বা নালিশ হয় (এবস সেই নালিশ শপখক্রমে 
করিবার আবশ্যক নাই ) তখন এ জুষ্ডিন লাহেব নালিশগ্ন্ত ব্যক্তির 'নামে লমন 
দিতে পারেন এব যদি লেই ব্যক্তি সেই সমনের হ্কুমানুলার়ে হাজির না! হয় এব 
যদি সেই বিষয় ফৌজদারীর অপরাধ না হয় এব” যদি'সেই সমন জারী হওনের 
প্ুমাণ হয় এব” সেই ব্যক্তির হাজির না হইবার বিষয়ে কোন মাতবর কারণ দর্শান 
না যায় তবে এ ব্যক্তির অবর্তমানে এ জুঞ্টিল লাহেব মোকদ্দম। শ্রনিতে ও নিষাত্তি 
করিতে পারেন ॥ এব লকল ফৌজদারী মোকদ্দমার উক্ত এজছার ও নালিশ 
শ্রননি ও নিষ্পত্তি হইবার জন্যে জুঙ্টিস সাহেব এঁ ব্যক্তিকে গ্রে্তার করিতে এব 
আপনার অথবা অন্য কোন জু্চি সাহেবের লম্মুখে আনিতে ওয়ারপ্ট দিতে পারেন 


ইতি! 
[লমন যেরূপে জারী হইবেক তাহার কথা |] 


৫১ ধারা ॥ 


যে ব্যক্তির নামে সমন হয় তাহাকে অথবা] তাহার জত্ীকি চাকর বা তাহার 
বসতবাটীনিবাসি কোন ব্যক্তিকে এ সমন বা তাহার নকল দেওনের দ্বারা অথবা! 
তাহার সামান্য বাসস্থানে এ সলমন দেওনের দ্বারা কিন্বা সেই বাসস্থানের দ্বারে বা 
দেওয়ালে লট্কাইবার দ্বারা এরূপ প্রত্যেক সমন জারী হইতে পারে ইতি। 


জুষ্টিল সাহেবের সমনবিন। ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারিবার কথ 1] 


৫২ ধারা।, 


জুফিল অফ দি পাস সাহেব এই আইন অথবা অন্য কোন আইনক্রমে যে 
অপরাধের বিচার করিতে পারেন এইমত অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে 
নালিশ হইলে এ জুধ্টিস সাহেৰ তাহার নামে লমন ন1 দিয়া যখন ওয়ারণ্ট দিবার 
উপযুক্ত কার* শপঞ্চপুর্ষক তাহাকে দর্শান যায় তখন সেই ব্যক্তিকে গ্রেন্তার 
করিবার জন্যে একেবারে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন ইতি । 


[ সাক্ষিরদিগকে হাজির করাওনের কথী 1] 


৫৩ ধারা বা 


এই আইন অথবা অন্য কোন আইনক্রমে জুক্টিস সাহেৰ যে কোন অপরাধের 
বিচার করিতে পারেন সেই অপরাধের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে নালিশ হইলে এ 
এজহার অথ্ব) নালিশ শনিবার জন্যে যে সময় ও স্থান নিরূপণ হয় সেই সসয়ে ও 
স্বানে কোন লাক্ষিকে হাজির হইতে এব”, সেই অপরাধের 'বিষয়ে সাক্ষা দিতে এ 
জুহ্টিস সাহেব সমন করিতে পারেন! এবসং ফে ব্যক্তি এ সমনের নিরপিত সময় 


ই্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ২৫ 


ও স্থানে সাক্ষ্যদিতে ত্রুটি অথবা অস্বীকার করে যদি সেই লমন এ ব্যক্তির উপর জারা 
হওনের বিষয়ে শপথ বা সুকৃতিক্রমে প্রমাণ দেওয়া যায় গ্তবে এ জুহি সাহেব 
আপনার দস্তথৎ ও মোহর করা ওযারণ্টের দ্বার] সে ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে 
আনাইবার হুকুম দিতে পারেন। এব” এ জুষ্টিপ সাহেবের নিকটে যে ব্যক্তি 
আইসে বা আনীত হয় সেই ব্যক্তি যদি সাক্ষ/ দিতে স্বীকার না করে তবে এ জুষ্িন 
সাছেৰ চৌদ্দ দিনের অনধিক মিয়াদপর্ধযন্ত অথবা যাবৎ এ ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার 
বাকরে তাবৎ তাহাকে কলিকাতার সাধারণ জেলখানায কয়েদ করিতে পারেন এনস 
যদি সেই ন্যক্তি সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করে তবে এ জুপ্টিলন সাহেৰ হুকুম দিলে নেই 
হুকুম এ ব্যক্তির খালাসের জন্যে প্রচুর ওয়ারণ্ট হইবেক ইতি । 


[ পোলীমের ঘরে আনামীরদিগকে আনিতে মাজিঞ্্রেট লাহেবের হাকুম 
দিধার ক্ষমতার কথা | ] 


৫৪ ধারা । 


যখন কোন জুষ্টিন অফ দি পাঁস দাহেব আপনার সমুখে উপস্থিত কোন 
নালিশ বা মোকদ্দমা কি কার্ষোর বিষয়ে বড় জেলখানায অথব। হরিণবাটীতে 
কয়েদথাক' কোন ব্যক্তির সাক্ষী বা আপামীস্থরূপ জোবানবন্দী লইতে চাহেন তখন 
এ জুধ্টিস সাহেৰ এই আইঈনের শেষের লিখিত 1) চিহ্িত তফদীলের পাঠানুনারে 
অথবা তাহার মর্্মানুলারে এ জেলখ্বানা অথবা হরিণবাটী রাখণিযাকে কি অধ্যক্ষকে এই 
মজমুনে হুকুম দিতে পারেন যে তিনি এ হুকুমের নির্দিষ্ট সমযে আসামীর জোবান বন্দীর 
নিমিত্তে তাহাকে উপযুক্ত তৈনাৎ্ দিয়! পোলীন ঘরে আনেন । এব” এ জেলখান? 
কি হরিণবাটী রাখণিয়া কা অধ্যক্ষ সেইরূপ হুকুম পাইলে তাহার অনুযাষি কার্য 
করিবেন এব পূর্বোক্ত অভিপ্ুণায়ে আমামী জেলখ্ানাহইতে অবর্তমান সময়ে তাহাকে 
নিক্রিঘ্বে রাখিবার জন্যে খবরদারী করিবেন ইতি 


[দণ্ড ও জরীমানা আদায় করিবার কথা। ] 


৫৫ ধারা ॥ 


এই আইনের ক্ষমতানুসারে কোন জুফ্টিস অফ দি পীস সাহেব যে সকল দণ্ড ও 
জরীমান। ও অন্যান্য টাক। দিবার হুকুম করিয়াছেন ব' ধার্ষয করিয়াছেন তাহ? এবঞ 
কোন জুষ্টিন অফ দি পীস'লাহের অথবা এই আইনক্রসে মুচলকা লওনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
পোলীলের অন্য কোন কর্মকারক যে কোন মুচলকা লন তাহা! খেলাফ হলে যতটাক। 
কোন ব্যক্তির দিতে হয় সেই লকল টাকা না দেওয়া গেলে সেই টাকা কোন জুক্টিস 
অফ দি পীস লাছেবের দস্তশ্ৎকর। ওয়ারপ্টক্রমে অপরাধি ব্যক্তির অথবা যে ব্যক্তির 
তাহা দিতে হয় সেই ব্যক্তির জিনিল ও লল্লত্বি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা আদায় 

ছু 


-২৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


হইতে পারে । এব যদি এরুপ কোন দণ্ড বা জরীমানা কি টাকা তৎক্ষণাৎ না 
দেওয়? যায় তবে ক্রোবঈ পরওয়ানার রিট অর্থাৎ জওয়াবের জন্যে যে স্থান ও লময় 
নিরূপণ হয় সেই লসয় ও স্থানে ষদি সেই ব্যক্তি হাজির হইতে জুফ্িস সাহেবের 
খাতিরজমামতে জামিন না দেয় তবে কোন জুফ্টিল সাহেব এই মত হুকুম দিতে পারেন 
যে এ ক্রোকী পরওয়ানার ন্িটর্ণ যাৰ সুগমমতে না পাওয়া যাইতে পারে তাবৎ 
নেই ব্যক্তিকে নির্দিদ্বমতে কয়েদ কর? যায়। এব”, এ জুষ্টিল পাহেৰ মুচলকান্বরপ 
ৰা ঞ্ুকারান্তরে তাহার হাজির হইবার বিষয়ে জামিন লইতে পারেন । এব যদি এ 
ওয়ারন্টের রিটর্ণ হওয়াতে দুষ্ট হয় যে এ দণ্ড অথবা! জরীমান] কি টাকা আদায় 
করিবার জন্য প্রচুর দুব্য ক্রোক হইবার না থাকে এব যদি সেই টাক তৎক্ষণাৎ 
না দেওয়া যায় অথবা যদি এ ব্যক্তির কবুলক্রমে কি প্রকারান্তরে এ জুফিস লাহেবের 
খাতিরজমামতে ইহা দৃষট হয় যে ক্রোকী পরওয়ানী জারী করিলেও যাহাতে এ দও 
বাজরীমান। কি টাকা আদায় হইতে পারে সেই ব্যক্তির এমত প্রচুর জিনিল ও 
সম্নত্বি নাই তবে এ জুফিস সাহেব আপনার দস্তখৎ্করা ওয়ারণ্টক্রমে এ ব্যক্তিকে 
কলিকাতার সাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন এব” সেই ব্যক্তি সমপুর্ণ দুই 
মাসের অনধিক মিয়াদে সেখানে কয়েদ খাকিবেক ইতি! 


[ দোষাঁকরণের হুকুম কেবল মোকদ্দমার দোষগুণপ্রযুক্ত রদ হইতে পারিবার 
এব” দোষীকরণের পাঠপ্রভৃতির কথা ।] 


৫৬ ধারা । 


কোন জুফ্টিন অফ দি পীল সাহেব কোন দোষীকরণের আজ্ঞা বা অন্য হকুম কি 
ভিত্রী দাড়া বা কার্যের নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া রদ হইবেক না কেবল 
তাহার দোষপ্তণপুযুক্ত এ দোধীকরণের আজ্ঞাপ্রভৃতি রদ হইতে পারে! এব” এ 
দোষীকরণের আজ্ঞা অথব1 হুকুম কি ডিক্রী যে প্রমাণের দ্বারা করা গেল তাহা তাহার 
মধ্যে লিশ্িবার আনশ্যক হইবেক না| কিন্ত যদি কোন সর্মিওরারৈ পরওয়ানা হয় 
তবে সেই পরওয়ানার হুকুমক্রমে জোবধানবন্দী অথবা তাহার নকল এ দোষীকরণের 
আজ্ঞা বা হুকুম কি ডিত্রীর লঙ্গেং পাঠান যাইবেক ! এব শব আদালতের লেই 
বিষয়ে এলাকা ছিল না ইহা যদি দোষীকরণের হুকুম বা আজ্ঞা কি ডিজ্রীর দ্বারা দেখা 
যায় তথাপি যে জোবানবন্দী লওয়। গিযাছিল তাহাতে ষদি এ দোষ খণ্ডন হয় তবে 
এ জোবানবদ্দীতে যাহা দৃষ্ট হয় তন্ঘারা এ দোষীকরণের আজ্ঞা অথবা হুকুম কি 
ভিজ্ীর পোষকত! হইবেক ইতি 1 


৫৭ ধারা? 


এই আইনের অর্থ করণেতে পশ্চাৎ লিখিত কথ। এব উক্তির যে নানা 
অর্থ তাহাতে ইহার দ্বারা দেওয়! গেল তাহার সেই অর্থ হইবেক কিন্তু যদি 


ইঙরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২৭ 


পৃজ্থাপর কথায় অঙ্থব1 ভাকে তাহার সেইরূপ অর্থ করণের কিছু প্রতিবন্ধকতা হয় 
তবে নেই অর্থ করা যাইবেক না বিশেষতঃ | 

এক বচনের কথা বহু বচনেও বুকাইবেক এবং বহু বচনের কথাও এক বচনে 
বুবাইবেক | 

পু"লিঙ্গের কথ! স্ত্রীকে ও বুঝাইবেক 1 

“শহর” এই কথার মধ্যে কলিকাতা শহর ও ফোর্ট উলিয়মের বনতি 
বুঝাইবেক ! 

“জুকিল”? অথবা “জুষ্টিন অফ দি পীস সাছেবেরা” এই কথা উক্ত শহর কলি- 
কাতার এব ফোর্ট উলিয়মের বসতির মধ্যে ও জনে সময়ক্রমে ধাহার। জুধ্টিস অফ 
দি পীসস্বরূপ কর্ম করেন তাহারদিগকে বুষাইবেক ইতি । 


শপথ এই কথা কোন শপথ র। শপথের পরিবর্ডে পুতিজ্ঞা বুস্তাইৰেক ] 





4& চিক্কিত তফশীল! 


১» পাঠ! 


শহর রা স্মরণে রাখিতে হইবেক যে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক 

কাতা! দিবসে অমুক স্থানের [4 ]ি] এব, অমুক স্থানের [019] এব”, আমুক 
স্থানের [7] আমার অর্থাৎ [পোলীসের সুপরিপ্েণ্ডেন্ট শ্রী অমুকের ] 
সম্মুখে স্থয়”, উপস্থিত হইল এবস স্বীকার করিল যে আমর) শ্রীপ্ীমতী 
'মহারাণীর এত টাক] ধারি বিশেষতঃ অসুক [4 7] ভারতবর্ষের উত্তম 
ও চলন টাক [দুই শত] এব”, [070] [15 চু] একে [এক শত] 
টাকা । এবস্ং যদি উক্ত [4 13] পশ্চাৎ লিখিত নিয়মের বিষয়ে ক্রটি করে 
তবে এ টাক শ্রীমতী মহারাণীর ও তাহার উত্তরাধিকারির ও পদা- 
ভিষিক্তের পঙ্গে আমারদের জিনিস ও মাল ও ভূমি ও বাটী হইতে 
উমূল ও আদায় হইবেক। 


আমার সম্মুখে স্বীকার করা গেল ! 
শ্রী অমুক | 
পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট। 


উপরের লিখিত মুচলকার নিয়ম এই যে [উক্ত 4 যদি কলিকাতার 
পোলীস ঘরে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিবলের দশ ঘণ্টার সময়ে 
ছ্ীঅসুক জুহিস অফদি পীল সাহেবের সম্মুখে হাজির হয়| তবে উক্ত মুচলকা 
রদ হইবেক নতুবা এ সুচলকা সসপুর্রপে বহাল ও প্রবল ধাকিবেক ! 


8৮ 


শহর কলি- 


কাত। ৷ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


২ পাঠ! 
ইই1 স্মরণ করিতে হইবেক যে অমুক স্থানের [48 131 অমুক 
লা অমুক মাসের অমুক দিবসে আমার অর্থাৎ [পোলীসের 
সুপরিনেণ্ডেন্ট শ্রী অসুকের সম্মুখে ] স্বয়”, উপস্থিত হইয়া এইঈ স্বীকার 
করিল যে আমি ভারতবর্ষের উত্তম ও চলন [দুই শত] টাক! প্রীপ্রীমতী 
মহারাণীর ধারি এব যদি আমি উক্ত [ 4 1) ] এই মুচলকার নিয়মের 
বিষয়ে ক্রটি করি তবে উক্ত শ্রীত্রীমতী মহারাণটর ও তাহার উত্তরাধি- 
কারি ও পদাভিষিক্তের পক্ষে এ টাকা আমার জিনিন ও মাল ও ভূমি 
ও বাটীহইতে উসুল ও আদায় হইবেক । 
আমার নম্বুখে স্বীকার কর) গেল। 
শ্রী অসুক। 
, পোলীসের ঘুপরিপ্টেণ্ডেপ্ট। 
উপরের লিখিত মুচলকার নিয়ম এই যে [উক্ত 4. 1) যদি কলি- 
কাতার পোলীস ঘরে অমুক বৎসরের আসুক মাসের অসুক দিবসের দশ 
ছণ্টার সময়ে শ্রী অমুক জুঞ্িম অফ দি পীন সাহেবের সস্মুগে হাজির হয় | 
তবে উন মুচলক! রদ হইবেক নতুবা এ মুচলকা লম্পুর্ণদপে বহাল 
ও প্ুবল থাকিবেক। 
মন্তব্য! এই তফলীলে যেং কথা [1] এই চিজ্ের মধ্যে 
দেওয়। গিয়াছে তাহা? বিষ বিশেষে বদল করিতে হইবেক। 





13 চিদ্িত তফমীল । 
হকুমের পাঠ । 

কলিকাতার বড় জেলখানার রক্ষক অথ্ব! বিষয় বিশেষে হরিখ- 
বাঁটীর অধ্যক্ষ বরাবরেষু। 

যে 01) এক্ষণে (বড় জেলখানায় অথব] বিষয় বিশেষে হরিণ- 
বাঁটীতে ) কয়েদ আছে সেই ব্যক্তির অমুক বিষয়ে ( এই স্থানে যে নালিশ 
বা সোকন্দমা ব] কার্য্যের বিষয়ে আনামীর সাক্ষ্যের আবশ্যক আছে 
তাহা লিখিতে হইবেক) সাক্ষী বা! আলামীস্বরূপ তজবীজ হওনার্থ তাহাকে 
অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক দিবসে নিক্দিঘ্বে আমার নিকটে আন । 

শ্রী অমুক? 
জুফিল অফ দি পীস। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


এটার 0. 14888 328585294146. 27470912407, 





১৮:০৭ 1352. ৮1933 আট ৮৩ 739789] 20:17043 0170) 1১৩৪৪ ৮0 ঢা, 0০৮০১, 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৮ অফ্টাদশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ১৯ মার্চ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা! 
সব্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে । 


বাঙ্গল। রাজধানীর অধান বাঙ্গলাপ্রুভৃতি দেশে উকীলের বিষয়ি আইন 
স*শোধনের আইন! 


যেহেতৃক বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভতি দেশে কোয্পানি বাহাদুরের 
আদালতে কার্ধাকর্ণিয়া? উকীলদিগের বিষয়ে যে আইন চলন আছে তাহ! স.শোধন 
করণের আবশ্যক হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল ॥ 


১ পারা? 


বাঙলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রুকরণ এব 
১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৬1৭1৮) ১০1১১1১৩1১৪ 1 ১৫ ধারা এব” ৯ 
ধারার ৩ প্রকরণ ও ২০ ধারার ৬ প্রকরণ এব” ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৮ 
ধারা এব ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ১০ ও ১৯ ধারা যেপর্ধ্যন্ত উক্ত আদালতের 
ও তাহুুর উকীলেরদের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্ন্ত ইহার দ্বারা রদ হইল 
ইতি । 


২ ধারা! 


উত্জ আদালতে যে কোন উকীল কর্ম করেন যদি কোন ক্ষমতাবিশিষট জাদা- 
লতে তাহার কোন ফৌজদারী অপরাধের দোষ সাব্যস্ত হয় অথব] উক্ত উকীল যে 
মোকদ্দমায় কি কাধ্যে এক পক্ষ ছিলেন তাহাতে যদি কোন ক্ষমতাবিশিষট আদালত 
এমত জ্ঞাপন করেন কি ধার্য করেন যে তিনি জানিয়। শ্রনিয়। কোন বিশ্বাসঘাতকত 
কর্স করিয়াছেন অব] আপনার ওকালতী কর্ম নির্ধাহ করণেতে কোন প্রবঞ্চন! 
বা শঠত! করিয়াছেন তৰে সেই উকীল কর্মহইতে তগ্গীর হওনের যোগ্য হইবেন 
ইতি 


৩ ধারা 


যখন উপযুক্ত ক্ষমতাবিশিষট আদালত্ত কোন উকীলের ফৌজদারী অপরাধের 
দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন কিন্বা এমত জ্ঞাপন কি ধার্য করিয়াছেন যে এ উক্কীল যে 


্‌ ঈঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন । 


মোকদ্দমায় কি কার্যে এক পক্ষ ছিলেন তাহাতে জানিয়। শুনিয়া বিশ্বালনঘাতকত। 
করিয়াছেন তখন এ উকীলকে তগীর করণের ক্ষমতাবিশিষট আদালতে যে ডিক্রদ কি 
নিষ্পত্তিতে এ প্রকার দোষ লাব্যস্ত হওন কি বিজ্ঞাপন কি ধার্ধ্য হওনের 
কথা লেখা আছে তাহার দন্তখতী নকল দাখিল হইলে এব” এ আদালতের 
এই্ঈমত খাতিরজমা প্ুমাণ হইলে যে এঁ ডিক্রী কি নিষ্পত্তি বাতিল কি অন্যথা 
ছয় নাই এব, যে ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে অথবা খাহার বিষ্য় নিষ্ণান্ত 
হইয়াছে তিনি এ উক্কীল তবে এ আদালত 'তাহাকে তগ্গীর করিবার হুকুম করিতে 
পারেন ইতি! 


৪ ধারা! 


ষখন কোষ্ঈী ব্যক্তি কি আদালত কোন উকীলের নামে এই অভিযোগ করেন 
যে সেই উকীল অপনণর ওকখলত) কম্ম নিব্জাহ করণে প্রুবঞ্চন$ কি শঠতণ করিয়াছেন 
তখন যে আদালত তাহাকে তগীর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন সেই আদালত 
এ উকীলের নামে যে নালিশ বা নালিশসকল হইয়াছে তাহার এক নকল এব 
সেই নালিশ বা নালিশসকল শ্ুননির জন্যে এ আদালত যে দিবস নিরূপণ করেন 
তাহার এত্তেলা তাহার উপর জারী করিবেন বা করাইবেন এব* এ মোকদ্দস! 
সতননির জন্যে যে দিন নিরূপণ হয় তাহার অন্যন সম্পুণ কুড়ি দিবস পৃর্ধে এ নকল 
এব, এন্তেল! এ উকীলের উপর জারী হইবেক এব* এ নালিশ ব। নালিশনকল 
স্তননির সময়ে যে আদালত কি যে ব্যক্তি এ নালিশ বা নালিশলকল দরপেশ 
করিলেন তাহার দ্বারা অথবা উক্ত উকীলের দ্বার! যে সকল প্রয়োজনক সাক্ষ্য উপ- 
যুক্তমতে দরপেশ হয় তাহা এ আদালত গ্রাহ করিবেন এব এ নালিশ বা, নালিশ- 
লকলের বিষয় সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিবেন এব» আপনার ফয়লল1 এব. সেই 
ফয়মলার হেতু লিখিবেন ॥ কিন্তু জান! কর্তব্য যে যে আদালত উকীলকে তগীর 
করিবার ক্ষমতা রাখেন এইমত আদালত তাহার নামে নালিশ বা নালিশসকল 
করিতে পারেন এব পুব্বৌক্তমতে তাহার প্রুতিকুলে কার্ধ্য করিতে পারেন এব 
পৃব্বের লিখিতমতে এ নালিশ বা নালিশলকল শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন! 
আরে। জান? কর্তব্য যে উক্ত প্রকার শ্রননির সময়ে লাক্ষিরদের জোবানবদ্দী শপথ- 
ক্রমে লওয়ী এ দেওয়। যাইবেক এব এইমত্ত বিচার করণ লময়ে ষে প্রত্যেক সাক্ছী 
সিধ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহার দোষ লাব্যস্ত হইলে দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদদমায় 
সাক্ষিদিগের বিষয়ে যেরূপ হইয়া থাকে সেইরপে মিথ্যা শপথের জনে) এ পাক্ষী 
দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


৫ ধারা । 


উক্ত রাজধানীর লদূর আদালতে যে উক্কীলের। কার্ষয করেন ত্াহারদিগকে 
তগীর করণের ক্ষমত্তা! এ আদালতের জজ লাহেৰদিগের পুতি অপণি ছইল এব" এ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন । ৩ 


রাজধানীতে জেলার জজ সাহেবের আদালতে অব ভাহারদিগ্রোর অধীন আদালতে 
যে উকীলেরা কর্ম করেন তাহারদিগকে তগীর করণের ক্ষমতা এ২ জিলার জজ 


সাহেবদিগের প্রতি অপণি হুইল ইতি! 
৬ ধারা? 


কোন জিলার জজ লাহেৰ উকীলকে তগীর করণের যে হুকুম দেন তাহার 
উপর আপাল গাছ করণের চলিত বিধির অনুমারে লদর দেওয়ানী আদালতে আপাল 


হইতে পারে ইতি । 
৭ ধারা । 


উক্ত রাজধানীর বাঙ্গলাপ্রুভৃতি দেশের উক্ত কোন আদালতের এইমত ক্ষমত! 
নাহি যে ১৮৪১ সালের ৩০ আইনের বিধির অনুসারে যে জরীমান) হয় তাহাছ্ছাড়া 


উক্ত আদালতে কম্মকারি কোন উকীলের কোন জরীমান। করেন ইতি । 


সমাপ্ত । 


এফ জে হ্বালিডে! 


ভারতব্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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উ্রেজী ১৮৫২ সাল হং দ্বাবিৎশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঙ্গুর কৌন্সেলে 
ই্সরেজী ১৮৫২ সালের ৩০ আগ্সিল তারিখে নীচের লিখিত যে আঈন জারী 
করিলেন তাহা সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে । 


বাকী খাজানার বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমায় কোনং ভিক্রীর মাতবরীর এবস্* 
পত্তনি তালুক ও বিক্রঘ যোগ্য অন্যং জমীর কোনং নীলামের মাতবরীর বিষয়ে ষে 
সন্দেহ হইয়াছে তাহা! রহিত করণের আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৮ আইনের দ্বার! বাকী খাজান। 
আথবা খাজানা অন্যায়েতে 'তহসীল করণের বিসয়ি সরাসরী মোকদ্দমা কিন্কু। দাওয়ার 
শুননি ও ডিক্রী করণের ভার জল ৰা শহরের আদালতের জজ সাহেবের স্থানহইতে 
খারিজ হইল এব নানা জিলার কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল এব 
যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের দ্বার! পান্তনি তালুক এব 
১৮১১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্ুকরণের নির্দিষ্ট নীলামের যোগ্য অন্যান্য 
প্রকার ভূমির শীলামের কর্তৃত্ব কার্ধ্য ভূমির রাজস্বের কালেকুটর অথবা! ভেপুটী 
কালেকটর অথব1 কালেকট'র বা! ডেপুী কালেক্টরের পুধান আসিফ্টান্টের গ্রুতি 
অর্পণ হইল এব" এ আইনের বিধানমতে এ বিষয়ের উপর আপিলও হইতে পারিত 
এব. যেহেতুক বাঙ্জল। দেশের চলিত ১৭৯১৯ সালের এ আইনানুষায়ি খাজানার 
নিমিত্তে সরাসরী ডিক্রী জারীক্রমে তালুকের কি বিক্রয়যোগ্য অন্যান্য ভূমির নীলামের 
কার্ধ্য চালাওনের ভার ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুসারে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর 
সাহেবেরদের প্রুতি অর্পিত হইয়াছিল এব” যেহেতুক নান। জিলা ও শহরের 
আদালতের এলাকা ও ভূমির রাজস্বের নানা কালেক্টর সাহেবের এলাকার একি 
সীমাসরহদ্দ নাই এব” তৎ্প্রযুক্ত এ পরাসরী মোকদ্দমা অখব। দাওয়া! কোন 
জিলার মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হয় এই বিষয়ে সন্দেহ জম্মিয়াছে অতএব নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল । 


৯ ধারা। 


এইরূপ কোন সরাসরী মোকদ্দমায় করা যে কোন হকুম কি ভিত্রদর বিষয়ে 
এব» এরূপ যে কোন নীলামের বিষয়ে এই আইন জারী হওনের পূর্র্ে উপযুক্ত 
ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে এই হেতুতে নালিশ না হইয়া? থাকে যে রাজস্বের যে 


৮ 'ঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল &ং দ্বাবিঞশতিতম আইন । 


কালেক্টর সাহেবের, কি উহার ভেপু্ীর কিম্বা উপযুক্তমতে নিযুক্ত আসিক্টাণ্টের 
সেই বিষয়ে কোন এলাকা নাই এইমত সাহেবের দ্বারা তাহা! নিষণত্তি বা সম 
হইয়াছে নেই হুকুম কি ডিক্রী ও নীলাম সেইপ্রযুক্ত অন্যথা! হওনের বা বিবাদের 
বিষয় হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি। 


সমান্তিঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভারতব্ষের গৰর্ণমেন্টের লেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ২৪ চতুবিশ্পশিতিতম জাইন। 


ভারতবর্ষের ভ্রু গবরূনের জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্পেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহ? লর্র্র 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ করা যাইতেছে । 


১৮৩৯ সালের ১৪ আইন সশোধন ও স্পষ্ট করণের এব*, ক্রিমের অর্থাৎ 
খালাশীর দালালীর অপরাধ পুক্দ্রাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন | 


১৮৩৯ মালের ১৪ আইন স"শোধন এব, পৃর্াপেক্ষা উত্তমরূপে বুষনের 
জন্যে এব” পশ্চা নির্দিষ্ট ক্রিগ্পের অপরাধ পুর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণার্থে 
নীচের লিখিতমতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল। 


১ ধারা । 


যে ব্যক্তি কোয়ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে চাকরীতে প্রবেশ 
করিতে বল বা ছল না হইলে অনিচ্ছুক আছে এমত ব্যক্তিকে বলপৃর্্ধক কি প্রবৃত্তি 
দেওনের দ্বার! সেই চাকরীতে প্রবেশ করণের বা চাকরীর বন্দোবস্ত করণের মানসে 
ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে যে কেহ বেআইনীমতে কোন স্ানে বলে বা ছলে 
আটক করে ব1 ফুললাঈয়া আনে সেই ব্যক্তি অথ্ব1 যে কেহ বেআইনী কয়েদ ব$ 
বেহৌশ করণ কি ভয় দেখাওনের দ্বারা বা বলে কি ছলে ভারতবযজাত কোন 
ব্যক্তিকে সেইরূপ চাকরীতে প্রুবেশ করায় বা সেইকপ চাকরীর বন্দোবস্ত করায় অথবা 
যে কেহ বলে কি ছলে অথবা কোন মিথ্যা প্রতিজ্ঞা কি কোন বাহানা কি কোন 
কথার দ্বারা ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তিকে কোম্নানি বাহাদুরের শালিত দেশহইতে 
স্লপথ্ে বা জলপথে যাইবার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে 
ক্রিশ্ন অর্থাৎ খালার দালাল এব ক্রিশ্নের অপরাধের দোষী হইবেক ইতি | 


২ ধারা? 


কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশহইতে কোন ব্যক্তির স্থলপথ্থে কি জলপছে 
গমন ১৮৩৯ লালের ১৪ আইনের এব” এই আইনের অর্থের মধ্যে এং দেশহইতে 


প্রস্থান করা হইবেক ইতি! 


৩ ধারা? 
এই আইন জারী হওনের পর যে কোন ব্যক্তি ভারতর্ের দ্বীপের মধ্যে কোন 


ই্সরেজী ১৮৫২ লাল ২৪ চতুবিশতিতম আইন । 


বিদেশীয় রাজার বসতিতে খাটটাইবার জন্যে প্ুকৃতপ্রস্তাবে কোন ভারতহবজাত 
ব্যক্তির লঙ্গে বন্দোবস্ত করে অথব! উক্ত রাজ্যহইতে এরূপ বিদেশীয় বসভিতে ভারত- 
বর্জজাত কোন ব্যক্তির যাইতে জানিয়। শুনিয়া যে কেহ উপকার বা সাহায্য করে 
সেই ব্যক্তি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের দণ্ডের যোগ্য হাইবেক না] এবছ জানা 
কর্তব্য যে কোন্নানি বাহারের শাসিত দেশের বাহিরে চাকরী বা মজুরী করণের 
বিষয়ে যদি কেহ ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে অথব] কোম্লানি 
বাহাদুরের শাসিত খ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্কিকে প্রস্থান করায় অখবা 
উক্ত রাজ/হইতে উক্ত প্রুকার কোন বিদেশীয় বসতিতে গমন করণার্থে জানিয়] শুণিয়। 
ভারতবর্ষজাত কোন ব্যক্তির এই মানসে লাহায্য ও উপকার করে যে এ ভারতবর্ষ- 
জাত ব্যক্তি তৎ্পরে ভারতবর্ষহইতে প্রস্থান করিবেক সেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের 
মধ্যে ক্রিশ্ন এব ক্রিষ্নের অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক। এব কোম্পানি 
বাহাদুরের শাসিত দেশহইতে এ দেশজাত ব্যক্তির গমনের পর ছয় মাসের মধ্যে 
যদি এরূপ ভারতবর্ষজাত্ত কোন ব্যক্তির কোম্ানি বাহাদুরের শানিত দেশের কোন 
স্বানহইতে গমন করণের প্রমাণ হয় তবে তাহা এ মানসের সফটতঃ প্রমাণ 
হইবেক ইতি । 


৪ ধারা । 


এই আইনের অর্থের মধ্যে যে প্ুত্যেক জন ক্তিম্ন বোধ হয় সেই ব্যক্তি 
নম্পূর্ণ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদের এব” পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমান1 
দেওনের যোগ্য হইবেক ইতি ৷ 


৫ ধারা! 


যে প্ুত্যেক ব্যক্তি বেহেশেশ করণের দ্বারা বা বেআইনী কয়েদ করণ কি ভয় 
দেখাওনের দ্বার! কিনা কোন মিথ্যা প্রতিজ্ঞ বা বাহানা অথব1 কথার দ্বার! কোম্পানি 
বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে এতদ্দেশজাত কোন ব্যক্তিকে বলপুর্ধক গমন 
করায বা ফললাইয়া লইয়] যায় অথব] যে ব্যক্তি চাতুরীক্রমে এরূপ জাত কোন 
ব্যক্তিকে উক্ত রাজ্যহইতে প্রস্থান করায় নেই ব্যক্তি তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদ- 
পর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি । 


৬ ধারা । 


যে প্রত্যেক গতিকে কোন অপরাধের জন্যে এই আইনানুসারে কয়েদের হুকুম 
হয় দেই২ গতিকে যে আদালত এ কয়েদের হকুম দেন সেই আদালত অপরাধিকে 
এ কয়েদের লমপুর্ণ মিয়াদপর্যন্ত অথব] সেই মিয়াদের মধ্যে যে ভাগ এ আদলত 
উচিত বোধ করেন সেই ভাখপর্যযস্ত তাহার কঠিন পরিশ্রমের দণ্ড করিতে পারেন 
ইতি । 


ই্গরেজী ১৮৫২ সাল ২৪ তুচবিস্শিতিতম আইন? ৩ 


৭ ধারা! 
যে প্রত্যেক গতিকে কোন অপরাধী ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের ২ ধারানুসারে 
কযেদ হওনের যোগ্য হয সেইং গতিকে এ অপরাধী যে প্রত্যেক এতদ্দেশজাত 
ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছিল সেই মত প্ুভ্যেক জনের জন্যে তিন মাসের অন- 
ধিক মিয়াদপর্যান্ত কয়েদ হওনের অথবা কয়েদের ও ক্র্ঠিন পরিশ্রমের দণ্ডের যোগ্য 
হইবেক | কিন্তু জান। কর্তব্য যে এ কযেদ কোন গতিকে কোন এক অপরাধের 
জন্যে ছয় মাসের অধিক হইবেক না ইতি। 


৮ ধারা । 


এই আইনের দ্বারা সপইটকুর] ও সশোধিত হওয়া ১৮৩৯ সালের ১৪ আই- 
নের ২ ধারার নির্দিষ্ট অপরাধ যে কোন ব্যক্তি করে বদি এই আইন জারী হওনের্‌ 
পৃর্র্বে ৰা পরে সেই ব্যক্তি এ ধারানুনারে কোন অপরাধ করণের বিষয়ে ইহার পূর্বে 
দোষীকৃত হইরাছিল তবে দেই ব্যক্তি উপযুক্ত ক্ষমতাবিষিষট কোন ফৌজদারী 
আদালতের সম্মূথে দোষীকৃত হইলে এক বছরের অনধিক কোন মিয়াদের জন্যে 
কযেদ হওনের অথবা কযেদের ও কঠিন পরিশ্রমের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। এবঞ্ 
এরূপ পুর্বে দোষীকৃত হওনের পরে সেইরূপ অপরাধ করণের বিষযে যে কোন 
নালিশ ব! এজহার কিস্থা অন্য কার্ধ) হয সেই নালিশপত্রপ্নুভৃতিতে অপরাধ বণন! 
করণের পর যদি উহ কথিত হয যে এ অপরাধি ব)ক্তি নির্দিষ্ট কোন সময়ে বা 
স্থানে ১৮৩৯ লালের ১৪ আইনের & ধারানুলারে অপরাধ করণের বিষয়ে দেবীকৃত 
হইয়াছিল, তবে তাহাই প্রচুর হইবেক এব” সেইরূপ পুর্ব করা অপরাধ বা দোষী- 
কৃত হওনের অন্য প্রকারে বর্ণনা করণের আবশ্যক হউবেক না এব” পুর্বে দোষী 
হওনের গোরদাদ ফে আমলার জিম্মায় থাকে তাহার দ্বারা অথবা এ আমলার 
নায়েব অথ্বা আইনমতে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্টের দ্বারা পুর্বে দোষীকৃত হওনের এক 
সর্টিফিকটে দন্তথৎ হইয়াছে বলিয়া এ সর্টিফিকট দাখিল করিলে এব*ং এ অপরাধী যে 
সেই ব্যক্তি ছিল ইহার প্রমাণ হইলে এ পূর্বে দোষীকৃত হওনের প্রচুর প্রুমীণ বোধ 
হইবেক এব যে ব্যক্তি এ সর্টিফিকটে দস্তখৎ করিলেন দৃষ্ট,হয় সেই ব্যক্তির দস্তখতের 
অথবা তাহার সরকারী আমল) থাকনের প্রমাণাদবার আবশ্যক হইবেক না ইতি। 


৯ ধারা । 


১৮৩৯ সালের ১৪ আইনেতে “মাজিষ্ট্রেট”” এই কথা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটে এব, 
ধাহার! আইনমতে মাঞজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে 'কার্ধ্য করেন তাহারদের বিষয়েও 


“খাটিবেক ইতি সমাপ্তঃ | - 
এফ জে হালিডে। 


ভারতব্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ২৫ পঞ্চবিশিতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহীদ্ুর হজুর কৌম্সেলে ইঙ্জরেজী 
১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর 
সাধারণ লোককে জানাইব।র নিমিত্তে পুকাশ করা যাইতেছে । 


আপাীলক্রমে শ্রীশ্রীমত্তী মহারাণীর হজুর কৌদল্সেলে অথবা বাঙ্গল। দেসস্ক 
ফোর্ট উলিষম রাধানীর সদর দেওফামী আদালতে এব» ছিলা বা শহরের জজ 
সাহেবদিগের ষে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণের আইন ॥ 


যেহেতুক আপাঁলক্রমে শ্রীত্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে এব" বাঙ্গল। 
দেসস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর উভয় দ্র দেওয়ানা আদালত এব”. কোন্‌ জিল। 
বা! শহরের জজ সাহেব যে ভিত্রী করেন কা হুকুম দেন তাহা। জারী করণের বিষয়ি 
আইন দপ্শোধন করা উচিত বোধ হইয়াছে অর্তএব নীচের লিশখ্বিতমতে হুকুম 
হইল । 


৯ ধারা । 


আপালক্রমে শ্রীপ্রীমতী ম্হীরাণীর হজুর কৌম্সেলে অথবা কোন সদর দেওয়ানী 
আদালতে কি কোন জিলা বা শহসের জঙ্জ সাহেবের দ্রারাযে কোন ডিক্রীবা হুকুম 
এই আইন জারী হওনের পর করা যাষ তাহা এব” এই আইন জারী হওনের 
পুক্দে আপীলক্রমে সেইরূপ যে প্রুশ্যেক ডিক্রী বা হুকুম করা সিল এব, 
তাহা জারী অথবা প্রবল করণার্থে কোন দরখাস্ত দেওয়া যায় নাই তাহা যে 
আদালত আপাঁলহওয়া প্রথম ডিক্রী কি হুকুম করিযাছিলেন সেই আদালতের 
দ্বারা প্রুবল ও জারী হইবেক এব এ শেষোক্ত আদালতের কর আনল ডিক্রী ব1 
হুকুম জারী ও প্রুবল করণার্থে যে বিধি ও আইন খাটে সেই বিধি ও আইনানুলারে 
এব সেইরূপে তাহা জারী হইবেক ইতি । 


২ ধারা! 


যে কোন ব্যক্তি পুর্র্বোস্তমতে আপাীলক্রমে হওয] এরূপ কোন ডিক্রী বা হুকুম 
প্রবল অথবা জারী কারিতে চাছেন তিনি যে আদালত আপীল হওয়] প্রথম ডিক্রী বা 
হুকুম করিয়াছিলেন সেই আদালতে সেই বিষয়ের এক দরখাস্ত দিবেন এব” আপপীল- 
ক্রমে হওয়া ফে ডিক্রী অথ্ব হুকুম প্রুবল কি জারী করিঝার মানস আছে সেই 
ডিক্রীর বা হুকুমের এক লর্টিফিকটহওয়। নকল এ দরখাস্তের লক্ষে দিতে হৃইবেক। 
কৃ 


২. উঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ২৫ পঞ্চবিদশতিতম আইন । 


৩ ধার) 

পূর্থোক্তমতে আপীলক্রমে হওয়া এরূপ কোন ভিক্রী বা হুকুম প্রুবল কি জারী 
করণের বিষয়ে এ শেষোক্ত আদালত যে কোন ডিক্রী বা হুকুম করেন তাহার উপর 
এক আপাল হইতে পারিবেক । এব ফে ডিক্রী বা হুকুমের উপর প্রথমতঃ আপাঁল 
হঈয়াছিল সেই ডিক্রী ব। হুকুম জারী বা প্ুবল করণের বিষয়ের দর্খাস্তক্রমে করা 
কোন ডিক্রী বা হুকুমের উপর আপীল যেরূপে হইত ও যে নিয়ম ও বিধি ও আইন 
দৃষ্টে তাহা হইত দেইরূপে ও সেই নিয়ম ও বিধি ও আইনানুসারে এ আপাঁল হই- 
বেক ইতি! 


৪ ধারা ॥ 
কিন্তু এই আইনের সধ্যের কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না ষে 
শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর হজজুর কৌন্সেলে কর। কোন ডিক্রী বা হুকুম প্রবল ব। জারী 
করিতে যদি শ্ীপ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌদ্দেলে সদর দেওয়ানী আদালতকে হুকুম 
দেওয়] উচিত বোধ করেন তবে এ ভিক্রী কি হুকুম প্রবল অথবা জারী করাইতে এ 
সদর দেওয়ানী আদালতের কোন প্রুতিবন্থক আছে ইতি। 
৫ ধারা। 
বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার বিধি এই আই- 
নানুারে কর! কার্য্ের বিষিয়ে খাটিবেক ইতি। 
৬ ধারা। 
এই আইন কেবল বাঙ্গল। দেশস্ত ফোট্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে 
চলিবেক ইঞ্ত। 
ঘমান্তিঃ | 


এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইজরেজী ১৮৫২ নাল ২৬ ষড়বিৎশতিতম আইন। 


ভারতব্ষের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
ইক্রেজী ১৮৫২ সালের ১৪ মে তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা পর্র্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ করা যাইতেছে | 


বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে কার্য্যের রীতি 
সশশোধনের এবস প্রুধান সদর আমীনের প্ুতি যে আপীল অর্পণ হয় তাহাতে 
ভাহারদের ক্ষনত। বিস্তার করণের আইন। 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে সদর আমী- 
নেরদের ও মুনসেফেরদের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহ ওয়? মোকদ্দমায় কার্ধ্য কর- 
ণের রীতি জজ লাহেবেরদের ও প্রুধান সদর আমীনেরদের আদালতে এ প্রুকার 
মোকদ্দমার কার্ধ্য করণের রীতির লঙ্গে এক্য করা! এব যেহেতুক প্রধান দর আমন 
নের প্রতি যে আপীল অর্পণ হয় তাহাতে ১৮৩১ লালর ৯ আইনের ২ ধারার ২ 
প্রকরণানুমারে স্মাসল ডিক্রী স"শোধনের হুকুম দিবার ক্ষমতা এ সদর আমীনের 
প্রতি অপণি কর] উচিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহার দ্বার নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল। 


১ ধারা? 


১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৯। ২১ হহ। ২৪ ২৭। ২৯1 ৩৫ এব” ৩৭ 
ধারা এব* এ আইনের ২৫ ধারার ১। ২ ৩। ও ৫ প্লুকরণ এব" এ আইনের ৭৩ 
ধারার যে ভাগের দ্বারা এ আইনের ২৫ ধারার ১1 হ। ৩। ৫ প্রুকরণ এব* ৩৫ 
ধারখ সদর আমীনের প্রতি খাটান গেল সেই ভাগ এব ১৮৩১ লালের ৫ আইনের 
৫ ধারার ৫ প্রকরণ ও ১৫ ধারার ৩ প্রুকরণ এব” ১৮৩১ সালের উক্ত ৫ আইনের 
৮ ধারার ৩ প্রুকরধের যে ভাগ পূর্বোক্ত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ধারা ও 
প্রকরণের সঙ্গে সম্মর্ক রাখে আহা রদ হইল এব” ১৮৩১ লালের ৫ আইনের ৬ ধারার 
যে ভাগে ১৮১৪ সালের ৩ আইনের ৫৭। ৫৮ ও ৫৯ ধারা রদ হইল তাহা বর্জিয়া 
এ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার অন্য ভাগ ইহার, দ্বার রদ হইল ইতি। 


২ ধারা। 


জজ লাছেব "ও প্রধান লদর আমীনের আদালতে প্ুহমত উপস্থিতহওয়া 
দেওয়ানী মোকদমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে কার্ষে;র রীতির বিষয়ে ষে সকল আইন ও 


হ "্ঙগরেজী ২৮৫২ সাল ২৬ ষড়বিশতিতম আইন 1 


বিধি এক্ষণে চলন আছে তাহ সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে প্রথমত উপ- 
স্বিতহওয়া সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পস্তিতে কার্ষেতর রীতির ঘিষয়ে 
শাটিবেক এবঞ্. এ দেওয়ানী মোকদ্দমার সেইরূপে নির্্জাহ হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


৯৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ও ২১ ধার! এব ১৭৯৫ লালের ৭ আইনের 
৭ও ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২ আইনের ১৭ ও ১৯ ধারা এব» ১৮৫০ সালের 
২১ আইনের দ্বার] বিস্তারিতহওয়া ১৮৩২ লালের ৭ আইনের ৮ ও ৯ ধারা মুনসেফের 
আদালতে উপস্থিতহওয়! মোকদ্দমায় ও বিষয়ে খাটিবেক। ডিক্রীর পুনরিগারের 
বিষয়ি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ সদর আমীন ও মুনসেফের 
আদালতের বিষয়ে খাটিবেক | কিন্ত জানা কর্তব্য যে কোন সদর আমীন অথব। 
মুনসেফের যদি এমত বোধ হয় যে তাহার ডিক্রী পুনর্বিচার করণের দরখাস্ত গ্রাহা করা 
উচিত তবে তিনি সেই' বিষয়ের রিপোর্ট জজ সাহেবের নিকটে করিবেন এব. সদর 
দেওযানী আদালতে সেইরূপ দরখাস্তের বিষয়ে চলিত আইনে যেহ বিধি নিরূপণ 
আছে সেই২ বিধির অনুলারে জজ সাহেৰ সেইরূপ পুনবিচারের অনুমতি দিতে পারেন 
ইতি । 


৪ ধারা? 


যেং মোকদ্দমায় সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতের কোন উকীল অথবা 
আমলা এক ক্ষ হন সেইং মোকদমার বিচার করিতে এ বিচারকেরদের ক্ষমত1 ও 
শক্তি থাকিবেক এবং ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৮ ধারায় ও ১৮৩১ সালের ৫ 
আইনের ১৫ ধারার হ প্রুকরূণে ইহার বিপরীত কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক 
হইবেক না। এব” ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১1২1৩ প্রুকরণে ও 
১৫ ধারার ২ প্রকরণে স্থান বিশেষের এলাকা ও মুল্যের সম্নত্তির বিষয়ে যে বিধি ও 
নিষেধ নিরূপণ আছে তাহাতে দৃষ্কি রাখিয়া জিলার জজ সাহেব সদর আমীন ও 
মুনসেফদিগকে ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারার ১ প্রকরণের মোকদ্দম] বিচার 
ও নিষ্পত্তির জন্যে অপপণ করিতে পারেন ইতি । 


৫ ধারা! 


এই আইনের মধোর কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে ১৮৩১ 
সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রুকরণে মুনসেফের আদালতে কোন২ং দলীল 
ইঞ্টান্প কাগজে না লিখনের বিষয়ে ফে বিধি' আছে অথবা মুনসেফের আদালতে 
সাক্ষিদিগকে হাজির করাওণের বিষয়ে যেং বিধি ১৮৪৫ লালের ১৭ আইনের 
২ ধারাতে নির্দিষ্ট আছে তাহা রদ অথবা কোন প্রকারে তাহার ব্যাহাত 
হইল ইতি। 


ইন্গরেজী ১৮৫২ সাল ২৬ ষড়বি*্শতিতম আইনী? ৩ 


৬ ধার)? । 
ভিআর জারী করণের দরখাস্তকারির] যে ডিজ্ী জারাঁ করণের চেষ্টা করে 
তাহার রীতিমত দস্তখৎ্হওয়া এক নকল আপন দরখাস্তের লঙ্গে দাখিল করিতে 
পারে এবস এইমত হইলে মোকদ্দমার আসল রৌয়দাদে যে ডিক্রী থাকে তাহার সঙ্গে 
দরখাস্তের এক) করণের আবশ্যক হইবেক ন। এব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ 
ধারার ৭ প্রকেরণে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি। 


৭ ধারা। 


প্রথমত উপস্থিত যে মোকদ্দমা ১৮৩১ লালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ২ 
প্রকরণক্রমে সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় তাহার বিচার ও নিষ্পান্তি ১৮১৪ সালের 
২৩ আইনের বিধির এব”. এই আইনের বিধির অনুপারে হইবেক। এব”, ১৮৩১ 
মালের ৫ আইনের ১৫ ধারার ৩ পুকরণে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে 
প্রুতিবন্ধক হইবেক না ঈতি । 


৮ ধারা । 


এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক নাযে এই 
আইন জারী হওনের সময়ে সদর আমীন ও মুনসেফের আদালতে যে কোন মোক- 
দ্দমা উপস্থিত ছিল সেই মোকদ্দমার নির্বাহের রীতির কোন মতান্তর হইবেক। কিন্ত 
এই আইন জারী হওনের পৃর্্ে ষে আইন চলন ছিল তদ্নুসারে সেই প্রকার সকল 
মোকদ্দমাদ্ধ নির্বাহ হইবেক ইতি । 


৯ ধারা । 


যে আমল ডিক্রী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণানুলারে 
ভুমযুক্ত অথব1 উপযুক্ত বিচার করণ ব্যতিরেকে হইয়াছে দুষ্ট হয সেই ভিতর 
লপ্শোধনের হুকুম দিবার যেং ক্ষমত। ১৮৩৮ সালের ৭ আইনানুনারে জিলা ও 
শহরের জঙ্ত লাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অপিতি 
সকল আপালের বিষয়ে প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতিও খাটিবেক ইতি | 


১০ ধারা । 


এই আইন কেবল বাঙ্গল। রাজধানীর অধীন দেশে খাটে এব” তাহা কেবল 
বাঙ্গলা রাজধানীর চলন আইনের লঙ্গে লল্পর্ক রাখে এমত বোধ করিতে হইবেক ইতি । 
সমান্তঃ | 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবণমেপ্টের সেক্রেটারী ! 


০৪9 0১ 111৪ 7844536150 2166 27272810197, 
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উঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩১ একত্রি"শত্তম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ১৩ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত থে আইন জারী করিলেন তাহা 
সর্্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্লুকীশ হইতেছে । 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৭ প্রকরণ রদ 
করণের আইন ॥ 


যেহেতুক যে চোর! বা লুঠকরা। সম্নত্তি দারোগ। বা) পোলীসের অন্য:ন) আমল? 
ধরেন সেই সম্পত্তির মুল্যের উপর এ দারোগাপুভৃতির কমিস্যন পাইবার স্বত্ব থাক! 
উচিত নহে অতএব নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 
১ ধারা। 


বাঙ্গলা দেশের'চলিত ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৭ প্রকরণ 
বুদ হইল ইতি । 


জেপি গ্রাণ্ট। 
ভারতববের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


ওম (0১ ৯৮১১১ //079 4166 272514607 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫২ সাল ৩২ দ্বাত্রি"শত্বম আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীযৃুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজজুর কৌমল্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ২০ আগ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহ) 
সর্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কোনং ফৌজদারী অপরাধের জন্যে এদেশীয় কতকং আমলারদের ও পোলী- 
সের আমলারদের নামে নালিশের সুবিহা করণের আইন | 


যেহেতুক নান। স্বানের গবর্ণমেন্টকে এব”, গৰণমেণ্টের অধীন সিরিশ্তা অঙ্থৰ। 
দরের প্রুধান কর্সকারকদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া উচিত বোধ হইযাছে 
তাহারদের তাবে এদেশীয় আমলারদের বা পোলীসের আমলারদের নামে ঘুষ বা 
জবরদস্তী করিয়া টাকা লঙঁন অথবা তসরুফ করণ কিম্বা অন্য কুকর্ম্ের জন্যে ক্ষতিগৃন্ত 
সাধারণ ব্যক্তি কোন নালিশ করিলে বা না করিলে এ গৰর্ণমেন্টপ্রভৃতি দেই কর্মের 
বিষয়ে নালিশ করিবার শক্তি পান অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


যখন স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের অধ্ধবা গবর্ণমেপ্টের অধীন কোন সিরিশত! 
কি দস্তুরের প্ুধান কর্মকারকের এমত বোধ হয় যে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের 
এলাকার অধীন এব এ গবৰর্ণমেণ্টের তাবে কিন্বা বিষয়বিশেষে এ সিরিশ্তা অথবা! 
দন্তুরে নিযুক্ত কোন এতদ্দেশীয় আমলার কি পোলীসের আমলার পদধারণের কোন 
লময়ে ঘুষ বা] জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন বা তসরুফ করণ কি অন্য কুকর্ম করণের কোন 
অভিযোগের সত্যাসত্যতার বিষয়ে সরকারের তরফে তহকীক করণের উপযুক্ত কারণ 
আছে তখন এ গবণণমেণ্ট অথবা পৃর্র্ো্তমতে এ প্ুধান কর্মকারক কোন ফৌজদারী 
আদালতে সরকারের পঙ্ষে এ এতদ্দেশীয় আমলার নামে নালিশ করিতে পারেন 
অথবা লেই নালিশ চালাইতে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন? এবং 
এদেশীয় কোন আমলার কি পোলীনের আমলার নামে ক্ষতিগুষ্ত কোন সাধারণ 
ব্যক্কি পুর্রোক্জমতে এরূপ যে কোন নালিশ করে তাহা কোন ফৌজদারী আদালতে 
নির্ধ্ধহ করণের ভার এ গব্ণমেন্ট অথব। পূর্রোক্তমতে এ প্রুধান কম্মকারক আপনার 
বিবেচনাক্রমে সরকারের তরফে আপনার উপর লইতে পারেন! এব যে সময়ে 
এ নালিশ করা যায় সেই সময়ে নালিশগ্রস্ত ব্যক্তি সরকারী কর্ম্মে আর ন1 থাকন- 
প্রযুক্ত উক্ত প্রকার নালিশের বাধা কি হানি হইতে পারিবেক না ইত্তি। 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩২ ছ্াত্রি"শত্তম আইন । 


হ ধারা। 
পরন্ত জানা 'কর্তব্য যে কোন কালেকৃটর সাহেৰ কি মাজিস্্রেট সাহেব কিন্ত 
কমিন্যনর লাহেবের ন্যুন পদস্থ কোন নিমক কি আব্কারী কিন্থা হাসিলের লিরিশ্তার 
কোন দক্কুরের প্রধান কর্মকারক মাহেব যে আদালত কিস্তা বোর্ড কি কর্মকারকের 
অব্যবহিত অধীন থাকেক তাহার অনুমতি যাবৎ ন1 পান তাবৎ এই আইনানুলারে 
কোন নালিশ উপস্থিত করিতে কি্বা তদ্বীর করিতে পারেন না ইতি | 


৩ ধারা । 


যেকোন কালেক্টর মাহে কি মাজিঞ্রেট সাহেব কি জজ সাহেব কিনব! অন্য 
কার্ধকারক এই আইঈনানুলারে কোন আমলার নামে নালিশ করেন বা করান কিন্বা 
এ নালিশের সম্পর্কে এ আমলার কর্মের বিস্তয়ে আদৌ কোন তদারক করেন তিনি 
কিন্বা তাহার কোন ডেপুটী কি আসিষ্টান্ট কিস্বা তাবেদার কার্য্যকারক এমত কোন 
মোকদমায় বিচারকের কর্ম করিতে পারিবেন না ইতি । 


৪ ধারা । 


এই আইনের লিখিত কোন কথার এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে মান্দ্রাজ 
দেশের চলিত ১৮২২ সালের ৯ আইন ও ১৮২৮ সালের ৭ আইন এব” ১৮৩৭ 
সালের ৩৩ আইন রদ হইয়াছে কিম্থা অন্য কোন প্রকারে দুর্ঘল হঈয়াছে এব” এ 
সকল আইন রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে যে কুকম্মের ও অপরাধের বিষয়ে খাটে সেই 
অপরাধের বিষয়ে পূর্ণ বলব থাকিবেক ইতি! 


সমান্তিঃ | 


জে পি গ্রাণ্ট। 


ভারতবষের গবর্ণমেণ্ের সেক্রেটারী । 
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ইন্রেজী ১৮৫২ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রি"শত্বম আইন । 


ভারতবর্ষের জ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে_ ইঙ্গরেজী 
১৮৫২ সালের ২৭ আগ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা 
সরস সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


চে 
যে আদালতে তিত্রম হয় সেই আদালতের এলাকাদ্র বাছিরের স্থানে এ 
ভিত্রম জারীর সুগম করণের আইন 1". 


৯ ধারা । 


ফে প্রত্যেক ফরিয়াদী কোন্মানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ডাগে 
গ্রত্ীমর্তী মহারাখীর অথবা কোম্নানি বাহাদুরের কোন আদালতে কিম্বা কোন 
বিদেশীয় রাজা বা রাজের দেশের মধ্যে ভারতবষের ভ্রীযুত গবর্ূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌদ্দেলের হুকুমক্রমে স্থাপিত কোন আদালতে ডিক্রী প্রান্ত 
হইয়াছে এব" সেই আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা প্রবল কিছ্বা জারী করিতে 
পারে না সেই ব্যকি কোক্লানি বাহাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগে পশ্চাৎ লিখিত- 
মতে তাহ) প্রবল অথবা জারী করিতে পারে ইতি | 


২ ধারা । 


যে আদালতে ভিত হইল সেই আদালতে এ ফরিয়াদ্দী এই২ একাগজপত্র 
পাইবার দরখাস্ত করিতে পারে বিশেষত এ ডিজ্ীর এক নকল এব” এ আদালতের 
এলাকার মধ্যে তাহা জারী হয় নাই ইহার এক লর্টিফিকট এব এ ভিত্রমী জারী 
করণার্থে যে কোন হুকুম দেওয়া গিয়। থাকে তাহার নকল এব আবশ্যক হইলে 
এ ডিত্ী এব” জারার হুকুমের ইঙ্গরেজী ভাষায় এক তরজমা! যদি 4২ কাগজপত্র 
নাদেওনের উপযুক্ত কারণ না থাকে তবে এ আদালত এ নকল ও লর্টিফিকট ও 
আবশ্যক হইলে এ তরজমা তাহাকে দিতে হুকুম করিবেন এব” এ সকল কাগজপত্রে 
এ আদালতের জঙ্গ বা জন্ম সাহেবেরদের কোন এক জনের দ্বার! দস্তখৎ হইবেক 
এব আদালতের মোহরে তাছ; মোহর করণ যাকঈবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


যদি এ আদালত এ জিলায় আদেৌ মোকদ্দমা! শনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট পুধান 
দেওয়ানী আদালত হন তবে জজ লাছেৰ লর্টফিকটের মধ্যে আপনাকে মেইরপে 
বর্ণনা! করিবেন এব" এ আদালতের ও জিলার নাম তাহাতে লিখিবেন ইতি । 


হ্‌ এইঙ্গরেজী ১৮৫২ লাল ৩৩ তরয়ত্রি"পত্তম আইন! 


৪ ধারা 

যদি সেই আদালত এ জিলার মধ্যে আদৌ মোকদাম] শ্রনিবার ক্ষমতাৰবিশিষট 
প্রধান দেওয়ানী আদালত না হন তবে এ ডিক্রপীর এব জারী করণের হুকুম হইলে 
তাহার নকল এব জজের স্টিফিকট এবপ তরজমণ থাকিলে তাহা অগৌশে জিলার 
আদে সোকদ্দম) উ্রনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ামী আদালতে পাঠান যাঈবেক 
এব* এ আদালতের জজ বা জজেরদের মধ্যে এক জন আপনর হাতে দস্তখৎ কর! 
এব, আদালতের মোহরে মোহর করা এই মজমুনে এক সর্টফিকট দিবেন যে যে 
আদালতে এ ডিক্রী হইয়|ছিল সেই আদালতের জঙ্গের দন্তখৎ্ এ পূর্র্বোক্ত দলীল- 
দপ্তাবেজে দেওযা গিয়াছে । এব যে জজ এ সর্টিফিকটে দন্ত করেনঈভিনি এ 
নর্টিফিকটের মধ্যে ইহা লিখিবেন যে আমি জিলার প্ুধান দেওয়ানী আদালতের 
জজ অথবা জজেরদের মধ্যে এক জন এব*. শ্রী আদালতের এব এঁ জিলার না 
তাহাতে লিখিবেন ইতি | 


৫ ধারা । 


যে জিলার মধ্যে এ ডিক্রী কর] গিয়াছিল সেই জিলার আদৌ মোকদ্দমা 
শ্ুনিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট প্লুধান দেওয়ানী আদালত যে নকল নকল ও তরজমা ও 
সর্টিফিকট দেন অথব! যে সকল নকলপ্রুভৃতি ভাহার নিকটে পাঠান যায় তাহা? যে 
িলায় ফরিয়াদী ডিজ্রী পুবল কি জারী করিতে চাহে সেঈ জিলার আদেো মোকদ্দম? 
শ্রনিবার হ্ষমতাবিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে এ পুথমোক্ত আদালতের দ্বার! 
অবিলম্বে পাঠান যাইবেক। এব” থে আদালতের এলাকায তাহা! জারী করণের 
মানস থাকে তাহা যদি কোন রাজধানীর সুপ্রিম কোর্ট হন তবে এ নকলুপ্রুভৃতি এ 
আদালতের প্রথনটরি লাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক | এব, এ আদালত সেই 
ডিক্রীর অথবা 'ভিজ্রী জারীর হুকুমের কি তাহার নকলের কিনা তরজমণ থাকিলে 
তাহার অথবা কোন আদালতের মোহর ব। এলাকার কিস্া জজের দপ্তখতের বিষয়ে 
পুমাণ ন] লইয়! এ সকল দলীল নথীর শামিল করিবেন | কিন্ত ঘে আদালতে এ 
দলীল পাঠান যায় সেই আদালত যদি কোন বিশেষ বিষয়প্রযুক্ত তাহার প্রমাণ চাহেন 
তবে তাহা তলব করিতে পারেন এব এ বিশেষ বিষয় এক হুকুমনামাতে নির্দিষ্ট 
করিয়! লিশ্িতে হইবেক ইতি । 


৬ ধারা? 


ডিক্রীর অথবা ডিত্র জারী করণের হুকুমের নকল পুর্রবোক্তমতে প্ুবল কি 
জারী করণার্থে ষে আদালতে পাঠান যাঁয় সেই আদালতে তাহা! ন্চীর শামিল করা। 
গেলে এ আদালতের ভিত অথবা ডিন জারীর হুকুম হইলে যে ফল হইত তাহার 
তম্গিমিত্তে সেই ফল হইবেক এব** মেই আদালতের দ্বারা প্রবল অথব] জারা হইতে 
পারে কি তাহার তাবে যে কোন আদালতকে তাহা প্রবল বা জারী করপার্ে 


ইজরেজী ১৮৫২ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রি"শত্তম আইন ৩ 


হুকুম দেওয়া যায় মেই আদালতের বারা তাহা গ্রবল্‌ *অথবা জারী হইতে 
পারে ইতি। 


এ ধারা। 


উক্ত কোন আদালতে যখন পূর্বোক্ত জন্য কোন আদালতের ডিক্রী জারা 
অথব। প্রুবল করণের দরখাস্ত দেওয়া! যায় তখন যে আদালতে এ দরখাস্ত করা যাঁষ 
ৰা অপণ হয় সেই আদালত সেইরূপ গতিকে আপনার যে বিধান ও কার্যের রীতি 
থাকে তদনুনারে তাহা প্ুবল অথব] জারী করিবেন। এব এই শেষোক্ত আদালত 
এ ডিজী প্ুবল বা জারী করণেতে যে সকল অন্যায় কি বেদাড়। কর্ম হয় তাহা! বিচার 
করিষা তাহার দণ্ড করিবেন এক* এ ডিজ্রী প্রুবল কি জারী করণেতে যে সকল 
ব্যক্তি ভ্কুম না মানে কিম্বা বাধকতা করে তাহারা এ ভিত্রী এ শেষোক্ত আদা- 
লতের দ্বারা করা গেলে যেরূপ হইত নেইরূপে এ শেষোক্ত আদালতের দ্বারা দণ্ুনীয 
হইবেক ইতি। 


৮ ধারা । 


কোন্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে, সৈন্যসম্পকীয় যে কোন কোর্ট রিকেষ্ট 
থাকে অথবা ১৮৪১ সালের ১১ আইনের ১৭ ধারায় যে কোর্ট রিক্লেষ্টের বিষয উক্ত 
আছে সেই কোর্ট রিক্বেষ্টের যে ভিক্রী সাধারণমতে জারী করিতে হয় তাহা। এই 
আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে জারী হঈতে পারে । কিন্ত যদি খাতক গোরা বা এদেশীয় 
সিপাহী হয তবে এরূপ কোন ডিক্রী এই আই'নানুসারে আসামীকে কয়েদ করণের 
দ্বার জারী,হইবেক না| সৈন্যসম্নকাঁয়ি কোর্ট রিক্নেষ্টের ডিক্রী হইলে ভিক্রীর নকল 
ও সর্টিফিকট ও তরজমণ থাকিলে তাহা সোন্যর ছাউনি কি শিবিরে যে সেনাপতি 
সাহেবের কর্তৃত্ব থাকে তাহার দ্বারা দস্তখৎ্ হইবেক এবপ তিনি আপনাকে সেইরূপ 
বর্ণনা! করিবেন এব এ ডিক্রীর কিন্বা সেই সেনাপতি সাহেবের দৃস্তথৎ কিম্বা 
তৎ্পদে নিযুক্ত থাকনের কিম্বা এ আদালতের এলাকার কোন প্রমাণের আবশ্যক 
হইবেক না| কিন্ত যে আদালতে এ দলীল পাঠান যায় সেই আদালত যদি 
কোন রিশেষ বিষয়প্রযুক্ত তাহার কোন প্রমাণ চাহেন তবে তাহা তলব 
করিতে পারেন এব" এ বিশেষ বিষয় এক ভৃকুমনানাতে নি্দি্ট করিয! লিখিতে 
হইবেক ইতি! 


৯ ধারা। 


মুনলেফের আদালতের কোন ডিক্রী অব সৈন্যদম্নর্কায় কোন কোর্ট রিকেফটের 
ভিত্রী এই আইনানুসারে জারী করণের দরখাস্ত শাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে 
ইতি ! 


ইন্গরেজী ১৮৫২ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রিশত্বম আইন। 


১৩ ধারা । 
এই আইনানুসারে কোন ভিউঁ্দ জারী বা পুবল করণের হুকুম এ হকুমন্র ণিয়। 
আদালতের দ্বারাআদৌ হইলে যেরপ হইত সেইরপে তাহার উপর আপাল হুইতে 
পারে ও সেই আপালের বিষয়ে সেইরূপ নিয়ম ও বিধান খাটিবেক ইতি! 


৯১ ধারা । 


এই আইনের মধ্য “ভিতর” এই কথা কোন দেওয়ানী মোকদ্দম] বা কার্ষের. 
ডিজ্রী বুঝায় এব". কোন দেওয়ানী মোকচ্দমা বা কার্ষের চুড়ান্ত ভিত বা হুকুমও 
বুঝায়। “ফরিয়াদী” এই কথী যে কোন ব্যক্তি এ ডিত্রীক্রমে মোকদ্দমা করিবার 
স্ব রাখে নেই ব্যক্তিকে বুঝাইবেক। পুস্লিঙ্গে স্্রীলিঙ্গও বুাইবেক এক বচনে হু 
বচনও বুকাইবেক ইতি । 


লমান্তঃ | 
জে পি গ্রা্ট। 


ভারতবষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইক্ঈরেজী ১৮৪৩ সাল ২ণদ্বিতীষ আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর 'কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫৩ মালের ৪ ফেব্ররুআরি তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা সব্্দ লাধারণ লোককে জালাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ কর যাইতেছে । 


ভূম্যধিকারি কি তীহারদের গোমীশতা অথবা সরবরাহ্কারেরদ্র যে সরকারী 
ও পোলীসের কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হয় ও ষে মর্কারী খরচ দিতে হয় তৎ্সম্র্কে 
এদেশীয় লোকেরা মেধ আদালতের অধীন আছে শ্রীশীমতী মহারাণীর সকল পুজার 
লেইং আদালতের অধীন হওনের যোগ্যতার ব্ষিয়ে যে সন্দেহ আছে তাহা ভঞ্জনের 


আইন। ) 


যেহেতুক ১৮৩৭ লালের ৪ আইনের শক্ঞযনুসারে শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর কোন 
প্রজা! কোন্নানি বাহাদুরের শীসিত দেশের কোন ভাগে ভূমি সম্ত্তি অব] ভূমিনদক্রাস্ত 
কোন লাভ চির কালের জন্যে কিন্থী কোন মিযাদের নিমিত্তে পাইতে ও দখল করিতে 
পারেন, এব যেহেতুক এঁ ভূমি দখল করণনম্নর্কে যে সকল সরকারী ও পোলীসের 
ক।ধ্য করিতে হয় তাহা করাগুণের কিস্থা এ ভূমির উপর কি তথ্সম্পকে যে লরকারী 
খরচ ও কর দে হয় তাহা দেওয়াইবার বিষযে এতদ্দেশীয লোকের) বে আদালতের 
অধীন আছে শ্রীত্রীমতী মহারাণীর ঘে সকল প্রজ। ভূমিসম্নত্তি অথনা ভূমিসৎ ্রান্ত 
কোন লাভ প্রাপ্ত হন কি দখল করেন অথব] এ নম্নত্তির মোগ্তারী কি সববরাহ 
কার্ধা করেন তাহারা দেই আদালতের অধীন কি না এই বিষষে লন্দেহ জন্ষমিবাছে, 
এবসং যেহেতুক ইহা যথার্৫ঘ ও উচিত আছে যে ষে পকল ব্যক্তি এ ভূমিসম্নত্বি দখল 
করিতে অথবা তাহার গোমাশ্তাগিরী কি সরবরাহ কর্ম করিতে উচিত বোধ বরেন' 
সাহার? এ ভূমিল*ত্রান্ত যে সকল লরকারী ঝুঁকী ও কার্ধয আছে তাহার বিষয়ে দায়ী 
হন এবং তাহা! করিতে ক্রুটি ঝা অস্বীকার করিলে এদেশীর লোকের? যে আদালতের: 
অধীন আছে মেই আদালতের অধীন হন, আতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম ও 


নির্দিষ্ট হইল। 
১ ধারা। 
উক্ত দেশের কোন ভাগে যে কেহ কোন ভূমিসম্নত্তির বা ভূমিসম্নকাঁয় কোন 


লাভের, চির কালের জন্যে বা কোন মিয়াদের নিমিত্বে, স্বামী ৰা দখীলকার কি 


ইজারদার হন অব) এরুপ কোন ন্ুশ্নত্তির গোমাশ্তা। ব) সরবরাহকার*্হন, তিনি এ 
ক 


ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন! 


তযন্তির স্বামী কি দশ্বীলকার অথবা তাহার গোমাশ্ত] কি সরবরাহকার স্বরূপ, যে 
কোন সরকারী খরচ বা করের কিম্বা পোলীসসৎ্ক্রান্ত বা নিমক কি আফানের রাজ 
সৎ্ক্রান্ত কোন কার্ধ্যর বা সরকারী কোন কাধ্যের বিষয়ে দায়ী হইতেন, সেই লর- 
কারী খরচপ্রভৃতির দায়হইতে আপনার জন্মস্থান বা ব*-শপ্রযুক্ত মুক্ত হইবেন 
না ইতি। 


২ ধারা । 


যে ব্যক্তি এরূপ কোন সরকারী খরচ কি কর না দেন অথব। পুর্রোক্ত কোন 
কর্তব্য কার্য্য না করেন কিন্বা তাহা করণেতে ত্রুটি কি কুকম্ম করেন এইমত প্রত্যেক 
জনের যেখানে জন্মস্থান হউক বা তিনি যে ৰস্শ্য হউন তিনি এদেশজাত ব্যক্কি 
হইলে যে আইন ও নিয়ম ও কার্ধত ও আদালতের অধীন হইতেন সেই আইনপ্রুভূ- 
তির অধীন হইবেন ইতি | 


সমান্তঃ ৷ 


জে পি গ্রান্ট। 
ভারুতব্ষেব গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৬ ষ্ঠ আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদ্বর হল্গুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫৩ সালের ১৫ আপগ্গিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা সরস সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


মালগুজারীর বাকীর বিষের সরাসরী মোকদ্দম] এব পাত্তনি তালুক ও বিক্রযযোগ্য 
অন্যান) অধিকারের নীলাম এব” খাঙ্গানার বিষষে সরাসরী ডিক্রী জারী 
করণার্থে ভূমির নীলামের বি্ষয়ি আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল1 দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুলারে মালপ্তঙ্গারীর, 
বাকী অথবা তাহা অআ্নযায়েতে তহ্পীল করণের বিষযি সরাপরী মোকদ্দমা? অথবা 
দাওয়ার শুননি ও নিষ্পত্তি করণের ভার জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবের স্থান- 
হইতে উঠাইষফা লওয়! গেল এব” নান। জিলার ভূমির মালগুজারীর কালেকৃটর 
সাহেবের গ্রুভি অপণ হইল | এব ঘেহেতৃক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের 
৭ আইনের দ্বারা এ দেশের চলিত ১৮১৯ মালের ৮ আইন এব” ১৮২০ সালের 
১ আইনক্রমে পত্তনি তালুক ও বিক্রয়যোগ্য অনযং অধিকারের নীলাম করণের ভার 
এবস্ং এ ্রীলামের পূর্বে অথবা তত্লক্নর্কে অন্য যেং কর্ম করিতে হয তাহা করণের 
ভার ভূমির মালপ্তজারীর কালেকটব কি ডেপুটী কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা এ 
কালেক্টর অঞ্থবা ডেপুটী কালেক্টরের প্রধান আসিষ্টাপ্ট সাহেবকে অর্পণ হষ্টল 
এব এ আইনের নিদ্দিষ্টমতে আপীল হইতে পারিত। এব মোহৃতুক খাজানার 
বিষয়ি সরাসরী ভিত্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম করণের যে ক্ষমত! ইহার পুর্দে দেও- 
য়ানী আদালতের জজ দাহেনের প্রতি ছিল নেই ক্ষমতা ১৮৩৫ সালের ৮ আইঈনানু- 
সারে ভূমির মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অপণি হইল এব এইঈমত হুকুম 
হইল যে ১৭৯৯ লালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুলারে খাজানার বাকী 
উসুল করিবার সকল নীলাম কালেক্টর সাহেৰ কি তাহার ভেপুটী সাহেব কি তাহার 
রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিষ্টা'্ট সাহেবের দ্বারা নিব্্বাহ হইবেক এব”, জিল। অথবা 
স্থানীয় আদালতের কাছারীতে এব কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ইশ্তিহার- 
নামা লট্কাইয়। এ প্রকার নীলামের বিষয়ে দশ দিবসের একেলা দেওয়া যাইবেক | 
এব*্ যেহেতুক ১৮৫০ সালের ২৫ আইন এব”, বাঙ্গল] দেশের চলিত ১৮৩২ সালের 
৭ আইনের ১৬ ধারণর ১ প্রকরণের দ্বারা মতান্তরহওয়া। এব” এ ১৮৫০ লালের 
২৫ আইনের দ্বার? পরিবর্তহওয়1 বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ পালের ৮ আইনের, 

ক 


হ্‌ ইন্সরেজী ১৮৫৩ সাল ৬ ষ্ঠ আইন 


৯ ধারা ১৮৩৫ সালের ৮" আই'নানুসারে হওয়! নীলামের বিষয়ে খাটান বিহিত 
হইয়াছে । এব” যেহেতুক যে গতিকে কোন এক কালেক্টর সাহেবের জিলা আগ্ব। 
অন্য প্রুদেশে স্থিত ভূমি এক' সম্পুর্ণ মহণীলের অপ্ধশ হয় এবস সেই সমুদয় মহালের 
সালগতজারী অন্য জিল। বা প্রদেশের'কখলেকুটর সাহেবকে দেওয়। যায় সেই গতিকে 
উক্ত নকল অশইনের দ্বার যে ক্ষমতা নিবর্পরিবর্ত হইল সেই ক্ষমতানুসারে কাহার 
কার্য করিতে হইবেক এই বি্ষষে সন্দেহ জন্মিতে পারে অতএব এ সকল সন্দেহ 
ভঞ্জনার্থে এব”, আরে? যেই গ্রতিকে ভূমি কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেকটর লাহেবের 
জিম্মায় কর] প্রদেশের মধ্যে থাকে এব”, যেহ গতিকে পন্তনি তালুকের অথ্বা অন্য 
অধিকারের এক মোট খাজান] ধার্ধ্য আছে কিন্তু সেই ভূমি দুই বাঁ ততোধিক 
কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে আছে সেঈ২ গতিকে এ ক্ষমতানুসারে কাধ্য 
করিতে কোনহ কর্মকারকের শক্তি আছে তাহা নির্ণয় করণার্থে এব” ইহশর পূর্বে 
মেইরূপ যে কোন নিষ্পত্তি কি ভূমির নীলাম হইরাছিল তাহ] অপ্রকৃ্ণ জিলার 
কর্মকারকের দ্বার। হইয়াছে বলিয়া অপিদ্ধ জ্ঞান না হওনের জনে) নীচের লিখিত- 
মতে হুকুম হইল । 


১ ধারা? 


যেই ভূমির উক্ত প্রকারে কোন মীলাম হয় তাহী। অব যেং ভূমির খাজানার 
বিষয়ে উক্ত প্ুকার মোকদ্দমী হায় সেই সকল ভূমি যদি একি কালেক্টর সাহেবের 
এলাকার মধ্যে থাকে তবে এ কালেক্টরীর কালেকৃটর সাহেব এ নীলাম' নিব্র্ণহ 
করিবার অথবা এ মোকদ্দম শনিবার ও নিষন্তি করিবার উপযুক্ত কালেকুটর হন । 
যদি কোন তালুক ব1 অধিকারের জর্মী দুই বা ততোধিক কালেকুটরীর মধ থাকে 
কিছ্বা যদি দুই বা ততোধিক কালেকটরীর মধ্যস্থিত কোন ভূমি একি পাউ। অথব। 
বন্দোবন্তক্রমে কি মোট একি জমা ক্রমে ধার্ধ) হইয়াছে তবে বে কালেক্টর লাছেবের 
কালেকটরীর মধ্যে এ ভূমির অধিকাংশ থাকে সেই কালেক্টর সাহেব এ তালুক কি 
অধিকার অথবা সেইরূপ ভূমির নীলাম নিব্াহ করিবার উপযুক্ত কালেকটর হন 
এব তাহার বাব কোন বাকী খাঁজানার অথবা] তাহা] অন্যায়েতে তহসীল করখের 
বিষয়ে কোন মরাসরী মোকাদ্দম? হইলে তাহাও তিনি শ্ুনিবেন ও নিষ্পত্তি করিনেন 
ইতি। 


২ ধারা। 


পূর্বোক্ত কোন ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করিতে যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে 
দর্খণস্ত করা যায় যদি আপনার কালেকৃটরীর মধ্যে সেই ভূমি কি তাহার ম্মধিকান্শ 
থাকনের বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ হয় তবে ভিনি যে বোর্ডের 'অধীনে থাকেন সেই 
বোর্ডের হুকুম পাবার জন্যে তখায় সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এব*ং যদি এ 


ইঙ্গয়েজী ১৮৫৩ লাল, ৬ ষ্ঠ আইন ! ৩ 


বোর্ড তাহাকে সেই বিষয় নিকাহ করিতে হুকুম করেন লব এ হুকুম ভাহার 
এলাকারু বিষয়ে চূড়ান্ত হইবেক ইতি । 


৩ ধারা? 


এই আইনের মধ্যে “কালেকটরী" এই কথা যে জিলা অথব1 অন্য প্রদেশে 
কালেক্টর নিযুক্ত হন তাহা বুঝইবেক এব”, এ জিল। অথবা প্রদেশের সীমার 
বাহিরে যে কোন ভূমি থাকে তাহা এ কালেকৃটরীর কালেকটর সাহেবকে যে মহা 
লের মালগুজারী দেওয়। যায় তাহার এক অপ্ঘশ হওনপ্রযুস্ত এ কালেকুটরীর 
মধ্যস্থিত আছে এইমত বোধ হইবেক না ইতি । 


৪ ধারা । 


কালেক্টর সাঁছেব আপন কালেক্টরীর মধ্যে যে প্রকারে ও যেপর্য্যন্ত কালে- 
কটরের ক্ষমতামতে কার্ধ্য করিতে পারেন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবও সেই 
প্রকারে ও লেই পর্যন্ত আপন ডেপুটী কালেক্টরীর মধ্যে কালেক্টরের যে ক্ষমতা 
ও এলাকা প্রাপ্ত হন তদনুলারে কার্ধ্য করিতে পারেন। এব এ ক্গমতা ও এলা- 
কার কার্য স্পকে তাহার ভেপুটী কালেকটরী এক কণলেকটরী স্বরূপ জান হইবেক 
এব” তিনি এই আইনের অর্থের মধ্যে কালেক্টর জ্ঞান হইবেন ইতি । 


৫ ধারা। 


গবর্ণমেন্ট যে কার্ধ্যকারককে কালেকটরের অধীন না হইয়া ডেপুটী কালে- 
কটরের কগ্স করিতে নিযুক্ত করেন, তাহার কাছারী মালগুজারী আদায়ের কাছারী 
হউক কি ন) হউক; তিনিই স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর 1 গবণমেন্ট যে লীমার মধ্যে 
কোন স্বাধীন ডেবুটী কালেকৃটর লাহেবকে কম্ম করিতে আজ্ঞা করেন তাহা ডেপুটী 
কালেকটরী হয় ইতি! 


৬ শ্বাা 


পুর্থোন্ত আইনমতে যখন কোন স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর লাহেবের দ্বার! 
মীলাম হইবেক তখন উক্ত আইনমতে কালেকুটর লাহেবের কাছান্রীতে যে কোন 
এন্তেল। লট্‌কাইবার হুকুম আচে তাহা ভেপুল্টী কালেকৃটর সাহেবের কাছারাতে 
লট্কান যাইতে পারে ইতি ৮ 


৭ ধারা। 


স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের কাছারী আপন ভেপু্টী কালেকটরীর 
ধঈসধ্যে যে কোন স্থানে থাকে কি করাযার তিনি আপনার ডেপুটী কালেকুটরীর কোন্‌ 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৬ বঙ্ঠ আইন । 


অদ্শের উপর আপনার পুতি অপ্পিতি ক্ষমতানুলারে খোল! কাছারীতে কার্য করিতে 
পারেন ইতি | 


৮ ধারা? 


পৃর্রোক্ত আইনক্রমে যে কোন এত্তেল৷ জিলার ত্মাদালতের কি স্থানীয় আদা- 
লতের কাছারীতে ইশ্ৃতিহারনাম! লটকাওনের দ্বারা দেওয] যাঈবার হুকুম আছে 
সেই এত্েলা যে ভূমি নীলাম হইবেক তাহ কিন্তা বিষয়বিশেষে তাহার অধিকাণশ 
যে জিলার আদালতের কি স্বানীয় আদালতের এলাকার শামিল থাকে নেই জাদ- 
লতে লটকান যাইবেক ইতি | 


৯ ধার]। 


এই আইন জারী হইবার পূর্বে পূর্র্ধোস্ত কোন আইনানুসারে অথবা] পৃর্দোক্ত 
আকুট অনুসারে পূর্রে্ত কৌন কার্ষ্য নির্বাহ করণেতে যে কোন হুকুম কি নিষ্পান্তি 
কি নীলাম হইয়াছে তাহা যে কালেক্টর কিম্বা ডেপুটী কালেক্টর াহেৰ কিন্বা অন) 
কর্মকারক করিয়াছেন তিনি উপযুক্ত জিলার কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টর কিনব 
কর্মকারক ছিলেন ন। বলিয়া কিম্বা যে কাছারীতে এ নীলামের এত্তেল। দেওয়া গির।” 
ছিল সেই কাছারী উপযুক্ত জিলার কাছারী ছিল না বলিষ| তাহার বিষয়ে কোন 
বিবাদ হইতে পারিবেক না ও তাহা অসিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না] কিন্ত যদি এই আইন 
জারী হওনের পূর্রে এ হুকুম কি নিষ্পত্তি কি নীলামের সিদ্ধতার বিষয়ে আপত্তি 
করণার্থে মোকদ্দমার কাধ্য আরস্তভ হইয়া থাকে তবে লেই বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে 
ও তাহা অসিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে ইতি 


১০ ধারা । 


১৮৫০ সালের ২৫ আইন এব. বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩২ লালের ৭ 
আইনের ৯৬ ধারার ১ প্রকরণ যেপর্য্যন্ত এ ১৮৫০ সালের ২৫ আইনের দ্বার! পরি- 
বর্তন না হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত এ ১ প্রুকরণের দ্বারা মতান্তরুকরা বাহ্গলা দেশের 
চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা! ১৮৩৫ সালের ৮ আইনানুলারে লক্ষল 
নালামর বিষয়ে ইহার দ্বার খাটান গিয়াছে ইতি! 


সমান্তঃ | 


জে পি গ্রান্ট। 
ভারতবষেরু গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


শুযোরযে চ0৪1ব80১ 28%72166 7747810607 


0805550 1855.-0758660 ৪6 0৩ 36981 000165 01 চিজ ৮০ চা 0৮, 


ইন্বরেজী ১৮৫৩ সাল ৭ু সপ্তম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞ্জুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫৩ মালের ১৫ আঙ্গুল তারিখে নীচের লিশ্বিত যে আইন জারী করিলেন 
তাহা! সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিষিন্তে প্ুকীশ হইতেছে । 


চড়াউ রুরণ এব. বলপুর্্ক প্রবেশ করণ ও বলপৃব্বক যে ক্ষতি ফেলোনি না 
হয এমত অন্য প্রুকার অপরাধ করণের মোকদ্দমায় তৃতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৩ 
বছ্সরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১০৫ ধারানুসারে মাজিঞ্্রেট সাহেবেরদের যে 
ক্ষমত1 আছে তাহা বুদ্ধি করণের আইন । 


যেহেতুক তৃতীয় জর্জ বাদশাহের অধিকারের ৫৩ বৎসরে জারী হওয়া! আইনের 
ঘারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হারে হ্কুম হইয়াছিল যে ভার্তব্র্ষ কিশ্বা খ আইনের 
মধ্যের নিদ্দিষট স্থান এব”, কলিকাতা ও মান্জ্রাজ ও বোম্বাই শহরের বাহিরের স্বান- 
নিবাসি_ভা ভারতবর্ষজাত কোন লোকের উপর কিন্বা তাহার সম্নত্তির উপর ব্রিটনীয় 
«কান শ্রজীকর্তৃক কোন চড়াউ কিন্থা বলপুর্ক প্রবেশ কিম্বা ফেলোনি না হহীয়া 
বলপুব্দক অন্য কোন ক্ষতি হইয়াছে কথিত হইলে ভারতবর্ষজাত এ ব্যক্তি এ কথিত 
অপরাধী যে জিলাতে কি প্ুদেশে বাস করে কিন্থা শ অপরাধ যেঙ্গিলার কি প্রদেশের 
মধেঠ হইয়াছে তাহার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এমত চড়াউ কি বলপুর্র্ষক প্রবেশ 
কিন্থা ফেলোনি ন! হইয়! বলপূর্্ক অন্য ক্ষতির বিষষে নালিশ করিতে পারে এবস্, 
তাহার বিষযে এ মাজিঞ্রেট সাহেবের এ আইনের নিদিষ্ট শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক | 
এব" যেছেতৃক ভারতবষের মধ্যনিবাসি ভারতবর্ষজাত লোকেরা উক্ত আইনের 
পূর্থোক্ত-বিধানঘতে নালিশ করিলেও আপনারদের জন্মস্থানের বিষয়ে প্রমাণ দিতে 
অক্ষম হওয়াপ্রযুক্ত এ আইনানুসারে তাহারদের প্রতিকার পাইবার বাধা হইতে 
পারে? এব যেছেতুক উক্ত 'কলিকাত] ব1 মাম্দ্বাজ শহর কি বোস্বাই কি কোলাবা 
উপদ্ধীপ অথ্থব। পুলোপিনচঙ্গ কি সিহপুর বা] মালাকার বনতির স্থানভিম্ন কোক্সানি 
বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যের কোন স্থানে ভারতব্র্ষজাত হউন কা না! হউন 
কোন ব্যক্তির কি তাহার সম্পত্তির উপর যে চড়াউ কিম্বা বলপুর্্ক প্রবেশ কিনা 
ফেলোনি না হইয়া বলপুর্্ষক অন্য যে কোন প্রকার ক্ষতি করা যায় তাহার বিষয়ে 
'১৮৪৩ সালের ৪ আইনের দ্বারা সমশোধিত উক্ত আইনের পূর্রোক্ত বিধান খাটান 
বিহিত হইয়খছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


হ্‌ ইন্টরেজী ১৮৫৩ সাল ৭ সপ্তম আইন ! 


১ ধারা। 

তৃতীয় জর্জ বাদশাহের ৫৩ বছুসরীয় উক্ত আইন এব ১৮৪৩ সঞল্ের ৪ 
আইনের বিধীন যেপর্য)ভ্ত, ভারতবর্ধজাত কোন ব্যক্তির কি তাহার সম্মত্তির উপর 
চড়াউ কি বলপুর্্বক প্ররেশ করণের কিনা ফেলোনি ন] হইয়া বলপৃর্ধক অন্য প্রকার 
ক্ষতি করণের বিষয়ে খাটে সেইপর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া উক্ত কলিকাত! না মান্দা 
শহর কিছ্বা উত্ত বোম্বাই কি কোলাবা উপদ্বীপ অথব। পুলোপিনাঙ্গ কি দি"হপুর 
ব। মালাকার উক্ত বসতির স্থানভিন্ন কোক্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্য কোন 
স্বানে কোন ব্রিটনীয় প্রজা কিন্বা অন্য কোন ব্যক্তিকর্তৃক উত্তর কালে যে কোন চড়াউ 
কিনা বলপুর্র্বক প্রবেশ কিস্থা ফেলোনি না হইয়া! অন্য কোন প্রকার ক্ষতি কোন ব্যক্তির 
বাঙাহার কোন সম্নত্তির উপর কর যায় তাহার বিষয়ে ইহার দ্বারা খাটান গেল 
ইতি। 


২ ধার।। 


কোন জাইন্ট মাজিছ্টেট সাহেবের কিবা আইনমতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
অন্য যে কোন ব্যক্তির যে প্রদেশে ক্গমত থাকে সেই প্রদেশের মধ্যে উক্ত প্রকার যে 
কোন অপরাধ উত্তর কালে কর] যায় তাহার বিষয়ে জিল। কিন্বা প্রদেশের মাজিষ্্রেট 
সাহেবের যে ক্ষমতা আছে' নেই ক্ষমতাক্রমে এ জাইণ্ট মাজিষ্্রেটপ্রভতি আইনমতে 
কার্ধ্য করিতে পারিবেন ইতি 


সমাপ্তঃ | 


জেপি গ্রাণ্ট। 
ভারতবর্ষের গবর্ণসেণ্টের সেক্রেটারী । 


এ০রিবে [050৭১ 73670701665 77"0510407, 


০২২৬১০০৭০০০ 
08091৮৯ 0853 ৮৮706506805 80788] 1010164 0010 চে) ঢয হা। ০ 


ইঙ্জরেজী ১৮৫৩ লাল ৯ নবম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইঙ্জরেজী 
১৮৫৩ সালের ২২ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা! 
সব্দ্দর সাধারণ লোককে জানাইবাব নিমিত্তে প্রুকাশ হইতৈছে। 


১৮৫৩ মালের ৬ আইন সণ্শোধণের আইন । 


ইহার দ্বার! হুকুম হইল যে যে কোন স্থলে বিক্রয়যোগ্য কোন অধিকারের 
নীলাম হইবার দরখাস্ত বাঙ্গল। সন ১২৬০ সালের বৈলাশ্ মাসের প্রথম দিবসে 
অর্পণ করা গিয়াছিল অথবা যে কোন স্থলে উক্ত আই জারী হওনের সময়ে কোন 


মোকদমার কার্ধ্য উপস্থিত*ছিল সেইং স্কুলে ১৮৫৩ সালের ৬ আইনের ১1২1৩ 
৪1 ৫1৬1 ৭1৮ ধারা খাটিবেক না ইতি? 


সমাপ্তঃ 


জে পিগ্রান্ট। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ৷ 


খের [0180845 736717166 7707510107, 
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